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দিবা বাণী 


সর্বান্‌ বেদাননীয়ীত শুঞ্খযুত্র ক্ষচ্যবান্‌। 

খচে। য্ংষি সামানি যো বেদ ন সবৈদ্বিজ ॥ ২৪৮২ 
জ্ঞাতিবও সর্বভূতানাং সর্ব বিও সর্ববেদবিত। 

নাকামো ভ্রিয়তে জাত ন তেন ন চ নৈ দ্বিজ? ॥ ৩ 
কমবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্‌। 

কামবন্গনমুক্তে! হি ব্রক্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৭ __মহাভারত, শান্তিপব 


সর্ববেদাধ্যাযী যেই, ত্রহ্মচর্যব্রতধাবী, গুরুসেবারত, 

ঝক্‌ নাম ঘলুর্বেদ কণ্ঠস্থ যাহাব- 

কেবল ভহাবি বলে ব্রাহ্মণ সে হয না কখনো, 

ব্রাহ্মণত্বে অধিকার আসে না তাহাব। 

সর্ববিদূ সববেদবিদ হইবার সাথে সাথে 

প্রসারিত হযে যায় হৃদয যাহার-_সর্বভূতে যিনি দযাবান_- 
আপন আত্মীযফ বোধে সবা'পবে স্েহ ঝবে ফার, 

কামনাবিহীন ঘিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ । 

নিফাম হইলে তাৰ ব্রাঞ্গণত্বে আসে অধিকার । 

নিফাম সে মৃভ্যুজযী- তার পাখে কোনকালে আসে না মরণ । 
( জম্ম-মৃত্যু-কাবাগাবে বাঁধিয়া বাখার তরে ) 

বন্ধন বলিতে শুধু বামবন্ধন-ই মাত্র আছে, 

বন্ধন বলিতে হেথা আর কিছু নাই 

কামবন্ধনেবে যিনি ছেদন করিয়া মুক্ত হন 

ব্রঙ্গজ্ঞান সদা তার করায়ত্ত রয়। 

( নিষ্ষাম, হৃদয়বান, বেদবিদ্‌, ব্রহ্ষানিষ্ঠ_ ব্রাঙ্গণের এই পরিচয় ।) 


কথাপ্রনক্ষে 


জীবনবীণায় স্থুর বাধা 

আমাদের প্রতেকেরই জীবনবীণার স্থর 
আলাদা আলাদা । মোটামুটি কয়েকটি ভাগে 
তা৷ বিভক্ত করা যায় সতা, কিন্তু বিস্তারিততাঁবে 
দেখিলে দেখা যায়, কোনটির সঙ্ষে কোনটি 
হুবহু মিলে না। মিলে শুধু তখন যখন যন্ত্রটি 
বাঁধা হইয়া যায় বিশ্বজীবনের সব স্থব যে 
মূল তন্ত্র হইতে বস্কৃত হইয়! বিভিন্ন বূপ পরিগ্রহ 
করিতেছে তাহার সঙ্গে। উদাহরণ বধপে 
একটি ঘটনার অবতারণা করা যায়। শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের জনৈক সন্যাপীর মনে বহুদিন 
হইতে একটি ছন্দ চলিতেছিল। তিনি তখন 
কলিকাতায় থাকিতেন। অস্তদ্বন্টর নি:সংশয় 
সমাধানের জন্য একদিন বেলুড মঠে আসিয়া 
তিনি মন্দিরে গেলেন, সেদিনই ইহার সমাধানের 
জন্য শ্রীবাঁমকৃষ্চরণে মনে মনে আন্তরিক প্রার্থন। 
জানাইযা৷ নীচে নীমিলেন। মন্ৰির তখন মঠের 
পুবাঁতন বাভীতে, দোতপীয। নীচে নামিতেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্নাশী-সন্তান স্বামী 
শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কোন 
গশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বামী শিবানন্দ 
তাহার অন্তদ্বন্দ চিরতরে মিটাইয়া দিলেন। 
সম্গাদীটি তখন স্বামী শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “আমি তো আপনীকে এ বিষয়ে 
কিছু বলি নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন 
করিয়াছি আপনি জানিলেন কিন্ধপে ?” 
উত্তরে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, “তাবের 
যন্ত্র দেখেছ তো? যে যন্ত্রে অনেকগুলো তাঁর 
একই পর্দায় বাঁধা থাকে, সেখানে সেগুলোর 
যেকোন একটাতে আঘাত করলেই সেই পর্দায় 
বাঁধা সব তারগুলোতেই বঙ্কার ওঠে। এও 
ঠিক সেই রকম জানবে।” 


বহুবিচিত্র হইলেও মাহ্গষের জীবনের 
ভাবধারার মধো কতকগুলি মূল স্থুর আছে; 
যেমন কয়েকটি মাত্র পর্দা অবপ্স্বনে অসংখ্য 
রাগরাগিণীর কৃষ্টি হয়। কতকগুলি মূল ধর্ম 
পৃথিবীর সব মানুষের মনেই এক | বৈচিত্রের 
মধ্যে একত্ব প্রকৃতির এক অদ্ভুত বি্ধান। 
যেমন পৃথিবীর কোটি কোটি মাহুষের মধো 
দেহের আকৃতি ছু-জনের ঠিক একরকম হয় 
না, অথচ দেহ্যস্ত্রের গঠন-প্রণালী, ক্রিয়া, ধর্ম 
প্রভৃতি দব মানবদেহেই এক । 


সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, প্রভৃতি সবই আমাদের 
জীবন-পরিকল্পনার অন্তর্গত। বিভিন্ন দেশে, 
বিভিন্ন স্থানে মান্থষ বিভিন্ন প্রকারে তাহা 
গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এগুলির উন্নতিকষ্টে বা 
অন্ত গ্রয়োজনবোধে এগুলিকে নৃতন করিয়] 
গড়িবার বা এগুলির সংস্কীর কবিবাঝ চেষ্টাও 
স্যূগে চলিয়াছে। বর্তমান যুগে কয়েকটি 
ঘুগান্তকাবী জীবন-পরিকল্পনার সম্মুখীন হইয়াছে 
মাহুধ। উহাদের ভিতর কয়েকটিকে আবার 
পবস্পর-বিরোধী বলিয়া যনে হওয়ার ফলে 
পৃথিবীবাপী সংঘের ও অস্তদ্বন্দের আবহাওয়া 
স্্টি হইয়াছে। 

কাপিট্যালিজম না কম্যুনিজম, ঈশ্বর্বিশ্বান- 
তিস্তিক না নাস্তিক্যবাদ-ভি্টিক সমান্দ ও 
শিক্ষা-_-এই ধরনের বছু প্রশ্ন আজ জগতের 
স্ত্রই ব্যষ্টিমনে জাগিতেছে। *বিভিন্ন মতে 
দুঢবিশ্বামী রাট্রশক্তি এ সব প্রশ্নের মীমাংসা 
একভাবে করিতে চাহিতেছে। আজ পৃথিবীকে 
বিজ্ঞান ছোট একটি দেশের মতই করিয়া 
দিয়াছে বলা চলে-_রাশিয়া-চীন-আমেরিকায়, 
আরব-ইসরাইলে, ভিয়েটনামে যাহা কিছু 


শ্রাবণ, ১৩৭৪) 


ঘটিতেছে তাহার আচ লাগিতেছে পৃথিবীর সব 
মাধেরই যনে । সুদুর বা অদূর ভবিস্ততে কঠোর 
বিভীষিকার মধ্য দিয়াই হউক, বা স্থির কল্যাণ- 
বুদ্ধি সঙ্জাত বিবেকের মধ্য দিয়াই হউক, 
একদিন আমাদের প্রশ্নের উত্তর বাস্তবরূপ 
লইবেই। মনে হয় ক্যাপিট্যালিজম ও কম্মু- 
নিজমের ভিতরকার খারাপ জিনিসগুলি বাদ 
দিয়া এবং উহাদের ভিতরকার ভাল জিনিসগুলি 
লইয়া সেগুলির সমদ্বিত রূপই হইবে ভবিঘ্যৎ 
জগতের মাহ্ষের বাস্তবিক ও অর্থনৈতিক রূপ 
আর সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি হইবে যে কোন 
আকারেই হউক ঈশ্বরবিশ্বাস-ভিত্তিক। কারণ 
ভাল-মন্দকে ঠিকভাবে চিনিয়া পৃথিবীর সব 
মানষই একদিন ভালটিকে গ্রহণ করিবেই, এবং 
যাহা যুক্তিবিরোধী বা অবৈজ্ঞানিক নয়, অথচ 
হৃদয় যাহা চায়, তাহাঁও গ্রহণ না করিয়া পারিবে 
না। কিন্তু ব্য্টিগতভাবে মানুষের ততদিন 
এই দ্বন্দের দৌলায় দোঁলা ও সংঘর্ষের উৎ্কট 
স্থরে জীবনকে ভরাইয়]! তোলা ছাডা আর কিছুই 
কি করিবার নাই? 

আছে, এবং দেশ জাতি-বর্ণ-মতবাদ-নিধি- 
শেষে পৃথিবীর সব মানুষই তাহা করিতে পারে, 
নিজনিজ জীবনকে রাই্- ও সমাজ-নিরপেক্ষ 
ভাবে একটি নিঃসংশতায়, আলোকে, শাস্তিতে 
ভরা সবের পর্দীয় বাধিতে সচেষ্ট হইতে পারে। 
মন যেকোন রাষ্ট্রে, যে কোন সমাজে যতই উদ্‌- 
ভ্রাস্ত, চঞ্চল অবস্থায় থাকুক না কেন, অভ্যাসের 
বলে উহাকে নিজের ইচ্ছামত পর্দায় কীধা যায়, 
ইছা পর্বজন্মীন সত্য । আমরা ইচ্ছা] করিলে 
সকলেই প্রত্যহ প্রভাতে দৈনন্দিন কর্ম আরম্ভ 
করিবার পূর্বে অস্ততঃ একবার মনকে শাস্ত ও 
চিন্তাশূন্ত বা একাগ্র করিবার চেষ্টা করিচ্চে পাবি । 
যেমন দৈহিক ব্যায়াম করি, সেইভাবে ইহাকে 
মানসিক বায়ামন্ধপে গ্রহণ করিতে পা'ৰি। ঈশ্বরে 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৩৯ 


বিশ্বাসী ধাহাবুণ। মনকে ভগবৎচিস্তার মাধ্যমে 
একাগ্র করাই তাহাদের পক্ষে ইহার শ্রেষ্ঠ উপায়, 
বহ্ছযুগ-পরীক্ষিত “ডঙ্কামার। উপায়। ধাহাদের 
ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহারা মনকে চিস্তাশৃশ্ত 
করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, মনে যখনই 
যে চিন্তা উঠিতেছে তখনই উহ হইতে বিরত 
হইবার সজাগ প্রচেষ্টার মাধামে । ইহা! করিতে 
কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কারণ নাই। 
ইচ্ছা থাকিলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্ 
সময়ের অভাব হয় না, প্রতিদিনের জীবনে 
বহুবিধ নিত্যাকর্ষে আমাদের অনেক সময় দিতে 
হয়। ফল কি হয় না হয় পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবাব জন্যও অন্ততঃ কিছুকাল নিয়মিতভাবে 
ইহ করিয়া দেখিতে দোষ কি? 

কি হইবে ইহাতে ?-_-এই সামান্য গ্রচেষ্টাই 
নিযমিতভাঁবে ও যথাযথভাবে করিতে পাঁরিলে 
লাভ হুইবে প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশী। 
জীবনের স্থর ব্াঞ্ধিত পর্দাটিতে প্রতিদিন বীধ! 
হইতে থাকিবে, বিশ্বজীবনের মূল স্থরের সঙ্গে 
ক্রমশঃ মিলিতে থাকিবে । মন ক্রমশঃ শাস্ত 
হইয়া আসিবে ইহাতে, স্থিভাৰে কিছু 
ভাবিয়া উহার ভালমন্দ বুঝিবার যোগাতা 
প্রতিদিন বর্ধিত হইবে, মনের শক্তি বাড়িবে, 
এবং অতিরিক্ত লাত হুইবে-_-একটা অকারণ 
আনন্দের প্রলেপ মনে লাগি থাকিবে। 
এভাবে মানসিক শক্তিকে ক্রমবর্ধিত ও উন্নততর 
পায়ে লইয়া! যাইতে পারিলে তখন যাহাই 
করি না কেন, আমরা তাহা! আরও ভালভাবে 
করিতে পারি, যাহাই ভাবি না কেন তাহা 
আরে! ভালভাবে ভাঁবিতে পাঞ্ব। জীবনের 
সব কিছুর ভালমন্দ বুঝিবার, যাচাইয়া লইবার 
নিজস্ব শক্তিটুকু অন্ততঃ তখন আপিবে, 
অপরের কথায় অন্ধভাঁবে আর কোনকিছুর 
পিছনে ছুটিয়া জীবনের চন্বম বিপর্যয়ের পরে 
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বুঝিতে হুইবে না যে ভূল করিয়াছি। আর 
প্রতিদিনের জীবন হইতে মনশ্চাঞ্চলাজনিত 
অশান্তি ক্রমশঃ ইহাতে কমিতে থাকিবে, 
যেমন কোন পাত্রে রক্ষিত জল যদি শূন্য 
তাপমাত্রায় রাঁখা যায়, তাহা হইলে অনেক- 
থানি তাপ দিবার পর তাহ! ফুটিয়া উঠিবার 
মত অবস্থায় আপে, তেমনি মনকে যদি 
গ্রতিদিনের কর্মীরস্তেব পুর্বে একাগ্র করার 
প্রচেষ্টা মাধ্যমে শান্ত অবস্থা আনা যায়, 
দৈনন্দিন কর্মচাঞ্চল্য ও বিরোঁধ-সংঘর্ধাদির 
ফলে সে মনের বিবক্তি- ও তিক্ততা-পূর্ণ হইতে 
এবং যুক্তিবিচারের ও আয়ন্তের বাহিরে যাইতে 
অনেক সময় লাগিবে। প্রারস্তে প্রশাস্তির মাত্রা 
আরও গভীর করিয়া লইতে পাবিলে উহ্নার 
সে অবস্থা আমিবেই না । ইহাতে প্রতিদিনের 
জীবনে লাভবানই হইব আমরা। 

পৃথিবীর সর্বত্রই একাগ্রতার অভ্যাসের 
মাধ্যমে এভাবে জীবনের স্থর বাধিবার প্রচেষ্টা 
মানুষ যদি করিদত পারে; বিশেধ করিয়া শিক্ষার 
মাধ্যমে ইহার বুল প্রসারের ব্যবস্থা, জীবন 
সম্বন্ধে ইন্ডরিয়জ্ঞানলন্ধ বাস্তব অপেক্ষা আরে! 
সুক্ম বাস্তবের সন্ধান দে সহজেই পাইবে, 
এবং জীবনপরিকল্পনার যে রূপগুলির কথা 
আজ বর্তমান জগৎ চিন্তা করিতেছে, তাহাঁর 
ভাল ও মন্দ দিকগুলি বুঝিবার, তাহার 
গভীরে প্রবেশ করিবার শক্তি অধিক সংখ্যক 
মাঙষের আসিবে, বিশ্বমানব যাহার প্রতীক্ষায় 
আছে, তাহার আগমনের পথ প্রশস্ততর হইবে। 


ভারতের জাতীয় প্রাণের সুর 
আমাদের, তাঁরতবাসীদের আর একটি 
কথা ভাবিবার আছে। বর্তমান সময়ে ইহা] 
গভীব্ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। 
একটি স্থরে আমাদের জাতীয় জীবন হাজার 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--ণম সংখ্যা 


হাজার বছর ধরিয়া বীধা আছে-ধর্মের 
স্বরে। সকাল-সন্ধ্াঁয় ভগবচ্চিস্তার মাধ্যমে 
মনকে একাগ্র করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতির 
জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। জাতির উপর 
বিভিন্ন যুগে কত বিপরীত ভাবধাবার প্রচণ্ড 
আঘাত সত্বেও, বর্তমান কালেও শিক্ষাবাবস্থা'র 
এ বিষয়ে অবহেলা এবং জডবাধের বিপুল 
প্রভাব সত্বেও “যাহার কুয়াশা ভেদ করিতে 
কিংবদস্তীও সঙ্কুচিত', সেই যুগ হইতে আঁজ পর্যস্ত 
একটি দ্দিনও এমন যায় নাই যেদিন না সারা 
ভারত জুডিয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, 
গৃহকোণে, মন্দিরে পুণ্যতৌয়া তাটনীতীবে, 
ছিমাঁগলেব কোণে প্রভাতে সন্ধ্যায অগণিত 
চিত্ত প্রতিদিনেব জীবনের অসংখ্য বহির্বিষয়ক 
চিন্তাকে ছুহাতে দূরে ছু'ডিয়া ফেলিয়া একাগ্র 
হইবার প্রচেষ্টা কবিয়াছে ভগবচ্চিন্তায়, একলক্ষ্য 
হইয়া ধাঁবিত হইয়াছে শ্রীভগবানের দিকে- 
জপ-্ধান-প্রার্থনাদির মাধ্যয়ে চেষ্টা করিযাছে 
বিশ্বজীবনের মূল স্থরটির সঙ্গে নিজে জীবনের 
স্থরকে বাধিবার। 

ধর্ষের মাধামে ভারতীয় জাতি জীবনের স্থর 
বাধিতে চাহিয়াছে চিরদিন । ধর্ম প্রথমেই এই 
শিক্ষা দেয়__জীবনের কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক, 
নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা মনকে স্থির করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত তাই রাজার-__রা্র- 
নাধকের- জীবনে ধর্মনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনের 
উপর জোর দিয়াছে সর্বাধিক, কাঁখণ জনমনের 
উপর তাহার প্রভাব প্রচণ্ড। মহাভাবতে 
আছে, যুধিষ্ির অর্ভুনার্দি আদর্শ ক্ষত্রিয়গণ 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত বিষম কর্মে নিষুক্ত থাকা 
কালেও প্রতাহ প্রভাতে কর্মারস্তের পূর্বে 
স্নানাদির পর ভগবদারাধনা করিয়া লইতেন। 
আধুনিক কালে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির 
বিপুল সহায়ক ছুটি জীবনও একইভাবে 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 
প্রত্যহ জীবনের স্থ্য় বীধিয়া লইতেন 
কার্যারভের পূর্বে। মহাত্মাজী নিয়মিত নিজন্ব 


সময় ছাড়াও প্রকীশ্ঠ সভায় উহা! করিতেন 
_সকলকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য । 
নেতাজী যুদ্ধ পরিচালনা কালেও নিয়মিত 
ভাবে উহা করিতেন। ভারতীয় জাতির 
জীবনের স্থর বাঁধিতে হইলে ধর্মের মাধামই 
তাহা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, এই পথেই বাধা হ্বল্লতম। জাতিব 
রাঁজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিকাদি 
উন্নতির জন্য কোন্‌ পথ অবলঙ্বনীষ, পে বিষষে 
আজ বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে । পথ আমরা 
যাহাই নির্বাচন করি লা কেন, জীবনপরিকল্পনা 
যেভাবেই কবি না কেন, কোনও ক্ষেত্র হইতে 
যেন আমাদের জীবনের সর বাঁধিবাব সধোত্তম 
সহাযক ও প্ররেরণাদীযী ধর্মকে বাদ নাদিই। 
বরং জনমনে ধর্মজীবনকে উৎসাহিত কবিয়া কিছু 


কথাপ্র্ 
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করিতে পারিলে তাহাই জাতীয় উন্নতিবিধানে 
সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হইবে । 

ইহার বিপরীত কিছু করিবার সর্ববিধ 
প্রচেষ্টাই পরীক্ষামাত্রে এবং পরিণামে ব্যর্থতীয় 
পর্যবসিত হইবে । বছর পয়ত্রিশ আগেকার একটি 
ঘটন! মনে পড়িতেছে। কয়েকজন সীঁওতাঁল 
কুলি রামকৃষ্ণ মিশনেব একটি শাখাকেন্দ্রে কাজ 
করিত। খুষ্টান মিশনাবীগণ তাহাদের খৃষ্টধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রীকালীপূজার দিন 
একজন সীঁগতাল চাদার জন্য আশ্রমবাধী জনৈক 
সন্গাসীব নিকট আসিল। তাহারা কালীপৃজা 
করিবে। সন্ত্যাীটি প্রশ্থ কবিলেন, “তোমবা 
তো খুষ্টানি, কালীপুজা করবে কি?” উত্তরে 
দে বশিল, "থৃষ্টান হয়েছি বলে ধর্ম ছেড়েছি 
নাকি?” ভারতীষ জাতির জীবনের মূল স্থরকে 
ধর্মহীন যে কোন পর্দাধ বাধিতে গেলে তাহার 
পরিণাম ইহার বেশী কিছু হইবে না। 


“সমাজেব এই অবস্থাকে দৃূব করিতে হইবে। ধর্মকে 
বিনষ্ট করিয়া নছে, পরন্ত হিন্দুধর্মেব মহান উপদেশ সমুহের 
অন্নুসরণ করিযা এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের ত্বাভাবিক 
পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের আন্ভুত হৃদয়ব্তা লইয়া। লক্ষ 
লক্ষ নরনাবী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগ্গবানে 
দুঢাবশ্বা রূপ বর্মে সঞ্জিত হুইয়া দরিদ্র, পতিত ও 
পদদলিতদেব প্রতি সহাম্নুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক 
এবং মুক্তি, সেবা! ও সামাজিক উন্নযন ও সাম্যের মঙ্গলমযী 
বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক ” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী ব্রহ্মীনন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 
€ম্বামী রামকৃ্কানন্দকে জিখিত ) 


৬3 
শ্শ্রগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 
আলমবাজার ম$, 
১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সাল 
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তোমরা নিধিদ্ছে এরামনাথ দর্শন করিয়া মাপ্রাজ আসিয়াছ শুনিয়া যৎপরোনান্তি সুখী 
হইলাম। তোমাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মধ্যে মধো বড় বলবতী হচ্ছে। এখন কি করি বল 
দেখি? তুমি আমাকে ভুলে গেছ না একটু একটু মনে আছে? নৃতন মোহাম্তজী খুব 
৪০৯৪৪৪০৪১১১ ই্ীজীষ সেব। কক্িভেছেন। ভাবে সী 8৩১0৮৮5589০ দক, ইচ্ছুক, 
পারিতেছেন না। মঠে প্রায় উপস্থিত যাহারা আছে তাহাদের শরীর তত ভাল নয়। একটা 
গঙ্ষাতীরে স্থান না হইলে বড় স্ববিধানয়। জানি না শ্রীপ্রগুরুদেব কবে আমানের বামনা পূর্ণ 
করিবেন। 


তোমরা অনেকগুলিন একসঙ্ষে জমিয়াছ, দেখো যেন তোঁযার কার্ধের ক্ষতি না হয়। 
065 3৪ ৫9৮, একথা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। খরচপত্র যেন বিবেচনা করিয়া করিবে, 
কোনমতে বেশী না হয়। কাহারও 0108 শুনিয়। চলিবে না, 5০০ 10990 2006 086 107 6118 
00101070501 ০১৪৪১ 0215 00 3০৮ ০৮0 065 1710) 15 70092 ৪0 ১99৮. ম্বামীজী 
বড় অসন্তষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা ০ না করিয়া /815 ৪0৫ 8105198915 বেড়ায়। 
তিনি সম্প্রুতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তোমাকে নিয়ে লিখিয়া দিলাম। 


অমুকের কাছে যে টাকা .... এ পর্যস্ত এসেছে তার হিসাব চেয়ে পাঁঠাবে। ধর্ম- 
প্রচারের জন্য যে টাকা তাহা গুলতোন বেধে রামেশ্বর যাত্র/ করে হেঙ্গামা করবার জগ্ত নহে, 
আমি অনুস্থ শরীরে টাঁকাটির উপর টাকাটি সংগ্রহ করছি আর ওঁদের রসবৃদ্ধি দেখে কে। যদি 
হিসাবপত্র না দে তবে তাকে 75০]] করবে । আমি কাঁজ চাই--3০৭+ ৪০6 ৪০3 0000৮08, 
যাঁদের কাজ করবার ইচ্ছা নাই যাদু এইবেলা ***।৮ 


উপরোক্ত স্বামীজীর চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করে যাহা বিবেচনা হয় 
করিবে। এক একজন মনে করে যে তাদের জমা টাকা আছে দিতেই হইবে। মঠে সম্প্রতি 
গবামীজী লিখেছেন, এক পয়সাও দেশব্রমণের জন্ত সথকরে দেওয়া হইবে না। তুমি খুব সাবধানে 
খরচা করিবে। অধ্থব1, কে খরচ করিতে বলিবে। তুত্সি কোনরূপ চস্ষুলজ্জা করিবে না! 


শ্রাবণ, ১৩৭৪] স্বামী ব্রন্ধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র ৩৪৩ 


| আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করে কাহাকেও 19886 করা যাঁক্স না । খোকা কেমন আছে, তাহাকে 
আমার ভালবাস। জানাইবে, আর আর সকলকে আমাক ভাঁলবাঁন। জানাইবে ও জানিবে। ইতি-_ 


10 5০878 


9 73, 
(২) 
( ইংরেজী হইতে অনৃদিত ) 
জীশ্রীগ্তরুদেব 
শ্রীচবণভবরসা । 
বাগবাজার, 


€ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ 


প্রিয় মোহাস্ত, 


তিন চার মাঁস পূর্বে তোমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য এক প্যাকেট নিমন্ত্র-পক্ঞ 
পাঠাইয়াছিলাম, আশা করি তুমি তাহা পাইয়াছ। এ ব্সর উত্সবের আয়োজন একটু 
অশ্থাভ1বিক বিলম্বে শুরু হইতেছে । তুমি উৎসবের জন্য ঘতটা সম্ভব টাকা সংগ্রহ করিয়া তোমার 
স্ববিধামত সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিও। দৃক্ষিণেশ্বরের জমিসংক্রাস্ত ব্যাপারে ত্রলোকাবাবুর 
সর্তের সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মঠনির্মাণেণ উদ্দেশ্তে নদীতীরস্থ বেলুড় গ্রামে 
৪৭১০০০২ ( চল্লিশহাঁজার ) টাকায় ২০ ( কুড়ি ) বিঘ! জমি ক্রয্ন করার চুক্তিপত্র লেখা হ্ইয়াছে। 
যদি সেই জমিসংক্রাস্ত দলিলপত্র এটন্রি ও অন্যান্য আইন ব্যবসায়ীগণ অন্মোদন করেন তবে উহ! 
একমাসের মধোই ক্রয় করা হইবে। একথা তুমি গোঁপন রাঁখিও এবং যে পর্যস্ত আমরা ক্রয় না 
করি সে পর্যন্ত উহা প্রকাশ করিও না। তোমার কাজকর্ম কেমন চলিতেছে? আমাদের প্রিয় 
খোকা ও তুলপী কেমন আছে? রামেশ্বর হইতে গোপালদা ফিরিয়াছেন কি? আশাকরি 
ভগবানের আশীর্বাদে তৃমি ভালই আছ। স্বামীজী আজকাল মঠেই বাণ করিতেছেন। তোমরা 
সকলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিবে। 


শ্রীতিবদ্ধ 
ব্রহ্মানন্দ 


পুনশ্চ : গোবিন্দানন্দের নিকট হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়ছি। কাজের চাপে 
তাহার পত্রের জবাব দিতে পারি নাই। উৎসবের পর তাহাকে লিখিব ৷ 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ৬৯তম বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত*) 
উ্ীশ্রপগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 
[156 109৮0, 
০9,895 


70196, 70৮81), 2961) 19221) 1896. 


প্রচরণেষু, 

গতকল্য নিত্যগোপালের পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইল।ম। তোমার শরীব এখনও 
ভালরকম সারে নাই শুনিয়া আমরা যারপর নাই ভাবিত আছি, পত্রপাঠ কেমন থাক লিখিয়া 
স্থথী করিবে। 


কলিকাতায় ৪1৫ দিনের মধ্যে ১০1১২টি 78859 6889৪ হইযাছে, তাহার মধ্যে ৮1১টি 
মারা পড়েছে এবং বাকি (যাহারা) তাহ।দের জীবনের আশা খুব কম, 7), 98৮) প্রভৃতি 
&7051518 দ্বারা জাঁনাইয়াঁচছেন যে 18৪] 18659, 9০৮৮. এখনও বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন 
নাই। শীঘ্রই মন্তব্য বাহির করিবেন। এখন হইতে কলিকাতা হইতে বিস্তর লোক পলাইতেছে। 
একটা খুব 78810 হইযাঁছে। বৌধহয় ২।৪ দিনে অনেক লোক চলিয়া যাইবে । 


অগ্য সকালে যোগেন মঠে আসিয়াছিল শ্রশ্খমা সম্ধদ্ধে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিতে। 
10, 9০৪; এবং আমাদের অনেকের মত যে (তিনি) কামারপুকুরে গিষা থাকেন। যগ্ভপি 
শরীশ্রগুরুদেবের ইচ্ছাষ 71885০ না ৪17580 করে এবং বন্ধ হইয়া যাঁয় তাহা হইলে আবার 
আমিবেন। এবিষয়ে তোমার কি মত জানিতে পরিলে সেইরূপ কাঁধ করা যাইবে। 


তোমার নিজের শরীর যদ্ঠপি দুর্বল থাকে তাহা হইলে 70৮ কে জিজ্ঞাসা করিয়া 

নীচে আসিবে, যগ্চপি 1)£-রা বলে যে ২১ দিন অপেক্ষী করিতে (হইবে) তাহা হইলে ন! হয় 
অপেক্ষা করিবে। এখানে আসিয়া তুমি 7৪. 9] প্রভৃতির সহিত 40808 চলিয়া যাঁও 
এইটী আমার ইচ্ছা । কলিকাতার £51০:% গুত্যহ তোমাকে পাঠাইব। তুমি সেখানে একটু 
সাবধানে থাকিবে । আহারাদির ফোন প্রকার অত্যাচার যেন না হয়। তুমি কেমন থাক 
প্রত্যহ একখানা করিয়া চিঠি নিত্যগোপাল ছ্বারা! লেখাইবে। 329, 7898. প্রভৃতি তাহারাই 
বাকি করিবে এ বিষয় তুমি ০০98100: করিয়া তাহাদিগকে একখান চিঠি আলাহিদা লিখিবে। 
তুমি আমাদের নমস্কীর জানিবে। ইতি 

দাস 

[800791 


* দাজিলিং-এ 


ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


আমাকে মাঝে মাঝে লোকে প্রশ্ন করে 
ঠাকুর নিজে চলে গেলেন--মা ঠাকরুণকে 
রেখে গেলেন কেন? 

শ্রপ্রীমা “নরেন প্রভৃতি সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ 
করে রামকুষ্ণ মিশন গ'ডে তুলেছেন। তিনিই 
ছিলেন কেন্দ্রশক্তি। শুধু তাই নয়, মঠমিশনের 
নানা ছুব্হ সমস্যার সহজ মীমাংসা তিনি 
করে দিতেন। 

শ্রত্রীঠাকুর সংসারীদের কিভাবে চলতে হবে 
সে সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, 
বড়লোকের বাড়ীর দানী মালিকের ছেলেকে 
অত্যন্ত ভালবাসা দেখায়, মুখে বলে_এ 
আমার খুব ন্যাওটা” কিন্ত মনে জানে-এ তার 
কেউ নয়, তার নিজের ছেলে ভাঙা কুঁড়েতে 
তার জন্য কাদছে, মন প'ড়ে থাকে সেখানে , 
ঠিক তেমনি নংসারে সবাইকে “আপন, আপন, 
বলবে কিন্তু জানবে ভগবানই একমাত্র 
আপনার । ঠাকুর আরও বলেছেন__ নৌকা 
জলে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকাতে যেন 
জল না থাকে। তুমি সংসারে থাকো ক্ষতি 
নাই কিন্তু তোমাতে যেন সংসার না থাকে। 
এই হল সংসারীদের আদর্শ । 

কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংসার 
ছিল না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণক্ূপে সংসারের 
বাইরের লোক। কাজেই, সংসারীদের প্রতি 
এই সব উপদেশ দিলেও, নিজের জীবনে 
আচরণ করে ধেখাবার স্থযোগ তার হয়নি। 
তাই, লোকে বলতে পারে-_এ আদর্শকে 
জীবনে রূপায়িত করা অনস্ভব, ঠাকুর 


শুধু মুখেই বলেছেন, নিজের জীবনে আচরণ 
করেন নি। 

্ীশ্রীমা কিন্ত বাস করতেন সংসারের মধ্যে । 
বাড়ীতে তার তাইরা ছিলেন ঘোর সংসারী। 
মায়ের এক ভাইবি ছিলেন খামখেয়ালী ও 


চিরকুগ্া। এদের নিয়ে মা জয়রামবাটীতে 
ংসারীদের মতই নানা অশান্তির মধ্যে 
কাটাতেন। তার ওপর মাতৃচরণ-দর্শনপ্রার্থ 


ভক্তদের আসার বিরাম ছিল না। তাদের 
থাকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মাকে ব্যতিব্যস্ত 
থাকতে হত। বাইরে থেকে দেখে মনে 
হত সাধারণ সংসারীর মতো তিনি বাড়ীর 
সব কাজ নিখুঁত ভাবে করছেন-_কিন্তু মন ছিল 
তার সম্পূর্ণ নিলিধ। তিনি নিজের জীবন দিয়ে 
দেখিয়ে গেলেন কিভাবে সংসারীর আদর্শ 
সন্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ জীবনে ব্ূপায্পিত করতে 
হয়। দু'হাতে ভগবানকে আকড়ে ধরে সংসার 
করার এই আদর্শ দেখাবার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর 
মাকে রেখে গিয়েছিলেন। 


এই সংসারে আমি আর আমার এই বোধ 
থেকে যত দুঃখের ত্যত্টি হয়। এই “আমি আর 
আমার" ছাড়তে ন! পারলে ঈশ্বরে মন যায় না। 
“আমি আমি” ছেড়ে “তুমি তুমি না বলতে 
পারলে মন থেকে সংসার যাবে না । “আমার 
ছেলে,” “আমার স্বামী, ইত্যাদি না ভেবে তাদের 
ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ্দে আছে--“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় 
পৃতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামাঁয় পতি: 


* কাটিহার জ্ীরামকৃষ মিশন আশ্রমে ৪.৪.৬৭ তারিখে প্রদত্ত ভাহশের অনুলিথর-স্রীমা ধূর্মময় মিত্র 


২ 


৩৪৬ 


প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় 
জায় প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কমায় জায়! প্রিয়া 
ভবতি।” 

শশ্ী যে স্বামীকে ভালবানে, তাহা! স্বামীর 
জন্য নয়, কিন্ত আত্মার জন্যই স্ত্রী শ্বামীকে ভাল- 
বাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাপিয়! থাকে । 
স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু 
যেহেতু দে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু স্ত্রীকে 
ভালবাসিয়! থাকে ।” ম্বামীর মধ্যে, স্বীর মধ্যে 
আত্মা আছেন বলেই তীর] প্রিয় হন। 
স্বামীজী যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে 
বলেছেন, সেও এই একই জিনি। সবারই 
মধ্যে নারায়ণ আছেন এই জ্ঞানে সংসার 
করতে হবে। 

ঠাকুর “নবেন" প্রভৃতি ত্যাগী সম্ভানদের খুব 
ভালবাতেন, হ্বামীজী একদিন ঠাকুরকে 
বললেন- আপনি বাতদিন “নরেন, নরেন? 
করেন, শেষে আপনার জড়ভরতের অবস্থা হবে! 
বালকম্ঘভাব ঠীকুর চিন্তিত হয়ে মন্দিরে গিষে 
মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মা ব'লে দিলেন 
তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিস তাই ভাল- 
বাসি। যেদিন ওর ভিতর নাবায়ণকে না 
দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি 
না। এই নারাকণজ্ঞানে সকলকে ভালবাসা, 
এইটাই হল মূল কথা। 


আমাদের ইন্দ্রিয় গুলি বহিমুখ। তার ফলে 
মনে নানা বাঁমনার বুদ্বুদ উঠছে। তা থেকে 
লোত, ক্রোধ ইতাধি হচ্ছে। এর ফলে 
আমর] বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। সর্বদ! 
বিচার করে চলতে হবে ? মন থেকে বালনা দ্বর 
না করলে সাধনভজন হয় না। ভগবান 
শ্রক্চ যখন অর্জুনকে ধ্যানযোগের উপদেশ 
দিলেন, অর্জুন তখন বলেছিলেন-__-“এই মন 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


বাতাসের চেয়েও চঞ্চল। এই মনকে সংযত 
করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই ধ্যানযোগের 
উপদেশগুলি কার্যকরী কর! সম্ভবপর নয়।” 
উত্তরে শীরুষ) বলেছিলেন--“অর্জুন, তুমি যা 
বলছ তা ঠিক, কিস্তু অভ্যামের ছারা ও 
বৈরাগ্যের ছারা মনকে সংযত করা সম্ভব। 
আমি ধ্যানযোগে যা উপদেশ দিয়েছি তা মোটেই 
অসম্ভব ব্যাপার নয় |” 

মানুষের মন একটা পুকুরের মন্তো।। পুকুরের 
জল যখন শান্ত থাকে তখন ভাতে চাদের 
প্রতিবিশ্ব সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্ত যদি 
পুকুরের জলে একটা টিল ছুডে ফেলা হয়, অমনি 
তরঙ্গ ওঠে। চাদের প্রতিবিষ্ব আর স্পষ্ট দেখা 
যায় না। বাসনা হল এ টিল। আমাদের 
মনরূপ পুকুরে বাসনা-ক্গপ টিল অনবরত তরঙ্গের 
সুষ্টি করছে, যার ফলে আমরা আমাদের স্বর্ূপকে 
জানতে বা দেখতে পীরছি না। এই মনকে 
শাস্ত ও সংযত করলেই আত্মান্তভৃতি সম্ভবপর 
অভ্যাস ও বৈবাগ্য সহায়ে এই মন শাস্ত হয়। 
বাতাস না থাকলে প্রদীপের শিখা যেমন নিষম্প 
থাকে, বাসনা না থাকলে মাহুষের মনও সেইবপ 
নিষ্ষম্প হয়। যোগী পুরুষরা এইক্ধপ নিষম্প মন 
নিয়ে আত্মোপন্ধি করেন। আত্মোপলব্ধি 
মানে আমরা শ্বরূপতঃ যা, তাই উপলব্ধি করা। 
আমরা স্বরূপতঃ আত্মা বা! ব্রক্গ। এই স্বরূপ- 
উপলব্ধির, নিজেকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলে 
উপলব্ধি করার নামই আত্মোপলন্ধি। 

মান্ষ মপতে চায় না_-এর কারণ কি? এর 
কারণ মৃত্যু তার স্বভাব-বিবোধী--নে জন্মমৃত্যু- 
রহিত, সে আত্মা। আত্মা পৎ অর্থাৎ সর্বকালে 
আছেন এবং অবিনশ্বর । এই বোধ তার মধ্যে 
আছে, তাই মানুষ মরতে চায় না। 

মানুষ অজ্ঞানকে ঘ্বণা করে, মাহষ সবকিছু 
জানতে চায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


লবকিছু জানবার জন্য মানুষের অনস্ত আগ্রহ। 
এর কারণ ভার আসল সত্তা যে “চিৎ, অর্থাৎ 
সে যেজানস্বরূপ, এই বোধ তার মধ্যে আছে। 
মানুষ সর্বদ। দুঃখকে পরিহার করতে চায়, 
আনন্দ খোজে । 'এই আনন্দের সন্ধান চলছে 


এক হউক 


এক হউক 


ডক্টর মতিলাল দাশ 
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তার সকল কাজের মধ্যে। এর কারণ, সে যে 

আনন্দ্বরূপ এ বোধ তার মধ্যে আছে। 
আমাদের এই প্ররুত স্বরূপকে জানাই, সৎ- 

চিৎ-আনন্দ যে আমাদের সত্তা তা জানাই হল 


আত্মান্তৃতি বা ঈশ্বরলাভ। 


[ খখেদ? দশম মণ্ডল, ১৯১ স্ুক্ত ] 


হে হুতাশন, 
ব্যাপ্ত তুমি 
বেদীর পরে 
পূর্ণ কর 
তোমরা চল 
সবাই মিলে 
দেবতার! 
একটি মতে 
হোক তোমাদের 
মন তোমাদের 
আনতে এঁক্য 
তোমাদেরি 
ংকল্প সে 
ছোক তোমাদের 
হৃদয়গুলি 
একতার-ই 


প্রভু, তুমি 
বিশ্বপ্রাণে 
খত্বিক সে 
মোদের যাহা 
একসাথে সব 
ভালবাসায় 
পূর্বে যেমন 
মিশল সবে 
মন্ত্র সমান 
একই প্রকার 
একই মন্ত্রে 
যজ্ঞকাজে 
একই হবে 
হৃদয়গুলি 
মিলুক সবার 
ছন্দে সবার 


কাম্য ফল দাতা, 
বিশ্বপ্রাণের পাতা ! 
করবে প্রজালন 
কাতিিত সব ধন। ১ 
একই কথা কহ 
একটি হৃদয় বহ। 
যজ্ঞভাগের লাগি" 
তেমনি রহ জাগি। ২ 
হোক সমিতি তুল্য, 
হোক হে হৃদয় ফুল্প 
সবার দীক্ষা হবে 
একই হবি রবে। ৩ 
তোমরা ব্রতী যত! 
একই ভাবে নত, 
এক মিলনের স্বরে, 
হৃদয় উঠুক পুরে । ৪ 


শ্্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার ভূমিকা 


শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


॥ এক ॥ 

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাঁক। 

একজন লোক ঘর থেকে একটা ভারি 
পিয়ানো বার করবে। ঠেলঃঠেলি করে 
সেটাকে দরজার মাঝামাঝি এনেছে, তারপর 
আর পারছে না। এমন সময় অন্য একজন 
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে এসে প্রথম লোকটিকে 
বললে, “ভাই, আমি কি তোমায় সাহায্য 
করতে পারি ?” 

“ধন্যবাদ, খুব ভালো হয় তাহলে ?” 

দ্বিতীয় লৌকটি এসে হাত লাগাল। দুজনে 
মিলে খুব চেষ্টা করল। কিন্ত কী যে হুল, 
পিয়ানোটা আর নড়েই না? 

প্রথম লোকটি তখন বললে দ্বিতীয় জনকে, 
“ভাই, তৃমি তো আমায় খুবই সাহাধ্য করলে 
কিন্ত কী আর করা যাঁবে বলো, পিয়ানোটা 
আর বার করা! গেল না।” 

“বার করা?” সবিম্ময়ে বলল দ্বিতীয় 
ব্যক্তি, “তুমি এটাকে বার করতে চাইছ নাকি? 
আমি তো এতক্ষণ এটাকে ভিতরে ঢোকাতেই 
সাহায্য করছিলাম 1” 


গল্পটি শুনেছিলাম স্বামী নিখিলানন্দজীর 
মুখে। কলকাতায় তার এক বক্তৃতাকালে। 

গল্পটির তাৎপর্য এই যে, কোন বিষয় 
আলোচনা করতে গেলে, কে কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিত 
থেকে বিষয়টি বিবেচনা করছেন সে-সম্পর্কে 
একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার নতুবা বিভ্রাস্তি 
অনিবার্য। 


॥ দুই ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার প্রথমেই হ্বিক করে 
নেওয়া দরকার কোন্‌ রামকষ্ণকে আমন চাইছি? 

তিনি অনস্তভাবময়, একথা মনে রেখে 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিনটি ইতিমূলক 
দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীরামরুঞ্ণকে (তথা যে-কোন 
অবতারকে ) দেখা সম্ভব--(১) এঁতিহাসিক, 
(২) তাত্বিক এবং (৩) মরমী । এই তিন দৃষ্টি 
সম্পূর্ণ স্বতন্থ হতে পারে । আবার একই ব্যক্তি 
ধাপে ধাপে, একটি থেকে আর একটিতে উত্তীর্ণ 
হতে পারেন। আবার একই জনের যুগপৎ 
তিনটি দৃষ্টিই সমদ্বিতভাবে থাকতে পারে। 
যদদিচ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সেই সমস্থিত দৃ্টিভঙ্গীর 
অধিকারী হবেন মুখ্যত মরমী বা প্রেমিক । 

মরমীদের মনের চুড়ান্ত কথাটি এই রকম : 
“ 'কুষের সত্যতা পৌরাণিক না ধতিহাসিক 
এ নিয়ে মাথা বকাঁনো! নিক্ষল, যেটা অহ্ধাবনীয় 
সেট। এই যে তার আবির্ভাব চিরস্তন কিনা-_ 
তিনি বৃন্দাবন-বিহারী ছিলেন কিনা এ বিচারে 
কাজ কী-আঁমর] চাই হৃদয়ঙ্ষম করতে তিনি 
আমাদের হৃদয়-বৃন্দীবন-বিহাঁরী কিনা।' এই-ই 
হ'ল চিরস্তন কৃষ্ণ ঘিনি বলেছিলেন : “সম্ভবাষি 
যুগে যুগে-শুধু অব্তারের চিন্ময় বিগ্রহে 
নয়__নান্তিক্ের মুন্সয় আঁধারে, অধ-উন্মীলিত 
শিশু-নয়নের দৃষ্টিপথে - সবচেয়ে বড় কথা, 
আমাদের হৃদয়ের সংশয্লাদ্বকার ঝড়তুষ্ষানের 
গর্ভকোষে। 'জন্মাষটমী-র অর্থ." এই-ই... 
(ভাগবতী কথা, ভূমিকা, পৃঃ ২২-২৩, 
শ্রীদিলীপকুমাঁর রায়। ) 


শ্রাবণ; ১৩৭৪ ] 
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সত্য-বহিভূর্তি, তাহলে সেই সত্যকে পরিহার 
, করে আঁমি শ্রীস্টের সামিল হব ।” 
এমন কথা শোভা পায় শুধু মরমীর মুখেই ঃ 
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ভাবার্থ: “শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদপ্ শিক্ষাই আমাদের 
আধুনিক শান্। তার জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাদান 
আমাদেরই জন্য, দু-হাজার বছর আগেকার 


980 + 


মানুষদের জন্য নয়। আর বামকৃষ্ণ-আন্দোলন 
তার বাণীপ্রচারের দারতাগী-_ আমাদের মধ্যে 
এখানে এবং এখন 1৮ 
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ভাবার্থঃ শ্শ্রীরামকষ্ণের জীবন, তুলনামূলক 
বিচারে সাশ্রতিক ইতিহাসের বিষয় বলে, তার 
সম্পর্কে পর্যাপ্ত নথিপত্র রয়েছে । এদিক দিয়ে 
দেখলে, অতীতের অনুরূপ সংঘটনগুলির 
তুলনায় তার অন্কধ্যান সহজতর । এখানে 
আমাদের নির্ভর করতে হয় নাঁ-খণড-ছিন্ন- 
বিক্ষিপ্ত, টীকাকণ্টকিত, মস্তব্য-পরিকীর্ণ পা 
লিপি, সন্দেহজনক সাক্ষা বা শুভ উদ্দেশ্- 
প্রণোদিত কথা ও কাহিনীর উপর |” 

অনুরূপ কথা আরও সহজ ও ঘরোয়া! ভাবে 
বলেছেন স্বামী শিবানন্দ, “কি বলছো! হে। 
স্বয়ং ভগবান্‌ নবদেহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন-_ 
এই তো! সেদিনের কথা । আমাদের চোখের 
উপর সব কাজটা হয়ে গেল। কি কঠোর 
সাধনার অগ্নিই ন1 তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন । 
এখনও তার আঁচ লোকের গায়ে লাগছে।” 
( শিবানন্দ-বাণী, ১য় খণ্ড, পৃঃ ১৩) 

দ্বিতীয়ত, রাঁমকৃষ্*-জীবনে, রাঁমরুষ- 
ভাবধারায় এবং রামকৃষ্চ-আন্দোলনে একথেয়ে- 
মির কোন স্থান নেই। শ্রীরামকুষ্ণের নিজের 
ভাষায় : “একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির কাজ ।” 
( লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮০ ) 

তৃতীয়ত, শ্রীরামকুঞ্চ নিজের সম্পর্কে 
বিচাঁরকে, যাচাইকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। 
তার সন্তানরাঁও অন্থরূপ মনৌভাবই অবলম্বন 
করতেন তাঁর বিষয়ে। “এ দেবচরিত্র বুঝিবার 
জন্ত আমরা নিজ-নিজ মন-বৃদ্ধির প্রয়োগ 
করিলে উহাতে দুস্ত কিছুই নাই, কেবল 
ঠাকুবের চরিত্রের সবটা! বুঝিয়া ফেলিয়াছি__ 
একথা মনে না করিলেই হইল ।”_-বলেছেন 


৩৫০ 


পৃজনীয় স্বামী সারদানন্দ। ( লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্ঘ 
থণ্ড, নিবেদন, পৃঃ ৩) 

আসলে, যদি কাঁরও অনুসন্ধান আস্তবিক 
হয়, সংস্কারে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বোপরি ঠাকুর 
যদি তাকে টানেন (“কপা বিনা অবতারে নাহি 
ধরিবার”-_পুঁথি, পৃঃ ১৭৭) তাহলে যেভাবেই 
তার রামকৃষ-চর্চ! শুরু হোক না কেন, অস্তে 
ত! বামকষ্চ-প্রেমে উপনীত হতে বাধ্য । এ 
অন্বেষণ স্বাছু স্বাছু পদে পদে। এ পরমান্ধ্ের প্রতি 
গ্রাসে ক্ষু্নিবৃত্তি, তুটি, পুষ্টি। যদি সংস্কারের 
দোষে, প্রচ্ছন্ন কামনা-বাসনার পিছুটানে, 
বিদ্যার গর্বে বা অহংকারের প্রীবল্যে_-কেউ 
কিছুদূর এগিয়ে থেমে যান বা হটে যান, তাহলেও 
তিনি ততটুকু পরিমাণেও লাভবান হবেন । 

মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দজীর কথা : 
“" আমরা এ অৃষ্পূর্ব দেবমানবের কথা 
যতদুর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই 
সকল কথা৷ যতটা ইচ্ছা 'ম্যাজামুড। বাদ দিয়া” 
নিজের যতটা “রয় সয় ততট! লইও, বা 
ইচ্ছা হইলে “কতকগুলো গীজাখুরি কথা 
লিখিয়াছে বলিয়। পুম্তকখানা দুরে নিক্ষেপ 
করিয়া নিত্য নৃতন ফুলে “বিষয়-মধু' পান 
করিতে ছুটিও। পরে সংসারে বিষম ঘৃণিপাঁকে 
পড়িয়া যর্দি কখন 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল, 
কামাদি-কুন্থমপকলে'_এমন অবস্থা তোমার 
ভাগাদোষে (বা গুণে?) আসিয়া পড়ে, 
তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ 
পরড়িও- নিজেও শাস্তি পাইবে এবং আমাদের 
ঠাকুবেরও “কদর? বুঝিবে।” ( লীলাপ্রসঙ্গ, 
চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫) 


॥ তিন ॥ 


পূর্বোক্ত _ এতিহাসিক, তাত্বিক এবং মরমী 
দৃটিকোণগুলি থেকে শ্রীরামকষ্ককে কীভাবে 


উদ্বোধন 


[৬৮তম বর্ষ-_"ম সংখ্যা 


দেখা যেতে পারে? আর লব ব্যাপারেরু 
মতো এক্ষেত্রেও আমাদের পরম দিশারী স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং স্টার গুরুভ্রাতৃবুন্দ | 

যেমন ধরা যাক, স্বাীজী এতিহাসিক 
তথ্য পরিবেশন করেছেন যখন বলেছেন, 
“বঙ্গদেশের স্থদূর পল্লী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া 
এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢপ্রতিভ্ঞা ও 
আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে 
তাহা ধান করিয়া গেলেন_-আর নে সত্যকে 
জীবস্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে 
রাখিয়া গেলেন ।” ( মদ্রীয় আচার্ধদেব, বাণী 
ও রূচন] ৮ম, পৃঃ ৪০৮) 

আবার ঃ “এই ব্যক্তি তার একান্নবর্ষব্যাপী 
একটা জীবনে পচ হাজার বছরের জাতীয় 
আধ্যাত্সিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং 
ভবিষ্কাতের জন্য শিক্ষাপ্র্দ আদর্শরূপে আপনাকে 
গডে তুলেছিলেন” (বাণী ও রচনা, খম, 
পৃঃ ১৮) 

ইতিহাসের ভিত্তিতেই বলেছেন স্বামী 
সারদানন্দ, “ভাবরাজ্যের অত বড় রাজ। 
মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।” 
(লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০* ) 

ইতিহাস-চেতনা থেকেই বলেছেন স্বামীজী, 
“হে মানব, মৃতের পুজা হইতে আমরা 
তোমাদিগকে জীবস্তের পুজাতে আহ্বান 
করিতেছি। গতান্ুশোচনা হইতে বর্তমান 
প্রযত্বে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার 
পুনরুদ্ধারে বুথা শক্তিক্ষয় হইতে সঙ্গোনিত্সিত 
বিশাল ও অঙ্গিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; 
বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও ।**- 

দ্যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ.দিগন্তব্যাপী 
প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা 
কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা লন্দেহ, 
দূর্বলতা ও দাসজাতিস্থলভ নঈর্ধাদবেষ ত্যাগ 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


করিয়া এই মহাধুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা 
কর।” (হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকঞ্চ, বাণী ও 
রচনা, ৬ষ্, পৃঃ ৬) 

অনুরূপ চেতনা থেকেই আরও বলেছিলেন 
তিনি, ““*"শ্রীরামকষ্ণদেবের পদতলে বসে 
শিক্ষাগ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে 
পারবে।” (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ১৮) 

এই উক্কিরই সম্প্রমারিত রূপ £ “*** কোন 
মহান আদর্শপুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগ 
হইয়। তাহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া 
কোন জাতিই উঠিতে পাঁরে না, এমন কি 
কোন কাজই করিতে পাবে না। রাজনীতিক, 
এমন কি সামাজিক বা বাঁণিজা জগতের কোন 
আদর্শপুরষ কখন ভাঁরতে সর্বসাধারণের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা 
চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদ্দের 
অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত 
হইতে চাই-_সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর 
না! হইলে আমরা তাহাকে আদর্শ করিতে 
পারি না। রামরুষ্জ পরমহংসদেবের মধ্যে 
আমরা এমন এক ধর্মবীর-এমন একটি আদর্শ 
পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে 
আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি_এই নামে 
সকলকে মাঁতিতে হইবে । 

“.. আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, 
সেই রামকৃষ্চ পরমহংস আমাদের জাতির 
কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, 
সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের 
হৃদয় খুলিয়া দিন, আর আমরা কিছু করি বা 
না করি, যে মহাঁযুগাস্তর অবশ্থস্তাবী তাহার 
সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত 
করুন।” (বাণী ও রচনা, ৫ম, পৃঃ ২১১-১২) 
দৃষ্টিকোণ 


তাত্বিক থেকে বিচারাস্তে 


শ্ীরামকৃষ্-ভাবনার ভূমিকা! 


৩৫১ 


শ্রীবামর্জ সম্পর্কে তাঁর সন্তানদের সিদ্ধান্ত, 
স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়, *...প্রীরামকৃষণ- 
দেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমবা যতই 
অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক 
সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম ভাববৃক্ষের 
সারসমষ্িসমুদ্ভুত প্রথমোত্পন্ন  ফলম্বরূপেই 
নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। (লীলা প্রসঙ্গ, 
৩য় খণ্ড গ্রসশ্থপরিচয়, পৃঃ ২) 

স্বামীজী বলেছেন, “তার জীবনট] একটা 
অসাধারণ আঁলোকবতিকা, যার তীব্র বশ্মি- 
সম্পীতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ 
সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে।” (বাণী ও 
রচনা) ৭ম, পৃঃ ১৪) । আবার, “বেদ-ব্দোস্ত 
পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা বামকুষ্। 
পরমহংসকে না পডলে কিছুতেই বুঝা যাবে 
না।” (এ, পৃঃ ৪৪) 

“জ্ভিত-যুগ ঈশ্বর” ( ঘিনি যুগের ঈশ্বররূপে 
প্রকাশিত )-এই একটি শব্দে এ বিষয়ে 
স্বামীজীর তাবৎ চিন্তা সংহত। আর তা. 
সোচ্চার তার অপূর্ব প্রণাম-মন্ত্রে_ | 

স্বাপকায় চ ধর্মন্ত সবধর্মম্বূপিণে । 

অব্তারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণীয় তে নমঃ |” 
ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মন্থরূপ, অবতারগণেপ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে রামকষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি। 
(বাণী ও রচনা, ৬ষ, পৃঃ ২৫৬) 


আর 'মমৈকশরণদাতা” রামরুঞ্চ সম্পর্কে 
প্রেমিক স্বামীজীর আবেগমথিত কয়েকটি 
উক্তি__ 

১, “আমি রামকষ্কের গোলাম'_তীহাকে 
দেই তুলপী তিল দেহ সমপসিহন করিয়াছি। 
(বাণী ও রচনা, ৬ষ, পৃঃ ৩২৮) 

২, “*""না হয় রামকুষ্জ পরমহংস একটা 
মিছে বন্ধই ছিল, না হয় ভার আশ্রিত হওয়] 


৩৫২ 


একটা বড় ভূল কর্মই হয়েছে, কিস্তু এখন উপান্ন 
কি? একটা জন্ম না-হয় বাজেই গেল, মরদের 
বাত কি ফেরে? দশ শ্বামী কিহয়? তোমরা 
ঘে যার দলে যাঁও, আমার কোন আপত্তি নাই, 
কিছুমাত্রও নাই, তবে এ ছুনিয়! ঘুরে দ্বেখছি 
যে, তার ঘর ছাডা আর সকল ঘরেই “ভাবের 
ঘরে চুরি” । তার জনের উপর আমার একাস্ত 
ভালবাসা, একাস্ত বিশ্বাস। কি করিব? 
একথেয়ে বলো বলবে, কিন্তু টি আমার আসল 
কথা। যে তাকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার 
পায়ে কটা বিধলে আমার হাঁডে লাগে, অন্ত 
সকলকে আমি ভালোবামি। আমার মতো] 
অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু এটুকু আমার 
গৌঁডামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া 
কার দোহাই দেবে।? আসছে জন্মে না হয় 
বড গুরু দেখ! যাঁবে, এ জন্ম এ শরীর সেই যূর্থ 
বামন কিনে নিয়েছে” (বাণী ও রচনা, ৭ম, 
পৃঃ ১১১৬২) 

৩. “তার আশ্রিতেব কি নাশ আছে রে, 
বোকারাম ?” (এ, পৃঃ ৬৪) 

৪. “যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই 
মুহূর্তে পোনা হয়ে যাবে” (এ, পৃঃ ৫০) 

৫. * - আমি এখন সেই আগেকার বালক 
বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্ববের পঞ্চব্টীর 
তলায় বামকষণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে 
শতনত আর বিভোর হয়ে যেত। এঁ বাঁলক- 
ভাবটিই হচ্ছে আমার আপল প্রকৃতি: | 
আহা, আবার তীর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি 
-সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! -_যাই প্রভু 
যাই” (বাণী ও রচনা, ৮ম, পৃঃ ১৩১-১৩২)। 


উদ্বোধন 


[৬০তম বর্ষ-_-"ম সংখা! 


৬. এই ভাবেরই কাব্যময় প্রকাশ__ 
"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ! 
তব গতি নাহি জানি, 
মম গতি-_-তাহাঁও না জানি। 
কেবা চাঁয় জাঁনিবারে ? 
ভূক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত, 
জপ-তপ লাধন-ভজন, 
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে ; 
আছে মাত্র জানাজানি-আশ, 
তাও গুভু কর পার। 


প্রভু তুষি, প্রাঁণসথা তুমি মোর ৷ 
তত্বজ্ছের নহে এ বারতা 1৮ 


(বাণী ও রচনা, ৬, পৃঃ ২৭২২৭৩ ) 


এখন তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, 
আমরা চাই প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ঞকে। 
যার অর্থ, আমরা চাই তাঁর ভক্ত হতে। 

সেই সঙ্গে ভাবত তথা বিশ্বের ইতিহাসে 


শ্রীরামকষ্ণের ভূমিকা এবং ভ্রীকামকৃফ- 
আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে 
চাই আমরা । 


আরও চাই, তত্বের দিক দিয়ে যথাসাধ্য 
বুঝে নিয়ে প্রণাম জানাতে অবতারবৰিষ্ 
বামকৃষ্ণকে । 

কিন্তু আবার বলি__ আমাদের যাত্রার শুক্ষতে 
ও সারায় আছেন প্রিক্ণতম শ্রীরামকষ্জ। তিনিই 
আমাদের নীড় এবং তিনিই আমাদের 
আকাশ । 


রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন ভারত 


শ্রীপিনাকেশ সরকার 


(১) 

শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একই সঙ্গে যুগজাতক এবং 
যুগাতিশায়ী। "সান্প্রতে*র জটিলতা এবং 
যন্ণীকে তিনি বূপায়িত করে তোলেন এবং 
অতীত-তবিস্বাতের স্থদূর অধ্যাযের অভিমুখেও 
তাকে অগ্রসর হতে হয়। কেননা, যিনি কৰি 
তিনি শেষ পর্বস্ত এক অসীম অখণ্ড সত্যকেই 
পরিপূর্ণভাবে দেখতে চান, এবং সেই পর্ণদর্শনেব 
জন্য অনেক স্ময় খণ্ডিত কাঁলমীমাকে অতিক্রম 
কবে যেতে হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হযে 
ওঠে তাব সহায়ক, অতীতেব এতিহ্য তাকে 
দীক্ষিত করে তোলে বর্তমানের দর্শনে, 
ভবিষ্কতের ধানে । একথা শুধুমাত্র রোম্যান্টিক 
কবিদের সম্বন্ধেই সত্য নয়, জগতের যে-কোনো 
মৃহাঁকবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । মিলটন পপ্যারা- 
ডাইস লস্ট” এবং 'প্যারাডাইস রিগেইনড-এর 
কাহিনী-নির্বাচনে বাইবেলকেই আশ্রয় 
করেহিলেন , কালিদামের একাধিক কাব্য- 
নাটকের উপাদান বামায়ণ-মহাভারত-পুরাঁণ, 
আর অতদুরে যাবারই বা কী প্রয়োজন? 
আমাদের মধুহুদন, যিনি বস্তত:ঃ বাংলা 
কাব্যের একমাজ 'মহা-কবি', তিনি সনেট শুলি 
ছাঁড়া বাকী সমস্ত কাব্যেরই উপাদান সংগ্রহ 
করেছিলেন পুরাণ-মহাঁকাব্য থেকে । 

অবশ্য এই অতীতশ্রীতি নানা স্থতরে দেখা 
দিতে পারে। প্রথমতঃ, অন্তীত যেখানে 
গতানগত প্রথা, নিজীব নিঃসহায় অন্থবর্তন। 
যেমন-_মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে, হেমচন্ত-নবীন- 
চন্দ্রের তথাকথিত মহাকাব্যে। দ্বিতীয়তঃ, 
অতীতকে অবলম্বন করে যেখাঁনে বর্তমানের 


৩ 


ভান্ত রচিত হয়। অতীত সেখানে উপকরণমাত্র, 
কবির আসল উদ্দেশ্য অতীতের শিলাখগুগুলি- 
মাত্র গ্রহণ কবে বতমানের মহামন্দির-রচন!। 
যেমন__মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা 
কাবো। তৃতীয়তঃ, অতীত ফেক্ষেত্রে কবির 
স্বপ্নচাবণার আশ্রয়, তার ক্লান্ত শ্রান্ত বিক্ষত 
হৃদয়ের কোমল উপশম, এমন কি আদর্শ 
জীবনের রূপ। যেমন-_কীট্ুসের কবিতার, 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারাঁয। 

অন্যান্ক যেকোনো বোয্যা্টিক কবির 
মতোই রবীন্দ্রনাথ অতীতের ছায়াধূলর পথে 
বাবংবার ফিরে গেছেন। সে অতীত একদিকে 
স্থানকালপাত্ররহিত “রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের 
দেশ”,  চুডান্তভাবে বিশ্ুদ্ধভাবে পুরাতন। 
পুরাতন বললেও বোধহয় ভূল হবে, বলা উচিত 
“নক? | “অনাদিকালের হৃদয় উৎস" সেই 
অতীতের ঠিকানা । সে অতীতের কোনো 
নির্দিষ্ট স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই। তার 
কোনো স্থস্পষ্ট ব্ূপচিত্র অন্ন করা যায় না। 
এই 'পুরাঁতন' একটি শাশ্বত, বূপহীন, দার্শনিক 
সত্যের মতো। 

কিন্ত আরেক রবীন্দ্রনাথকেও আমরা চিনি, 
যিনি অতীতের একটি ইন্দিয়-গ্রাহ বূপশ্রী। রচনা 
করে তুলেছেন ভার কবিতায় । সে অতীতে 
ছড়িয়ে আছে উজ্জল স্বপ্রকল্প নগরী, শ্ঠামচ্ছায়া- 
ঘন জনপদ--সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ । 
আরও দূর অতীতে, আশম-জীবনের সঙ্গিধানেও 
কবি ফিরে গেছেন । বেদ-উপনিষদের মন্ত্রধ্বনিত 
তপোবন-জীবনকে, সভ্যতার সেই অরুণলগ্রকেও 
কবি নানাভাবে স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গত: 


৩৫৪ 


বলে রাখা ভালো, অতীত ভারত বলতে 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, 
এবং কালিদাসের যুগের ভারতকেই বুঝিয়েছেন। 
সংঘর্ষচিহ্নিত পাঠান বা মুঘলযুগ তাকে বিশেষ- 
ভাবে আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। 
'কথা ও কাহিনীর অনেক কবিতায় পাঠান- 
মুঘল যুগের পটভূমি রয়েছে সতা, কিন্তু সেখানে 
তিনি মূলত: আদর্শ-লোকের অষ্টা, বিশ্তুদ্ধ 
স্বপ্নকল্পনা সেখানে নেই । 


(২) 

মানসী কাবা রচনার সময় থেকেই অতীত- 
প্রীতির সুচনা এমন বললে ভুল হবে না। 
মানসীর "একাল ও সেকাল” কবিতায় বর্ধার 
মেঘমেছুর সজলগস্ভীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে 
করতে কবির চেতনা ফিরে গেছে অতীতের 
স্বপ্নমধুর উৎসে । বিশেষতঃ কালিদাসের কাল 
এবং বৈষ্ণব কাব্যে বণিত প্রাচীন বুন্দাবনকেই 
কধিহদয় লীলাঙ্গনর্ূপে নির্বাচন করেছে। 
বলা বাহুল্য, এর পেছনে রয়েছে 'মেঘদূত' এবং 
বৈষ্ঞব পদাবলীর সুগ্রপ্রভাব। পত্র কবিতাতে 
'মেঘদূত' কবিতায় এই অতীতমোহ সম্ভবতঃ 
সর্বপ্রথম উজ্জল রেখায় সুপরিস্কুট হতে 
পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে “নবমেঘদূত' 
রচনা করেছেন, “মেঘদূতে' বণিত প্রাচীন 
ভারতে জীবনচিন্্রকে প্রায় আক্ষরিকভাবে 
অনুবাদ করে তুলেছেন, অথচ তার মধ্যে কোনো 
সচেতন প্রয়াসের চিহ্ন নেই। প্রাচীন ভারতের 
স্বৃতিবিচিত্ত্রা তীকে এমনভাবে আবিষ্ট করেছিল 
যে তাঁকে তিনি ম্বতঃসিদ্ধ উপাদ।নের মতোই 
গ্রহণ করেছিলেন। 'মেঘদূতে'র অনেকগুলি 
পডক্তি আক্ষরিকভাবে কালিদা'সকে স্মরণ করিয়ে 
দ্বেয়। মেঘদুতে'র অষ্টম স্তবকের প্রায় সবটুকু 
এবং নবম স্তবকেরও কিছু কিছ অংশ কালিদাসের 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


আক্ষরিক অনুসরণ | “মেঘদূত” র্বীন্রনাথের 
অতীত্রপ্রয়ানী কল্পনার একটি সার্থক কটি । 


প্রাচীন ভারতের এই মীঁয়ীয়েছর কল্প- 
জগৎকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্লভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 
“কল্পনা কাব্যে । “বর্ষামঙ্গল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 
যে বর্ষাচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে পরিস্ফুট 
হয়েছে কালিদাঁপীয় ভারতবর্ষের পটভূমি। 
খতুসংহার, মেঘদূত এবং জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দের বর্ণসম্পাতে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে 
পরিমগ্ুল গডে তুলেছেন তা সর্বতোভাঁবে 
কালিদাসের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
ক্ষণিকার একাধিক কবিতাও (সেকাল/ 
জন্মান্তর ) প্রপঙ্গতঃ স্মরণীয় । 

রবীন্দ্র থেব উত্তরজীবনের কবিতাতে ঠিক 
এই ধরনের কল্পলোক স্থ্টির আবেগতপ্ত বাসনা 
দেখা যায় নী। প্রাচীন ভারতবধের উল্লেখ 
সেক্ষেত্রে হয় তে! আছে, কালিদাসের প্রভাব৪ 
কিছু কম নেই--কিস্ত কবি সেখানে মুখ্যতঃ 
রূপদশশা নন, তত্বদর্শা। প্রসঙ্গতঃ “পুনশ্চ” 
কাব্যের “বিচ্ছেদ” কিংবা “সানাই, কাবোর “যক্ষ+ 
কবিতাব কথা মনে করা যেতে পাবে। ছুটি 
কবিতাতেই বির্হ-তত্বের পরিস্কুটনই কবির 
লক্ষ্য । কা'লিদাসের যুগের ভারতবর্ষের যে 
উল্লেখ আছে ৩] মেঘদূতের অন্থগত হলেও, 
সেই কল্পলোকন্থস্টির বিশদ আকাক্ষা (যা 
মানসীগ “মেঘদুতে বা কল্পনা” কাব্যে আমত 
দেখেছি) এখানে অন্গপস্থিত। বলা যেতে 
পারে, শেষপর্বের কবিতায় কালিদাসের যুগ 
বোম্যারটিক কবির কাছে আর সেই তীব্র 
জীবনবাসনার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি-_ 
হয়, কবির বিভিন্ন বক্তব্যের অন্ুষঙ্ষে এসেছে, 
নতুবা চিত্রগীতময়ী বিশদ বর্ণনার বদলে এক 
প্রতীকী মহিমায় উপস্থিত হয়েছে । 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


(৩) 

প্রাচীন ভারতবর্ষ ষে কবির কাছে শুধুমাত্র 
কল্পবিলাসের আশ্রয় ছিল না, তা যে একটি 
গভীর বিশ্বাসের কেন্ছে পরিণত হয়েছিল তা 
“চৈতালি'-কাব্যরচনার যুগ থেকেই পরিস্ফুট 
হতে শুরু করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি- 
প্রতিনিধি কালিদীসের কাব্যেই আধুনিক কবি 
শাশ্বত প্রাচীন ভারতকে দেখতে পেলেন। 
তবে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় 
জীবনাদর্শের প্রতি কবির এই অনুরাগ মূলতঃ 
কালিফাসের কাব্য ও নাটকের দ্বার! 
অন্ুপ্রাণিত। কবির এই অনুরাগ যে কাব্য 
থেকেই সংক্রামিত, তত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে 
নয়, তার বাহ্‌ প্রমাঁণ তার নিম্নলিখিত উক্তি 
থেকেই পাওয়] যেতে পারে-_ 

“আমি আশ্রমের আদর্শদপে বারবার 


তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি 
কবির কাবা থেকেই ।* 


[ আত্মপরিচয় £ ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ ] 
“চৈতালি, কাব্যের একাধিক কবিতায় 
তপোবন-জীবনাদ্শের বন্দনাগীতি গাওয়া 
হয়েছে । যেমন “তপৌবন* কবিতীয় -- 
*মহুর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিশ্কগণ 
বিরলে তরুর তলে করে অধায়ন 
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে," 
প্রবেশিছে বনঘ্ধারে ত্যজি সিংহাসন 
মুকুটবিহীন রাজা, পক্ককেশজালে 
তাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শাস্ত ভালে ।” 
“বনে ও রাজ্যে, “সভ্যতার প্রতি”, “বন”, 
প্রাচীন ভারত” প্রভৃতি কবিতাতেও প্রাচীন 
জীবনাদর্শেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে, ত্যাগ 
ও বৈরাগ্যের আদর্শকে বড় করে তুলে ধর! 
হয়েছে। এখানেও অবস্ঠ কালিদাসের স্বতিমূলক 


ববীন্ত্রকাবো প্রাচীন ভারত 


৩৫ 


কয়েকটি কবিতা আছে ( যেমন-_“কালিদীসের 
প্রতি” “কাবা', 'মানসলোক' ), কালিদাসকে 
অনুসরণ করে কয়েকটি কবিতায় কল্পলোক- 
সব্টির প্রয়াস আছে (যেমন-__-'খতুসংহার", 
'মেঘদূত', “মিলনদৃশ্', “কুমারসম্ভব গান+ ), 
কিন্তু মুখ্যতঃ কল্পচারণা অপেক্ষা প্রাচীন 
ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই এই সময় 
থেকে ববীন্দ্রকাব্যে অধিকতর প্রাধান্ত পেতে 
শুরু করে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন__“/.8861586108 
ছাড়িয়া এখন 87109 সাহিত্যের মধ্যে 
গ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে” 


“কথা ও কাহিনী” প্রেরণার দিক থেকে 
প্রাচীন ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে প্রাচীন 
সাহিত্যাদর্শের অহ্ুদরণ করেছে। এগুলির 
আবির্ভীব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অন্গু- 
প্রাণিত কবিমানস থেকে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
ভারতের যে সহজ অবস্থানভূমিতে একদিকে 
ছিপ রাজালিপ্পা, ধর্মবিছেষ, হতা।, ব্যভিচার, 
ঈর্যা প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ক্ষমা, ত্যাগ, 
আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মসাধনা, নিংম্বার্থ আত্মোত্সর্গ__ 
রবীন্দ্রনাথ সেই পাপপুণ্যের যুগ্ম গ্রতিষ্ঠাপীঠে 
দাড়িয়ে এই দ্বৈতৈ জীবনলীলার সঙ্গে একটি 
গভীর একাত্মতা! অন্থভব করেছেন। বিশেষতঃ 
“কথা'-য় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের 
জীবনযাত্রা, ধর্মসাধনা ও সাধারণ পারিবারিক 
জীবনসমস্তা কবিসত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। 
ধর্মের দৃপ্ত অন্থশাসন ও ইতিহাসের অবোধ্য 
ঘটনাসঙ্কট-_ এই দ্বিবিধ প্রেরণা মানবমলের 
বিচিত্র প্রতিক্রিয়াই “কথায় বর্ণিত হয়েছে। 


বৌদ্বমুগ-সম্পকিত কাহিনীর মধ্যে “শ্রেষ্ঠ 
ভিক্ষা”, “পৃজারিশী”, “অভিসার+, “মৃল্যগ্রাঞ্চি 


৩৫৬ 


ও 'নগরলম্্রী'_এই পাঁচটি কবিতাই উল্লেখা। 
বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ কবিতাগুলিতে নিবিড় 
ছায়াপাত করেছে। “নগরলক্্ী”? কবিতা 
প্রিয়ার সংযত আত্মআবিফারে বৌদ্ধধর্মের 
শান্তরসাম্পদ দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 
*পজারিণী” ও “অভিসার” কবিতাঘয়ে সৌন্দর্ধের 
ও আবেগের বর্ণময়তা সঞ্চারিত হয়েছে। 
'পূজারিণী'র প্রথমাংশেই বিশ্বিসার-অজাতশক্রর 
ধর্মাদর্শের বৈপরীত্যেব এঁতিহাসিক পটভূমিকা 
রচিত হয়েছে 
“অজাতশক্র রাঁজা হল যবে 
পিতার আঁপনে আসি 
পিতার ধর্ম শোণিতের শোতে 
মুছিযা ফেলিল রাজপুরী হতে 
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে 
বৌদ্ধশান্ত্ররাশি।” 
এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শ্রীমতীব সকরুণ 
আত্মদীনের ঘটনাটি বণিত হয়েছে। 


বৌদ্ধধর্ম ৬ সংস্কৃতির বহিভূতি অন্ঠান্ত 
ধর্মমাধনা থেকেও কবি প্রেরণা সঞ্চয় 
করেছেন। প্রতিনিধি কবিতীয় শিবাঁজির 
গুরু রামদাসের ভিক্ষাব্রত সম্বদ্ধে সংশয়-নিরসন, 
গুরুর প্রতি রাঁজাপমপ্পণ ও গুরুর প্রতিনিধিবপে 
নিফামভাবে বাজ্যপরিচাঁলনার ছুবহ দীয়িত্ব- 
গ্রহণ_-এই আদরশময় আখ্যানটি বণিত হয়েছে। 
আপমান বর'এ কবীরের ঈশ্বরসাধনায় সম্মান- 
বিমুখতা ও অহেতুক নিন্দাবিবণ-_ববীন্দ্রনাথের 
নিজ জীবনদর্শনের অন্ধরূপ হিপাঁবে সমর্থন লাভ 
করেছে। এছাড়াও 'ম্বামীলাত” ও 'ম্পর্শমণি” 
কবিতাছুটি মধাযুগের ভারতবর্ষের আদর্শসনর 
মাহাত্যের পরিচায়ক ১ 


১. মধযুগের ভারতবর্ষের তাঁগ ও আদর্শমহিম রূপটি 
রবীন্দ্রনাথকে বারংবার আকর্ষণ করেছে; কবিতায় 
নানাভাবে সেই আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 
“পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের "শঠ" “মের দোলা", 'জানসমাপন? 
ফহিতাগুলি ন্মরণীয় । 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--ণম সংখ্যা 


“কথার 'বশিষ্ট কবিতাবলীতে ইতিহাসের 
তীব্র গ্রাণআোত ও ছুরূহ জীবনসমস্তার প্রসঙ্গ 
স্থান পেয়েছে । শিখজীবনের আদর্শ অবলম্বনে 
লেখা “গুরুগোবিন্দ', “শেষ ভিক্ষা”, "বন্দীবীর” 
কবিতাগুলি স্মরণীয় । ম্বদেশ-চেতনাঁব মহীমন্ত্ে 
উদ্বোধিত কবিসন্তার পরিচয় এই কৰিতাগুলি 
বহন করে। এই কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথ 
মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছেন 
এবং তার বর্ণাঢ্য বূপচিত্রণ অপেক্ষা আদর্শ 
অনুসন্ধানেই অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন । 
রাজপুত ও মারাঠা জীবন অবলঙ্কনে লেখা 
'নকলগড়”, “হোঁরিখেলা”, “বিবাহ 'রাঁজবিচার”, 
'মানী”,। “বিচারক” কবিতাগুলি গ্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য । 


“কথা ও কাহিনী”র কবিতাগুলির বিষয়বস্ত 
প্রায়ই অতীতযুগের ইতিহীসাশ্রয়ী, বর্তমান 
জীবন থেকে স্থ্দূর ব্যবধানে সঙ্গিবিষ্ট, এবং 
উদ্দার ও মহাঁন ভাবের বাহন। এখানে কবির 
রূপতন্ময়তার কোনো নিদর্শন নেই, বরং 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
দেশগ্রীতি ও বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ ও নৈতিক 
সমুন্নতির আদর্শটিকে কবি আবিষ্কার করেছেন। 


নৈবেছ” কাব্যগ্রস্থটির প্রকাশকাল ১৩০৮ 
বঙ্গাবেব আষাঢ়মাস। উপনিষদের প্রতি কবির 
স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই যথার্থ পরিস্ফুট 
হতে শুক করে। বস্বতঃ প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অঙ্গ 
মোটামুটি ১৩০৩ থেকেই কবিচিত্তকে আবিষ্ট 
করে বেখেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফ্লম্বপ্ূপ 
“নৈবেগ্ধ” কাব্যে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের 
গভীর ভগবদমুরাগের পরিচয় পেলাম। এর 
পূর্বে কবি ইতভ্ততঃভাবে ব্র্ষসঙ্গীত রচনা 


পি পচ সি 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


করলেও বাহ্‌ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তা 
করেছেন, যনে হয় এত গভীরতায় তাঁর মন 
তখনো প্রবেশ করে নি। নৈবেছের ব্রহ্মসঙ্গীত- 
গুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বতঃ- 
উৎসারিত বল যেতে পারে । 


নৈবেছ্যের চতুর্দশপদ্দী কবিতাগুলির মধ্যে 
প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কবির দৃচতর 
বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে । এখানে কবি শুধুমাত্র 
প্রাচীন ভাবতের রূপচিত্র অঙ্কন করে বা সেই 
যুগের গ্ততিরচনা করেই ক্ষান্ত হন নি--এখাঁনে 
তিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকেই বর্তমান 
জড়তা গ্রস্ত ভারতবর্নের মুক্তির পন্থা বলে মনে 
করেছেন। কবি এখানে -বাঁরংবার বর্তমান 
ভারতের পাশ্চাতা-মোহ-গ্রস্ত অবিবেকী জীবন- 
ধাবাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন প্রাচীন 
ভারিতবর্ষের তপোবনধর্মেব ত্যাগ ও তিতিক্ষার 
মন্ত্রেঃং ৬*-সংখ্যক কবিতায় নেই প্রাচীন 
ভারতের মর্মকথ|কে, উপনিষদের একটি মন্ত্রকে 
কবি স্মরণ করেছেন_- 

২ এই তপৌবন-আ দর্শের সুন্দর ব্যাথ্যা আছে 'শান্তি- 
দিকেতন” প্রবন্ধমালার প্রথম খণ্ডে 'আশ্রম' ও 'তপোবন 
শীর্ষক গ্রবন্ধায়ে। 

(ক) "এই আঁশ্রমটির নধো ভারতবর্ষের একটি ভূত" 
কালের মাবিভভীব আছে। সেহচ্ছে সেই তপোবনের কাল। 
থে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে 
সাধন করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে 
জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে 
দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে 
আপনার যোগ স্থাপন ঝরেছে এবং তফলত। পশুপক্ষীর সঙ্গে 
আপনার বিচ্ছেদ দুর করে দিয়ে_সর্বভ়তেবু চাস্বানং- 
আত্মাকে দর্বভুতের মধ দর্শন করছে ।” 

[ শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড £ পৃঃ ২৩৯] 

(খ) “ধ্দি বৈদিককালে তপোবন থাকে, ধদি যৌদ্ধযুগে 
'নালনা' অসপ্কব ন1 হয়, তবে আমাদের কালেই কি'***"* 


রবীন্দ্রকাব্য প্রাচীন ভারত 


৩৫৭ 


“একদা এ ভারতের কোন্‌ বনতলে 
কে তুমি মহান্প্রাণ, কী আনন্দবলে 
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনো বিশ্বজন, 
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ 
দিব্যধামবাপী, আমি জেনেছি তাহারে 
মহাস্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 
জ্যোতির্ময় ৷ তারে জেনে, তার পানে চাহি 
মৃত্যুরে লজ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।”” 
জীবনের উপান্তে এসেও এই বিশ্বাসে বিশ্বামী 
হয়েই কৰি বলতে পেরেছেন_- 
“জীবনের দুঃখে শোকে তাপে 
খষির একটি বাণী চিত্তে মোর 
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জবল-_ 
আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের গ্রকীশ |” 
(রোগশঘ্যাস £ ২৫-সংখ্যক কবিতা ) 
নৈবেছেব ৯৪-সংখ্যক সনেটে প্রাচীন ভারতবর্ষের 
ত্যাগের শিক্ষীকেই পবম অভিজ্ঞান স্বরূপ 
জেনেছেন কবি। তাই বলেছেন__ 
“ভোোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে 
নির্মল বৈরাগো দৈস্ভ করেছ উজ্জল, 
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল, 
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি নব ছুঃখ সুখে 
সংসার রাখিতে নিতা ব্রন্ষেব সম্মুখে |” 


বস্ততঃ প্রাচীন ভারতবর্দ বিভিন্নভাবে রবীন্্রনীথ- 
কে আঁকধণ কৰেছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে । 
কখনো তা হযে উঠেছে শুধু কল্পনার চারণতীর্ঘ, 


মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই মিলেনিয/ম'র দুরাশ! বলিয়! 
পরিহিত হইতে থাকিবে? আমি গাঁমার এই কজন!কে 
নিভৃতে পোহণ করিয়। প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত 
করিয়| তুলিতে ছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্ত, আমদের 
স্বাধীদতা ; ইহাই আমাদের সর্বপ্রক!র অবমাননা নিষ্ৃতির 
একমাত্র উপায় ।” 

(সতীশচন্ত্র রায়ের গুকদক্গিণা গ্রন্থের ভূমিক £ রবীন্দ্র 
জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬ ] 


৩৫৮ 


আধার কখনো বাস্তব জীবনসমস্ায় প্রপীভিত 
লমাজের প্রস্থানতূমি--আদর্শ-জীবনের আশ্রয়। 
কখনো সুদুর অতীতকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণবিভাসে 
ফুটিয়ে তুলেছেন তীর কাব্যে যোমার্টিকের স্বভাব- 
ত্রতে, আবার কখনো! সেই অতীতের ভাবীদর্শ- 
টুকুকে সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন 
বর্তমানের ক্ষয্িষ্জ জীবনপীঠে । উভয় ক্ষেত্রেই 


উদ্বোধন 
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তিনি সার্থক, কারণ ভারতবর্ধ তাঁর কাছে এক 
অখণ্ড সত্যবোধ হয়ে দেখা দিয়েছিল, এঁতিহের 
রসকে তিনি মর্মকোষে ধারণ করেছিলেন 
আজীবন! রবীন্্রৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত তাই 
একটি জীবন্ত সতারূপে উদ্ভামিত হয়েছিল এবং 
সেই সত্যের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে নি:সন্দেহে 
তাঁর বিভিন্নযুগের কবিতাধারায়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


করুণা-নিধান হে রামকৃষ্ণ, জাগে! হে হাদয়-তীরে 
স্বার্থ, দ্বদ্ব সবই যে আজিও আছে অন্তর ঘিরে । 
জীবনে জাধার আসিছে নামিযা 
আলোর রেখাটি দেখে না তো হিয়া 
হেথায় সেথায় ঘুরিয়া কেবল জাধারে আসিছে ফিরে ॥ 


উঠিয়াছে ঝড়, উঠেছে তুফান-_-তরীতে চলেছি একা 

সে তরী ভিড়াতে যত চাই, হায়, কুল নাহি যায় দেখা। 
হাদয়েতে জাগো ওগো ভগবান 
চেতনা-আলোকে ভাসাঁও এ প্রাণ 

সব আধারের হোক অবসান সে-আলো-সাগর-তীরে ॥ 


ভগিনী নিবেদিতার দান 
শ্রীরধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


ভগিনী নিবেদিতার ভারতকে স্বদেশ বলিয়া 
মনেপ্রাণে বরণ কর! সম্ভবতঃ বিশ্ব-ইতিহাসের 
অদ্বিতীয় ঘটনা । ইংলগেের কৃষ্টি-উদ্যান হইতে 
সংগৃহীত এই নির্মল কুসুম ভারত-মাতার রাতুল 
চরণে যখন নিবেদিত হইয়াছিল, ভারতের 
ইতিহাসে তাহা এক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত 
হুইয়া থাকিবে । 
বহুমুখী প্রতিভা, স্থবিশাল হৃদয়, শুচিশুভ্র 
চরিত্র আর স্দূরপ্রপারী দৃষ্টি লইয়া এই 
শেতাঙ্গিনী বিদুষী যেদিন ভীরতবর্ষের সাঁগর- 
তীরে আসিয়াছিলেন সেদিন হইতেই তিনি 
আমাদের 'আতআ্মার আত্মীয়” হইযা উঠিযা- 
ছিলেন। জন্মস্থত্রে বিদেশিনী হইলেও, তিনি 
হুইয়। উঠিয়াছিলেন ভারতের একান্ত আপনার 
লোক। বাষ্ট্গুরু স্রেন্দ্রনাথ তাই যথার্থই 
বলিয়াছিলেন, 49109 ৮৪৪ 80 [00180 0707588 
৪0. 00০58, তীহার আকস্মিক তিরোধানে 
পরমাত্রীয়ার বিয়োগব্যথাঁ কীদিয়া। উঠিয়াছিল 
কৰি সত্্্রনাথ দত্তের লেখনী, চোখের জলে 
লিখিয়াছিলেন £ 
“এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া 
গেলে, হায়, 
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগোব্‌ প্রায় 
দেহ রাখি” শৈলমূলে--শংকরের অঙ্কে 
মৃতা৷ সতী ! 
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী 
মোদের পুণ্যবতী 1” 


ত্বামী বিবেকানন্দের মানসছুহিতা, রবীন্দ্র- 
নাথের লোকমাঁতা, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


মহাশ্বেতা, শ্রীঅরবিন্দের দীপশিখা) আর 
শ্ীত্রীমার আদরিণী খুকী নিবেদিতার ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে দান কতখানি, নিবেদিতার জীবন- 
কাহিনীর সহিত যাহার এতটুকু পরিচয় আছে 
তিনিই, তাহার অকুণ্ জীবনভর! অবদানের 
আংশিক পরিচয় পাইলেও এই প্রশ্ন করিতে 
ছুঃসাহশী হইবেন না। আবার এত অপরিমেয় 
তাহার দান যে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ক্রটিহীন 
ভাবে উপস্থাপিত কর! সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার । 
বাস্তবিক ঈশ্ববপ্রেরিত দেবদূতীর ন্যায় এই 
“সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনী', কল্যাণময়ী রমণী 
ভারতবধ আর ভারতবাসীর জন্য যথাঁসবন্ব দান 
করিয়াছিলেন বলিলে অতুক্তি হয় না। অত্যুক্তি 
হয না অবনীন্দ্রনাথের সেই স্পষ্টোক্তি ; 
“ভারতবর্ধকে ধারা সত্যিই ভালবেসেছিলেন 
তার মধো নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়”।১ 
স্বামী সাবদানদ৪ এই কথারই পুনরাবৃত্তি 
করিয়া লিখিযাছেন : “পাশ্চাত্যের যে সকল 
মহাপ্রাণা রমণী ছুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের 
কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, নিষ্টার নিবেদিতা তাহাঁদিগের 
মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন ।”২ 
উত্তর আযাল্যাপ্ডের অভিজাত নোবল- 
পৰিবাবের ছুলালী মার্গারেট আজন্ম পাশ্চাত্য 
ভোগ-বিলাসময় পরিবেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাতার পরিবেষ্টনে মানুষ হইয়াও কি ভাবে 


১. 'জোড়াসাকোর ধারে'। 
২ শ্রীনরলাঝাল! দাঁণী প্রণীত 'লিবেদিতার়' হ্বামী 
দারদনিন্দ-লিখিত 'ভুমিকা'। 


৩৬৩ 


যে দরিদ্র ভারতবর্ষের জন্য আত্মনিবেদন 
করিয়াছিলেন তাহা ভাঁবিলে সত্যই বিশ্মিত 
হইতে হয়। বন্ততঃ এমন কাক্সমনোবাক্যে এমন 
গোত্রান্তরিত হওয়ার ইতিহাস, দূরকে আপন 
এবং পরকে ভাই করিবার এবিধ আশ্চর্য সত্য- 
কাহিনী, আত্মবিলোপের এমন অবিশ্বাস্ত 
ঘটনা পুনরাবৃত্তিশীল ইতিহামেও একাধিকবার 
ঘটে নাই। এই ছুর্ভীগ! দেশের ছুর্দশাগ্রন্ত 
জনগণের দুগিতি মৌচনের জন্য নিবেদিতার সেই 
নীরব কর্মযেগ আর সরব আকুলতা দেখিয়া 
বিস্ময়াবিষ্ট কৰি ববীন্দ্নাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন £ 
“নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন 
করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মাহষে 
প্রত্যক্ষ করি নাই।” গুণমুগ্ধ কৰি 
লিখিয়াছিলেন £ “ভগিনী নিবেদিতা দেশের 
মান্যকে যেমন সতা করিয়া ভালবীপিতেন 
তাহা যে দেখিযাছে সে নিশ্চয ইহা বুঝিয়াছে 
যে দেশের লৌককে আমরা হয়-ত সময় দিই, 
অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে 
হৃদয় দিতে পারি নাই__তাহাঁকে তেমন অত্যন্ত 
নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি লাভ করি 
নাই।* “ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া 
সম্পূর্ণ এদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান 
করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে 
রাখেন নাই ।” এই তপস্থিনী নারীর মহ হৃদয় 
তাহার ত্রিকালদশী গুরু বহু পূর্বেই উপলবি 
করিযাছিলেন। পনিবেদিতাঁৰ প্রাণ অতি 
মহৎ।” তিনি লিখিতেছেন, “তার ভেতর 
কোথাও প্রতিটা, যশঃ, কি মুকব্বিয়ানা নেই। 
তার হ্ৃদ্য অতি উদার, পবিভ্র'"নিবেদিতা 
প্রাণ দ্রিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসে 
নি।” বস্ততঃ তিনি শুধু হৃদয় উজাড় করিয়া 
দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান বা প্রতিষ্ঠা লাভের 
কোন আকাক্ষাই ৬হা? ছিল না। 
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্রথরবুদ্ধিসম্পন্না নিবেদিতা ভারতে আসিয়া 
শ্বামী বিবেকানন্দের এই কথা পরিপূর্ণভাবে 
হৃদযঙ্গম করিয়াছিলেন হে এদেশে ব্যাপক 
স্বী-শিক্ষার প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন; সমগ্র 
ভারতের সর্ববিধ কল্যাণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের 
যৌথ শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হইতে 
পারে।  বিহঙ্গ যেমন একটিমাত্র পক্ষের 
সাহায্যে উডিতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র 
পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তার করিলে দেশ 
উন্নত হইবে না! 

তাহার শিক্ষাদ্্শ তাহার আচাধদেবের 
শিক্ষারই অন্ঠবর্তা ছিল। পাশ্চাত শিক্ষাধারাঁর 
সহিত তাহার সম্যক পরিচিতি ছিল। স্বামী 
তেজসানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য “নিবেদিতা 
আজীবন অধায়ন ও অধাঁপনা করিয়া এবং 
দেশ-দেশাস্তরের বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত 
পরিচিতা হইযা যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছিলেন ভারতীয় নারীর শিক্ষাবেদীমূলে 
তাহা সম্পূর্ণ উত্পর্গ করিয়াছিলেন ।”* এখানে 
বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, তাহার রচিত 
শিক্ষা-সম্পকিত নিজন্ব মতবাদপুষ্ট 77269 
[77008৮:০০- গ্রন্থটি আজও 
বিদ্বজ্জন-মহলে সমাদৃত হইতেছে এবং তাহার 
প্রতিষ্ঠিত “বোস পাডা লেনে'র ক্ষুত্র বালিকা 
বিগ্ভালয়টি আদর্শ একটি শিক্ষায়তন হিসাবে 
পরিগণিত হইতেছে। 

শিক্ষা বলিতে নিবেদিতা শুধুমাত্র পু'থি- 
সবস্ব বিদ্যাকে বুঝিতেন না। শিক্ষার্থীর মনের 
স্বাধীন ও সাবলীল পরিমার্জন ও বিকাঁশ, 
বিদ্যার্থীর সুপ্ত শৌর্যবীর্য ও মন্ষ্যত্ের উদ্বোধন, 
মনের উচ্চচিস্তাব কুদ্ধ অর্গল মুক্ত-করণ 
ইহাই ছিল তাহার শিক্ষারর্শের মূল কথা। 


020 8961010%] 


৩ ভগিনী নিবেদ্দতা--শ্বামী তেজনানন্দ 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


দূরদর্শিনী নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষা 
শুধু জাতীয়তাবোধ জাগাইবে না, ইহা! দেশ- 
গঠনমূলকও হওয়া চাই। জাতীয়তাভিত্বিক 
শিক্ষাই ছিল নিবেদিতার অন্তরের কথা । কারণ, 
তাহার বদ্ধমূল ও নিভূর্ন ধারণা ছিল শিক্ষার 
প্রথম ও প্রাথমিক সোপানেই আত্তর্জাতিকতার 
স্থান নয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিতার এই “অদৃশ্য দান”কে 
আপাতদৃষ্টিতে সামান্ত মনে হইলেও নিকট 
ভবিস্ততের মানুষ ইহার পূর্ণ যূল্য উপলব্ধি 
করিতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। 

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্ষের প্রতি ছিল 
নিবেদিতার অকৃত্রিম অন্থরাগ। প্রসঙ্গ ক্রমে 
বলা বিধেয়, উইন্থলডনে “রাস্থিন স্কুলে” অধাক্ষা- 
হিমাবে কাজ করিবার সময় ঘটনাচক্রে তাহার 
সহিত ভুবনবিখ্যাত শিল্পী অবেনজান কুকের 
সাক্ষাৎকার হয় ও চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে 
বহু গভীর আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে, 
ভারতে আসিয়া তিনি ভারতীয় চিত্রকলা! ও 
তাস্কর্ষে এতদূর বিমোহিত হন যে তৎকালীন 
তরুণ শিল্পী নন্দলাল বস্থ ও অসিত হালদারকে 
অজস্তায় পাঠাইয়। “সুপটু পটুয়ার লীলাফিত 
তুলিকায়” অঙ্কিত গুহাচিত্রসমূহ অঙ্কন করিয়! 
আসিবার উদ্দেশ্টে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
পত্রযোগে অন্থরোধ জানান। নিবেদিতা- 
প্রসঙ্গ আলোচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী 
কালে লিখিয়াছিলেন “ নন্দলালদের কত 
ভালবাসতেন তিনি, কত উৎপাহ দিতেন : 
নিবেদিতা নইলে নন্দলালের যাওয়া হতো 
না অজস্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন 
তিনি।”৪ শিল্পী অসিতকুমারও একথা মুক্ত 

৪ জোড়ানীকোর ধারে--অবনীল্রনাথ ঠাকুর ও 
রাণী চন্দ 

৪ 


ভগিনী নিবেদিতার দান 


৩৬১ 


কণ্ঠে শ্বীকার করে বলেছেন, “আমরা তখনকার 
কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের 
জন্ত যে কাজ করেছি তাতে ভগিনী নিবেদিতার 
উৎসাহ যে বল দিয়েছে তা লিখে বোঝানো! 
অসাধ্য” । লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীগিরিজা 
শংকর রায়চৌধুবী নিবেদিতার এই শিল্প- 
জগতে অসীম দান প্রসঙ্গে লিখিতেছেন : 
“তগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে 
স্থতিকাগার হইতে বাহির করিয়া ইহার 
সথদীর্ঘ শৈশবকালে এই নব্জাত শিশুকে যে- 
রূপ অকৃত্রিম মাতৃশ্েহে লালন পালন করিয়া 
গিয়াছেন তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী 
মহিলার পুণা স্বতির উদ্দেশে যদি বাঙ্গালী 
জাতি করজৌডে দণ্ডামান না হয়, তবে 
তাহার ললাটে অরুতজ্ঞতাব কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। 
ইতিহাসে যে সম্মান ভগিনী নিবেদিতার প্রাপ্য, 
আমরা এ যাবৎ তাহাকে তাহা দিয়া আপি 
নাই ১৫ 


ওগিনী নিবেদিতার দান যে কত বেশী 
আর তাহা কত বিচিত্র আর বিভিন্নভাবে 
তিনি তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে করিয়া- 
ছিলেন সে কথা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবাক 
হইতে হয়। আজকের ছুনিয়ার মানুষ, ঘে 
পমস্ত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধ! 
নিবেদন করিতে যাইয়া ভক্তিতে আপ্ন*ত 
হইয়া পড়েন, তাহাদের অনেকেরই জানা 
নাই ঘে এই সমস্ত মনীষিবৃন্দের পশ্চাতে 
সকলের অলক্ষিতে থাকিয়া এক মহীয়সী 
নারী কত গোপন প্রেরণাই না যোগাইয়া- 
ছিলেন। ১৭ নং বোসপাডা লেনের যে ক্ষুত্র 
কক্ষে ছিল নিবেদিতার বাস, সেখানে, 


« 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ( “ভ্ীঅরবিন্দ-নামক ) প্রকাশিত 
প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত । 


৩৬২ 


সেই গৃহ-প্রাঙ্গণে ভারতের তৎকালীন গ্রান়্ 
সমস্ত দিকপাল বাক্তিরই আগমন হইয়াছিল। 
সাহিতাাাকাশের উজ্জ্বল ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, এঁতি- 
হাসিক রমেশচন্ত্র দত্ত ও যছুনাথ সরকার, 
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও গুফুন্পচন্্র, শিল্পকলা- 
বিশারদ অবনীন্দ্রনাথ ও তদানীন্তন উদীয়মান 
শিল্পী নন্দলাল বস্থ ও অসিত হালদার, 
সাংবাদিক শিশিরকুমীর ঘোষ, রামানন্দ চটো- 
পাধ্যায়, ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রগ্রসাঁদ 
ঘোষ, ভন সোদাইটির সম্পাদক সতীশচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায়, সাহিতিক দীনেশ সেন, স্বদেশ- 
প্রেমিক শ্রীঅরবিন, গোপালকষ্চ গোখলে, 
বিপিনচন্দ্র পাল, সরোঁজিনী নাইডু প্রভৃতির 
নাম ইহাদের যধ্যে উল্লেখনীয়। প্রেরণার গ্রতি- 
মৃত্তি নিবেদিতার নিকটে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, 
শিল্পী, রাজনীতিবিদ, দেশমেবক, সমাঁজসংস্কীরক 
এঁতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক গুভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রগতিশীল চিস্তানাঘকগণ প্রেরণার ইন্ধন সংগ্রহ 
করিয়াছেন। উত্তর জীবনে ইহারা দ্বার্থবৌধ- 
হীন ভাষায় অকুন্ঠিতভাঁবে সে খণ স্বীকার 
করিতে কুঠিত হন নাই । বিজ্ঞানাচার্ধ জগদীশ- 
চন্দ্র যেদিন ( ১০ই নভে্র, ০৯১৭ ) “বস্থ বিজ্ঞান 
মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন, সেইদিন তিনি 
নিবেদিতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ 
করিতে যাইয়া ভাঁবঘনক্ঠে বলিয়াছিলেন £ 
“আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই 
মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা 
আমি কৃতজ্ঞ অস্তবে স্মরণ করিতেছি ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের পরলোক গমনের 
পর নিবেদিতার কর্মধারা নৃতন একটি খাতে 
বৃহিতে শুরু করে। তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির 
সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহার ভাবী 
কর্মপস্থা। নিশ্চিতভাবে তিনি ইহা বুঝিলেন 
যে রাজনীতিক পরাধীনতার নাগপাশ ভারতের 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--৭ম সংখ্যা 


উন্নতির পথের প্রধান অন্তরার) রা 
হ্বাধীনতা ভিন্ন ভারতের দ্রুত উন্নতি হ্দূর- 
পরাহতত। ফলে শীঘ্রই তিনি সাগ্রহে নিজেকে 
ভারতের মুক্তি-আন্দৌলনের সহিত নিবিড়- 
ভাবে যুক্ত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে 
তাহাকে “রামরুষ্খ মিশনের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিতে হইল। ইহার জন্য তাহার 
কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন হইল না। 
কারণ, ভারতের সার্ধিক উন্নতির প্রাথমিক 
পর্যায়ে তিনি বুবিয়াছিলেন, এই পথই 
সর্বতোভাবে অনুসরণীয় । অচিরেই নিবেদিতা 
তৎকালীন বিশিষ্ট সংবাদপরসমূহে* বিবিধ 
ভাবগ্ভীর গরবন্ধা জালাময়ী ভাষায় 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ছুটিয়া চলিলেন 
এক বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অন্যরিতে । অর্ধ- 
জাগরিত ভারতবাসীর কর্ণকুহবে শুনাইলেন 
দেশাত্ববৌধের অগ্রিমন্ত্র,। অন্তরে জালাইলেন 
স্বার্দেশিকতার তীব্র অনল। তাহার এই 
সময়কার কার্ধধারা সম্পর্কে বলিতে যাইয়! 
প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখিতেছেন*** ৮109: 
20591077016 জা16100 %00 8109601)69 
2081)1760. 61000980059 ০01 00706 10061] 161) 
81001701706 0%881010 ০ 1900 10181)97) 6709 
800. 00018 11588”, এ সময় তাহার ত্র 
গৃহ হইয়া! উঠিয়াছিল শ্বাদবেশিকতার আগুন 
পোহানোর অন্ততম শ্রেষ্ঠ 'ফায়ারংপ্রস্ণ। 
স্থসাহিতাক গিরিজাশংকর মহাশয় বিপ্লবাত্মক 
রাজনীতিতে নিবেদিতার এই সত্রিয় অংশ গ্রহণ 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “অরবিন্দ বিংশ শতাববীর 
প্রথমে “আধ পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, 








৬ সংবাদপত্রসমুবের লাম £ বাদী, ডন, অডার্ন 
রিভিউ, নিউ ইওিয়া, নিউ ওয়ার্লড. অসৃতবাজার, হিন্দুঃ 
মহারাষ্ট্র, ইন্ুপ্রকাশ । বিদেশী পত্রিকার নাম ; বোষ্টন। 
হেরান্ড; ওয়ে মিনিষ্টার রিভিউ । 


আধা, ১৩৭৪ ] 


ভূন সোসাইটি ছিল ভাহার বীজ। এশিয়া এবং 
ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার একট প্রেরণা ইহাতে ছিল এবং এই 
প্রেরণা আিযাছিল ভগিনী নিবেদিতার নিকট 
হইতে। অরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং 
স্বতস্থভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন-সোসাইটির 
তরুণ যুবকদের মধ্য দিয়া নৃতন জাতীয়তা- 
বোধের সঙ্গে বিপ্রবাত্বক রাজনীতি বিদ্যুৎ 
প্রবাহের মত প্রচার করিয়াছিলেন প্রচুর ।”* 
স্থতরাং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
নিবেদদিতাঁর নাম মুক্তাক্ষরে লিখিত খাঁকিবে। 


আমাদের মতন সাধারণ মানুষের প্রতি এক 
দেবীর অহেতৃকী ও অমলা ভালবাসার কথা, 
নিষ্কাম ও অশেষ অবদানের কথা লিখিবার চেষ্টা 
5 5নং জষ্টবা। 
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করিলাম । বন্ততঃ তিনি ত্াহীর সর্বস্ব দিয়্াছেন। 
তাহার অদ্বেয় কিছু ছিল না, তিনি ছিলেন 
নিবেদিতা । হায়পাত্র শৃন্ভ করিয়া তিনি শুধু 
নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভারতের প্রতি 
গৃহকোণে যতদিন মুখরিত হইবে নিবেদিতার 
নামও ততদিন কেহ ভুলিতে পারিবেন ন|। 
বিবেকানন্দের এই মানসকম্থা' বিবেকানন্দের 
পাশ্চাতা-জয়ের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। 

মনীষী বোমা রৌলার সেই কথাটি বার 
বার মনে পড়িতেছে £ 
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বেলুড় মঠে সন্ধ্যায় 
শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী 


বেল! যায় ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে, 
যেতে হয় তাই যাই ডাঁক দেয় কিসে। 
অদূরে চলেছে গঙ্গা সমুদ্রের কাছে, 
যাত্রীদের নৌকাগুলি ঘাটে লাগা আছে। 
ভিজে ভিজে মাটি আর মাঠত্ররা ঘাসে, 
অশোক চন্দন তরু উল্লাসেতে হাসে, 
এখানে মায়ের ম্তবতি, পৌরুষ ওখানে 
উন্মনা অবাক মনে শান্ত করে আনে । 


সন্ধার বন্দনা! গীতি, পাঁখোয়াজ হুর 
ভেসে ভেসে চলে যায় পুর হতে দূর । 
চন্দ্রমলি গোঁলাপেরা৷ ফোঁটে মগ্ন মনে, 
কেন জানি মনে হয় হেথায় এক্ষণে, 
ঘরছাড়া শিশু আমি ফিরেছিস্ নীড়ে, 
অন্ধকারে প্রহরীর! ডাক দেয় ধীরে ॥ 


শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ * 
(৩) 
ভগিনী নিবেদিতা 


শিক্ষাসম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে 
একটা প্রাণ থাকা চাই। একটা অথণ্ড এক্য- 
বোঁধ থাক চাই। শিশুকে তার হৃদয়, মন, 
ইচ্ছাশক্তি সব মিলিযে সমগ্রতাবে দেখতে হবে। 
যতক্ষণ কৌন ব্যক্তির অন্ুভবশক্তি ও জীবনের 
লক্ষ্যনির্বাচন নিয়ন্ত্রিত না হয়, ততক্ষণ সে 
শিক্ষিত পদবাচ্য নয়_বুদ্ধিবৃততি-প্রস্থত থে 
কৌশলগুলি সে আযত্ত করেছে তার দ্বারা 
সজ্জিত হয়েছে মাত্র। এ কৌশল অবলম্বনে সে 
অন্পসংস্থান করতে পারে, কিন্তু তার আবেদন 
হৃদয়স্পর্শী বা জীবনপ্রদ হয় না। তাকে কোন 
ক্রমেই মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না) 
সে একটি বুদ্ধিমান বানর মাত্র। মানুষ হবার 
জন্য, মনুষ্যত্ব এবং পৌরুষ লাভের জন্য না হয়ে 
শিক্ষা যদি কেবল নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির 
করবার জন্য, অথবা জীবিকানির্বাহের জন্য হয় 
তাহলে তা এই বিপদকেই ডেকে আনে। 
স্থতরাং শিশুকে প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা দেবার 
সময় আমরা তার অন্তরের কাছে আবেদন 
করব। জ্ঞানের উন্নতি-পথে আবোহণের 
প্রত্যেকটি ধাপে শিশুর নিজন্ব ইচ্ছাশক্তি যেন 
ক্রিয়া করে। আমরা যেন কখনো তাঁকে 
কোলে করে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে উচ্চতর ধাপে 
তুলে না দিই, সে যেন নিজেই ওপরে ওঠার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আমাদের কাঁজ হবে 
শিশুর সামনে মাত্র ততটুকু বাধা রেখে দেওয়া 
যার ফলে (সেবাধা অপসারণ করবার জন্য ) 
তার ইচ্ছা শক্তি সক্রিয় হয়; আবার এ বাধা 
এত অল্প হওয়া চাই, যাতে নে নিকৎসাহ না 
হয়। যখন জ্ঞান আহরণের সময় এবং অজিত 


জ্ঞানের পশ্চাতে একটি ব্যক্তিত্ব বা মন কাজ 
করে, তখন অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে 
সে নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থী 
তখন নিরাপদ, সে নিজেই নিজের শিক্ষাভার 
গ্রহণ করতে পারে। বুদ্ধি পরিণত হয়েছে__এই 
ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রত্যেক বালককে 
বিদেশে পাঠানো হরে থাকে । তাকে যেন 
নীতির সাগরে নিক্ষেপ করা হল-_সে স্বয়ং 
সঙ্কটের তুফান ও প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম 
করবে বলে। আমরা ধরে নিই যে, সে সাঁতার 
দিতে জানে। কিন্তু এই ধারণা স্থনিশ্চিত 
করবার জন্য আমরা কি করেছি? 

পথ একটিমাত্র আছে। শিক্ষার প্রথম 
বৎসরগুলিতে মনে রাঁথতে হবে যে, অনুভূতিকে 
সংযত করা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় আর 
কিছুই নাই । ধীশক্কির ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষা- 
পদ্ধতির যে কোনও দিক অপেক্ষা হতভাঁবে 
চিন্তা এবং উদারভাবে ও সংভাবে লক্ষানির্বাচন 
সহস্গুণে অধিক তাৎপর্ধপূর্ণ। যে বাঁলকের 
অন্তরে এই শক্তি যথার্থই বিদ্যমান এবং যথার্থই 
প্রবল, সে যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে 
সেখানে যতটা করা সম্ভব ততটা ভাল 
কাজই করবে। যে বালকের মধ্যে এ বস্বটির 
অতাব নে সংশয়াকুলচিত্ত হতে বাধ্য, সংশয় 
মানে কেবল ভ্রান্তি হতে পারে অথবা এব 
অর্থ হতে পারে নৈতিক অবনতি। 

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অতি অগ্লসংখ্যক 
পিতামাতা ও শিক্ষক হৃদয়বৃত্তির এই অনুশীলনের 
একাস্ত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা 
করেছেন। তা হলে আমাদের ছেলেমেয়েদের 
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উপর এত অদ্ধবভাবে আমরা আস্থা স্থাপন করি 
“কিসের উপর নির্ভর ক'রে? শিশুর বিবেক ও 
ভাবপ্রবণতার উপর তার গৃহ, পরিবার, ধর্ম 
ও স্বদেশ সাধারণভাবে যে ভাব বিস্তার করে, 
কতকটা অজ্ঞাতসারে তার উপরেই আমর! ভরসা 
করি। জমগ্রভাবে ভারতবর্ষের জনপাঁধারণের 
মধ্যে যে বিপুল নৈতিক প্রতিভা বিদ্ুমান, তার 
ফলেই বিগত ছুই তিন পুরুষ ধরে ছাঁত্রগণের 
মধ্য থেকে বহু সঙ্জন ব্যক্তির হৃষ্টি হয়েছে। 
(শিক্ষাপদ্ধতির উপর) পারিপান্থিকতার প্রভাবের 
অত্যধিক গুরুত্বের জন্যই বিদেশী শিক্ষক 
এখানে এত অবাঞ্িত। শিক্ষার মতব|দ সম্পর্কে 
আমাদের কোন স্বদ্দেশবাপীর যতই অজ্ঞতা 
থাকুক, সে অনায়াসে আমাদের ভাবাবেগপূর্ণ 
জীবনের সঙ্গে সর মেলাতে পারে । তার দৈব- 
ক্রমে উচ্চারিত এক-আঁধটি কথায় শিক্ষার্থীর 
আধ্যাত্মিক উৎসের দ্বার খুলে যেতে পাবে, 
যেখানে আন্তরিকভাবে শুভাকাজ্ী কোন 
বিদেশী তার শত চেষ্টা সত্বেও হয়তো ব্যর্থ হবে। 
যে বাক্তি প্রত্যক্ষভাবে চবিত্রগঠনের উপযোগী 
কোন প্রভাব বিস্তার করতে অনমর্থ, সেও 
ঘটনাক্রমে সেই উদ্দীপনা স্থ্টি করতে পারে যদি 
মে এবং আমরা একই ভাবলোকের অধিবানী 
হই। কোন বিদেশীর পক্ষে এরূপ প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে চিন্তা করার সম্ভাবনাই কম। অন্ত 
দেশের ঘোগ্যতম ব্যক্তি অপেক্ষা আমাদের 
স্বদ্বেশের একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিও আমাদের 
শিক্ষার জন্য যোগ্যতর স্কুল মাস্টার হতে পাকে _- 
এ কথা সত্য । 

একবার এই নীতিকে শ্বীকাঁর করে নিলে 
আমরা আর ঘটনাচক্রের অধীন থাকব না। 
বিস্তালয় শিশুকে গড়ে তুলছে কিনা, গৃহ থেকে 
শুধু এইটুকু লক্ষ্য করা হবে। এমন কি, কোন 
অজ্ঞ জননী ঘদ্দি তার সন্তানকে ভালবাসতে ও 
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সেই ভালবাঁন! অনুযায়ী কাঁজ করতে শিক্ষা] 
দিতে পাবেন, তবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিৎ বলা 
হবে। এই জন্যই বর্তমান যুগের অধিকাংশ 
মহৎ ব্যক্তি তাঁদের জননীর অবদানের এত 
সপ্রশংস উল্লেখ করে থাকেন। ব্রতর মাধ্যমে 
বালিকাগণেন্র শিক্ষালাভের প্রাচীন পদ্ধতি 
হাদয়ের আবেদনপূর্ণ। আর এই আবেদনই 
সেখানে শিক্ষার একমাত্র দৃটভিত্তিকূপে গৃহীত। 
কিন্ত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি স্ুত্রপাতেই এই 
বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে, এবং তার 
ফলে সে শিক্ষায় পারিপার্থিক প্রভাব-বিচ্ছিন্ 
বুদ্ধিবৃত্তিইই বিকাশ ঘটেছে। অত:পর 
ভারতীয় জনসাধারণ এই ভুলের পুনরাবৃত্তি 
আর করবে না| এখন তার উপলব্ধি করবে যে 
_-সত্য বলতে কি গত কয়েক বৎসর ধরবে 
তারা উপলব্ধি করছে__- শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর 
বিবেকের কাছে আত্মোত্সগের মহৎ নীতির 
দ্বারা সমর্থনঘোগ্য প্রতিপাদন করতে হবে; 
এবং এই আত্মত্যাগের নীতির অর্থ হল-_ 
শিশুকে তার নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, পরস্ত 
জন-দেশ-ধর্মের জন্য উন্নত হতে হবে- পাশ্চাত্য 
দেশে যেমন বল! হয়, ব্যক্তির উন্নতি তার 
সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য । 

বিদ্ভালয়ে পাঠাবার সময় মা ভার শিল্ত- 
সম্তানকে প্রশ্ন করেন, তুমি কেন বিদ্যালয়ে 
যাচ্ছ? এবং শিশু বিভিন্নভাবে এই উত্তরই 
দেয়--মান্ষ হতে শিখব যাতে তোমাদের 
সাহা্য করতে পারি', বয়ন ও জ্ঞানের বৃদ্ধির 
সঙ্গে তার উত্তর আরও অর্থ-ও আগ্রহ-পূর্ণ হয়। 
এই ভাবকে কেন্দ্র কবে যাঁর সমগ্র শিক্ষা 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার মধ্যে কোন প্রকার 
দুর্বলতা বা স্বার্থপরতাত্ প্রবেশের আশঙ্কা 
নেই। 

সেবার আকুলতা, নিজের এবং স্বদ্নেশবাসীর 


৩৬৬ 


উন্নতিসাধনের ইচ্ছা, সকলকে উচ্চ লক্ষ্যাভি- 
মুখে অগ্রদর করে দেওয়া-_-এই হল বর্তমান 
কালের যথার্থ ধর্ম॥। আর সব কিছু হল 
বাক্তিগত ধারণা, তত্বকথা এবং মতবাদ । 
এখানেই রয়েছে জলম্ত বিশ্বাস ও কর্মের 
প্রেরণা । এ ভাবে অনুপ্রাণিত ও সজাগ কোন 
কর্ম দিয়ে প্রত্যেকটি দিন আরম্ভ করা উচিত। 
কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন, একটি স্তব, প্রার্থনা বা 
একটি প্রণাম--এর যে কোন একটি যথেষ্ট 
কার্যকরী অনুষ্ঠান বলে স্বীকৃত হতে পারে। 
উপাস্তের নিকটে নয় আমাদের নিজেদের 
নিকটেই উপাসনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 
যে কোন একটি প্রতীক হলেই চলে, কোন 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্--৭ম সংখ্যা 


প্রতীক না থাকলেও ক্ষতি নেই। এই, 
কারণেই আমাদের পুর্বপুরুষগণ সগ্ততীর্ঘের জল, 
তীর্ঘস্থানের পবিশ্র রজ, গুরুর পদচিহ্ন অথবা 
মাতৃপৃজার বিধান দিয়েছেন। এসবই আমাদের 
মনে “জন-দেশ-ধর্মের' ইঙ্গিতই বহন করে আনে, 
যে জন-দেশ-ধর্ষের নিকট আমরা নিজেদের 
উৎসর্গ করি, যার সেবাই আমাদের সর্বপ্রকার 
উদ্যমের মূল প্রেরণা । “কোন বাক্তিই কেবল 
নিজের জন্য বাচতে পারে না”, এ-তত্বকে যতটুকু 
আমরা জীবন-রূপায়িত করি, আমাদের জীবন 
ততটুকুই মহৎ্। এই ভাবকে যতটুকু আমর! 
শিক্ষার লক্ষা করব- আমাদের শিক্ষা ততটুকু 
সার্থকতা লাভ করবে। 


রামচরিতমানসে কাক-গরুড়-কথা 
শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার 
[ পূর্বান্বৃত্তি ] 


(২য় পর্ব) 


ভূষস্তী সন্দর্শন 

পূর্বে বলা হয়েছে, যে পর্বতে ভূষণ্তীকাঁক 
কুঠাহীন মন ও অথগ্ড হুবিভক্তি নিদ্ধে বাঁস কবে 
তার কাছাকাছি পৌছিতেই গরুড়ের মনে 
পরমাঁনন্দেব উদয় হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন 
থেকে সকল মায়ামোহ-শোক এককালে 
অন্তহিত হয়েছিল। সে কথার উল্লেখ ক'রে 
শিব বলতে লাগলেন, “পার্বতি, সরোববে সান 
ও জলপান ক'রে গরুড় আনন্দিত মনে সেই 
বটগাছের তলায় এসে উপস্থিত হ'ল যেখানে 
বসে বুড়ো বুড়ো পাখীরা দিনের-পর-দিন 
ভৃষণ্তীর মুখে হমধুর বাঁমচরিতকথা শোনে। 
সেদিন ভৃযণ্ডী সবেমাত্র রামকথা আরস্ভ করতে 
যাচ্ছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পক্ষিরাজ 


গরুড়কে সেখানে উপস্থিত হ'তে দেখে সকলেরই 
খুব আনন্দ হু'ল। ব্ন্ত-সমস্ত হ'য়ে ভূযস্তী 
তাকে সাদর-সম্ভাষণ জানাল এবং বসবার জন্য 
ভাল দেখে আসন পেতে দিল) তারপর 
অন্রাগের সাথে পৃজার্চনা ক'রে মধুরবাক্যে 
বলল-_ 
নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈ তব দরসন খগরাজ। 
আয়ম্থ দেহ সো কর অব প্রভূ আয়হু 
কেছি কাজ॥ 
হে নাথ, হে পক্ষিরাজ, তোমার দেখা পেয়ে 
আমি কৃতার্থ হলাম। হে প্রভু, তুমি যে কাজের 
জন্য এসেছ, আদেশ কর, তা করি। 
কাকের কথা শুনে মিষ্টি ক'রে গকচড় উত্তর 
দিল-_ 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ ম্বছুবচন খগেস। 
জে ছি কৈ অস্ততি সাদর নিজ মৃখ কীন্হি 
মহেস ॥ 

[কাক, আজ আর নতুন ক'রে তুমিকি 
ককতার্থ হবে ?] তুমি ত সর্বদাই ক্কতার্থ হয়েই 
আছ, যেহেতু ম্বয়ং মহেশ্বর অতি আদরের সাথে 
নিজমুখে তোমার গুণগান১ করেছেন। 

স্থনহু তাত জেহি কায়জ আমউ। 
সোসব ভয়উ দরস তব পায়উ ॥ 
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম । 
গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম ॥ 

[ কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছ? ] হে তাত, 
শোন, তোমার দেখা পেতেই যে কাজের জন্য 
এসেছিলাম তা সিদ্ধ হয়েছে। তোমার পরম- 
পাবন আশ্রমের দৃশ্য চোখে পড়তেই মন থেকে 
সকপ মোহ, সকল সংশয়, সকল ভ্রম দূর হয়ে 
গেছে। 

অব শ্রীরামকথা অতি পাবনি । 
সদ! হুখদ ছুখপুঞজ নসাবনি ॥ 
সাদর তাত স্থনাবহ মোহী। 
কারবার বিনব প্রভু তোহী ॥ 

হে তাত, এখন আমাকে সেই পরমপবিত্র, 
সবদা-ুথ প্রদ, সর্ধছুখনাশন শ্রীরাম কথ! দয়া ক'রে 
শোনাও। হে প্রভু, তোমাকে বার বার মিনতি 
ক'রে বলছি। 

স্বল্প ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বত মুক্তির 
প্রশ্থতি-( স্বামী বিবেকানন্দ ) 
ঈশ্বরীয্প কথায় প্রীতি না জন্মিলে মন শুদ্ধ 
হয় না, আবার মন শুদ্ধ না হ'লে ঈশ্বরীয় কথায় 
প্রীতি জন্মে না। গরুড় পূর্যে পরমজ্ঞানী রামভক্ত 
শিবের দর্শন পেয়েছিল। তাঁর নির্দেশমত 


0১) এখানে 'খস্তুতি? অর্থে মূল অনুবাদামুযায়ী স্তব না 
বলে গ্রণগান' বল। হ'ল। 


বরামচরিতমানসে কাক-গকুড়-কথ! 


ত৬৭ 


ভূত্তীকাকের আশ্রম-সঙ্িধানে উপস্থিত হ*তেই 
মনে এখন যে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার 
হ'ল, তাতে অন্ততঃ মাময়িকভাবেও সাত্বিক 
বুদ্ধির প্রকাশ এবং সকল শোকতাপের অবসান 
ঘটেছিল। এই অম্ুভূতির ফলেই এখন বাঁম- 
কথাকে “সদাস্থখদ* ও ““ছুখপুঞ্জ নসাবনি" এবং 
“রামপথের প্রবীণ পথিক” ভূষণ্তীকাককে পরম 
শ্রন্ধাভাজন ও নিতান্ত আপনার জন বলে বোধ 
করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শিব 
গকড়কে বলেছিলেন-_ দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করলে 
তৰে তোমার মন থেকে সকল সংশয় দূর হবে ।” 
কাজেই, গরুড়ের মনের এই যে অকন্মাৎ 
ভাবাস্তর উহা! শিবের বিধানে, সাধুত্তম ভূষপ্তী- 
কাকের সঙ্গের ফলে কেমন ক'রে শাশ্বতমুক্তি 
অথবা পরাভক্তিতে পরিণত হয়েছিল, অত:পর 
ক্রমে ক্রমে সেই কথারই অবতারণা করতে দেখা 
যাঁয়। 
এই প্রসঙ্গে, আশ্রমাগত পক্ষিরাজ গরুড়ের 
প্রতি পরমভাগবত ভূষত্তীকাকের সৌজন্য দেখে 
মনে পণড যায়. 
“যগপি যাও তুমি ভবসিন্দু পার., 
তথাপি না ছাড়িও লোকাচার।” 
আর, অপর পক্ষে খগরাজ গকড়ের 
নিরভিমানতা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই 
বৈষ্কবোচিত লক্ষণের কথা-_-“উত্তম হুইয়ে 
আপনারে মানে তৃণাধম "1৮ 
য] হোক, শিব বলতে লাগলেন-- 
স্থনত গকুড় কৈ গিরা বিনীতা । 
সরল স্ুপ্রেম সুখদ সপুনীতা ॥ 
ভয়উ তাস মন পরম উছাহা। 
লাগ কহই বঘুপতি গুণগাহ। ॥ 


গরুড়ের বিনীত সরল প্রেমপূর্ণ সুখদায়ক 
ও স্ুপবিত্র কথা শুনে কাকের মনে পরম 


৩৬৮ 


উৎসাহের সঞ্চার হ'ল, সে রঘুপতির গুণগান 
করতে আরম্ভ করুল। 

এইভাবে একে একে নারদের অমীম মোহের 
কথা, বাবণের জন্মকথা, শ্রীপ্রভুর রাঁমৰপে 
অবতার হওয়ার কথা গান ক'রে, পরে সে 
একমনে উৎসাহের সাথে শ্রীরীমচন্ত্রের বাঁল- 
চবিত-কথাৎ নানাভাবে বর্ণনা করলে লাগল। 
পরবে ক্রমে ক্রমে দশরথের রাঁজসভায় খষি- 
বিশ্বামিত্রের আগমন, হবধুভঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রে 
বিবাহ, পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, বনবাস- 
কালের নানা বিচিত্র ঘটনা, মাষাপীতা হরণ, 
স্থগ্রীবেব সাথে মিত্রতা, সেতুবন্ধন, রামরাঁবণের 
যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও অবশেষে সকলের সাথে 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ইত্যাদি সমস্ত কথাই, 
[হেপার্তি ] তোমাকে আমি আগে যেমন 
যেমন বলেছিলাম, তেমনি ভাবেই 'ভূষণ্তী? 
গরুডের নিকট বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে 
গরুডের মনে পরম উৎসাহ দেখা দিল, সে 
আবেগভবে বলে উঠল-_ 
গয়উ মৌবর সন্দেহ সুনেউ সকল রঘুপতি চরিত। 
ভয়উ রামপদ্দ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক ॥ 

রঘুপতির কথা শুনে আমার সকল সন্দেহ 
দূর হয়েছে। হে কাকশ্রেষ্ট, তোমীর রুপায় 
বামচরণে আমার ভক্তিলাঁভ হ'ল। 

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে শিব ও পার্বতীর ক্ষেত্রে 
যেমনটি দেখা গিয়েছিল, ঠিক যেন সেই 
একই ঘটনার, একই কথারই পুনবাবৃত্তি 
চলেছে! ত্চীতের মধ্যে বক্তা ও তার 
চেহারাটা মাত্র বলেছে । শিবের বদলে এবারে 
ভূষণ্তীকক, আর পার্বতীর বদলে গরুড়। 
পূর্বে শিবকে লক্ষোধন ক'রে পার্বতীকেও শেষ 
(২) শ্রীরামচন্ত্রের বালমুতিই ছিল তুলনীদাসের ই্ট- 


মুতি, তাই রামচন্ত্রের বালচয্িধ কথাতেই গুঁলপীর সমধিক 
গ্রীতি দেখা যায়। 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


পর্যস্ত অবিকল এইক্পই বলতে শোন! গিয়েছিল।, 
তুম্‌ হরী রুপা কপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ। 
জানেউ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ 
হে কপাময়,। তোমার কপায় ছামি আজ 
কতরতার্থ হলাম। আমার আর কোঁন মোহ 
নেই। হে প্রভু, চিদানন্দশ্বরূপ রাঁমচন্দ্রেত্ শক্তির 
কথা আমি জানতে পেরেছি। 
এরপর, শিবের কথানুসরণে দেখতে পাওয়া 
যায়, পার্বতীর মতই বিগতসন্দেহ গরুড এখন 
কৌতুহলবশত: অথবা তত্জিজ্ঞাসাচ্ছলে 
ভুষণ্তীকে গরশ্ন করছে__ 
মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবদ্ধন রন মহ নিরথি 
চদানন্দ সন্দোহ রামু বিকল কারণ কবন ॥ 
যুদ্ধের মাঝে প্রভুর বন্ধনদশ| দেখে আমার 
বডই মোহ উপস্থিত হযেছিল এই ভেবে যে, 
চিদানন্দন্বদূপ রামও বিকল হ'য়ে পড়েছেন। 
এর কারণ কি? কেন এমনটি হয়েছিল? 
পরক্ষণে নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেওয়া 
হচ্ছে__ 
দেখি চরিত অতি নর অনুসাবী ।* 
ভয়উ হ্বায় মম সংসয় ভারী ॥ 
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈ জানা । 
কীন্হ অনুগ্রহ কপানিধান! ॥ 
সত্যিই হুবহু মাহ্ছষের মত আচরণ দেখে 
আমার মনে খুব সন্দেহ হয়েছিল। এখন 
বুঝছি সেই ভুলই আমার পক্ষে হিতকব হয়েছে। 
কপানিধান আমাকে এইভাবেই অনুগ্রহ 
করেছেন। 
দেখা যায়, যাকে আমরা সচরাচর মোহ 
বলি, উহাতে অবস্থাবিশেষে মাহুষকে ঈশ্বরের 
পথে এগিয়ে দেয়। কিন্তু মায়ার কুহক অস্ত 


(৩) এখানে চরিতকথাটির অনুবাদে “ন্সীচরণ”্, ও 


“মতিনর অনুসারী” অর্থে, মুল অন্ুবাদাম্যামী “অতিশয় 
মানুষের মতই” না ব'লে,"হুবছ মানুষের মত" বলা হ'ল। 


শাবণ, ১৩৭৪ ] 


না হ'লে এ বহন্ত ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ভক্তপ্রবর গিরিশ- 
চন্দ্রের পরিণত জীবনের কথা-_-যখন শ্ররামরুষণ- 
দেবের অপার্ধিব লেহের কথা স্মরণ করে তিনি 
ধলছেন,_-“পা টিপতে দিয়েছেন, মনে করেছি 
ভ্যালা বিপদ। এখন দেখছি গুবকপায় সে 
সবত সাধনা হয়ে গেছে ।” মোহমুক্ত গরুডও 
এতদিনে এ তত্বের আভাস পেয়ে, নিজ জীবনে 
রামকপার মর্নকথা উপলব্ধি কবে কৃতার্থ হয়ে, 
প্রাণের আবেগে তাই এখন ব'লে চলেছে__ 

জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ। 

তরুছায়াস্থখ জাঁনই সোঈ ॥ 

জে! নহি হোত মোহ অতি মোহী। 

মিলতেউ তাত কবন বিধি তোহী ॥ 

[দেখ] যেব্যক্তি রোদের প্রথব তাপে কষ্ট 
পেয়েছে গাছের ছায়া যে কি স্থথ তাসে-ই 
জানে। যদি আমাব এমন গুরুতব মোহ 
উপস্থিত না হ'ত, তাহলে হে প্রিয, খল দেখি 
কেমন ক'রে তোমার সাথে দেখা হ'ত? 

স্থন তেউ কিমি হরিকথা স্ুহাঈ। 
অতিবিচিত্ত বুবিধি__তুম্হ গাঈ ॥ 

[ আর] যে অতি-বিচিত্র কথা নাঁনাপ্রকাঁবে 
তুমি গান করলে, সেই স্ন্দর হরিকথাই বাকি 
কারে শুনতাম বল ত? 

সন্ত বিস্দ্ধ মিলহি' পরিতেহি | 
চিতধহি" রাঁম কূপ! কৰি জেহী ॥ 
রামরুপা তব দরপন ভয়উ। 

তব প্রলাদ মম সংসয় গয়উ ॥ 

রামচন্দ্র যাকে রুপাদৃষ্টিতে দেখেন, বিশ্ুদ্ধ- 
চরিত সাধুদের সাথে তারই দেখা হয়। রাম- 
কপাতেই তোমার দর্শন পেযেছি, আর তোমার 
রূপাতেই আমার সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে'ছ। 
স্থুণি বিহঙ্গপতিবাণী সহিত বিনয় অন্রাগ। 
পুলকগাত লোচন সজল মন হরঘেউ অতি কাঁগ॥ 

€ 


রাঁমচরিতম'নসে কাঁক-গরুড়-কথা 


৩৬৯ 


খগপতির এইরূপ বিনয় ও অনুরাগপূর্ণ 
কথা শুনে ভূষণ্ডীর শরীরে পুলক দেখা দিল, 
চোখে জল এল, মন উল্লসিত হয়ে উঠল। 


এই অবসরে শিব একবার পার্বতীকে নিজ 
মনেব কথাটি ব'লে নিচ্ছেন-_ 
শ্রোতা স্থমতি সুশীল স্ুচিকথারসিক হরিদাস । 
পাই উমা! অতি গোপ্য অপি সজ্জন করহি'প্রকাস। 
[দেখ উমা] স্থমতি, শ্ুশীল, পবিত্র তত্বকথার 
রসগ্রহণে সমর্থ৪ এমন হরিভক্ত শ্রোতা পেলে 
সঙ্জনেরা পরম গুহাকথাও« প্রকাশ ক'রে 
থাকেন। 


যা হোক, এইবূপে শবীরে পুলক, চোঁখে 

জল, হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে কাঁক ভূষণ্তী অতঃপর 
গকুড়কে বলতে লাগল 

সব বিধি নাথ পৃজ্য তুমৃহ মেরে। 

কপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে ॥ 

তুম্‌ হহি ন সংসঘ মোহ ন মায়া। 

মোঁপর নাথ কীন্হি তুম্হ দা ॥ 

পঠই যোহ মিস খগপতি তোহী। 

রঘুপতি দীন্হি বডাঈ মোহী ॥ 


হে নাথ, সকল রকমেই তুমি আমার পৃজ্য। 
তুমি রঘুনাথের কৃপাপাত্র। তোমার আবার 
সংশয়-সন্দেহে কি? [বলতে গেলে বলতে 
হয়] তুমি আমার উপর দয়াই করেছ। হছে 
খগরাজ, মোহের ছিল করে তোমাকে এখানে 
পাঠিয়ে রঘুপতি আমার মত দীনজনকে 
বাঁড়িয়েই তুলেছেন। 

(৪) “হ্ুচিকপারদিক” এর অর্থ এক্সপ হ'লেই যেন 
ঠিক মনে হয়। আর, €৫) “মতি গোপ্য অপি" কথার অর্থেও 
“অতি গোপনীয় কপাও” এর্পপ না ব'লে প্রীমস্তগবঙগীতো কত 
কথার অন্ুদরণে “প্রমগ্ুহাকথাও” বললেই বোধহয় ভাল 
শোনায়। 


৩৫০ 


ভূষস্তী কতৃক নানাভাবে মায়ার 
প্রভাব বর্ণন 
তূম্হ নিজ মোহকথা খগসাঈ” । 
সো নহি” কছু আচরজ গোদাঈ" ॥ 
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী । 
জে মুনি নায়ক আত্মবাদী | 
মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহী। 
কো জগ কাম নচাব ন জেহী ॥ 
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা। 
কেহি কর হদয় ক্রোধ নহি' দহা। 
হে খগরাজ, তুমি যে নিজের মোহের কথা 
বললে, হে গোর্সাই, ওতে ত আশ্চর্য হবার 
কিছু মেই। নারদ বল, শঙ্কর বল, ব্রদ্ধা বল, 
মনকাদি আম্মবাদী মুনিগণই বল-মোহ 
যাঁকে কখনও অন্ধ করেনি, কাঁম ধাকে কখনও 
নাচায়নি, বিষয়তৃষ্চী ধাকে কখনও পাগল 
ক'রে তোলেনি, ক্রোধ ধার হৃদয় কখনও দগ্ধ 
করেনি,-এমন কে আছে বলত? 
উপরের এবং পরবর্তী কয়েকটি দৌহায় 
প্রতোকটি কুপ্রবৃত্তির কুফল কেমন হ্থন্দরভাবে 
বর্ণিত হয়েছে তাহ] লক্ষণীয়। মোহের কাঁজ 
আবরণ করা-বস্তর স্বরূপ উপলব্ধি করতে না 
দেওয়া। তাই মোহ বস্ততঃ মানুষকে অন্ধই 
করে। কামনা মানুষকে স্থির থাঁকতে দেয় না, 
কেবলই প্রলোভনের পিছনে ঘোরায়। আবার, 
বিষয়তৃধ্1 যখন শাঁনা দিক থেকে টানাটানি 
আরম করে, তখন বিক্ষিপ্ত মন একেবারে ক্ষিপ্ 
হয়ে ওঠে। তারপর, যখন কামনা প্রতিহত 
হওয়ার ফলে ক্রোধের আগুন জলে ওঠে, তখন 
সেই আগুনে অন্তরের নকল স্থকোমল বৃত্তিগুলি 
পুড়ে ছাই হয়ে যায। আরও লক্ষ করবার 
বিষয়, প্রথমে মোহের কথা বলা হয়েছে। 
এ থেকে মনে হয়, এই মোহ অথবা অজ্ঞানই 
ঘে সকল অনর্থের মূল, প্রকারাস্তরে তুলসীদাস 


উদ্বোধন 
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সেই কথাঁরই এখানে অবতারণা করেছেন৷ 
জ্ঞানী তাপস স্থর কবি কোবিদ গুনআগার । 
কেহি কৈ লোভ বিড়গ্বন1 কীম্হি ন এ হি সংসার 
জ্ঞানী, পন্থী, শুর, কবি, পণ্ডিত অথবা 
গুণী, এদের মধ্যে এমন কে আছে, যাঁকে 
এ সংসারে লোভ কখনও না কখনও বিড়স্ষিত 
না করেছে? 
শ্রীমদ বক্র ন কীন্হ কেহি, প্রভুতা বধির 
নকাহি। 
মগলোচনি লোচনসর কো অস লাগ 
নজাহি॥ 
ধনের অহঙ্কার কাকে না বাঁকা করেছে? 
গ্রভূত্ব কাকে না বধির করেছে? এমন কে 
আছে, যাকে মৃগনয়নীর নয়নবাণ কখনও বিদ্ধ 
করেনি” 
গুনকুত সম্ভপাত নহি' কেহী। 
এমন কে আছে যে কখনও জ্রিগুণজনিত 
সান্িপাতে ভোগেনি? 
মান্ষের শরীরে সর্বদাই পিত্ত গ্সেম্মা ও কফের 
অধিকার । যখনই এই তিনের সমতার অভাব 
ঘটে, তখনই শরীরে সান্গিপাতিক বিকার দেখা 
দেয়। তেমনি সত্ব, রজ ও তম এই তিন 
গুণই মানুষের মনে নিয়ত ক্রিয়াশীল । এদের 
অসামপ্রম্তবশতই মানুষের চিত্তবিকার ঘটে 
থাকে। মনে হয়, ভবরোগের উত্তম বৈদ্ধ 
তুলসীদাস “গুনরুত সন্যপাত” অর্থে তুলনামূলক 
ভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন। 
জোবনজর কেহি নহি বলকাবা। 
মমতা কেহি কর জন্থ ন নসাবা ॥ 
যৌবন-জর কাকে না প্রলাপ বকিয়েছে? 
এমন কে আছে, আসক্তি যার যশ নষ্ট না 
করেছে? 
মচ্ছর কাছি কলঙ্ক নলাবা। 
কাহি ন মোকসমীর ভোলাবা ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


চিন্তার্সাপিন কো নহি” খায়! । 
কো জগ জাহি ন ব্যাপী যায় ॥ 
মাৎসর্য কাকে না কলঙ্কিত করেছে ? 
শোকের বাতাস কাকে না দোল থাইয়েছে? 
চিন্তাসাপিনী কাকে না দংশন করেছে? জগতে 
এসে মায়ায় মুগ্ধ হয়নি এমন কে আছে ? 
কীট মনোরথ দারু সরীরা। 
জেহিন লাগ ঘুণ কে। অস ধীরা ॥ 
সত বিত লোক ঈষণ] তীনী। 
কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী ॥ 


জীবের শরীর যেন কাঠ, আর মনোরথ 
( আশা) যেন কীট ( ঘুণ)। যাঁর এই দাকময় 
শরীরে আশাবপ ঘুণ না ধরেছে, এমন ধীর 
ব্যক্তি কে আছে? এই আশাঁকীটের আবার 
তিনটি রূপ-_পুই্রৈষণা, বিত্বৈষণা, লোটকষণা-_ 
এদের দ্বারা যার মতি মলিণ হয়নি এমন কে 
আছে? 

এই কীট বা ঘুণের উপমাটির বিশেষত্বও 
লক্ষণীয় । কাঠে যে ঘুণ ধরে, উহা কাঠের 
মধ্যেই জন্মাঘ, উহা কাঠেরই ধর্ম । তেমনি 
মানুষের আশা বা বিষয়তৃধ্ণাও মনের মধ্য 
থেকেই জন্মায়» ওকে মনেরই ধর্ম বলা যায়। 

ব্যাপি বহেউ সংসার মহু মায়াকটক প্রচণ্ড। 

মেনাঁপতি কামাদি ভট দস্ত কপট পাখণ্ড॥ 


রামচরিতমালসে কাক-গরুড়-কথা 


৩৭১ 


মায়ার প্রচণ্ড সৈম্তদল সংসার জুড়ে রয়েছে। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, এরা হচ্ছে সেনাপতি ; আর 
দম্ভ, কপটতা, নিষ্ট্রত৷ প্রভৃতি সৈনদল। 
সো দাপী রঘুবীর কৈ সমূবৈ মিথ্যা মোপী। 
ছুট ন রামরুপা বিহু নাথ কহউ পদ রোগী ॥ 
এমন যে মায়া, সে রঘুনাথের দাসী । [ আর 
দেখ ] জ্ঞান হ'লে এমন মায়াকেও মিথা] ব'লে 
বোধ হয়। কিন্তু রামের কৃপা না হ'লে মায়া 
ছুটে না, হে নাথ, এ কথা আমি দুঢচতার সাথেই 
বলছি। 
জে মাঘ! সব জগহি নচাবা। 
জান চরিত লখি কাহু ন পাবা ॥ 
সোই প্রভু ভ্রবিলাদ খগরাজ|। 
নাচ নটী ইব সহিত সমাজা ॥ 
এমন যে মায়া, যা বিশ্বত্রঙ্ধাণ্ডে সকলকেই 
নাচাচ্ছে, যার চরিত্র আজ পর্যস্ত কেউই বুঝে 
উঠতে পারেনি, হে খগরাজ, সেই মায়! 
প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রেই নিজ দলবল নিয়ে নটার 
মত নাচতে থাকে। 
এখ|নে ভূবস্তীকাকের মুখ দিয়ে তুলপী এই 
কথাই বলতে চাইছেন যে, ঈশ্বরকুপায় যখন 
মানুষের আত্মঙ্ঞান লাভ হয়, কেবল তখনই সে 
আর মায়ার ক্রীড়নক না হয়ে, এই ভব-রঙ্ষমঞ্ধে 
্রষ্টাকরপে মায়ার বিচিত্র লীলাভিনয় দর্শন ও 
সম্ভোগ করতে সমর্থ হয়। (ক্রমশঃ ) 


ব্রক্মদৃত্রের শাঙ্কর ভা 
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অথাতো। ব্রক্ম জিজ্ঞাস। ॥১।১।১ 

এখানে অথ শব্ধ মানে অনন্তর । আরম্ভ 
অর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই, কেননা ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসার অধিকার সকলের নাই। মঙ্গল অর্থ 
ধরিলে সমন্বয় হয় না। অনন্তর অর্থ ধরিয়া 
লইলে বুঝিতে হইবে-_কাহার অনন্তর ? ধর্ম- 
জিজ্ঞামা যেমন পূর্বরূত বেদাধ্যযন অপেক্ষা করে, 
ব্রক্ষজিজ্ঞাসার ব্যাপারে মেৰপ কিশের অপেক্ষা ? 

পৃঃ_কেন, স্বাধ্যায? 

উঃ_-পূর্বে বলিয়াছি ধর্মজিজ্ঞাসা স্বাধ্যায় বা 
বেছাধ্যযন অপেক্ষা করে । এখন যদি কলি ধর্ম- 
জিজ্ঞাস! ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উভয়ই স্বাধ্যায় অপেক্ষা 
করে, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিশেষ অপেক্ষণীয় বন্ধ 
কি তাহা বলা হইল না, শুধু সাধারণ অপেক্ষণীয 
বস্তর উল্লেখ হইল মাত্র। 

পৃঃ-আমি বলি স্বাধ্যায়, তারপর ধর্ম- 
জিজ্ঞামা ও তারপর ব্রক্জিজ্ঞাসা_এইবপ নিয়ম 
হুইবে। 

উঃ-_কোথায় এরূপ বিধি আছে? 
কার্ষে বিধি আছ বটে “অগ্রে নিহত পশুর হৃদয়- 
মাংস লইগ! হোম করিবে, অনন্তর তাঁহার জিহ্বা 
লইয়া হোম করিবে,” কিন্তু এপ কোন নিয়ম 
আছে কি যে অগ্রে ধর্মজিজ্ঞানা করিবে, তারপর 
বর্ম জানিবে? উহাদের ভিতর অগ্র-পশ্চাৎ-ক্রম 
নাই, যেহেতু উহাদের ফল ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। 
ধর্মসাধনের ফল অভয় , তাহা অন্ষ্ঠানলাধায , 
্রহ্ধ-জ্ঞানের ফল মুক্তি, তাহা অনুষ্ঠান- 
নিরপেক্ষ । ধর্মজিজ্ঞাসায় ব্যাপার ভব্য অর্থাৎ 
তাহা জন্য বা সাধনবশতঃ হয-_পুরুষ ব্যাপারের 


যজ্- 


*. অনুযাদক--প্রীসতোক্রনাথ গাঙ্গুলী 


অধীন । ভাত ব্রদ্দজিজ্ঞাপার ব্যাপার হইতেছে 
ভূত (অর্থাৎ হইয়াই রহিয়াছে )-_নিত্যসিদ্ধ, 
স্বতরাং তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন। 
ধর্ম ও ব্রহ্ম এই ছুই বিষষে যে সকল নিয়োজক 
বা বিধি-বাকা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। 
ধর্নবিষষক চোদ্নাগুলি (উপদেশগুলি ) বলে 
“ইহা কর”, ইহা করিও না” অর্থাৎ কর্মে 
নিয়োগ করে-আর ব্র্থবিষষক চোদনাসকল 
কেবল বলে “ইহা জান, “তাহাকে জান” । 
স্থতরাং ধর্জিজ্ঞ(সা ও ব্রঙ্গজিজ্ঞাসী কোনও ক্রম- 
নিষমের অঙ্গীভৃত নহে। 

পু:7-তবে অনস্তর অর্থে তৃমি কি বুঝাইতে 
চাহ? 

উঃ-_এমন কিছু হইবে যাহার অনন্তর ত্রহ্গ- 
জিজ্ঞাসা সম্ভব হইবে । যথা--(১) নিত্যানিত্য- 
বস্তবিবেক (নিত্য ও অনিত্য বস্ত চিনিভে 
পারা )$ (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ (ইহ ও 
অমুত্র যাহা যাহা ফলভোগ হইতে পারে তাহাতে 
বিরাগ) » (৩) শমাদি সাধন-ষটক ( শম, দম, 
উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা), (৪) 
মুমক্ষত্ব। এই সব শর্ত বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম- 
জিজ্ঞাদার পূর্বে বা পরে যেকোন সময়েই, 
্রহ্মজিজ্ঞাসা চলিতে পারে । তদ্বিপরীতে নহে! 
অতএব অথ মানে এই চতুবিধ শত সিদ্ধ 
হইবার পর। 

এবার বলি অত; শব্ষের অর্থ। অতঃ মানে 
এই হেতু অর্থাৎ ক্রিযাপর স্থার্গাদি ফলের 
অনিতাতা-হেত ও ব্রঙ্ষবিজ্ঞানের পরম পুরুষার্থ- 
সাধনতা-হেতু, যথা “কুষিকর্শাদি দ্বারা প্রাঞ্ত ফল 


ল্রাঘখ) তপ্ত ] 


(শন্ত ) অনিত্য, তেমন যজ্ঞাদি ছারা প্রাপ্ত 
স্বর্গাদি ফলও অনিত্য ; পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞ পরম- 
পুরুষকে প্রাপ্ত হন।” 

এবার বলি ব্র্মজিজ্ঞাসা কথার অর্থ। ব্রহ্ধকে 
জানিবার ইচ্ছা । ব্রহ্ম মানে পরস্থজ্রে ব্যাখ্যাত 
হইগ্রাছে, যথা জন্মাদি যাহা হইতে। ব্রন্গ অর্থ 
জাতি বর্ণ বা ব্র্ষদেবতা বুঝিতে হইবে না। 
বরক্মজিজ্ঞাসা মানে ত্র্মের জিজ্ঞাসা হইবে লা, 
কর্মে ষী হইবে যথা ব্রশীবিষয়ক জিজ্ঞাসা | 

জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা । ব্রঙ্গকে জানা 
মানে অবগতি । এই ব্রন্মাবগতি হইলে নিঃশেষে 
ংসার-বীজরূপ অনর্থ নাশ হয়, তাই ব্রম্ধকে 
জানিতে ইচ্ছা করা পরমপুকুষার্৫থের জন্য ইচ্ছ | 

পৃঃযদি ত্রহ্ম প্রদিদ্ধ হন, তবে তিনি ত 
জানাই, বেশী করিয়া কি জানিবে? যদি 
অগ্রসিদ্ধ হন, তবে জানিবার ইচ্ছা হইলেও তিনি 
অবিজ্ঞেয়। 

উ:-_নিতাস্ত্ববৃদ্ধমুক্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি 
সম্পন্ন বর্ম আছেন। ব্রহ্দ শব্দের বাৎ্পত্তিগত 
অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট 


আব কিছুই নাই। এই অর্থ হইতেই নিত্য- 
শুদ্ধবুদ্ধত্বাদি বিশেষণ আসে। সকলেই 
'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার কবে। “আমি নাই 


এন্প প্রতীতি বা ধারণা করিতে গেলেও আমি 
বাঁচিযা থাঁকিয়াই এরূপ ধারণা করি। এই 
“আমি”ই ব্রহ্ধ। 

ব্রহ্ম এই হিসাবে অর্থাৎ সকলেব আস্মা-বূপে 
( আমি হিসাবে ) প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি সম্পূর্ণ 
জানা নহেন। ব্রহ্ম বিশেষভাবে জ্ঞাত নহেন। 
সাধারণতঃ লোকে নিজেকে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ 
বপিয়া জানে। কেহ কেহ ইন্দ্রিযসমষ্টিকে 
প্রকৃত আমি মনে করে। কেহ বা মনকেই আত্মা 
বলেন। কেহ বা ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মা 
বলেন। কেহ মনে করেন আম্মা নাই, 


ত৭৩ 


শৃন্ততাকেই আত্মা বলেন। কেহ কেহ বলেন, 
দ্বেহ ভিন্ন আত্মা একজন আছেন, তিনিই 
দেহাশ্রয়ী হইয়! সংপারী কর্তা ও ভোক্তা হন। 
কেহ বলেন, না, আত্মা কর্তী নহেন, শুধু 
ভোক্তা । অপরেরা বলেন, এই সংসান্ষী 
দেহাশ্রয়ী আত্মা ছাঁড1 অন্ত এক স্বতন্। সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্কিসম্পন্ন ঈশ্বর আছেন, তিনিই সংসারী 
আত্মার খাঁটি স্ববপ। সংসারীটি মাত্র ভোক্তা । 
এইক্ধপ যুক্তি, যুক্ত্যাভাস, বাক্য ও বাক্যাভাস 
অবলম্বন করিষা বহু মত আছে। অতএব 
বিচার ৰাতীত “আমি'মাত্র বোধসঞ্চলিত অপূর্ণ 
ও অনংস্কৃত অবগতির দ্বারা পরমপুকযার্থ-রূপ 
মোক্ষ নিশ্চয় হয না। এইজন্ ব্রহ্মজিজ্ঞাস! 
স্থত্রে বেদান্তবাঁকামীমাংসা ও তৎ-অবিরোধী 
তর্ক দ্বাবা আত্মা বা আমি-র বিশেষ জ্ঞানের 
প্রস্ততি কবা যাইতেছে । 

স্থৃতরাং ব্র্গ জিজ্ঞাস্য হইলেন । এখন ত্রঙ্গেব 
লক্ষণ কি” ভগবান স্থত্রকাব তাই দ্বিতীষ 
সত্রে বলিতেছেন ঃ 

জগ্মাস্যন্য যতঃ ॥১।১।২ 

উঃযাহা হইতে এই জগতের উত্পপ্তি 
স্থিতি ও বিনাশ হগ। স্ুত্রকাব শ্রুতির নির্দেশ 
ও বন্তর স্বভাঁব অননধণ কৰিযা প্রথমে জন্ম শব্দ 
উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিনির্দেশ, যথা 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জীযস্তে” (যাহা! 
হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করিযাছে )। 
এই বাক্যে জল্গ প্বিতি ও বিনাশের ক্রম দেখানো 
হইয়াছে। বস্তব স্বভাব যথা, জন্ম দ্বারা লব্ধ- 
সত্বাক বস্তবই পরে স্থিতি ও তৎপর বিনাশের 
সম্ভব হইতে পারে। অস্ত মানে প্রত্যক্ষ ও 
সন্্রিহিত ইদং-শব্দ বাচয জগৎ্। সম্বন্ধে ষা 
অর্থাৎ ইহার (জগতের) জন্মাদি। যত: 
শব্দের ঘ্বারা কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। 
নানা নাম-নূপ হারা অভিব্যাক্ত, অনেক কর্তৃ- 


৩৭৪ 


ভোক্ত-সংযুক্ত, দেশ কাপ নিমিত্ত ক্রিপ্লা ও ক্রি়া- 
ফলের আশ্রয় -এই যে জগৎ, যাহার বচনাইশলী 
মনের দ্বারা অচি্ত্য, তাহার জন্ম স্থিতি ও 
বিনাশ যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মূল কারণ 
হইতে ঘটে, তাহাই ত্রন্দ। বস্তর স্বভাবের 
আরও তিনটি অবস্থা যাস্ব কর্তৃক কথিত 
হইয়াছে, যথা হাস, বৃদ্ধি ও বিপরিণাঁম কিন্ত 
তাহারা জন্মস্থিতিবিনাশের অন্তভুক্ত । জগতের 
স্থিতিকালে এঁ তিনটি ঘটে । 

জগতের যে সমস্ত লক্ষণ উপরে বলা 
হইয়াছে, এপ লক্ষণাক্রাস্ত জগতের, সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বাতীত (১) অচেতন প্রকৃতি 
হইতে বা (২) পরমাণু, হইতে বা (৩) শৃশ্ত 
হইতে বা (৪) কোনও জন্মমরণশীল সংসারী 
জীব হইতে উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ সম্ভব নহে। 
জগৎ-উৎপত্তির জন্য, বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্ব- 
রূপ উপাদানের আবশ্বকতা-হেতু আপনাআপনি 
জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ও বলা যায় না। 

পৃ খিতো বা ইমানি ভূতাঁনি জাযস্তে-_ 
এই শ্রুতি জগতের অস্তিত্ব হইতে জগদতিবিক্ত 
এক ঈশ্বববপ অনুমান করিযাছেন । 

উঃ-না, তাহা নহে। বেদাস্তবাকারূপ 
কুন্থমঘকলকে গ্রথন করাই এই সকল স্থত্রের 
উদ্দেশ্টা। শ্ত্রের দ্বারা বেদান্তবাক্া আহরণ 
করত এই সকল স্তরে মীমাংসিত ও বিচারিত 
হইয়াছ। বিচারের ফলে প্রত্যক্ষ দ্বারা 
ব্রদ্ধাবগতি হয়। অন্ুমানার্দি প্রমাণাস্তবের 
দ্বারা নহে । অবশ্য ব্রন্মই যে জগতের কারণ-_ 
একপ নানা বেদাস্তবাকা আছে। স্থতরাং 
এ সব বেদস্তবাকোর অবিরোধী ও পরিপোষক 
অহ্থমান যদ্দি থাকে ত থাকুক, তাহাতে আমাদের 
আপত্তি নাই । আমরা অনুমান বা যুক্তিকেও 
শ্রুতির সহায়কাঁরী বলিয়া মনে করি। যেমন 
শুতিতে আছে--"শ্রে।তব্যঃ: মন্তব্যঃ”) “যেমন 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ব-৭ম সংখা 


পত্তিত মেধাবী লোক জিজ্ঞানা করিয়া এবং 
এন্ুমান সাহাযো গান্ধার দেশে উপস্থিত হইতে 
পারেন। ঠিক সেইরূপ আচার্ধবান পুরুষ 
আচার্ষের উপদেশ সহায়ে ব্রচ্ছকে জানিতে 
পারেন।” দেখা যাইতেছে--শ্রতিতে পুরুষ- 
বুদ্ধিকে ত্রন্ধ পাপ্ির সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ধর্মজিজ্ঞাস! ব্যাপারে অবশ্য শ্রত্যাদি 
( অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্ক, বাকা, গ্ুকরণ, স্থান ও 
সমাথ্যা ) একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজিজ্ঞালা ব্যাপাবে 
শ্ুত্যাদি সহায়কারী প্রমাণ এবং অহ্ুভব প্রধান 
প্রমাণ , কেননা বিষয়টি বস্থতত্ত্ব 'এবং বস্তব 
অনুভবের অবসানে আব শ্রুত্যাদ্দির সহায় 
অনাব্শ্যক। ক্রিয়ানিষ্পাগ্ধ ব্যাপারে অনুভবের 
অপেক্ষা নাই, তাই ্রতাাদিই একমাত্র প্রমাণ । 
যেহেতু ক্রিয়া পুরুষসম্পান্য, তাই পুরুষ উহা! 
করিতে পারে, না কবিতে পাবে এবং হয়ত 
অন্তরকমেও করিতে পারে; স্থতরাং ক্রিষাঁর 
ফললাভ সম্পূর্ণ পুরুষের অধীন, পুরুষতন্ত্র। যথা 
পুকৃষ হাঁটিয়। যাইতে পারে, ঘোডায় যাইতে 
পারে আধার না-ও যাইতে পারে । যেমন আছে 
“অতিরাত্র যজ্জে ষোঁডশী ঘজ্ঞপাত্র লইবে নাঁ_ 
এব্ূপও চলিতে পারে আবার ষোড়শী যজ্ঞপান্র 
লইবে_এরূপগড চলিতে পারে।” পণহোঁমকার্ধ 
উদ্যকালে কর্তব্য বাঁ অন্তকালে কর্তবা।” 
ধর্মকার্যস্থলে বিধি বা নিষেধ সমস্তই অর্থবস্ত। 
বিকল্প উৎসর্গ ও অপবাদ প্রত্যেকটিরই সার্থকতা 
আছে। কিন্তু যাহা বস্ ব্াাপার, তাহা হয় 
অস্তি, নয় নাস্তি, নয় অন্যপ্রকারে অন্তি--ইহার 
যে কোন একটি যে বলিবে, ইহা তোমার সাধ্য 
নাই, কেননা ইহা বস্তর অধীন বস্তটি যেমন ঠিক 
তাই , পুরুষতন্ত্রীধীন নহে, বদ্তন্ত্রাধীন। একটা 
স্থাথুকে তুমি স্থাগু বলিবে, অপরে পুরুষ বলিবে, 
অপর কেহ অন্যবস্ত বলিবে, তাহা হয় না । পুরুষ 
বলা বা অন্ত বস্ত বলা মিথ্যা জ্ঞান, আর স্থাণু বলা 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] বরঙ্মহৃত্রের শাঙ্কর ভাবী ৬৭৫ 
সত্য জ্ঞান। স্ৃতরাঁং বস্তবিষয়ে জ্ঞান বন্ত- তাহাই দৃঢ করিবার জন্য তৃতীয় সুত্রে 
তন্ত্রাধীন। ব্রহ্গবন্তও বস্তু বলিয়! বস্ততস্ত্রাধীন। বলিতেছেন 

পুঃ- ব্রহ্ম যদি একটি বসন্ত হন তবে তাছা শীম্যোনিত্বাৎ ১১1৩ 


অন্য প্রমাণ দ্বারাও (যথা অনুমান হারা) দিদ্ধ 
হইবে। সুতরাং বেদাস্তবাক্ € অর্থাৎ আচার্ধের 


উপদেশ বা শাস্ত্রের প্রমাণ) বিচারণ! 
অনর্থক। 
উঃ--না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের 


অবিষয়। ইন্িয়াদি স্বভাবতঃ বহিবিষয়মুখী, 
্রক্মব্ষিয়মুখী নহে। যদি ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের 
বিষয় হইতেন, তবে জগতরূপ কাধের কারণ 
্রন্ধ বলা যাইত, কিন্ত যেহেতু কার্ধাংশটুকু মাত্র 
ইন্দ্রিযের বোঁধ্য হয়, তাই জগতরূপ কারের কারণ 
বর্ম হইবেন ব। অপর কেহ হইবেন, ইত্যাকার 
মংশয় থাঁকে। দেজন্য জন্মাদি সূত্র দ্বারা বলা 
হইতেছে যে, ব্রক্ষই কারণ । অন্থমানবলে ইহা 
জানিতে পারা যায় না, তাহা! উপরে ৰলিয্লাছি। 

পৃঁ--এই স্থত্রের লক্ষীভূত সেই বেদাস্ত- 
বাঁকটি কি? 

উঃ--“বকরুণপুত্র ভূগড পিতার নিকট যাইয়া 
বলিলেন, “ভগবান, আমাকে ব্র্ম উপদেশ করুন।” 
বরুণ বলিলেন, “যাহা হইতে এই সকল ভূত 
জন্মিতেছে যদ্ারা জীবিত থাঁকিতেছে, আবার 
শেষে যাহাতে যাঁইয়! লয় প্রাঞ্চ হইতেছে, তাহাকে 
জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রক্ধ' 1” এইরূপে 
প্রশ্ন-প্রতিবচনেব পর যাহ। সিদ্ধাস্ত হইয়াছিল 
তাহা এই :“এই সকল ভূত আনন্দ হইতে 
জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে 
এবং অন্তকালে আনন্দেতে লীন হইবে।” 
এতত্তিন্ন অন্থান্ত বেদাস্তবাকাও আছে, যাহা 
নিত্যশুদ্ববৃদধমুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান 
জগৎ-কারণ ব্রক্ষের অববোধক। 

জগতৎ-কারণত্বের ছারা ব্রদ্ধ, জগতের মধ্যে 
ঘত্ত কিছু আছে, লমভ্তই জানেন, বলা হইল, 


শান্ত, অর্থাৎ খক্‌ যজু সাম ও অথ্বাদি বেদ- 
সমূহ, যাহা সববিদ্ভার আকর এবং প্রদদীপবৎ 
দর্যাবভাসক, সেই শাস্ত্রের যিনি যোনি অর্থাৎ 
কারণ, তিনিই ব্রহ্ম । ঈদৃশ খখেদীদি সর্ধবিদ্ভার 
আকর বা সর্বজ্ঞত্গুণাপ্থিতন্বরূপ শাস্ত্রের জনয়িতা 
সর্বজ্ঞ ছাড়া সম্ভবে না। লোকসমাজে এরপ 
প্রসিদ্ধি আছে যে, যে যেশান্্র যাহার যাহার 
দ্বারা কৃত, সেই সেই পুঞুষ অবশ্ঠ সেই সেই শান্তর 
অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী হইবেন। ঘেমন 
পাণিনিকত ন্যাকরণে যে-জ্জান নিহিত আছে, 
স্বয়ং পাণিনি তদপেক্ষা অনেকবেশী জানিতেন। 
অতএব অনেক শাখাসমম্থিত, দেব তি্ধক মনুহ্য, 
এবং বর্ণ আশ্রম গ্ুভতি বিভাগহেতু সর্বজ্ঞানের 
আকর, স্ৃতরাং সবজ্ঞতুল্য খথেদাদি শান্পমূহ 
যে মহৎ বন্ত হইতে আবিভূ্ত হইয়াছে সে মহৎ 
বস্ত যে সর্বজ্ঞ হইতেও সর্বজ্ঞ, তাহ। বলাই 
বাহুল্য । শ্রুতি বলিয়াছেন, “এই যে খথেদ 
তাহা সেই মহত্ভুত হইতে নিঃশ্বাসের স্তায় 
বিনা আয়াসে বাহির হইয়াছে”, সেই মহত্ভূত 
নিশ্চয়ই নিরতিশয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । 

অথব! নিয্বোক্তরূপেও এই স্থৃত্রের অর্থ করা 
যায়। উপরোক্ত প্রকার খথেদাদি শান্ত যাহার 
যোনি, বা কারণ বা জানিবার উপায়। ব্রদ্ষস্বর্ূপ 
অবগতির একমাত্র উপায় হইতেছে শান্ত্। 
শান্তরপ্রমাণের বলেই জানা যাঁয় যে, জগতের 
জন্মস্থিতি ও ভঙ্গের কারণ হইতেছে ব্রক্ধ। 
সেই শান্্বাক্া যথা “যতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইত্যাদি পৃধস্থতব্যাখায় উদ্ধত কর! 
হইয়াছে। 

পৃঃ পূর্ব সুত্রেই ঘখন বলিয্লাছ যে শান্তর 
প্রমাণের বলেই জানা যায় যে, জগতের জন্ম- 
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স্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম তবে এখন আবার 
এই নৃতন স্ৃত্রের প্রয়োজন কি? 

উঃ-_-পুধ স্থত্রে স্পষ্টাক্ষবে বলা হয় নাই যে, 
শান্তর প্রমাণের বলেই জানা যায় যে জগতের 
জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ ব্রদ্ধ। সেখানে মাত্র 
বলা হইয়াছে যে, জগতের জন্মস্থিতিভঙ্ষের কারণ 
্রদ্ধ। পূর্ব পক্ষ আশঙ্কা করিতে পারে যে, 
অন্মানের দ্বারা এইবপ জানা যাষ। তাই 
এখানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল শাস্ত্রূপ যোনি 
হইতেই ব্রহ্গন্বরূপের অবগতি হয়। 

পৃং₹__একথা মানিনা। জৈমিনি ব লঘাছেন, 
“বেদ হইতেছে ক্রিযা-গ্রতিপাদক। যাহার 
ক্রিযাবিষষে সার্থকতা নাই সেই পদ 
বা বাক্য অনর্থক | স্ৃতবা” বেদান্ত অংশে 
ব্রদ্ধের লপণ-প্রতিপাদক কিছু বাকা খাকিলেও 
তাহার আনর্থকাই সচিত হয । যে ধস্ত সিদ্ধ 
হইয়াই রহিয়াছে, তাহার শান্ীয় প্রতিপাদন 
প্রয়োজন নাই, যেমন প্রত/ক্ষ বস্তসমূহ | 
আবার দেখ ব্রহ্ম সর্বাবস্থাঘ একরস হওযার জন্য 
তাহাব হেয-উপাদেষ নাই। এইবপ হেষ- 
উপাদেয়-বহিত বস্ত সদদ্ধে শান্তর যদি কিছু বলেও 
তাহার সার্থকতা নাই। জৈমিনির মতে-__ 
এ সকল স্থলে, অর্থাৎ যেখানে বেদের বাক্যসমূহ 
হেয়কে বর্জন ও উপাদেয়কে আদর করা বূপ 
কোনও পুরুষার্থ জ্ঞাপক কথা বলে না এমত 
স্থলে সেই সব বাক্য বিধির সহিত, ক্রিয়ার সহিত 
একযোগে অর্থ প্রকাঁশ করে । যাহা নিত্যসিদ্ধ 
বসন্ত তাহার কোনও কর্তা বা ক্রিয়া! বা বিধির 
অপেক্ষা নাই। এইরূপ বস্তর উল্লেখ থাকিলে, 
তাহা ক্রিযাবিধির শেষ অর্থাৎ প্রাপ্ত ফল হিসাবে 
গ্রহণ করিতে হইবে। স্থতরাং জ্ঞানকাগুস্থ 
্রন্মহ্চক বাঁকাবলীকে উপালনাদি কর্ষপর 
ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে । স্থতরাং শাস্ত্রকে 
্রন্মস্ব্ূপ অবগতির উপায় বলিয়া লইতে পার না। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_"ম সংখ্যা , 


উঃ--এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়াই, 

সুত্রকার চতুর্থ গুজে বলিতেছেন £ 
তৎতু সমন্বয়াৎ ১১৪ 

[অর্থাৎ শান্্রমাধ।মে বদ্ষবগতির বিরুদ্ধে 
পূর্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন তাহাব জবাবে স্ত্রকাঁর 
বলিতেছেন, সমস্ত বেদান্তবাকোব সমন্বয় কবিলে 
এই তাৎপর্ধই বাহির হয] 

তু মানে পূর্বপক্ষের শঙ্কালিবাস হেতু 
বলিতেছি। তত মানে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান 
জগদুৎপত্তিস্থিতিলব-কারণ ব্রহ্ম, যেমন বেদান্তশান্ত্র 
হইতে অবগত হওয়! যাঁয়। কীরূপে? সমন্বয় 
করিযা। সমস্ত বেদাস্তবাকোর তাষ্পষ এই 
এক অর্থ প্রতিপাদন করে। যথা “হে সৌম্য, 
অগ্রে অদ্ধিতীয এক সদ্বস্তই ছিলেন,” “অ্ো 
অর্থাৎ হ্টিবু পৃবে ইহা একমাত্র আত্মস্বগপ 
ছিল,” “সেই ব্রদ্দ এই (এই জগৎ)। ইনি 
পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন, ইনি অন্তরেও 
আছেন, বাহিরেও আছেন । অথবা, তাহার 
কারণ নাই, স্থতরাং তিনি কার্ধ নহেন, জন্য 
নহেন , তাহাব অন্তরও নাই, বাহিবগ গাই 
অর্থাৎ তিনি একরম", “এই আঁঞ্সাই ব্রক্গ, ইনি 
সকলের অন্থভূয্মমান” , “এসমস্তই ত্র ও অমৃত” 
ইত্যা্দি। এই সকল বেদীন্তবাকো যে সকল 
পদ বা শব আছে তাহাদের ব্রক্মপ্রত [বয়ে 
নিশ্চয় হইলে। অর্ধাস্তর কল্পনা করা অযূক্ত 
হইবে । করিলে শ্রতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ 
হইবে। [পদের শ্রুতিমাত্র যে অর্থবোধ হয় 
তাহার বর্জন শ্রতহানি দোষ ও যে অথবোধ 
হয় না তাহার গ্রহণে অশ্রুতকল্পনা দোষ হয়।] 

পুঃ_প্দগুলি ব্রহ্ষপর বটে, তবে তাহা 
উপাসনা বা কর্মকারীকে নিজন্বূপ মাত্র 
বুঝাইয়া দেয়। 

উঃ-মাত্র বুঝাইয়! দেয় না, ত্র্মবিজ্ঞান 
করাইয়া দেয়। “তৎ কেন কং পঙ্েৎ্-_“সে 
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দময়ে কে দ্বেখিবে, কি দিয়া দেখিবে কাহাকে 
দেখিবে” ইত্যাদি শ্রুতিঘারা প্রতিপাছিত হয় 
যে, তখ্ল অর্থাৎ ব্রহ্মাবগতির পর কোনরূপ 
কর্ম, কারক, ক্রিয়াির বোধ থাঁকে না। নিজ- 
স্বরূপ বলিয়! তুমি কি ব্রক্ষকে পরিনিষ্ঠিত বন্ত- 
বৃ (সিদ্ধবন্ত ) বলিতে চাও? এবং প্রতাক্ষ 
গ্রমাণই এবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ইহাই 
বলিতে চাও ? 

পৃঃ- হ্যা এবিষয়ে শান্তপ্রমাণ অবান্তর । 

উঃ--তত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রন্ধাত্ম- 


ভাবের কথা আছে। এইবপ জ্ঞান স্বাভাবিক 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। ইহা শাস্ত্র ছাড়া 
অবগত হওয়া যায় ন1। 


পৃং_ আমি যদি স্বরূপতঃ হেয়- ও উপাদেষ- 
রহিত একরস হইলাম, তবে শাস্ত্র বারা আমার 
কোন্‌ পুরুষার্থ সাধন হইবে? 

উঃ--বাঁপুহে, নিজন্বরূপকে হেয়-উপাদেয়- 
রহিত ত্রদ্ম বলিয়া জানিলে সর্বকেশ দুর হইবে। 
স্থৃতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধিত হইবে। 

পৃঃশযদি বলি যে অন্যত্র দেবতাপর 
বাক্যাদিতে যেষন দ্বেবতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া 
উপাসনার বিধি আছে, এক্ষেত্রেও সেক্ধপ 
ব্রদ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা আছে, উপাসনাবিধির 
লভ্য শেষ ফল হিসাবে । 

উঃ-তাহা বলিতে পার না। ্রন্স্বব্ূপ 
হেয়-উপাদেয়-শৃন্য হওয়া হেতু এক্ষেত্রে উপাদক 
ও উপাঁসন। বিধি প্রযোজ্য হইবে না। কেননা 
ব্রহ্ম ও আত্মা এক বলিয়া জানিলে কোনরূপ 
ছ্বৈতবোধের প্রবেশ সম্ভব হইবে না। 

পুঃ-কর্মকাপ্ডোক্ত বেদবাক্যসকলের প্রমাণত্ব 
নির্ভর করে তাহাদের বিধিসংস্পর্শ আছে 
বলিয়া । তোমার জ্ঞানকাণ্ডোক্ত আত্ম 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলিতেছ এখানে তের 
প্রবেশ নাই স্তরাং বিধি বা ক্রিয়ার ব্যাপার 


ঙ 


্রহ্মস্থজের শাঙ্কর ভাষ্য 
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নাই, অথচ বলিতেছ শান্্রমাধ্যমেই ব্রন্ধাত্ম- 
স্বরূপ জানিতেছ। শান্তই তোমার প্রমাণ 
একথা কীব্ধপ ? 

উঃসযতক্ষণ অবগতি না হয় ততক্ষণ শান্র- 
মুখেই শ্বরূপ জানিতে হয়। এব্যাপারে বিধি- 
সংম্পর্শ কেন থাকিতে পাঁবে না তাহা উপরে 
বলিয়াছি। অতএব জ্ঞানকাণ্ডোক্ত ব্রদ্বস্বর্ূপের 
ক্ষেত্রে বিধিসংস্পর্শ না থাঁকিলেও শাস্তরপ্রমাণ 
সম্ভব হইবে। ব্রহ্ম ভৌতিক প্রত্যক্ষের বিষয় 
নহে, সেহেতু তজ্জাতীয় অনুমানেরও বিষয় 
নহে, ক্তরাং শান্বই এক্ষেত্রে প্রমাণ । 

পূর্ব (মীমাংসক ) :_-ধরিলাম শান্্মুখেই 
ব্রন্ষকে জানা যাঁয়। কিন্ত, তোমাকে মানিতে 
হইবে যে, বেদাস্তশাস্্ব তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে 
প্রমাণ করে না। কর্মবিধিব অথবা উপাসনা- 
বিধির অঙ্গরূপেই তাহাকে প্রতিপাদন করে। 
ঘেমন যূপ ও আহবনীয় এই দুইটি বস্ত অলৌকিক 
বা অগপ্রসিদ্ধ। শান উহাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিভাবে? ন! কর্মবিধির অঙ্গভাঁবে। 

উ: -কেন একপ তাৎ্পর্ধ মনে করিতেছ ? 

পৃঃ প্রবৃত্তি বা নিধৃত্তি এই দুইটির কোনও 
পথে অবশ্তই শান্ত উপদেশ করিবে । শান, 
হয় প্রবৃত্ত কবাইবে, নয় নিবৃত্ত করাইবে। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান বা কেবল 


বস্তস্বরূপজ্ঞাপন- শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। দেখ, 
শান্্রতাৎপর্ধবিৎ পণ্ডিতগণ এব্প কথাই 
বলিয়াছেন, পক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই 


শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়”, «“চোদনা 
কি? না৷ ক্রিয়াপ্রবর্তক বাক্য, “তাহার অর্থাৎ 
ক্রিয়ার বা ধর্মের জ্ঞান জন্নানই উপদেশ। 
অর্থাৎ, ধর্মজ্ঞাপক বিধিবাকাই অপৌরুষেয় 
উপদবেশ। অন্ত সকল বাক্যের যথাশ্রুত 
অর্থ অগ্রাহ্য,” “সেইহেতু, প্রসিদ্ধ অর্থবোধক 
পদসকলকে ক্রিয়াবোধক বিধিবাকোর সহিত 
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মিলিত করিয়া একযোগে অম্বয় করিতে হয়।” 
স্থৃতরাং পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবুত্ত করায় 
এবং বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করায়, যখন 
শান্ত্ের সার্থকতা স্থির হইয়াছে, তখন বিধিবিশেষ 
হিসাবে ছাড়! অন্যকিছুকে হ্বতন্্ব বলিয় গ্রহণ করা 
অপব্যাখ্যা। বেদান্তবাকাযসকলকে এই সাধারণ 
নিষ্মমে ব্যাখ্যা করিয়। তাহাদের তাৎপর্য নির্ধাবণ 
করিতে হইবে। বেদীস্তবাক্যও বিধিপর 
হইবে । যেমন ন্বর্গকামীকে অগ্রিহোত্াদি ক্রিয়া 


করিতে হয়, সেইরূপ অমৃতকামীর পক্ষে 
ব্রন্ষজ্জানের বিধান করা হইয়াছে! এইরূপ 
বলাই যুক্তিযুক্ত । 


উ:-পুর্বেই বলিয়াছি_ছুইটি জিজ্ঞাসা 
বিলক্ষণ, বিভিন্ন । কর্মকাণ্ডে জিজ্ঞাস্য ধর্মপ্রাপ্ধি 
কির্ূপে হয়। আর জ্ঞানকাণ্ডে জিজ্ঞান্ত-_ 
নিতসিদ্ধ, অথাৎ পূ হইতেই প্রাপ্চপিদ্ধ ব্রদ্ধ। 
অতএব অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্মফল হইতে জ্ঞানফল 
বিলক্ষণ হইবে। 

পৃ-একপ হইতে পারে না। কার্যবিধির 
অঙ্গ বা প্রযুক্তি হিসাবেই ত্রহ্মকে প্রতিপাদন কর! 
হইয়াছে। যথা “আত্মা বা 
“যি আত্মা অপহতপাপ্যা, 
বিজিজ্ঞাসিতব্য:*, 


অরে দ্রষ্টব্যঃ”, 
সোহেষ্টব্ঃ। স 
“আত্মা ইত্যেব উপাসীত*, 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


“আত্মানমেব লোকমুপাপীত”, এব্রহ্ধ বেদ 
ব্রদ্ধেৰ ভবতি”"__এই সমস্ত বাক্যের উপদেশ 
বা বিধি ধিছ্কমান বলিয়া! জিজ্ঞান্থ জানিতে 
আকাজ্ছা করে “কে এই আত্রা%* “কি 
সেই ব্র্ম?” সেজন্য আম্মা ও ব্রন্ষের স্বর্ূপ- 
বোধক বাকাসকল রহিয়াছে। যথা, ব্রহ্ম নিত্য 
সর্বজ্ঞ সর্বগত নিত্যতৃপ্ত নিত্যত্ুদববুদ্ধ-ূক্ত্থতাঁব। 
তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। তীহাঁর 
উপাসনা করিলে শান্ত্রোন্ত অলৌকিক মোক্ষফল 
লাভ হয়। এইভাবে বেদীস্তবাকযসকলকে 
করণীয় বিধির অনুগত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। নতুবা, শুধু “সপ্চত্বীপা বন্থমতী” “এ 
রাজা যাইতেছে” জানিয়া যেমন পুরুষের হানি 
বা লাভ কিছুই হয় না, বেদাস্তবাকাসকল 
ক্রিয়ার অঙ্গ নহে বলিয়া জানিলে তাহাদের 
আনর্থক্যই প্রতীত হইবে। 
উঃ-_অবগতিমাত্রই যে কিরূপে ফলোদয় 
হয় তাহা! তোমাকে বলিতেছি। ইহা সর্প 
নহে, রজ্্-_ইহা জানার সঙ্গেসঙ্গেই ভ্রাস্তি- 
জনিত সর্পভয় নিরস্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও আমি অসংসারী কৃটস্থ সাক্ষী--এই 
জ্ঞান হওয়ামাত্রই সংসারভীতি নিরন্ত হয়। 
(ক্রমশ: ) 


ম৷ কালী 
স্বামী গীতানন্দ 


ছুই নিয়েই হচ্ছে "দুনিয়া" , যতক্ষণ পর্যস্ত 
এক রয়েছে, ততক্ষণ পর্ধস্ত আমিও নেই, তুমিও 
নেই, জগৎও নেই ; কি যে রযেছে, তাও মুখে 
বলা যায় না। কারণ, বলতে গেলেই একজনকে 
বলতে হবে এবং একটা বিষয় সম্বন্ধে বলতে হবে। 
স্থতরাং ছুই এসে গেল। তাই বলছিলাম যে 
ছুই না হলে জগৎ-সংলার চলে না। 


অদ্বিতীয় ব্রন্মের ইচ্ছা হল--“আমি একা, 
আমি বহু হব।” এই হলস্থ্টির আরম্ভ । “আমি 
বহু হব”__-অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্ম নিজেকেই 
অনেক রূপে স্থষ্টি করলেন, কারণ তিনি ছাড়া 
তো দ্বিতীয় কিছু নেই। 

ব্রদ্ধ এবং শক্তি অভেদ। যখন তাঁকে 
নিষ্কিয়্ বলে ভাবা হয়, তখন ব্রদ্ধ বল! হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


আর যখন স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন বলে ভাবা 
হয়, তখন তাঁকেই শক্তি বল! হয়, কালী বলা 
হয়। একই ব্রন্ষ। শ্রীরামক্ঞ্চদেৰ বলতেন - 
যেমন সাপ আব তার তীর্ধক গতি, ছুধ আর 
তাঁর ধবলত্ব। তাই বামপ্রসা্দ গাঁন ধরলেন ঃ 

'কাঁলী ব্রদ্ধ জেনে মর্ম ধ্নীধর্ম সব ছেড়েছি।” 

ব্রদ্দের এই স্থিরত্ব এবং চঞ্চলত্ব-_-একই সঙ্গে 
কালীর প্রতিমায় রূপ নিয়েছে । শিব শব হয়ে 
পড়ে আছেন এবং ত্বারই উপর শিবের শক্তি 
কালী, স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করে চলেছেন । শিব 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই কালী তার উপর এই 
জগত্-প্রপঞ্চ নিয়ে গেলা করছেন । 

পুরুষ এবং প্রকৃতি এক সঙ্গে না হলে কোন 
কাজই হয় না। প্রক্কতিই কাজ করে যান, 
আর পুরুষ স্থিক্র হয়ে থাকেন; কিন্তু পুরুষকে 
ছাড়! প্রকৃতি আবার কাজও করতে পারেন না। 
রামরুষ্খদেব যেমন উপমা দিয়েছেন £ “বাড়ীর 
গি্নী কাপড়ে হলুদ্র মেখে চারিদিকে ছুটোছুটি 
করে সব কাজকর্ষের তদারক করছেন, আর 
যাঝে মাঝে কর্তার কাছে গিগ্নে হাতমুখ নেড়ে 
সব বলে যাচ্ছেন। কর্তা হুঁকো টানতে 
টানতে সব শুনে যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ছুই 
একবার হছ' হু করে সায় দিয়ে যাচ্ছেন।” শ্রি 
যতক্ষণ, ততক্ষণ ব্রন্ধ ও তাঁর শক্তিকে আলাদ] 
বলে বোধ হলেও মূলতঃ ব্রক্ষ ও তীর শক্তি 
অতেদ। 

কালীরূপ হল দশমহাবিগ্ভার মধ্ো একটি 
রূপ। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করবেন । পৃথিবীর 
সবাই আমন্তিত হয়েছেন, কেবল হন নাই 
তারই এক মেয়ে উমা এবং তার স্বামী শিব। 
কারণ শিব পাগলের মত ঘুড়ে বেডান, ভাঙ্ 
থান আর ভিক্ষা করেন ইত্যাদি। শিব হচ্ছেন 
ভোলানাথ, নিমন্ত্রণ করেন নাই--বয়েই গেল , 
প্রজাপতি দক্ষেরই যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, শিবহীন 


মা কালী 
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যজ্ঞ কখনও হয়। কিন্তু মেয়ে উমা তা শুনবেন 
কেন? বাবা এত বড যজ্ঞ করছেন, আর তিনি 
যাবেন নাতা কি হয়। উমা যেতে চাইলেন 
দৃক্ষের যজ্জসভায় । শিব নিবেধ করলেন, “ঘখন 
নিমন্ত্রণ করেন নাই, তখন ওখানে গিয়ে কাজ 
নেই_যেয়ো না1” উমা যাবার জন্য জিদ 
করতে লাগলেন। শিবও কিছুতেই যেতে 
অনুমতি দেবেন না। তখন উম! শিবের সামনে 
দরশমহাবিদ্ভার রূপ ধারণ করলেন। প্রথমেই 
কালীমুর্তি। শিব এঁ মৃত্তি দেখে ভয় পেয়ে অস্ত 
দিকে ঘুরে দীভালেন- দেখেন সেদিকে রয়েছেন 
আর এক ভয়ঙ্কর মৃত্তি-তাবা। এইভাবে শিব 
যে দিকেই ঘুরে দীড়ান, সেই দিকেই দেখেন 
এক এক যুর্তি। অবশেষে শিব বাধা হয়েই 
অনুমতি দিলেন। 


ধ্যানে মা কালীর যে বর্ণনা ফেওয়৷ হয়েছে, 
তা যেমন ভষঙ্কর, আবার তেমনি অদ্ভূত। 
প্রথমেই বপা হয়েছে মা করাপব্দনী, আবার 
পরেই বলেছে মুখমণ্ডল স্থখপ্রসন্ন । বুদ্র এবং 
মধুর ভাবের অপূর্ব সমন্বয় এই কালীমৃ্তিতে 
প্রকাশ পেয়েছে । মা দিক্বপন] , গায়ের রং ঘন 
মেঘের মত কালে! এবং ফেশপাশ চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়েছে। হন্দর বলতে যে ধারণা! 
আমাদের রয়েছে, তাতে মা কালীর এই রূপ, 
আর যাইহোক, হন্দর বলা যা না। কিন্তু 
যারাই মায়ের এই রূপের সাঙ্গাৎ দর্শন পেয়েছেন, 
তারা বলেছেন, “মায়ের রূপে ভুবন আলো?” 
£এ বড় আশ্চর্য কালো” । মায়ের চার হাত-- 
বাম দিকের ছুই হাতে নরমুণ্ড এবং খড়গ আর 
ভান দ্বিকের ছুই হাতে বব এবং অভয় মৃদ্রা। 
গলায় রয়েছে নরমুণ্মালা। মা জিভ বার 
করে দাঁড়িয়ে আছেন শিবের উপর | এইরূপে 
মা কাঁলীকে চিন্তা করা হয়। একদিকে খডগ 


৩৮০ 


আবার অন্যদিকে বর এবং অভয়-_পালন 
এবং বিনাশের প্রত্ীক। আর মাতৃমৃতি, তাই 
সষ্টিরও প্রতীক । বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব সমা- 
বেশ হয়েছে এই কালীমৃতিতে। স্্টি-স্থিতি- 
বিনাশ-কানী ঈশ্বরের সব ভাবেরই সমাবেশ 
এখানে । ঈশ্বরের স্থষ্টি ও পালন এছুটি রূপ 
গ্রহণ করে সাধারণতঃ ত্বাঁর যে বিনাশের ভয়ঙ্কর 
রূপটিকে আমরা ভূলে থাকতে চাই, কালী 
হচ্ছেন মুখ্যতঃ সেই ভয়ঙ্করের প্রত্তীক , কালীর 
উপাসনা হচ্ছে তাই ভয়ঙ্করের্ উপাসন]। 
স্বামীজী কালীর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন 
তা জীবন্ত এবং ভযগ্রদদ। কবিতাটি লিখে 
স্বামীজী বাঁহা সংজ্ঞা হারিয়ে পডে যাঁন। 
সেই কবিতাটির কয়েকটি লাইন € অনুবাদ ) ঃ 
“কবালি। করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর 
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে 
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ গ্রতিপদে ব্রহ্মা 
বিনাশে ! 
কালি, তুই প্রলযকূপিণী, আয় মাগো আয় মোর 
পাশে। 
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে 
বাহুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃবূপা৷ তারি কাছে 
আসে ।” 
এফিক থেকে দেখতে গেলে মাকে পাবার 
অধিকারী, তাঁর যোগ্য সাধক জগতে খুবই কম। 
তবুও মাকে ডাঁকবার অধিকাধ তো৷ সকলেরই 
রয়েছে, আর কাল'রূপের মধ্যেই রয়েছে বহু 
তাবের সমাবেশ। মাতৃভাব তো আছেই। 
স্থৃতরাং সাধক মায়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় 
পায় না_-জানে ভয়ঙ্করী হলেও ইনি মা। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্-_"ম সংখ্যা 


শিবকে যদি আমাদের পরমাত্মা-র্ূপে কল্পনা 
করা যায় তা হলে, কালী হচ্ছেন আমাদের 
প্রকৃতি_--ন বুদ্ধি ইন্দ্িয়। শিব শবের মত পড়ে 
বয়েছেন-_ আত্মা নিধিকার। বাইরের চাঞ্চল্য 
তাকে স্পর্শ করে না। আর এই আত্মার উপর 
অধিষ্ঠিত হয়েই মন বুদ্ধি ইন্জিয় আদি নৃত্য 
করে চলেছে। আমাদের ইন্জরিঘবৃত্তিসমূহ যখন 
হঠাৎ সেই পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাঁকে স্পর্শ 
করে ফেলে, তখন তাঁর সমস্ত চাঞ্চলা থেমে যায়ঃ 
যেন লজ্জায় সে স্তন্ধ হয়ে দাভায়--যেমন মা 
কালী দীডিয়ে আছেন শিবের ওপন্ন জিভ বার 
করে। যখন আত্মার সাথে অনাত্মার মিলন 
হয়, পরমামার সাঁথে জীবাখ্বার, তখনই কালীর 
স্বরূপ উপলব্ধি কর' যায়। 

অনাদি কাপ থেকেই কত সাধক ভগবানকে 
কালীরূপে দর্শন করেছেন। ভগবান বিভিন্নবূপে 
ভক্তের সামনে উপস্থিত হন__কালী ভীরই একটি 
বিশেষ রূপ । রামপ্রসাদ মাকে এইকপে দর্শন 
করেছেন। বর্তমান যুগে শ্রীবামরুষ্দেবও 
কালীরূপে তাঁকে দেখেছেন, তার সাথে কথা 
কয়েছেন। আরও কত সাধক, কে তার 
খবর জানে! 

যতক্ষণ পর্যন্ত না! দর্শন হচ্ছে? ততক্ষণ পর্যস্তই 
কালী এবং ভগবানের বিভিন্ন রূপের আধ্যাত্মিক 
ব্যাথার প্রয়োজন । শ্রীরামরুষ্দেবের কাছে 
অথবা রামপ্রসাঁদের কাছে এ বাঁখা অর্থহীন। 
তাঁদেব কাছে মা-ই পরম সত্য, তাকে তারা 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ভগবানের রূপের 
ব্যাখা প্রয়োজন ততক্ষণই, যতক্ষণ না তাঁকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারছি। তাকে দর্শন 
করলে এসবই-_মনবুদ্ধি পর্যস্ত দুরে পড়ে থাকে । 


স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ 


গভীর ছুঃখের নহিত জানাইতেছি, গত ১২ই জুন কাল *-৩৫ মিঃ সময়ে ৮কাশীধামে 
রামকষ্চ মিশন সেবাপ্রমে স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ ৮৩ বদর বয্সে “ক্রনিক ইউরেমিয়া' 
রোগাক্রান্ত হুইয়৷ দেহত্যাগ করিয়াছেন । কয়েক বৎসর যাবৎ চলা-ফেবার সাঁমধ্য তাহার প্রায় 
ছিল ন1। 

বারাঁণসীর মণিকর্মিকাঘাটে গঙ্গাগর্ভে তাহার দেহ সঙগিল-সমাহিত করা হয়। এই 
উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুসংখাক সাধুর সমাগম হইয়াছিল । 

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ইন্্রায়াল ভট্টাচার্য; তাহার রচিত অনেকগুলি 
পুস্তক আজিও এই নাম বহন করিতেছে। তিনি শ্রীপরীমামেন্স মন্ত্রশিব্ব ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দজী মহাঁবাঁজের নিকট হইতে ১৯২৯ থুষ্টাবে তিনি নন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। 

১৪১৯ থুষ্টাৰে তিনি প্রহন্ট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন পমগ্র শ্রীহট্র জেলার শ্রীরামকষ্ের 
বাণী-প্রচারের কাঞ্জে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাহার উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, তপঃপৃত, নিঃস্বার্থ সেবারত 
সহজ সরল জীবনের সংস্পর্শ মান্থযকে উচ্চাদর্শে আকষ্ট করিত) তাহার পৃত জীবনের সংস্পর্শে 
আসার ফলে বেশ কয়েকজন যুবক অন্থপ্রাণিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্-সঙ্ঘে যোগদান করেন। 

কিছুকাল তিনি ঢাকা ও সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল বেলুড়ে রামকফণ 
মিশনের প্রধান কেন্দ্রের ওয়ার্কিং কমিটির সদশ্তও ছিলেন। উত্তরাথণ্ডে থাকিয়া তিনি কয়েক 
বৎসর তপশ্তা ও সাঁধন্ভজনে অতিবাহিত করেন। 

কর্মজীবন হুইতে অবসবগ্রহণের পর দীর্ঘ কয়েক বসর কাল তিনি সারগাছি আশ্রমে 
বাস করিয়াছেন। এখানে দৃূরদূরাস্ত হইতে সন্গাসী ও ভক্তগণ তাহার নিকট সমাগত হইতেন 
_ তীহার আজীবন-সাধনলন্ধ আধ্যাঁঝ্মিক জীবনের সংস্পর্শে নিজ নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
লাভের আশায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯৬২ খুষ্টাব্ব হইতে তিনি বারাণসী বামকৃষঃ মিশন 
সেবাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্ুলেখক ছিলেন-_রারৃ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে বাংলায় 
তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিগ্নাছেন। কয়েকটি ললিত ভাবোদ্দীপুক সঙ্গীতও তিনি রচনা 
করিয়াছেন, সঙ্গীতগুলি রামরুষণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্থপন্বিচিত ও অতি সমাদৃত। তীহার 
জীবনে উচ্চ আদর্শবাদের সহিত ব্যবহারিক জ্ঞানের সময় ঘটিয়াছিল। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের 
সমভাবে গরসাবের জন্ত সকলেই তাঁহাকে ভালবাস! ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন । 

তাহার দেহত্যাগে আমরা একজন উন্নতজীবন, হৃদয়বান, মিষ্টভাঁষী সন্ত্যাসীকে 
হাঁরাইলাম, ধাহার সমীপাগত হইচই মন-প্রাণ ভরিয়। যাইত। 

তাহার আত্মা! শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়াছে । 

ও শান্তি: ! শাস্তি: 1! শাস্তিঃ [! 


সমালোচনা 
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আলোচা গ্রন্থখানি মূলতঃ লেখিকার 
একথানি গবেষণাঁ-গ্স্থ । এই গবেষণার ফলেই 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ডি. ফিল্‌, 
উপাধি পেয়েছেন। গ্রস্থথানির মধ্যে সর্বত্র 
লেখিকার অধায়নের ব্যাপ্তির ও গভীর মনন- 
শীলতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। নিজের মত 
পরিবেশনে তিনি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় দিয়েছেন । গ্রন্থখানি মোটামুটি তিনটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে মনস্তত্বের 
দিক থেকে আত্মার স্ব্ূপ আলোচনা করা! 
হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্পর্কের 
দিক থেকে, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তত্ববিদ্যার 
দিক থেকে এ বিষয়ের আলোচনা করা৷ হয়েছে। 
প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা প্রসক্ষে লেখিকা! 
প্রাচা ও পাশ্চান্তোর প্রখ্যাত দার্শনিক ও 
মনস্তত্ববিধ্দের মতবাদ অসামান্য নিপুণতার 
সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন । লেখিকার মূল সিদ্ধাস্ত 
আলোচ্য গ্রস্থের ২৭৪-৩০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে পাওয়া 
যাবে। প্রথমে আত্মার অবিষয়তা৷ প্রমাণ কবে 
লেখিকা দেখিয়েছেন যে মানুষের অনুভূতির 
নিরবচ্ছিন্টতা ও অখণও্ডতা সমাক ব্যাখ্যা 
করতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে ছুটি তত্বের সমন্বয় , 
একটি হোল অদ্বৈত-বেদীস্তের সাক্ষি-চৈতন্য, 
অপরটি আধুনিক মনম্তত্ববিদের গতিশীল 
অচেতন-বাদ। অসামান্ কৃতিত্বের সঙ্ষে 
লেখিকা প্রমাণ করেছেন যে “অচেতন” আসলে 
চৈতন্হীন নয় ১ অচেতন অতি-চেতনের সঙ্গে 


অভিন্ন (পৃঃ ২৮৯)। কিন্তু আধুনিক মন্ততব- 
বাদীদের “অচেতন-'কে অবিষয় রূপে উপলব্ধি 
করা যায় না বলেই "অচেতন'-কে শুদ্ধ চৈতন্য 
নামে অভিহিত করা সুকঠিন। লেখিকার 
মতে, অছৈত-বেদাস্তের সাক্ষি-চৈতন্য নিক্ষিয় ; 
সেইজন্য শুধু সাক্ষি-চৈতন্তের সাহাষ্যে আত্মার 
বিভিন্ন প্রকীশের মধ্যে যে নিববচ্ছিন্নতা ও 
অথগ্ডতা রয়েছে তা বাখা। করা যায় না। 
অতএব, “গতিশীল অচেতন” হচ্ছে সাক্ষি-চৈতন্যের 
পরিপূরক । অচেতনের গতিশীলতার সাহাষ্যেই 
অন্রভবের নিরবচ্ছিন্বতা বাখ্া] করা যায়। 

এই প্রমঙ্গে একটি কথা উল্লেখ কব! 
প্রয়োজন। লেখিকা “সাক্ষীর সঙ্গে 'অন্তঃকরণ- 
বৃত্তি'র সম্পর্ক যদি আরও গভীরভাবে, বিশ্লেষণ 
করে দেখতেন, তাহলে “সাক্ষি-চৈতন্য নিক্ছিয়” 
_এই অভিযোগ হয়ত আনতে হত না। সাক্ষী 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থযুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে 
অঙ্ুস্থাত , কিন্তু অস্তঃকরণ-বৃত্তি শুধু জাগ্রৎ 
এবং স্বপ্নের মধ্যে কাজ করে। আমলে, 
অ্বৈত-বেদাস্ত-মতে অস্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যেই 
জীবের অনুভূতির নিরবচ্ছিন্নতা ও ক্রি্নাষ্ঈলতা 
ব্যাখ্যা করা যায়। 

সমালোচকের চোখে বইখানির মধ্যে যে যে 
অসর্জতি ধরা পড়েছে, তার কয়েকটির প্রতি 
পাঠকের ও লেখিকাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
লেখিকার মতে ডেকার্ট “সন্দেহাত্মক' ও “মিথ 
একই অর্থে ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৯৪)। 
কিন্তু ডেকার্টের বই গুলি পড়লে এই মত যুক্তিসহ 
বলে মনে হবে ন!। বয়েস “আইভিয়া”-ব 
আস্তর তাৎপর্য আত্মার অবিষয়তা-প্রসঙ্গে 
আলেংচনা করেননি, কাজেই লেখিকার 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


স্মালোচনা (পৃঃ ৯৩) অবান্তর বলে 
কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে 
00599 87906800158 19988 80 [0869702] 
(পৃঃ ৯৩) এই 


দ108৪৯৪*--_এই 


711990108৪৪ আ৪11 
বাক্যে 1098 কথাটি 
ভাবে প্রকাশ না করলে অর্থ বোঝা 
যায় না। কান্ট 4৪0১1906169? কথাটি 
আত্মার ক্ষেত্রে প্রায় “অবিষয়” অর্থে ব্যবহার 
করেছেন__লেখিকা এই মত পোষণ করেন 
(পৃঃ ৯৫)। এখানেও পাঠকের মনে 
বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা আছে। কারণ, 
কান্ট কখনও বিষয় ছাডা বিষয়ীর কথা 
ভাবেননি । সেইজন্য তীর মতে 829]156.0 
00185 ও পরম্পর 
নির্ভরশীল। লেখিকা অদ্বৈত-বেদীস্ত-মত উল্লেখ 
করে বলতে চাইছেন যে ঈশ্বরের স্থির মূলে 
কোন উদ্দেশ্ঠ নেই (পৃঃ ২৭৮), অথচ পরের 
পৃষ্টাতেই (পৃঃ ২৭৯) লেখিকা বলছেন যে 
ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে রয়েছে গতিশীলতা ও 
উদ্দেশ্য । সাক্ষি-চৈতন্যের কাজ কি? এই 
প্রসঙ্গে আলোচনা করতে - গিয়ে লেখিকা! 
মন্তব্য করেছেন যে শাংকর বেদীস্তে জীবের 
অন্থভূতির্র নিববচ্ছিন্নতা ও সমন্বয় সম্বন্ধে 
কিছু পরিমাণে অবহেলা দেখান হয়েছে। 
অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থগুলি পড়লে অবশ্য দেখ! 
যায় যে জীবের অন্ভূতির নিরবচ্ছিন্নতা, 
অথগ্ততা ও এঁক্য ব্যাখা! করা হয়েছে 
অধ্যাসের সাহায্যে । ২৭৬ পৃষ্ঠার 
পড্‌ক্তিতে “98০৪৪ ও ০68৪০, শব্দদুইটির 
প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত নয়। 

বইখানির ছাপা ও বাধাই রুচিসম্মত। 
প্রত্যেক দর্শনাহুরাগী পাঠকের মনে বইখানি 
আশা ও আনন্দের সঞ্কার করবে। 


_অমিয়কুমার মজুমদার 


55200009850 0016 


১৯৩---১৪ 


সমালোচন! 


৩৮৩ 


প্রত্যভিজ্ঞান্ধদয়ম্‌ (মূল ও বক্ষাহ্থবাদ 
বিবৃতিসমেত )- রাঁজানক ক্ষেমরাঁজ বিরচিত । 
অনুবাদক ঃ শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী । প্রকাশক £ 
মুছুলকাস্তি দেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধশান । 
পৃষ্টা ৬০ + ৮৮. ১ ষুলা ছুই টাকা। 

প্রত্যতিজ্ঞানৃদয়ম* গ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অন্য- 
তম শ্রেট গ্রন্থ। শৈব সাহিত্যে এই গ্রস্থের 
স্থান অতি উচ্চে। জীব স্বরূপতঃ শিবই, 
তাহ! যখন গুরুকপায় জানিতে পারে অথবা 
স্ব-্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, তখনই জীব শিবত্বে 
নিমজ্জিত হয়। জীবের একান্ত কামা মোক্ষলাভের 
জন্যই প্রত্যভিজ্ঞ বা জীব-শিবের অভেদত্ব- 
প্রত্যক্ষেন আবশ্যকতা । 

প্রসিদ্ধ গ্রস্থথানির মৃলান্গ স্বন্দর অনুবাদ 
পাঠ করিলে সংস্কতে অনভিজ্ঞ পাঠকেরও 
শৈব দর্শন অনুশীলন করিবার আগ্রহ হইবে। 
স্বনামখ্যাত দার্শনিক মহামহোঁপাধ্যায় শ্ীগোপী- 
নাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থখানির পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ ও স্থচিস্তিত 'প্রাকৃকখন? ( ভূমিকা ) লিখিয়! 
দিয়া ইহার উপযুক্ত মর্ধাদ। দিয়াছেন। বর্ধমান 
বিশ্ববিালয়ের “সংস্কত-প্রসার-গ্রন্থমালা'র মধ্যে 
প্রত্যতিজ্ঞানৃদযম্ণ গ্রন্থখানি স্থান লাভ করায় 
আমরা আনন্দিত । 

হিমালয়ের চারধীম-_স্বামী শ্যামলানন্দ। 
শীশ্রীষোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ ভট্টনগর, 
হাওডা হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, 
পৃষ্ঠা ৮৯, মূল্য দুই টাকা । 

“হিমালয়ের চারধাম” পুস্তকে প্রধানতঃ 
কেদারনাঁথ, বন্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী - এই 
চারধামের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে, এতদ্যতীত 
পথের অন্তান্ত তীর্থের বর্ণন৷ দেওয়া হইয়াছে। 
গল্প বলার মত করিয়া বিষয়বস্ত পরিবেশিত 
হওয়ায় পড়িতে বেশ ভাল লাগে। শুধু পর্যটকের 
দুটি লইয়াই ভ্রমণকাহিনী পরিবেশিত হয় 


৩৮৪ 


নাই, শ্রদ্ধীভক্তির ভাব সমগ্র পুস্তকখানিতে 
পরিস্ফুট। তীর্ঘযাত্রীরা অনেক বিষয়ে পুম্তকটির 
মাধমে পথনির্দেশ পাইবেন--যথা, কোন্‌ 
তীর্থে কিন্ধপ স্থবিধা অস্থবিধা, বাস-কুট, 
হাটা-পথ ইত্যাদী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক 
কিছু দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি তীর্থ- 


যাত্রীদের সঙ্গে রাখার যোগ্য । 
ভ্রীরামষকৃষণ-পার্ধদ স্বামী অভেদানন্দ- 
পত্র স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকলিত। 


প্রকাশক £ ব্রদ্ষচারী অব্যক্তচৈতন্ত, ডি ২৩৬ 
হাতিফটক, বারাপসী। পৃষ্ঠা ৬৩+১৩) 
মূল্য ছুই টাকা। 

মহাপুরুষগণের লিখিত পত্রাবঙ্গীর মাধ্যমে 
তাহাদের স্বরূপ এবং উচ্চ চিন্তাধারা সঙ্থন্ধে 
কিছুটা ধারণা করিতে পাঁরা যায়। শ্রীরামরুষ্ণ- 
লীলাপার্যদ পুজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের 
৪৯ থানি মূল্যবান পত্র তাহার জন্মশতবার্ষিকী 
উপলক্ষে সংকলিত ও গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
দেখিয়া আমর! আনন্দিত। গ্রস্থারন্তে পৃজ্যপাদ 
মহারাজ সঙ্দ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সগ্গিবেশিত 
হইয়াছে । 


আদ হও 056 ভ]106 66258।- 
0107/81080 05 9 
17920808008 
70081815. 70. 10 501109 95 0, 


আলোচ্য পুন্তিকাখানি যুগীচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী বাণীর সংকলন। 
ত্বামীজীর ভাবাদর্শ, কর্তব্য, প্রার্থনা, শিক্ষা, 
নারীজাতির আদর্শ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বাণীগুলি 
বর্তমান সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী হষ্টভাবে 
নিব্ণচিত হইয়াছে। পকেট-সাইজ পুস্তিকাটি 
তরুণ সম্প্রদায়ের দব্দা সঙ্গে বাখিবার 


উপযুক্ত । 


75810081001910188 


48810250089 0600 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--খম সংখ্যা 


ঠাকুর হরিদাস- রামকিন্কর দাস সংকলিত। 
পীপ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট, প্রীত্রীহরিদাল ঠাকুর 
মঠ, হ্বর্গত্বার, পুরী হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা 
১৬৫ ১ মূল) পাচ টাকা । 

শ্রীমন্সহাগ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম 
লীলাপার্ষদ ও পরিকর ঠাঁকুর হরিধাসের স্থান 
ভক্তিজগতে অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন 
ভক্তশিরৌমণি। কত লৌহময় জীবন যে 
তাহার স্প্শমণির স্পর্শে কাঞ্চন-জীবনে পরিণত 
হইয়াছে তাহার ইযবত্তা কর! যায় না। আলোচ্য 
গ্রন্থখানি মহাভক্ত শ্রীহরিদীসের একখানি 
প্রামাণিক জীবনচরিত। সংকলনকর্তা 
প্রীচৈতন্ত-চরিতাম্ৃত ও গ্রীচৈতন্ভাগবত--এই 
গ্রন্থদ্ধষ হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ 
কৰিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্ত পাঠক- 
গণের নিকট গ্রন্থথানি বিশেষ সমাদর লাভ 
কবিবে। 

(১) অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, (২) 
মমতাময়ী ম। সারদা, (৩) শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী 
বিবেকানন্দ সঙ্গীতালেখ্য ), (8) বৈয়াসকী 
বাসুদেবাষ্টমী- শ্রীহ্ধীরকুমার দৃত্ব, বীকুড়া। 
পৃষ্ঠা ১৭, ৩৩, ২১, ২০। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রী সাঁরদাদেবী, স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং ভগবান শ্রীরু্ণজ সম্বন্ধে গীতি- 
আলেখাগুলি বহুস্থানে পরিবেশিত হইয়! 'অসংখ্য 
শ্রোতার মনোরগুন ' করিয়াছে । ইহা! হুইত্তেই 
বোঝা যায় সুধী লেখকের মহৎ আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও রচনামাধূয কিরূপ। যে উদ্দেস্তে 
পুস্তিকাগুলি রচিত, তাহ! সাফলামত্ডিত হওয়ায় 
আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি। 

আরুণি (১৯৬৬-৬৭ )--নরেক্্পুর রাম- 
কৃষ্ণ যিশন বিদ্ভালয় পক্তরিকা, প্রকাশক £ 
সম্পাদক, বামকুষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেজ্পুর, 
২৪ পরগণা1। পৃষ্ঠা ৯০ । 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


'আকুণিতে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখ! 
পঞ্চম হইতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের । বাংলা, 
ইংরেজী ও হিন্দীতে লিখিত কবিতা ও 
প্রবন্ধগুলি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
প্রত্যেকটি লেখা সযত্বরুত এবং সুসস্পাদিত। 
ছোটদের রচনীগুপিতে ভবিষ্তৎ সম্ভাবনা 
পরিস্ফুট | 


ফাল্তনী ( ১৯৬৬৬৭ )-_নরেক্ত্রপুর, রাঁমরুষণ 
মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা, প্রকীশক ঃ 
সম্পাদক, রামকুষ্চ মিশন আশ্রম, নধেন্দ্রপুর, 
২৪ পরগণা । 


এ বৎসরের স্থুসম্পাঁধিত ও স্থমুদ্রিত “ফাল্তনী” 
পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগা রচনা £ 
ভগিনী নিবেদিতা, একটি কাল্পনিক সংলাপ, 
অংশীদারী কারবার, 4 ৮181৮ &০ [79090 
105958৫9, 

পত্রিকাখানি উহার পূর্ব মর্যাদা অক্ষ 
রাখিয়াছে। 


রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্ভালয় পত্রিকা 
(তৃতীষ বর্ষ, তৃতীয সংখ্যা, ১৯৬৭) প্রকাশক £ 
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর, হুগলী । 
পৃষ্ঠ] ১০৪+২৪। 

ভগবান শ্রীরামকৃদেবের পুণ্য জন্মস্থান 
শ্রীধাম কামারপুকুরে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠ্তিরাছে। সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি--এই 
অ্রিধারাসমন্থিত ব্হুমুখী বিদ্যালয়ের আলোচ্য 
পত্রিকাখানিতে তরুণ ছাত্র-লেখকদের লেখায় 
চিন্তাধারার নিজস্বতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বিষয় 
বন্ধ অবলঘ্নে রচিত শিক্ষকগণের অনেকগুলি 
ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ এবং কয়েকটি বাংলা 
কবিতা পৰ্রিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
চবিগুলি ইহাব শোভাঁবর্ধন করিয়াছে । আমরা 
পত্রিকাটির উত্তরোত্তর মাফল্য কামনা করি। 


সমালোচনা 


৩৮৫ 


15508 €(005701) 1967 ১7175 
স্বা।ড80808,005 0011929 171829,5106-70018- 
81)90 টড 12102 
10880 0011929, 2507:58 4 

মাদ্রাজের বিবেকানন্দ কলেজের নায় সারা 
ভারতে স্থপরিচিত। এই মহাবিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় 
অবলম্বনে লিখিত স্থচিস্তিত বচনাবলী “বিবেক” 
পত্রিকাঁয় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির 
কয়েকটি বিভাগ £ ইংরেজী, ভাঁমিল প্রভৃতি 
দাক্ষিণাত্যের কষেকটি ভাষা, হিন্দী, সংস্কৃত। 
প্রত্যেক বিভাগেই অনেকগুলি করিয়া লেখা 
দেওয়া হইযাছে। ইংরেজী বিভাগটিই 
সর্বাপেক্ষা বড-_পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। কলেজের 
অধ্যক্ষ কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত :0০911529 
7১৪৮১ বিবরণীতে মহাবিগ্ালয়ের বাধষিক কর্ম- 
ধারার একটি সুন্দর পরিচয পাওয়া ঘাঁষ। 

আশ্রম (১৩৭৩)-_রামরুষ্ণ মিশন বালকা- 
শ্রম । প্রকাশক £ কর্মসচিব, রামকুষ্চ মিশন 
বালকা শ্রম, রহভা, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৬০ | 

এবারের বাধিক পত্রিকাখানিত্তে আশ্রম- 
পরিচালিত মহাবিদ্যালয় এবং বহুমুখী বিগ্কালয়ের 
ছাঁত্রগণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ 
পাইয়াছি। অধ্যাপক ও শিক্ষকবৃন্দের রচনাবলী 
স্থচিন্তিত ও স্থলিখিত। 

স্মরণিক] (১৩৭৩)-_সিখি রামবুষঃ সঙ্ঘ, 
৭৬বি, কালীচন্রণ ঘোষ রোড, কলিকাত1-৫০ 
পৃষ্ঠা ৫০। 

ভগবান শ্রীরামকফদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
সিখি রামকষ সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত 
স্মর্রণিকাটিতে কয়েকট সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়! সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ 
নাই । এই স্মরণিকা প্রীবানকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য 
স্বামীজীর প্রতি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্ুলি। 


ঢু. 8715 899]0) 1৮910%- 


আবেদন 
পশ্চিমবঙ্গে রামকৃঞ্চ মিশনের খরা ত্রাণ সেবাকার্য 


উদ্বোধন” ও অন্তান্ত পত্রিকা মারফৎ আপনারা অবগত আছেন, রামকৃষ মিশন গত 
মে মাস হইতে বীকুড়া জেলায় হাট-আস্থরিযা অঞ্চলে ও পুরুলিয়া জেলা পর] অঞ্চলে খরাত্রীণ 
মেবাকার্ধ আরস্ত করিয়াছে । এছাডা আরও তিনটি অঞ্চলে-_বীকুডা জেলার দধিমুখী ও খাণ্ডারী 
এবং পুরুলিয়া জেল।র হুরা অঞ্চলে মিশনের সেবাকার্ধ সম্প্রসারিত হইবাছে এবং বাকুডা জেলার 
আরও কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকার্ষের প্রসারের কথা চিস্তা করা হইতেছে । 

এ পর্যস্ত এই সেবাকার্ধের জন্য ৯৭,০০০২ টাঁকা খরচ হইয়া শিযাছে, আসিয়াছে 
মাত্র ২৯,৫০২। এ অবস্থায কাজ বাডানো সমীচীন না হইলেও এ সব অঞ্চলের লোকের 
নিদারুণ অবস্থার কথা বিবেচনা কবিষা মিশন ইহা না করিযা পাবে নাই। 

সেজন্য জনসাধারণের নিকট পুনরায় অর্থসাহাঁষ্যের জন্ত আবেদন জানাইতেছি। পৃ 
তাহারা ঘেমন মুক্তহস্তে সাহাযা করিয়া আমাদের সেবাঁকার সফল করিযাছেন, এবাবও তাহার 
বাতিক্রম হইবে না নিশ্চমই। 

এই খরাত্রাণ কার্ষের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দত্রগুলির যে কোনটিতে অর্থ বা দ্রব্যাদি পাঠাইলে 
মাদবে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । চেক পাঁঠাইলে 48878718008, 007891০0? এই নামে লিখিতে 
হইবে। টাকা পাঠাইবার সময, পশ্চিমবঙ্ষের খরাজাণ সেবাকার্ধের জন্য ঘে উহা! প্রেরিত, 
তাঁহা উল্লেখ করিবেন। 

মধ্যবিত্ত জনসাঁধারণও যাহাঁতে অনায়াসে মাহাঁধা করিতে পারেন সেজন্য ৫২*টাকার ও 
১২ টাকাঁব কুপন ছাপানো ইইযাঁছে। লামরুঞ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে উহা পাওযা যাইবে । 

এই সব কেন্দ্রে যে কোনটিতে সাহাঁধা পাঠাইতে পারেন £ 


১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোৌঃ-_বেলুভ মঠ, জেলা__হাঁওডা, পশ্চিমবঙ্গ 

২। রামরুষ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ 

৩। রামৰষ্চ মিশন ইনষ্িট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯ 

৪। রামরুষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ_বিবেকানন্দ নগর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ 
৫) রামকষ্চ মিশন, বীকুডা, পশ্চিমবঙ্গ 

৬। রাঁমকষ্ মিশন, রামকষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিলী-১ 

৭। রামক্কঞ্চ মিশন, খার, বোস্বে ৫২-এ.এস. 

৮। শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট । 


বেলুড়, স্বামী গম্ভীরানন্দ 
৩০, ৬. ৬৭ সাধারণ সম্পাদক, বামকৃ্চ মিশন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্ষ 
বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রামু মিশনের 
দুভিক্ষ-ত্রাণকার্ধ যথাযথভবে পরিচালিত 


হুইতেছে। গত মে মাঁমে ছুর্ভিক্ষপীডিতদ্িগকে 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত ভ্রব্যাদি 
বিতবিত হয় ঃ 

(.) বিহারে কে) হাজরীবগ জেলায় 
ইটখোরী ও চম্পারণ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে 
৬৭১,০৮৫ কেজি গম, ১৩,৯২৮ কেজি বাজরা, 
১ খানি ধুতি, ৩০টি পোশাক, ১ খানি গরম 
কম্বল, ১২৩টি পুরাতন বস্বাদি বিতরিত 
হইয়াছে। সাহাযাপ্রাপ্প বাক্তিগণের সংখ্যা-- 
১৫১৬১১। হাণ্টারগঞ্জ ব্লকে ৩,৫৬৭ জনকে 
কলের! ইঞ্জেকশন দেওযা হইয়াছে । 

(খ) সীওতালপবগণা জেলায় রিখিয়া 
কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গেব জেলায জামুই, ঝাঁঝা 
ও চকাই সেবাঁকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬১,৬২৯ কেজি 
গম, ৫৪৮ কেজি জোয়ার, ১,০*০টি মা্টি* 
ভিটামিন ট্যাবলেট, ১৫০ কেজি গুঁড়া দুধ, 
২৫ পাউগ্ড জেলি, ৫৪টি ধুতি ও শাডী ইত্যাদি, 
৩১৮ খাঁনি কম্বল, ১০০টি শিশু-পরিচ্ছদ, 
১,১৭মটি পুরাতন বন্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে। 
সাঁহায্প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মংখা]--১০,৮৬৬ ! 

(২) উত্তর প্রদেশে মির্জাপুর জেলায় 
কাশহারা সেবাকেন্দ্রেরে মাধ্যমে 
কেজি গম, ৬৯৫ কেজি গুডা দুধ, ১০৭ কেজি 
বিস্কুট, ৩৭৫ কেজি শিশু খাদ্য, ২০,৩০২টি 
ভিটামিন ট্যাবলেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
উুধধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য প্রাপ্ত 
ব্কিগণের সংখ্যাঁ-৫১১৮১। 


২৬,৪৩৯ 


(৩) পশ্চিমবঙ্গে (ক) পুরুলিয়া জেলায় 
পরা ও ঝাঁপডা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৬৯'৫ 
কেজি চাল বিতরিত হুইয়াছে। সাহায্যপ্রাঞ্ 
ব্যক্তিগণেব সংখ্যা ৫১৩। 

(খ) কীকুভা জেলায় হাট-আস্মরিয়া সেবা- 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫১০০১৫ কেজি গম ২,৮৫৮ 
জনকে বিতরণ করা হইয়াছে । বীকুডা জেলায় 
দধিমুখী নামক স্থানে আরও একটি সেবাকেন্দ্র 
খোলা হইযাঁছে। 

বাঁকুডা জেলায় জয়রামবাঁটা এবং রামহরিপুরে 
সাহাযাকেন্ত্র খোলা হইতেছে। 

কার্ধবিববণী 
লগ্ডন রামকৃষ্ণ বেদাত্ত কেন্দ্র 

লগুন রামকষ্চ বেদীস্ত কেন্দ্রের ১৯৬৬ 
খুষ্টাঝের অষ্টার্ঘশ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লঙগ্ুনের এই 
কেন্দ্রটি ১৯৬৮ গৃষ্টা্ে স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ 
কর্তৃক ইংলগ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 
৬৮নং ডিউকপ আভেনিউ, মাপওষেল হিল, 
লগ্ন এন, ১০-এ নিজন্ব ভবনে উঠিয়া আসে । 
১৯৬৫ খুষ্টান্ধে ৫৪ নং হল্যাও পার্ক, লগ্ডন ডব্লিউ, 
১১-তে একটি নৃতন বাঁডী ক্রয় কবিয়া সেখানে 
শাখাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে । আলোচা বর্ষে 
লগ্ুনের প্রধান কেন্দ্র এবং শাখা- উভয় স্থানে 
নির্ধারিত কর্মধাঁর1 যথাঁদীতি অস্ত হইয়াছে। 

লগ্ডন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 
5৩৫৪০ ৮% 10: 1188৮ 00 ০৪৮, পত্রিকাঁখানি 
১৯৬৬ থৃষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বরে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছে । ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মৃল্যের 
পুস্তকাঁবলী কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে। 


৩৮৮ 


ক্রেতাগণের মধ্যে অনেকে ইওরোৌপের বিভিন্ন 
দেশের এবং ইউ, এস. এ.১ নিউজিল্যাণ্ড, 
অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেবিকার 
অধিবাদী। 

কমনওযেলথ পোঁপাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত 
হইয়া গত ১১ই জুন, ১৯৬৩ লগুন রামকৃষ্ণ 
বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী 
মহারাজ ট্র্যাফাঁলগাঁর স্কোযাবের সঙ্গিকট সেন্ট 
মার্টিন-ইন-দি-ফিল্ডদ-এ বিভিন্ন ধর্মের 
আলোচনান্ষ্ঠানে হিন্দুধর্ষের আলোচনা-সভাঁটি 
পরিচালনা কবেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। এই সতাষ ব্রিটেনের মাননীয়! 
বানী, ভিউক-অব-এডিনবার্গ এবং বহু বিশিষ্ট 
বাক্তি যোগদান করিখাছিলেন। 

মার্লবরো-ভবনে ঘে সধর্দনা-সভা! হইয়াছিল 
বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইযা স্বামী ঘনানন্দজী 
তাহাতেও যোগদান কবেন। এই সভাতেও 
রাজপবিবার উপস্থিত ছিলেন। 

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ওযেন্টমিনিস্ট।বরের 
ডিন-এর আমন্ত্রণে ওযেস্টমিনিস্টার এ্যাবে-তে 
মানবীয় অধিকার দিবসে (07801318066 
705) স্বামী খনানন্দজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব 
করেন এবং শাস্তগ্রস্থ হইতে বাণী পাঠ করেন। 

স্বামী ঘনাননজী জুরিখ, এথেন্স, গ্রেজ-স্থিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের বেদোস্ত কেন্দ্র (প্যারিস 
হইতে ২২ মাইল) ভ্রমণ করেন। তিনি 
বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন এবং ধর্মীলোচনা 
করেন। পূর্ব লগ্নে একটি বিদ্ভালয়ে তিনি 
হিন্দুধর্য স্বন্ধে ভাষণ দেন। 

স্বামী পরাহিতানন্দ ৫৪ নং হলাও পার্কে 
৩৪টি ববিবাসরীয় সভার পৰিচাঁলনা করেন। 
িসেস্টীবে এবং অন্যান্য স্থানে ও সধদীমটন 
বিশ্ববিদ্ভালযে মোট ১৩টি বক্তৃতা দেন । 

পূর্ব পর্ব বৎসরের গ্ভায় এই বৎসরও 


উদ্বোধন 


| ৬৯তম বর্ষ_৭"ম সংখ্যা 


ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেব, শ্রীপ্রীমা সারদাদেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রক্ষানন্দ এবং 
স্বামী শিবানন মহারাজের জন্মতিথি যথাঘথ- 
ভাবে উদ্যাঁপিত হয়। শ্রীরুষজয্তী, দুর্গষ্টমী, 
খু্জন্মদ্রিনও যথারীতি উদ্যাপন বকা 
হইযাছে। উৎ্সবসমূহে এবং অনুষ্ঠিত ক্লাস- 
সমূহে যোগদানকারী শোতৃবৃন্দের মোট সংখা! 
আট সহস্রাধিক হইবে। লগুনের উভয় আশ্রমে 
অঙ্নরাগীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

রহড়া রাগরুষ্ণ মিশন বালকা শ্রমের বাধিক 
কাধবিবরণী ( এপ্রিল, ১৯৬৩ মার্চ, ১৯৬৬) 
প্রকাশিত হুইয়াছে। কলিকাঁঙার ১২ মাইল 
উত্তরে প্রশস্ত ৭০ একর ভূখণ্ডের উপর এই 
কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষায়তন গডিয়া উঠিয়াছে। 

এই আবাসিক বিদ্াথী আশ্রম ১৯৪৪ 
ৃষ্টাব্বে সেপ্টে্বব মাসে মার ৩৭টি নিবাশয় 
অনাথ বালককে লইয়া আস্ত করা হ্য, বর্তমানে 
ইহা। পশ্চিমব্র্ষের একটি আদর্শ ও অন্ততম বৃহৎ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে  পরিগণিত। এখানে 
৭৩১টি অনাথ বাঁলক সম্পূর্ণ বিনা-বায়ে এবং 
১৫১টি বালক খরচ দিয়া থাকিয়া লেখাপড়া 
শিখিঘা মানুষ হইবার স্থযোগ লাভ করিতেছে । 
ই! ছাঁভা বেসিক ট্রেনিং কপেজেব ২১২ জন্‌ 
ছাত্র, ২৩ জন গ্রস্থাগারিকতা-শিক্ষণকেন্দ্রের 
ছাত্র এবং ২০ জন ত্রেবার্ষিক ডিগ্রী কলেজের 
ছাত্রও আশ্রমিক ছাত্রগণের অস্তভুক্ত। বঙউমানে 
আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ১,১৩৭। দশজন 
ত্যাগত্রতী এবং ২৭৬ জন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ 
কর্মী ছাত্রদের দেখাশুনা ও শিক্ষাদান করেন। 

বুনিয়াদী শিক্ষা (73880 713008600. ) : 
বুহড। আশ্রম বুনিয়াদী শিক্ষাৰ একটি বিশিষ্ট 
কেন্দ্র এই বিভীগে অনেকপ্তল বিছ্যাস্বতন 
রহিয়াছে। একটি প্রাক-বুনিয়াদী (নার্দারি) 
বিদ্যালয়, ৩ হইতে ৫ বৎসরের ছেলেদের 


শ্রাবধ, ১৩৭৪ ] 


জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৪৫) ৫টি ইউনিট- 
রমন্বিত জুনিয়র বেসিক স্কুল, ৬ হইতে ১১ 
বত্সরের ছেলেদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৮৩৩ ১ 
৪টি ইউনিট-সমস্িত সিনিয়র বেসিক স্ুল, 
ছাত্রসংখ্যা ৪৫৮। ১৯৬৬ খুষ্টাব্ধে জুনিয়র 
বেসিক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীর সংখা! ছিল 
৯৬। আাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ 
মহাঁবিষ্ভালয়ে শিল্পশিক্ষ/া বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা 
আছে। কারুশিল্প, সৃচীশির, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, 
কৃষি প্রভৃতি শিখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
১১৬ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালান করেন। 

বহুমুখী উচ্চ বিদ্ভালয়ে ছাত্রদের বিষয় 
নির্বাচনের জন্য চারটি ধার আছে: বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, যন্ত্র ও শিল্প-বিদ্যা, বাণিজ্য । ছাত্র- 
সংখ্যা ৩৭৪, শিক্ষক-সংখ্য1 ৪১। 

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক মহাবিগ্ভালয় ১৯৬৩ 
ৃষ্টান্দে খোল! হইয়াছে। ১৯৬৫ খুষ্টাবে ছাত্র- 
সংখ্যা ছিল ৩৫৩। ১০* জন বিদ্যার্থী লইয়া 
একটি ছাত্রাবাস হুটুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 

জুনিয়ার টেকনিক|াল স্কুল এবং ভোকেশস্তাঁল 
স্কলে ২৯২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে । 

জেলা গ্রস্থাগারটি পূর্ণাঙ্গ কপ লাভ করিয়াছে, 
ইহার পুস্তকসংখ্যা ১১,৬৮৬ এবং গ্রাহকসংখ্য। 
১১০০০ । 

বেলঘরিয়া! রামরুষ্চ মিশন কলিকাতা 
বিদ্যার্থা আশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ খুষ্টাব্দের বাঁক 
কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে গুরুকুল প্রধায় 
পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও 
মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিয়া 
কল্জে ও বিশ্ববিদ্যালঘে পড়িবাঁর স্থযৌগ পায় । 
আংশিক ব্যয় ব) পূর্ণ ব্যয় ব্ছনকারী নৈতিক 
শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখাক ছাত্রও এখানে 
থাকে । আহার-বাসস্থান, পৌশ*ক-পরিচ্ছদ 


্ররামকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৯ 


এবং পুস্তকাদি_-ছাত্রদদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র ছাত্রের এখানে পাইকসা থাকে। 
প্রাচীন গুরুকুল প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা- 
বাবস্থার সমস্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষায়তনে 
বিশ্ববি্ধালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাদের 
চরিত্রগঠনেবও বিশেষ বাবস্থা আছে। স্থানীয় 
অঞ্চলে সমাঁজসেবার কাজেও বিদ্যার্থার! অংশ 
গ্রহণ করে | 

আলোচ্য বর্শেষে মোট ৯৩ জন আশ্রমিকের 
মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৬৯ জন, ১৪ জন 
আংশিক এবং ১০ জন পূর্ণ খরুচ বহন 
করিয়াছে। বিগ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর 
বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক 
১৯৬৪ খৃষ্টানদের ৪ জন এম. এসপি পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে চাঁরজনই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন 


ফাস্টক্লাস পাইয়াছে। 
বিছ্যার্ধী আশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩,২০৭ খানি 
স্থনির্বাচিত গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। ২০টি 


সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্র পত্রিকা রাখা হয়। 

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 
বামকষ্জ মিশন শিল্পপীঠ। সরকাব-অন্ুমোদিত 
এই পলিটেকনিকে মিভিন, মেকানিক্যাল ও 
ইলেকদ্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ৩ বৎসরের 


ডিপ্লোমীকোর্প-এ শিক্ষা্দীন-কার্ধ সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । বর্মান বরে শিল্প- 
পীঠেব ছাঁজসংখা। ৭২০। 

উৎ্সব-সংবাদ 


বরাহনগর রামকুষ্জ মিশন আশ্রম-গ্রাঙ্ণে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্সৰ ও আশ্রম- 
বিছ্যালয়সমূহের বাতিক উত্দব গত ১১ই মে 
হইতে ১৫ই মে পর্বস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
১৯ই মে সন্ধায় শ্ীবীমক্ষ্। মঠ ও মিশনের 
সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দজী 
মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভ1 অনুচিত হয়। 


৩৪৬ 


বেলুড মঠের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গুকারানন্দজী মহাঁর1জ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
ডঃ অসিত বন্দোপাধ্যায়, স্বামী ধানাত্মানন্দজী 
শু সভাপতি মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ ভাষণ দানে শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ করেন । 
সভাপতি মহারাঁজ বলেন ধে স্বাম়ীজীব বাণীর 
জীবনকপায়ণই বর্তমান সর্ববিধ সমস্যা 
সমাধানের একমাত। উপাশ। সভার পর 
কলিকাঁতার “নিব্দেন সঙ্গীত শিক্ষার আসর" 
কর্তৃক শ্রীশ্রঠাকুবের মধ্যলীলা গীত হয়। 

১২ই মে অন্ন্ঠিত সভাষ স্বামী সাধনানন্দজী 
সতাঁপত্তিৰ আপন অলঙ্কত করেন। অধ্যাপক 
প্রণবরঞ্চন ঘোঁন এবং স্বামী বিশ্বাশ্যানন্দ 
শ্রীমৎ স্বামী অভেদাঁনন্দজী মহারাজর জীবনের 
বিভিন্ন দিক স্ন্নরভাবে আলোচনা করেন। পরে 
শ্রকুষ্ণধন ভট্টাচা ও তাহার সহ-শিল্লিবুন্দ স্বামী- 
অভেদীনন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন কবেন। 

১৩ই মে রবীন্দ্র জম্মোৎস্ব-সভাঁষ আশ্রমের 
বিভিন্ন বিদ্ভালযের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ রবীন্দর- 
গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বিছ্ৎবুন্দ রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। 
রেকর্ড-শিল্পী শ্রীদলিলকুমার মিত্র বেহালায় 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর পরিবেশন করেন। রাত্রে 
বিশ্বত্রী মনতোধ রায়ের পরিচালনায় ভারতশ্রী 
বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ বেঙ্গল জিম্নালিয়ামের 
সভ্যবৃন্দ ও আশ্রমের ছাত্রবুন্দ কর্তৃক ব্যায়াম 
প্রদ্নশিত হয় । 

১৪ই মে ছাত্রদিবল। এই দিন সকালে 
আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধো 
আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়। 
অপরাহে কুপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় কীর্তন 
করেন । পরে হ্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 
সভাপতিত্বে এবং স্বামী পুণ্যানদ্দজীর প্রধান 


উদ্বোধন 


[ ৬০তম বর্--৭ম সংখ্যা 


আতিথো ছাত্রদের আলোচনাসভা অচষ্ঠিত হয়। 
রাত্রে মিকদার বাগান সঙ্গীতসমাজের 
শ্রীর ঘর” খ্াত্তাঁতিনয় হয়। 

১৫ই মে সোমবার পারিতোঁিক বিতরণী 
সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মাধামিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক 
শ্ীন্বনীল বাঁধ । বারে শ্রীবিশ্বনাঁথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
রামায়ণকথা পবিবেশনের পর পীচদ্দিনবাপী 
উত্সবের সমাপ্তি ঘোষিত হয। 

মালদহ শ্রীরামরু্জ আশ্রমে অন্যান্য 
বমরেব ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রঠাকুরের জন্ম- 
বার্ষিকী উত্সব গত ৬ই জুন হইতে ১২ই জুন 
পর্বস্ত সপ্তাহকাল অন্রষ্ঠিত হইয়াঁছে। 

৬ই ও ৭ই জুন রাত্রে স্বানীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
পবশিবানন্দজী শ্ররামকুষ্চ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্ীম 
সারদাঁদেবী সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে প্রাঞ্জল 
ভাঁষায ছুইটি ভাষণ প্রদান করেন। ৮ই ও ৯ই 


«জুন বাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লৌকরধন 


শাখার অধ্যক্ষ শ্রীগণেশচত্্র দাস মহাশয়ের 
সুপরিচীলনাষ সাঁধককবি বামপ্রসাঁদের গীতি- 
আলেখা এবং রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন 
ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্ধনে তরজাগান 
পরিবেশিত হয । 

৯ই, ১০ই ও ১১ই জুন বাঁত্রি ৭| টায় বেলড 
মঠাগত স্বামী বিশ্বাশ্রযানন্দজী ফুাক্রমে জননী 
সারদাদেবী, হ্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ 
এবং শ্রীরামরু্জ ও যুগধর্ধ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ 
দেন। ভগবান শ্রীরাঁষকষ, সাঁরদাদেবী ও 
ও যুগীচার্য বিবেকানন্দের আদর্শে ত্যাগ, সেবা, 
সংযম, শৃঙ্খল! ও পবিত্রতার মাধ্যমে জীবনগঠনই 
যে বর্তমাঁন যুগধর্ম_একথা তিনি যুক্তিসহায়ে 
উপস্থাপিত করেন। এই তিন দিনই জন- 
সাধারণের উপস্থিতিতে সভা-প্রাঙ্গণ পূর্ণ ছিল। 
১০ই, ১১ই ও ১২ই জুন বক্তৃতান্তে বর্ধমান- 


শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] 


নিবাসী শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুর ও তাহার অন্প্রদায় 
কর্তৃক সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে 
অকালবোধন, রাবণবধ ও মহিষাস্থরবধ অতি 
স্ুনিপুণভাবে বণিত হয়। এতদ্বাতীত ১১ই 
জন রবিবার প্রতাষে মঙ্গলারতির পর 
তজন, পাঠ, পুজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং 


বিবিধ 


কার্ধবিবরণী 


বারাসত রামকঞ্চ-শিবানন্দ আশ্রমের 
বার্ষিক কার্ধবিবরণী ( ১৯৬৫-মার্ট হইতে 
১৯৬৬-এপ্রিল ) পাইয়া আমরা আনন্দিত। 

আলোচা বর্ষে নিযমিত পুজাপাঠ, ভজন 
ও ধর্মালোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্ীদুগাপুজা, 
শীশ্রীকালীপৃজা এবং শ্রীরামষ্ণদেব, শ্রীমা ও 
স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

গ্রন্থাগারে খানি পুস্তক রাখা 
হইযাঁছে। ১৫টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হইতেছে। 
বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত 
হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে +১৫৭৮ জন রোগীকে 
উষধ দেওয়া হয। নবেন্দরপুর রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের সহায়তায় জনকে 
(অধিকাংশই শিশু) গুঁডা দুধ হইতে দুগ্ধ 
তৈরী করিয়। বিতরণ কর] হয় । 

আশ্রমটির ক্রমোন্নতিতে স্থানীয জনপাধারণ 
বিশেষভাবে উপরূত হইতেছেন। 


১,১০০ 


৬৫১৯৬৮ 


উতসব-সংবাদ 
ডিক্রুগড় 8 গত ৭ই এপ্রিল হইতে নই 
এপ্রিল পর্যস্ত দিবসত্রয় ভগিনী নিবেদিতা 
জন্মশতবার্ষধিকী উপলক্ষে পশ্রীদারদা-সংঘ"” 
কর্তৃক এখানে বিশেষ সভার আয়োজন কর 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯১ 


ছুপুরে হাতে হাতে প্রসার্দ বিতরণ করা হয়। 

কাটিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, 
কুচবিহার, মুশিদাবাদ এবং মালদহের বিভিন্ন 
শহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে বহ ভক্তের উপস্থিতি 
আশ্রমটিকে এই কয়দিন আনন্দমুখর করিয়া 
রাখিয়াছিল। 


সংবাদ 


হয়। তিন দিনই অন্ষ্ঠিত সভাষ প্রত্রাজিক! 
বেদপ্রাণাব হ্ৃদক্নগ্রাহী ভাষণ সমবেত শ্রোতৃ- 
বৃন্দকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। প্রঃ বেদপ্রাণ! 
প্রথম দিন আলোচনাঁপভাষ শ্রশ্রীমা ও 
ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন জনসভায় ভগিনী 
নিবেদিতাঁর ত্যাগমন্ম জীবনের এবং সমকালীন 
্থ্গে তাহার প্রভাবের উপর আপোকপাত 
করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দ্েন। প্রথম দিনের 
সভায় মভানত্রীত্ব করেন শ্রগোরীপ্রভা চালিহা । 
দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন 
অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযোগীরাঁজ বন্থ। 

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের উদ্যোগে গত ২১শে ও ২২শে 
এপ্রিল স্থানীম শক্তিসংঘ প্রাঙ্গণে স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভা-উত্সব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ২১শে তারিখে শোভাধা্া, 
পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি 
হয়। পরে বিবেকবাণী গীতি-আলেখ্ 
পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় জনসভায় 
প্রধান অতিথি স্বামী গোকুলানন্বজী, ধান 
বক্তা অধ্যক্ষ শ্রআময়কুমীর মজুমদার ও 
সভাপতি উপাধ্যক্ষ শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক 
লইয়৷ হৃদগ্গ্রাহী ভাষণ দেন। পরে পরিষদের 


তন২ 


সভ্যগণ কর্তৃক “মহাভারতী* নাটিকা অতিনীত 
হয়। 

২২শে এপ্রিল অপবাড়ু ৫ ঘটিকায় এক 
ছাত্রসম্মেলন হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জনসভায় 
প্রধান অতিথি শ্রীকিরণচন্ত্র ঘোষাল মহাঁশয 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। 
পরে ব্যাক়্ামকৌশল এবং “শ্রীরামকৃষ্ণ” ও 
“ভগিনী নিবেদিতা” গীতি-আলেখা পরিবেশিত 
হয়। এই দিনের জনসভা ও উৎসবে 
পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর 
মহেন্দ্রন্্র মালাকার | 

কল্যাচক শ্ররামকষ্চ সেবাদমিতির 
উদ্যোগে ১লা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ ও 
১২ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ শ্রীরাম কষ 
দেবের জন্মোৎসব পৃজা-পাঠ, হোম, প্রসাদ- 
বিতরণ, ধ্নস্ভা ও ছাঁষাচিত্র সহযোগে 
বক্তৃতার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে 
১লা বৈশাখ অন্ুঠিত সভায় শ্রীজ্যোতির্সয় 
নন্দ (সভাপতি), স্বামী উপানন্দজী ও 
অধ্যাপক শ্রীস্থশান্তকুমার দাস শ্রীরামকৃষ্ণ, 
সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন 
ও বাণী আলোচনা করেন । 

খরা বৈশাখ হইতে «ই বৈশাখ পর্যস্ত 
নবেজুপুর রামকষ্জ মিশন আশ্রমের শিশু 
উন্নয়ন পরিবল্পনার চলমাঁন বাহিনী কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া স্থানীয় বলক-বালিকাদের 
মধ্যে একটি শিক্ষা-শিবির অন্থুষ্ঠিত হয়। ৪51 
বৈশাখ ব্রদ্ষচারী পূর্ণ চৈতন্য শ্রীরামরষ্ণের 
পূজা, কথামত পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী ও 
বাণী আলোচনা করেন । 

১২ই বৈশাখ সকালে অনুষ্ঠিত সভায় 
স্বামী অমলানন্দজী ও শ্রীধবীকেশচন্দ্র মাইতি 
(সভাপতি ) শিক্ষান্ত ধর্মের স্থান এবং ব্যক্তিগত- 
ও মমাজ-জীবনে ধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ--৭ম সংখ্যা 


করেন। বিকালে স্থানীয় বালক'বালিকাদের 
নিকট স্বামী অমলানন্দ ্রীপ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন । 


১২ই হইতে ১৫ই বৈশাখ, সকালে ও 
বিকালে প্রত্রযজিকা কুষণাপ্রাণা, প্রব্রাজিক! 
বিশ্বপ্রাণা স্থানীয় চাবিটি বালিক। বিছ্/ালয়ে 
এবং কয়েকটি জনদভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্বামীজী, 
শ্ীত্রীমা, ভগিনী নিবেদিতার জীধনী ও বাণী 
আলোচনা কবেন। 


দেলুয়! (পাবনা ) শ্রীশ্রীরামকঞ্জ সেবা- 
শ্রমে ৮ই হইতে ১৬ই বৈশাখ পর্ধস্ত যুগাবতার 
শ্রীরাযকষ্$দেবেব জন্মোৎসব উদ্যাঁপিত হইযাঁছে। 
স্থানীয় অসংখ্য ভক্ত জাতিবর্ণনিরবিশেষে এই 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জনসভায় যশোহর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কাধাধ্যক্ষ স্বামী স্থধানন্ন, 
বাগেরহাট (খুলনা ) শ্রী্ররামরুষঃ মঠের 
অধনন্ষ ব্রঙ্গচারী স্থকূমীর এবং অধ্যাপক 
শ্রগৌরচন্দ্র পোদ্দাব প্রঞ্রীঠাকুবের জীবন ও 
বাণী আলোচনা! করেন। ব্রঙ্গচাবী সুকুমার 
ভাগবত পাঁঠ করেন। ঠাকুরের প্রতিক্কতিসহ 
শোভাযাত্রা, ভবতাবিণামাতার অর্চনা, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপৃজা, পাঠ, ভজন, দরিত্র 
নারায়ণের সেবা, ২৪প্রহববাপী নাঁমযজ্ঞ 
প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 


কাটোয়া শ্রীত্ীরামকুষষ সেবাশ্রমে গত 
৬ই ও ৭ই মে প্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্য 
আবির্ভাবউত্সব উদযাপিত হইয়াছে। 
প্রথম দিন প্রাতে পূজাপাঠ এবং বৈকালে 
অনুষ্ঠিত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জীবাননা 
মহারাজ “যুগাবতাবি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবন 
ও বাণী” প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখা! কৰবেন। 
দ্বিতীয় দিন “ঘুগসমস্তা৷ ও স্বামী বিবেকানন্দ” 
সম্বন্ধে তিনি ওজস্িনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। 
তিনি সকলকে স্বামীজীর আধূর্শে অঙ্গ প্রাণিত 
হইতে বলেন। সর্বশ্ী অনাদিমোহন গোস্বামী, 
স্থরজমল আগর্ওয়াঁলা, দ্লীনবন্ধু মণ্ডল, ভবানী- 
শঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ ভীওয়াল, 
শিবদারঞ্জন_ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তা 
সংক্ষেপে শ্রীশ্রঠাক্কুর ও ম্বামীজীব জীবন 
আলোচনা করেন । 


ত 
চুর 
পা. ১৯১৫০ 
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দিব্য বাণী 


অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা । 

তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্থনম্‌॥ ৩২৯২১ 
যো মাং সর্বেধু ভূতেষু সন্তমাজআ্সানমীশ্বরম্‌। 

হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যান্তম্মন্যেব জুহবোতি সঃ ॥ ২২ 


সর্বভূতেই রয়েছি সবার অস্তরাত্মা ইয়া 

সেথায় আমারে অবহেলা করি কেবল প্রতিমা গড়িয়া 
পৃজিলে আমায় তাহা তো বিড়গ্বন! 
(প্রতিমা আমার সবাকার দেহ-মন )- 

ঈশ্বর আমি আত্মা সবার রয়েছি ভুবন জুড়িয়া_ 

সেথায় আমারে অবহেলা করি প্রতিমায় শুধু পূজে যে 

মুঢ সেই জন, মরে সে কেবল ভশ্মে আহুতি ঢালিয়া ! 


দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিলে। ভিল্লদশিন;। 
ভুতেষু বন্ধবৈরশ্ত ন মনঃ শ্ান্তিম্চ্ছতি॥ ২৩ 
অহমুচচাবচৈর্ব্যৈঃ ক্রিয়য়ো ৎপন্নয়ানঘে। 
নৈৰ তুস্তেছচিতোহ্রচায়াং ভ্ভুভগ্রামাবমানিনঃ ॥ ২৪ 
স্শ্রীমন্ভাগবত 
অপরের দেহ-দেউলে আমায় দ্বেষ করে অভিমানী যে, 
আপন! হইতে ভিন্ন বলিয়া অপর সবারে ভাবে যে, 
লোকের নিন্দা করি চলে অনু'খন, 
শাস্তি কখনো পায় না তাহার মন) 
প্রতিমায় মোরে পুজিলেও শত উপচারে শত ভাবে সে 
তাহার সে পুজা কোনকালে হায় ভুষিতে পারে না আমারে _ 
(সবাকার হৃদি-সন্দিরে আমি সদাই বিরাজ করি যে!) 


কথা প্রসঙ্গে 


কর্ম ও কর্ম যোগ 
কর্ম জীবনের সঙ্গে অচ্ছেছ্ভভাবে জড়িত 


কর্ণ আমাদের সকলকেই করিতে হয়, কর্ণ 
ছাঁড়া জীবনধারণ কর! যায় না। কর্ম বলিতে 
স্থলভাবে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই 
জানি। অন্তরে বা বাহিরে কোন পরিবর্তন 
ঘটানোর নামহ কর্ম । মাঠে জমি চাষ করা, 
কারখানায় যন্ত্রচালানোও কর্ম; আলাপ- 
আলোচনা-পরামশদানও কর্ম, নিভৃতে চিন্তাও 
কর্ম। আবার আরও শুক্সস্তরে 'আমি কিছু 
করিতেছি না” এ বোখও কম। 

আমরা সকলেই জানি, কোন জাতির 
জনগণের কম্শত্তি, কহদক্ষতা ও প্রতিদিনের 
কর্মের পরিমাণই সেই জাতির উন্নতির পরিমাপক, 


উহার সমটিই জাতির শক্তি, জাতির 
সম্পদ । 
প্রয়োজনের দিক দিয়া কুশলকম্মী ও 


অকুশলকমীর কমের মধ্যে অনেক প্রভেদ। 
জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিাভন্ব শ্রেণীর 
লোককে যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন 
কমে কুশলী করিতে এবং তাহাদের কমশক্তিকে 
কেন্ত্রীতুত করিয়া» কর্মবিভাগ করিয়া বাঞ্ছিত 
দিকে উহা প্রয়োগ করিতে যে জাতি যত 
নিপুণ, সে জাতি তত উন্নত হয়, ইহাও 
সবজনবিদিত। ব্যক্তিগত উন্নতিও নির্ভর করে 
ব্যক্তির বর্মকুশলতা, কর্মশক্তি এবং উহার 
প্রয়োগের পরিমাণের উপর । কর্ম তাই 
আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের ব্যক্তিগত 
বা জাতিগত উন্নতির সঙ্গে অচ্ছেছ্যতাঁবে 


জড়িত। 


কর্মের জন্য শক্তির বিকাশ চাই-ই 

কর্ণ করিতে হইলে শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ 
চাই- নতুবা কর্ম হয় না। স্থুলজগতেও না, 
সুঙ্গমজগতে-_মনোজগতেও না, প্রকৃতির কোথাও 
কোনও স্তরে না। জড বস্তর তো বৈজ্ঞানিক 
সংজ্ঞাই হইল- শক্তি উহাকে ঠেলিয়৷! না দিলে 
নিজে সে নড়িতেই পারে না, আবার 
একবার নাঁড়া পাইলে শক্তির দ্বারা বাঁধা না 
পাওয়া পংস্ত নিজে নিজে থামিতেও পারে ন1। 
কাজেই যে কোন পরিবর্তনের জন্য শক্তির 
বিকাশের প্রয়োজন অনিবাধ। দ্ুপজগতের 
মতেো। মনোজগতেও তাই । মানস-সাগরে 
তরঙ্গ তুলিতে হইলে বা উখ্িত তরঙ্গরাঁজিকে 
শান্ত করিতে হইলে উভয়ক্ষেত্রেই শক্তির 
প্রয়োজন। জড়জগতে এই শক্তিকে আমর! 
“এনারজি' বলি, মনোজগতে বলি ইচ্ছাশক্তি । 

জগতে যাহার! শ্রেষ্ঠ কমী তাহাদের মধো 
তাই সধত্রই বিপুল ইচ্ছাঁশক্তির বিকাশ দেখা 
যায়। কারণ কর্মে কুশলতাঁলাভ করিতে হইলে, 
দেহমনকে কর্জে নিয়োজিত করিতে ও বাঞ্চিত 
সময় পর্যস্ত নিযুক্ত রাখিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি 
ছাঁডা তাহা ঘটানো অসম্ভব । ধাহার ইচ্ছাশক্তি 
যত বেশী তিনিই একার্ষে ওত বেশী সফল 
হইবেন। 

ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য তাই একাস্ত প্রয়োজন 
এই কয়টি বিষয় :- দৈহিক ও মানসিক শক্তির 
উদ্বোধন এবং শিক্ষার ছারা কর্মকুশলতা অর্জন 
করিয়া উহার প্রয়োগ , আর জাতীয় উন্নতির 
জন্য ইহা ছাঁড়াও প্রয়োজন বাষ্টিশক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত করা ও কর্মবিভাগ করিয়া উহার 
প্রয়োগ করা। 


ভাদ্র, ১৩৭৪) 


কর্ম__জড়বাদ ও ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের 
দৃষ্টিতে 

জড়বাদী ও অধ্যাত্ববাদী জাতির মধ্যে 
কর্ধ বিষয়ে এপর্যস্ত কোনওরূপ মতখৈধ নাই। 
বিশেষ করিয়। হিন্দুধর্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতির 
প্রয়োজনে এবিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে বিশেধ- 
ভাবে নজর দিয়াছে । 

কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ইহার উপরে 
আরও একটি প্রয়োজনের কথা বলে। জাগতিক 
বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শক্তির উদ্বোধন 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য কর্ম সকলকেই করিতে 
হইবে। কারণ একমাত্র কর্মেরই মাধামে শুধু 
জাগতিক উন্নতি-পথেরই নয়, আধাত্মিক 
পথেরও প্রাথমিক বাঁধা তামসিকতাকে, জডতাকে 
কাটাইয়া ওঠা সম্ভব। কিন্ধু তামসিকতাঁকে 
কাটাইয়া উঠিপ্না বিপুল প্রাণম্পন্দনের, বিপুল 
শক্তির বিকাঁশ ঘটাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া 
দিলেই কাজ শেষ হইল না-ইহাঁই ধর্মের 
কথা, অধ্যাত্মবাদেব কথা । মাহ্ুষের জাগতিক 
কল্যাণও যে শুধু শক্তির স্ফুরণ ও তাহার নিপুণ 
প্রম্নোগের ফলে ঘটিবেই, তাহারই বা নিশ্যতা 
কোথা? শক্তির পরিমাণ ও প্রয়োগদক্ষতার 
মতই কোন্‌ দিকে উহাকে প্রযোগ করিলে 
যথার্থ কলাণলাভ হইবে, তাহা নিশ্চিতভাবে 
স্থির করিয়া সেইদ্দিকেই মাত্র উহার প্রয়োগ 
করিলে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। নতুবা 
সাময়িক প্রলোভন- বৰা অজ্ঞান-বশে, অথব1 
জানিয়াও বাধা'হইয়া ভুল দিকে উহার প্রয়োগ 
করিলে তাহাতে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই 


আসিবে। 

আজ জগতের প্রায় সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছেও। 
বর্তমান যুগ সামগ্রিকভাবে মানবজাতির 
জাগরণের যুগ। যে সব জাতি এতদিন জড়তা- 


আচ্ছন্ন ছিল, তাহারা সকলেই উহা! কাটাইয়! 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৪৫ 


উঠিতেছে ; পৃথিবীর সর্বত্রই মাহুষ আত্ম-সচেতন 
হইতেছে, প্রীণৌচ্ছল হুইতেছে। রাজনিকতা' 
বিকাশোম্ুখ ব। বিকসিত হইতেছে সর্বত্রই । 
কিন্ত অধিকাংশস্থলেই দেখা যাইতেছে উহার 
প্রযোগ ঘটিতেছে এলোমেলো ভাবে -যাহার 
যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকেই প্রয়োগ করিতেছে 
এই বিপুল সছ্া-উন্যুক্ত শক্তিকে । ফলে, ইচ্ছার 
অভাবে নয়, প্রযোগের সঠিক দিঙনির্ণয় করিতে 
না পারাঁর জন্যই বহুক্ষেত্রে বাঞ্কিত ফললাভ 
হইতেছে না অথবা বিপরীত ফল ফলিতেছে। 
কর্মচঞ্চল আমরা হইতেছি কিন্তু অনেক সময় 
বুথাকর্মে অথবা অপকর্মে আমরা বাস্ত বেশী-_ 
উহাতে না হইতেছে নিজের, না হইতেছে 
অপরের কলাণ। বহুক্ষেত্রে সর্বনাশ ও ঘটাইতেছি 
অপরের, নিজের সর্ধনাশের দ্বার অধিকতর 
উন্মুক্ত করিতেছি । 


অধ্যাত্ববাঁদী তাই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাঁখেন শক্তির 
উন্মেষের দিকে যতখানি, শক্তিপ্রয়োগের 
দিওনির্ধষের দিকেও ততখাঁনি বা ততোধিক । 
যদি আমরা নিজেদের, জাতির, মানবজাতির 
সকলেরই কল্যাণকামী হই, আমাদের কর্ম 
তো করিতে হইবেই “ধুতি- ও উৎ্সাহ-সমদ্দিত” 
হইয়া অনলস ভাবে, মেই সঙ্গে মানসিক ও 
শারীরিক সব কর্মশক্তিকে চালিতও করিতে 
হইবে নিশ্চিতরূপে জানা যথার্থ কল্যাণ-পথে__ 
স্বার্থপরতা যে পথে কমেবানিমূ্ল হয় সেই 
পথে। স্বাথপরতা অপরের কল্যাণসাধনের পথে 
বাধা তে দেয়ই, নিজের পরমকল্যাণলাঁভের 
পথেও বাঁধ হয়। 


এই দিকটিতে কর্মশক্তিকে সদাপ্রযুক্ত 
রাখিতে হইলে, অধ্যাত্ববাদ বলে, তোমাকে 
“অনহংবাদী* হইক্সা কর্ম করিতে হইবে, 
কেবল প্ধৃত্যুৎ্সাহসমদ্িতঃ* হইলেই চলিবে 


৩৯৬ 


না। অহংকারই স্বার্থপরতায় মূল ভিত্তি। 
তোমাকে কাজ করিতেই হইবে, কিস্তু তাহ! 
কেবল নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যও 
তোমাকে ভাবিতে হইবে । খণ্ডিত দৃষ্টি নয়, 
একটা সামগ্রিক, বিশ্বজনীন, সর্বকালিক দৃষ্টি 
লইয়া কর্ম করিতে হইবে। যে কর্মচক্রদ্বারা 
সমগ্র জগৎ বিধৃত, যাহা মানুষের সমাজকে, 
জীবনকে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে এমনকি বিশ্ব- 
্রদ্ষাগুকে ধবিয্া রাখিয়াছে, তাহারই অঙ্গ- 
বিশেষ তোমার কর্ম-_এ কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে এবং যথাপাধা তাহাতে সহাযতা! 
করিতে হইবে তোমার কৃত কর্ণের দ্বারা, 
যে জ্ঞান-ভাগ্ডার তৃমি উত্তরাধিকারস্থত্রে 
পাইয়াছ, তাহার বর্ন ও পুষ্টি যেন তোমার 
কৃত কর্ম দ্বারা ঘটে, তোমার পূর্বপুক্ষগণের 
জীবনব্যাপী কর্ধের ফলে, পূর্বগ মহাজ্ঞানিগণের 
সাধনার ফলে আজ তুমি এ যুগে জন্মের 
জন্যই উন্নত জীবনপরিকল্পনার, উন্নত জ্ঞানের 
অধিকারী হইগ্নাছ, তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
যেন তোমার কর্ষে প্রকাশ পায়, যে সুক্ষ 
শক্তি, যে নিয়ম তোমার কর্মের ফল প্রসব 
করাইতেছে, তাহার প্রতি, তাহার অধিকারীর 
প্রতিও যেন কৃতজ্ঞত। জানায় তোমার কর্ম 
আর তোমার কর্মলব্ধ ফলেব ভাগ অপর 
মানৃষকেও দিতে হইবে; -তোমাকে খাষি- 
যজ্, পিতৃযজ্ঞ, দেবঘজ্ঞ নৃষজ্ঞ সবই কবিতে 
হইাব। ইহা! না করিয়া যে কেবল স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য, নিজের উদ্দরপৃরণের জন্য কর্ম 
করে, সে কি নানগুষ নাকি ?-স্তেন এব 
সঃ*-সে তে! চোর - জগতের, সমাজের মাঝে 
থাকিঘ্া সে তাহার স্থবিধাটুকুই কুক্ষিগত 
করে, বিনিময়ে যাহা দেওয়া উচিত তাহা 
দেয় না। তাহার দৃষ্টি সীমিত, তাহার 
আত্মা স্বার্থ-সন্কৃচিত। অপরের তো দুরের 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্-৮ম সংখ্যা 


কথা, নিজের কল্যাণপথও সে চিনিতে 
পারে না। 

অধ্যাত্ববাদদ তাই কর্মের উপর যতখানি 
জোর দেয়, ওতখাঁনি জোর দেয় মানুষকে 
নিঃস্বার্থপর করিতে । আর, ইহার একমাত্র 
স্থিরনিশ্চিত উপাযষ যাহা, তাশ্বাকেই তাহার 
কর্মে গতিপথরূপে নির্ণয় করিয়া দেয় 
কর্ম কর এবং সেইসঙ্গে অপরের ও তোমার 
মধ্যে যে কোন প্রভেদ নাই ইহা জানিতে 
ও লাক্ষাংভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। 
কারণ যতক্ষণ না তুমি এ বোধে স্থিত হইবে, 
ততক্ষণ 'অহং-এর, স্বার্থের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ 
বোধের দিকে যত তুমি অগ্রসর হইবে, ততই 
তোমার স্বার্থপরতা কমিবে। ইহা ছাড়া 
আর কোন কিছুই, কোন নীতিই, কোন 
বাধাবাধকতাই, কোন শক্তিই তোমাকে 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর করিতে পারিবে না। এ 
বোধ ছাড়া কোন নীতির স্থাধিভাবে দাডাইবার 
ভিত্তিই নাই। এ ভিত্তি ছাঁডা কোন মত- 
বাদের নিবাপন্থার নিশ্চয়তা নাই ১ সে মতবাদ 
অবলঙ্বনে মানবজাতির নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই 
বা কোথায়? 

কর্মযোগ 


যাহার অন্গসরণ, যেদিকে অগ্রগমন মাঁছষের 
স্বার্পবতা কমাইয়া দেয়, যাহা অপতের সঙ্গে 
নিজেকে এক বলিয়া দেখিতে শিখায়, তাহাকেই 
আমরা ধর্ম বলি, আধ্যাত্মিকতা বলি, ভগবৎ- 
প্রায়ণতা বলি। কধকে সর্দা এপথে 
পরিচালিত না করিলে সে কর্ম দ্বার! 
তামসিকতার অপনারণ হইবে ঠিক কথা, কিন্তু 
তাহা দ্বার] ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাময়িক 
উন্নতিও হইতে পারে, আবার তাহাঁরই ফলে 
পরিণামে বিপরীত কিছুও ঘটতে পারে যাহ 


ভাত্র, ১৩৭৪ ] 


বাক্তিকে ও জাতিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ! 
তাই ধর্মের কথা হইল, কর্ম এবং নিজের সর্বগত 
স্বূপকে জানিবার চেষ্টা একই সঙ্ষে কর__ 
«একহাতে ভগবানকে ধরে আর এক হাত দিয়ে 
কাঞ্জ কর” ইহারই নাম কর্মযোগ, যাহা 
অবলম্বনে জাগতিক উন্নতি তো হয়ই, অধিকন্ক 
সেই সঙ্গে মানুষ পশুভাব প্রধান স্তর হইতে যথার্থ 
মনুষ্যত্থের স্তরে, এবং সেখান হইতে দেবত্বের 
স্তরে উন্নীতও হয । 

ধর্ষের দিকে, আধাত্মিকতার দিকে, 
নিংন্বার্পরতাব দিকে কর্মকে নিয়োগ করিবার 
উপাঁয়কেই গীতা বলা হইযাছে যোগ, 
কর্মের কৌশর-_-“যোগ: কর্মস্থ কৌশলম্‌)? 


যোগস্থ হইযা কর্ম করা মানে স্থখ-ছুঃখ, 
মান-অপমান, লাভ লোকসান প্রতৃতিতে 
মনের স্থর্ঘধ ঠিক রাখিযা কর্ষধ করা। 


এরূপ করিবার প্রচেষ্টার মাধামে মনের শঙ্কি 
ক্রমশঃ বাঁডিয়া যায়, তামদিকতা নিশ্চিহ্ন হইতে 
থাকে, এন" সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চিম্তর ফলে এই 
শক্তি উন্নীত হইতে থাকে শক্তির সবেচ্চ 
বিকাশে, সাত্বিকতীয়। ফলে সতা অধিকতর- 
ভাবে পবিস্ষুট হইতে থাকে তাহার অস্তরে , 
ক্রমে মে এই বোধের দিকে আগাইযা যাইতে 
থাকে যে, এক অনস্ত সর্ববাপী সত্তার সঙ্গে সে 
এক, তার প্রতিবেশিগণও তাহাই, সব মানুষই 
তাহাই। এই ভাঁবে কৃত কর্ম বাক্তিগতভাবে 
পরমতম কল্যাণলাভের, ভগবানলাঁভের বা 
আন্মজ্ঞানলাঁভের পথে--ণয্‌ং লব্ধ চাপরং লাভং 
মন্ততে নাধিকং ততঃ"__আগাইয়া দিতে থাকে 
তাহাকে, এবং সেই সঙ্গে সমাজ দেশ ও সমগ্র 
মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কলাযাণকার' যন্ত্রেত পরিণত 
করিতে থাকে । যে স্থার্থহীন, নিজের জন্য যে 
কিছুই চায় না, অর্থ, উচ্চপদ, নাম, যশ কিছুই 
না, অথচ যে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত, তাহার দেহ- 


কথাপ্রসঙ্গে 
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মনের মত জগতকল্াণ সাধনে সমর্থ ঘম্ম আর 
কি হইতে পারে? 


কৃষণাজুন 

ইহারই নাম কর্মযোগ। গীতাষ যে 
পবিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীরুঞ্চ অর্জনকে এই 
কর্যোগে নিযুক্ত করিয়াছেন, যে কোন 
দুটিকোণ হইতে দেখিলে, আধুনিক চিন্তার 
দৃষ্টিকোণ হইতেও, তাহার তুল্য সর্বজনীন 
আদর্শ মেলা ভার। (মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য 
ইহা অপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ আছে, যেখানে 
সর্ববিধ দায়িত্বের, সর্ধবিধ কর্মের উধ্বেমান্ষ 
উঠিযা যাষ, কিন্তু তাহার অধিকারীর সংখা 
অতি অল্প।) পেখানে যেমন এই কর্মযোগের 
মাধামে কিভাবে মান্য দুঃখ ও মৃত্যুকে 
জয় করিয়া নিতা, আনন্দময় পরম- 
ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা দেখানো 
হইয়াছে, তেমনি দেখানো হইয়াছে কিভাবে 
নির্মমহত্তে স্বার্থকে বলি দিয়া জনকল্যাণকেই 
কর্মযোগ মূল লক্ষা রূপে গ্রহণ করায়। 
বাক্তি-কল্যাণ এবং সমাজ- ও দেশ-কলাণকে 
একই সুত্রে গাথা হইয়াছে ইহাতে, কোনটিকেই 
অবহেলা করা হয় নাই। গীতা উক্ত হইয়াছে 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারভ্তের ঠিক পূর্বক্ষণে। ইহার 
পূর্ব অংশ, পটভূমি এবং পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা 
আছে মহাভারতে, গীতা যে গ্রন্থের অংশবিশেষ । 
সেখানে জাতির কল্যাণের দিক হইতে বাক্তিগত- 
ভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে কর্মের জন্য যাহা প্রয়োজন, 
শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির নিজ নিজ কর্ণে কুশলতা! 
অর্জন, জনগণের কর্ষশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা ও 
কর্মবিভাগ করা প্রভৃতি সবই দেখানে। হইয়াছে। 
গীতায় প্রধানতঃ দেখানো হইয়াছে এই কর্ষকে 
কিভাবে কর্ম যোগে পরিণত করিতে হয়, তাহারই 
কৌশল । অর্জন ক্ষপ্রিয়। জনগণের কল্যাণ- 


৩৯৮ 


সাধন তাহার কর্তবা। কিন্ধ সে কর্তবাপাধন 
এখাঁনে ঘোর কর্মরূপে আসিয়া দাডাইয়াছে : 
তাহার আত্মীয়গণই অন্যায়কারী, তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্ধু অর্থুন তাহা 
করিতে চাহিতেছেন না, আত্মীযগণের প্রতি 
মমতায় তাহার হদয় আবিঈ হইয়াছে, সে হৃদয- 
দৌর্লোর নিকট তিনি আত্মলমর্পণ করিতে 
চাহিতেছেন কর্তব্য অবহেলা কবিযা। আর, 
ইহাকেই তিনি মোহবশত: ধর্ম বলিয়া 
ভাৰিতেছেন , ভাবিতেছেন, এ যুদ্ধ না করিলেই 
ধর্ধাচরণ করা! হইবে। শ্রীক্ুষ্ণ গীতা-সিংহনাঁদে 
মোহাচ্টন্ন অর্থনকে জাগাইলেন, তাহার এই 
দুর্বলতা কাঁটাইয়! দিলেন । বলিলেন, আপাত- 
দুষ্টতে ইহাকে ধর্ম ব্লিষা তোমার মনে 
হইলেও ইহা ধর্ষ নহে, ইহা দুর্বলতা, 
স্বার্থপরতা মার । তোমার কর্তবা কর্ম এই যুদ্ধ 
তোমাকে করিতেই হইবে, নিজের হৃদষ তাহাতে 
ক্ষতবিক্ষত হইলেও সেদিকে চাহিলে চলিবে 
না, প্রযোজন হইলে নিজের সব কিছু আহুতি 
দিতে হইবে এই জনকপ্যাণ-যজ্ঞে _ইহাই এই 
পবিশ্থিতিতে তোমার পক্ষে ধর্ম, এই “ঘোর কর্ধে” 
লিপ্ত না হওষাই অধর্থ | তবে ইহার সঙ্গে আব 
একটি কাজ কর, যোগস্থ” হইয়া ইহা! কর, 
তাহা হইলে তুমি যাহা চাও “শ্রেয়ঃ”, ভগবান- 
লাভ, তাহাও এই কর্মের মধামেই হইবে। 
যোগস্থ হুইযা কাঁজ কর] মানে স্বার্থকে নিঃশেষে 
বলি দিযা কাঁজ কল্গিবাব চেষ্টা কর! (স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাবা, 710 ৪818 ০৪: 
১০৪৭ ৪03 ০1), কর্মের অনিবার্ধ ফলরূপে 
স্থখ-ছুংখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয় আদি 
আসি! যখন তোমার মাঁনসসাগরকে অবসাদে 
বা উল্লাসে বিক্ষুব্ধ করিতে চাঁহিবে, তখন উহাকে 
জোর করিয়া শাস্ত রাঁখিবাঁব চেষ্টা কর , স্বার্থ- 
বুদ্ধির, "অহং*্-এর জন্থই এই বিক্ষোভ হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_-৮ম সংখা। 


আব ভগবানকে শ্মরণে রাখিয়া কাজ কর। 
ইহাই কর্ণকে কার্যযৌগে পরিণত করার কৌশল। 

ধর্সের দোহাই দ্িযা আমর]! ঘখন কর্মত্যাগের 
অনধিকাবী হৃইয়াঁও কর্তব্কে অবহেলা করিতে 
চাই, কর্ষ হইতে দূরে থাকিতে চাই, তখন 
যেন একথা স্মরণ করি আমবা, ধর্ম জাতিকে 
মোহাচ্ছন্ন করে, মানুষকে ঝিমাইয়! দেষ, একথা 
ভাবিয়া ধর্মকে কর্ম হইতে দূরে রাখিতে 
বলিবার পূর্বেও । 

প্রসঙ্গত: বলা যা, এখানে মাভিষের স্বভা- 
বের একটি দিক অতি স্পষ্ট করিযা ফুটাইয়! 
তোলা হইয়াছে গীতার এই পটভূমিকাষ, যে 
স্বতাবটির দৌষগুলিই ধর্ষের দোষ বলিয়া 
সাধারণের চোঁখে প্রতিভাত হয়। স্বামী 
বিবেকানন্দ এ দিকটিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। অর্থুন যখন আত্মীয়গণের প্রতি 
মমতাবশতঃ কর্তব্য অবহেলা করিতে 
চাহিতেছেন, ঘুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখণ 
ইহা তাহাব দূর্বলতা প্রস্তুত হইলেও নিজের সে 
ছুর্বলতাকে ঢাকিঘা রাখিতে চাহিতেছেন তিনি 
নানা যুক্তি দিযা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিতেছেন যে, এ যুদ্ধ করাটাই মহ] অধর্মের 
কাজ। অধিকাংশ মাশ্তবই ইহা করে; নিজের 
ছুর্বলতাকে আদর্শের আবরণে ঢাঁকিয়া অপরের 
নিকট দেখাইতে চায় যে, সে যাহা করিতেছে 
তাহাই আদর্শ, তাহাই ধর্ম (স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায়, তাহারা চায় “6০ 197881159 609 7981৮) | 


ভারতেব বর্তমান অবস্থা 
এই ধরনের তামসিকতা ও “মিথ্যাচার” 
এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়াছে । ভারতের 
মজ্জায় মজ্জাঁষ সাঁন্বিক ভাব, ধর্মভাঁব অন্ুপ্রবিষ্ট 
বৃহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিস্ত এখনে! তাহা! 
আচ্ছন্ন হইয়া আছে তামসিকতায়। তাই 


ভাত, ১৬৭৪] 


অর্জুন যেভাবে উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া 
কর্তব্যকে, “ঘোর কর্ণকে” এড়াইয়া যাইতে 
চাহিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিয়া থাকি 
অধিকাংশ স্থলে । তামনিকতাঁর জন্য কর্ষ- 
তৎপর হইতে পাবি না, কর্তব্যকে অবহেলা 
করি, এমন কি নিজ আধ্যাত্মিকতার জন্য 
প্রয়োজনীয় কম্কেও এড়াইয়া যাই অথচ কথায় 
মাত্বিক ভাবের একটি আবরণ টানিয়া দিই এই 
অপারগতার উপর | ইহা ধর্মও নহে, কর্মযোগ 
তো নহেই, কর্মও নহে। ইহাঁর ফলে না হয় 
জাগতিক, না হয আধ্যাত্মিক উন্নতি। গীতার 
ভাষায় বলা যায় ইহা “মিথ)াচীর+-_মন বিষয়- 
বাসনাহীন, বিষয়চিস্তাহীন হইবার পুবে ত্যাগের 
আদশের দোহাই পিয়া কর্মে অবহেলা করা 
যথাথ ত্যাগ নহে, উহা নিজেকে ও অপরকে 
প্রতারণা করা মাত্র। বলা বাহুল্য, যাহার! 
জ্ঞ।নণী, ত্যাগের য্থাথথ অধিকাবী, ধর্ম তাহাদের 
কখনও কর্ষের স্তরে নামিয়া আসিতে বলে 
না। শ্রীক্ণও বলেন নাই। যদি তাহাদের 
কর্ম করিতে দেখা যায়, জানিতে হইবে সে 
ভগবদিচ্ছায়, লোকশিক্ষীর জন্য । যেমন শ্রুকৃষ। 
স্বয়ং করিয়াছেন, যেমন আচাধগণ ও অবতারগণ 
_ বুদ্ধ, শ্রঠৈতন্ত, আচাধ শঙ্কর, রামকুষণ, 
বিবেকানন্দ করিয়াছেন ত্যাগের পথে পরমধামে 
পৌছিবার পর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া। 
অপর দিকে হেখানে তামসিকতা কাটিয়া 
কিছু রাজনিকতা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেখানেও এলোমেলোভাবে কর্োন্মত্ত 
হইতেছি আমরা। তামসিকতাকে সম্পূর্ণক্ূপে 
পৰিত্যাগের এবং বিকাশত রাদসিকতা রূপ 
তেজীয়ান অশ্বের রাঁশ ট।নিয়া তাহ'কে সবাঙ্গীণ, 
সবজনীন কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য 
এবং সে স্তরুকেও ছাড়াইয়া৷ মানবত।র, শক্তির 
সবোচ্চ স্তরে পৌছিবার জন্য অপরিহাধ উপায় 


কথাপ্রপঙ্গে 


৩৯৯ 


কর্ষমযোগকে অবহেলা করিয়া 'অকুশল' ভাবে 
কর্বোন্মত্ত হইতেছি আমরাঁ। ভগবচ্চিন্ত'কে, 
আগ্রচিস্তাকে বাদ দিয়া কম করিতেছি। 
মানুষের উচ্চতর অবস্থাকে ভুলিয়া ক 
করিতেছি । বর্তমান জগতের প্রচণ্ডশত্তি শালী 
জাতিগুলি যেভাবে ক্ষ করিতেছে, তাহাই 
হুবন্থ অনুকরণ করিতে চাহিতেছি। 

বর্তমান জগৎ কিন্তু এভাবে কোন্স্ত হওয়ার 
ফলে কী বিষয় অবস্থায় আসিয়া দাড়া ইয়াছে, 
তাহা চিন্তাও করিতোছ না আমরা । জাঁতি- 
গুলির অভ্যস্তরেই এবং আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
বিভিন্ন জাতির অতন্দ্রকমলব্ধ প্রচণ্ড শক্তি প্রযুক্ত 
হইতেছে বিভিন্ন দিকে , বহুক্ষেত্রে বিপরীত 
দিকে। ইহার অনিবাধ ভবিষ্যৎ সংঘর্য। সে 
সংঘধ যে কী ভয়ানক, তাহা কল্পনারও অতীত। 
বিভিন্নমুখী এই শঞ্তিপ্রয়োগের দিক গুলিকে 
কেন্দ্রাভিমুখী করিতে পারিলে, বিশ্ব ও জীবনের 
চরম সত্যের অভিমুখী করিতে পারিলে যে ক্ষেত্র 
হইতেই যে ভাবেই উহা প্রযুক্ত হউক না কেন, 
সংঘষধ কখনো হইবে না। শেষ লক্ষ্যে, কেন্দ্রে 
অবশ্য মিলিত হইবে সবগুলিই কিন্তু সেখানে 
সংঘষের ভয় নাহ, কাবণ উহা! সববিধ শক্তির 
উৎস হইয়াঁও শক্তির অতীত, চির শাস্ত। সেই 
লক্ষেযর কথা স্মরণ রাখিয়া সেই লক্ষ্যলাভের 
চেষ্টাই যোগ, “কর্মের কৌশল”। 


কৃষ্ণাজুনই আবার গীতাসিংহনাদ 

করিয়াছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে 

দিগভ্রান্ত রাজসিকতার বিপুল বিকাশে 
ভারতের রাজশক্তি যেদিন ভারতকে কল্যাণবর্ম্ণ 
হইতে টানিয়! লইতে চাহিয়াছিল, ভারতের 
সেই ছুধোগক্ষণে ভগবান শ্ররুষ্রূপে অবতীর্ণ 
হইয়া অঞ্জুনকে প্রধান অবলম্বন করিয়া আবার 
তাহার দিডনির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। তখন 


৫৪০০ 


তো তবু বাঁজপিকতায় বিকাশ ছিল, কর্মতৎ্পর 
জাতি জাগতিক বিষয়ে সমৃদ্ধ, উন্নত ছিল। 
আধুনিক কালে ভারত যখন কল্যাণপথও 
ভুলিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজসিকতা হইতেও 
নীচে নামিযা ঘোর তামমিকতায় আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল, সেই সময় রামক্কষ্-বিবেকানন্দরূপে 
ভারতের ভাগ্যবিধাতার পুনরাবিতাব ঘটে । স্বামী 
বিবেকানন্দকে প্রধান অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
জাতিকে উন্নতির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 
শ্ীরামকষ্ণের ভাবধারা পরিল্মাত স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাবই আদেশে লোকশিক্ষীরূপ 
কর্মে অবতীর্ণ হইয়া বভাবে আমাদের উদ্ব,দধ 
করিয়াছেন অনলস্‌ কর্মের মাধামে এই ঘোর 
তামসিতাকে কাট।ইবাঁর জন্ত এবং সেই সঙ্গে 
বারবার সাবধান-বাণী শুনাইয়া গিষাছেন, এই 
কর্মোডভুত শক্তি যেন কল্যাণের পথেই প্রযুক্ত হয়, 
কর্ম যেন কগযোগ হয়, ভগবানকে, ধর্কে 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ_৮ম সংখ্যা 


আকডাইয়া সব কিছু করি যেন আমরা। 
আমাদের বাঁজপিকত] সেইদিন হইতেই ক্রম-' 
বিকসিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই সমমই 
আমাদের সজাগ থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন, 
উহা যেন দিগত্রান্ত না হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, 
ভগবানকে আকডাইয়া থাকে। 

ভারতের চিরসারথি, ভারতের অস্তরাত্ম! 
ভারতের নিজস্ব যে পথকে যুগাপযোগী 
নবাঁলোকে উদ্ভািত কবরিষাছেন, গেই পথে 
চলিধা আমরা যেদিন “জগতের পর্বাধিক 
উন্নতিশল জাতিগুলির মত জাঁগতিক বিষষে 
উন্নত” হইতে পাৰিব, এবং সেই সঙ্গে “অস্তবস্থ 
দেবত্”-কেও প্রকটিত করিতে পারিব, সেদিন 
আমবা শুধু ভারতকেই গৌরবের শর্ষদেশে 
আসীন করিব না, দিগপ্রাপ্ত বর্তমান বিশ্ব 
মানবের চিত্তে কমযোগকে যথাথ বিশ্বকল্যাণের 
পথ বলিধা দৃটাস্কত করিয়াও দিতে পাঁরিব। 


«“করিষ্টে বচনং তব” 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


গীতাশাস্ত্রের বক্তী যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তথাপি শ্রোতা অগ্জ্রনের গীতার নানা অধ্যায়ে 
বিকীর্ণ সংশষ, বিস্ময়, রুতজ্ঞতা ও আনন্দ 
পরিজ্ঞাপক প্রশ্ন ও উক্তিগুলি গীতার উপদেশ- 
মালাকে বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
অঞ্জনের কথাগুলি বাদ দিয়া শ্রীরুষ্ণের উপদেশ 
সম্পূর্ণ ধারণা করা যায় না। স্বয়ং শ্রীঞ্ণ গীতার 
উপসংহারে গীতাকে তাহার এক তখফা বক্তৃতা 
না বলিয়া অজজুনকে বলিলেন, “ধর্মং সংবাদ- 
মাবয়োঃ”ইহা হইল তোমার এবং আমার 
উভয়ের কথাবার্তা-যে কথাবার্তার উদ্দেশ্য 
মানুষকে ধর্নে প্রতিঠিত করা। 


এই মোক্ষশান্ত্রের বিকাশে তুমি এবং আমি 
দুজনেই শিল্পী। আমি যখন গাহিতেছিলাম 
তুমি তখন তাল দিতেছিলে, গীতা তোমার 'এবং 
আমার দ্বৈতলঙ্গীত। 
গীতার অন্ুধানে অনেক সমযে অগ্রনের ছোট 
ছোট বাকা গুলি আমাদিগকে বিশেষভাবে আকুষ্ট 
করে, কেননা উহাঁরা আমাদেরই হদয়েব গভীব 
জিজ্ঞাসা, আকাজ্ষা এবং অভিজ্ঞতা । দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে অ্জুনের ব্যাকুল উক্তি__'শাধি মাং ত্বাং 
গ্রপন্নম্” (২৭) ( শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও) 
- শাশ্বতকালের শ্রেষ্ঠ প্রার্থন! হইয়। রহিয়াছে । 
তৃতীয় অধ্যায়ের 'যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্‌' (৩২) 
-+( যাহাতে নিশ্চিতশ্রেয়: লাভ করিতে পারি ) 
সাধনজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রবল 
ভাবে চেতন করে। পরমশ্রেয়োলাভই যে 
যাক্থষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে আমবা। 
অবহিত হই। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে অঞ্জুনের 
জিজ্ঞাসা 'অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং 1” 
২ 


(৩৩৬) 


(কাহার গ্ররোচনায় মানষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘেন 
অন্যায় কার্ষে রত হয়/) আমাদের চিত্তের 
নিত্যকার দ্বন্দের প্রশ্ন। ইচ্ছা হয় করি, অথচ 
করিতে পারি না, মনে হয আলোক কিন্ত 
সম্মুখে গেলে দেখি অন্ধকার , স্থখ বলিয়৷ 
আকভাইয়া ধবিতে যাই, ধরিলে দেখি দুঃখ ১ 
প্রতিপদে এই সংঘধ কে উপস্থাপিত করে? এই 
আশা-নিরাঁশ জয়-পরাজয় স্বাধীনতা-বন্ধন 
রূপ ছন্দ কি জীবনের চিরস্তন সঙ্গী, না ইহা 
হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে? শ্রীরষ্ণ এ 
অধ্যাযের ৩৭ হইতে অন্তিম ৪২ শ্লোক পর্যস্ত 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্ত সেই 
উত্তরের অনুধ্ানের পূর্বে অর্জুনের প্রশ্নটির 
গভীরতা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হুইবে। 
আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা, অসহায়তা এবং 
বন্ধনদশা যদি ঠিক ঠিক আমব1 বুঝিতে পারি 
তাবই এ অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য আন্তরিক 
প্রচেষ্টা সম্ভবপর | শীবামকৃষ্ণের উদীহত তিন- 
প্রকার মাছের কথা ম্মর্তবায। জালে কখনও পড়ে 
না এমন চালাক মাছ, জালে পড়িলেও চেষ্টা 
করিয়। পালাইয়া যায় এমন দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্য 
এবং জালে পড়িলেও জালে ঘে পড়িয়াছে সে 
সম্বন্ধে কোন হস নাই এমন তৃতীয় শ্রেণীর মূর্খ 
মাছ। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং বহুতর কৃতিত্ব 
সত্বেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যে বস্ততঃ এ 
মুর্খ মাছের সামিল অঞ্জুনের 'অথ কেন' প্রশ্ন 
আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া৷ দিতেছে । 

এইভাবে গীতাব অন্তান্ত অধ্যায়ে বিকীর্ণ 
অর্জুনের উক্তিগ্তলি তলাইয়] দেখিলে আধ্যাত্ম- 
সাধনার বহু মূল্যবান ইঙ্গিত আবিষ্কার করা যায়। 


৪০২ 


এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া ১৮শ অধ্যায়ের 
৭৩ প্লোকে অগ্ুনের “করিষ্তে বচনং তব” 
উক্তিটি আলোচনা করিব। গীতাক্ষ ইহা 
অর্জুনের শেষ উক্তি। বস্ততঃ শ্রীরু্ণ ও অর্জুনের 
কথোপকথন এই উক্তি দ্বারাই সমাঞ্ধ হইয়াছে । 
গীতার বাকী ৫টি শ্লোক হইল সঞ্চয় উবাচ-_ 
পরিদর্শক ও উপন্তানক সঞ্জয়ের হৃদযোচ্ছীস। 
করিষ্কে বচনং তব--ছে প্রভু, হে আমার 
পরমমঙ্গলাকাজ্ষী সখা, হে ততত্রষ্টা আচার্য, 
তোমার কথা আমি পালন করিব। তিনটি 
শব্দের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি গীতাশাস্ত্রের সার্ক 
উপসংহার । শ্রীকুষ্কের উপদেশ ছারা যদি 
গীতা সমাপ্ত হইত তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিযা 
যাইত যে যেজন্ত শর মুখ খুলিয়াছিলেন, 
বণক্ষেত্রেরে কোলাহলের মধ্যে তপোবনের 
শান্ত্রোপন্থাসে রত হইযাছিলেন, সে উদ্দেশ্ঠ 
সফল হইল কিনা, শ্রীকুষ্ণের বাণী অর্জুনের 
কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া মর্ষে প্রতিধবনিত 
হুইল কিনা। অর্জনের এ কথা দিয়া গীতা 
শেষ হওয়াতে আমাদের উক্তপ্রকার প্রশ্নের 
আর অবসর রহিপ না। আমরা বুঝলাম 
শ্রীকষ্ণের উপদেশ অরণ্যে রোদন হয নাই। 
অর্জুনের সংশয় দূরীভূত হইযাছে, জিজ্ঞাসা 
মিটিয়াছে, ভয় কাটিয়াছে, তিনি নিজের কতব্য 
বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনা খুঁজিয়া 
পাইয়াছেন_-করিষ্যে বচনং তব, তোমার কথা 
শুধু ওুনিব না, করিব। হাজার হাজার লোকে 
শোনে কিন্ত করিতে চায় কয়জন? “সে ছুচার 
জনা, (ও তার) নয়নে যে যায়গো চেনা” 
অর্জন সেই ছুচার জনার মধ্যে। ভগবানের 
বাণীর উপর তাহার শ্রদ্ধা তিনি আচরণের দ্বার! 
প্রমাণ করেন, শুধু ঘাড নাড়িয়া, ধুপধুন! 
জালিয়া, “আহা' “আহা” বলিয়! প্রকাশ করেন 
না। ইহা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের 


উদ্বোধন 


| ৬৯তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


ব্হুকালসঞ্চিত আলঙ্, স্বার্থপরতা, ভোগলালসা 
ও আগ্রম্তরিতা আমাদিগকে ভগবদ্বাণী পালন 
করিতে দেয় না। শ্রেয়: কি তাহা বুঝিতে 
পারিয়াও আমরা 'আাচরণ করি না, ভগবান 
আমাদের দায়িত্ব লইতে চাহিলেও আমরা 
তাহার উপর পুর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি 
না। নিজেরাই কর্তৃত্ব করিতে চাই। “করিঘ্তে 
বচনং তব" এই ভ্রাস্তির প্রতিষেধক । শ্রেয়স্বামী 
বলেন, আমি নিজের মলিন অহঙ্কাব্রে নির্দেশে 
আর পথ চলিতে যাইব না, গর্ভে পড়িয়৷ হাতপা 
ভাঙ্গিব না। হে ভগবান, এখন হইতে তোঁমার 
নির্দেশে পথ চলিব। তোমার সেনাপতিত্বে 
যুদ্ধ করিব। “নাহং নাহং তু তু" ইহাই 
হইবে এখন হইতে আমার জীবনসঙ্গীত। 
কেনোপনিষদদের তৃতীয় খণ্ডে দেবতাদের 
অহঙ্কার চূর্ণ হইবার আখানটি বডই শিক্ষাগ্রদ । 
ব্রদ্মের শক্তিতে দেবতার] বিজয লাভ করিয়াছেন 
কিন্তু বিজয়োৎ্সবের উন্মাদনায় তাহা ভুলিযা 
গিয়া! নিজেদেরই অহমিকার ডঙ্কা পিটিতেছেন। 
্রদ্ধ ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট উপস্থিত । 
দেবতারা অগ্নিকে পাঠাইলেন আগন্তকের 
তথ্যাহগসন্ধানের জন্য । অগ্রিকে দেখিয়া ছদ্মবেশী 
ভগবান জিজ্ঞানা করিলেন, আপনি কে? 
অগ্নি আগ্রশর্ষা হইয়া বলিলেন, আমার পরিচয় 
ত্রিভুবনে সকলেই জানে। নূতন করিয়া 
আবার কি পরিচয় দিব? আমি সর্বদাহক 


জাতবেদা অগ্নি। ছদ্মবেশী হাসিয়া বলিলেন, 
বটে? তা বেশ, এই তৃণগাছিটি দগ্ধ 
করুন তো। 


অগ্নি সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহ] 
পোড়াইতে পারিলেন না। লজ্জায় দুই হাতে 
মুখ ঢাঁকিয়! দেবসংসদে ফিরিয়া আসিলেন। 
অতঃপর দেবতারা বায়কে পাঠাইলেন। 
ছন্সবেশীর অনুরূপ প্রশ্নে বাু বুক ফুলাইয়। 


ভাত, ১৩৭৪ ] 


বলিলেন, আমি সর্বশোঁষক মাতরিশ্বা বাঘু। 
র্ধ পূর্বোক্ত তৃণগাছাটি বায়ুর সম্ুথে স্থাপন 
করিয়া বাছুকে বলিলেন, এইটি নড়াঁন 
দেখি। 

বামু ভয়াবহ প্রভঞ্জনরূপে বহিতে লাগিলেন 
কিন্তু তণগছটি নডিল না। বাধু সরমে 
মিয়া গিষা পলাইলেন। তখন আগিলেন 
দেবরাজ ইন্দ্র। ছদ্মবেশী তৎপূর্ধেই তিরোহিত 
হইয়াছেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার বিষম আহত 
হইল। আকাশে সবাতরণভূষিতা জগচ্ছননী 
উমা আবিভ্তা হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস, 
ঘাহা জানিতে চাও তাহা বলি শোন। 
ছদ্মবেশে যিনি আমিয়াছিলেন তিনি সর্বনিয়স্তা 
ব্রদ্ধ। তাহারই শক্তিতে তোমর1 জয়লাভ 
করিয়াছিল, কিন্তু উহা! ভুলিয়া গিয়া নিজদেরেই 
মাহাত্ম্য প্রগারে রত হইয়াছিলে। ইহা 
সরবনাশকর বিভ্রান্তি। এ বিভ্রান্তি হইতে 
তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি 
ছদ্মবেশে আনিয়া তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ 
করিলেন। এখন হইতে আর আমি আমি 
করিও না। সকল কর্ম, সকল সার্থকতা, 
সকল উল্লামের পশ্চাতে সর্ককারণ ভগবানকে 
ধরিতে শেখ । এই সংসার তাহারই অন্গুলি- 
হেলনে চলিতেছে । ঈশ্বরই যন্্রী, জীব যন্ত্র 
মান্র। যত কিছু কাজ তাহা তাহারই কাজ। 
ঘত কিছু বৈভব উহা! তাহারই এশ্বধ। 
যত কিছু গৌরব তাহা স্তাহারই মহিমা । 

আমাদের আধ্যাত্ষিক জীবনের সমন্ঠ', 
পথ কি তাহা আবিষ্কার করা নয়, যে পথ 
পাইয়াছি মেই পথে চলিবাঁর দু সঙ্কল্পের 
অভাব। আমাদের কাঁচা আমি আমাদিগকে 
শ্রেয়ের অনুসন্ধান হইতে টানিয়া রাখে, 
বিপথে চলিতে প্ররোচিত করে। কবি 
কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, 


*করিস্ে বচনং তব 
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আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধূলার তলে 
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখের জলে। 
ভগবানের চরণে আমাদের মাথা নত ন! 
হইলে, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চোখের 
জলে আমাদের ঝুটা পলকা৷ অহঙ্কার ধোঁত 
না হইলে সত্যের অভিযান ও উপলন্ধি 
সম্ভবপর নয়। কে বলিতে পারে “করিস্কে 
বচনং তব"? যাহার মাথা নত হইয়াছে, 
যাহার আত্মস্তরিতা ঘুচিয়াছে। অর্জন প্রথমে 
মাথা আকাশে তুলিয়। শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে তর্ক 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শ্রীকুষ্ণের ভুল 
শুধরবাইতে চাহিয়াছিলেন। অনেক ধমক 
খাইয়া, অনেক উপদেশ শুনিয়। এবং প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই মাথা নীচু 
হইল। তখন বলিলেন, করিষ্তে বচনং তৰ। 
তোমার কথা পাল্ন করিব। নিজের 
অহ্মিকাঁকে দাঁবাইয়া রাখিয়া, নিজের নখ 
দুঃখ লাভ লোকসানের হিসাব ছুঁডিয় ফেলিয়া 
যিনি ভগবদিচ্ছাকে অনুসরণ করিতে পারেন 
তিনি ধন্য। তিনি ভগবানের যথার্থ প্রিয় 
সম্ভতান। পরমশ্রেয়োলা৬ তাহার পক্ষে 
স্থনিশ্চিত। 
যীস্ত্রীষ্ট তাহার শিশ্কগণকে প্রার্থনা করিতে 
শিখাইয়াছিলেন-_-1)5 11] ৪. ০0৪--হে 
প্রভূ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শিক্কেরা ইহার 
মর্ম খ্রীষ্টের জীবতকালে সামান্তই বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পর নানা 
ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অনেক ছন্দ লাঞ্ছন। 
অত্যাচার সহিয়া ধীরে ধীরে তীহারা এই 
মহামন্ত্র স্বস্থিরভাবে অবলম্বন করিতে পারিয়া 
ছিলেন। আমি নই তুমি, আমার ইচ্ছা নয়, 
তোমার ইচ্ছা । তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ 
করিলাম, তোমারই মঙ্গলহত্তের ক্রীড়নক 
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হুইলাম। যেভাবে চালাইবে সেই ভাবে চলিব, 
যেভাবে নাচাইবে সেই ভাবে নাচিব। গ্রীষ্টের 
অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পরবর্তী জীবন পর্যালোচন! 
করিলে দেখিতে পাই এই মন্ত্র কী আশ্চর্যভাবে 
তাহাদের জীবনে কূপ পরিগ্রহ করিয়াছিপ। 
তোমার ইচ্ছা পূর্ট হউক-করিস্ে বচনং তব। 
এই সঙ্গীত সাধিয়া কী শক্তি, কী উৎসাহ, কী 
পবিত্রতা, কী ভালবাসা তাহাদের চবিত্রে 
বিকশিত হইয়াছিল। দেশ দেশান্তরে সহস্র 
সহম্্র লোক তাহাদের সংস্পর্শে আদিয়া নিজেদের 
জীবন খ্রীষ্টের জীবনালোকে প্রদীপ্ধ করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের মতো, বুন্ধের মতো, খ্রীষ্টের মতো, 
শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকুষ্ণের মতো! ভাগবত পুরুষরা 
যখন মানুষের সম্মুখে আসিয়া দাডান এবং বলেন 
তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌-তোমীর সকল আশা- 
আকাজ্ষা-চেষ্টা-ক্রিয়া আমাকে সঁপিয়া দাও, 
01107 276-_-আমাকে অন্ুদরণ কর, তখন 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগকে টিটকারা 
দি, কেহ কেহ কৌতুহলবশে তাহাদের আশে 
পাশে থুরি, কিন্তু কেহ কেহ তাহাদিগকে 
আন্তরিক ভালবাসিযা ফেলি, তাহ।দিগের কথায় 
বিশ্বা করিতে আবম্ত করি এবং একদিন 
তাহাদের নিশান আমাদের কাধে তুলিয়া লই, 
বলি,-করিষ্যে বচনং তব। তখন হইতে শুর, 
হয় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যথার্থ 
সার্থকতা । তখন হইতে আমাদের চোখের 
সম্মুখ হইতে পর্দার পর পা সনিয়া ঘায়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্--৮ম সংখা 


আমাদের হৃদয়ের নিক্ষল শতধা-প্রদারিত 
বিক্ষেপসমূহ গুটাইয়! আপিতে থাকে, সদা- 
চঞ্চল ইঞ্জিয়বৃ্তিগুলি শান্ত হইয়া আসে, বুদ্ধি 
নিয়ত-পরিবর্তনশীলের পশ্চাতে চির-অপরি- 
বর্তনীয়কে ধরিতে পারিয়া ধন্য হয় । 

জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আমরা কত না 
ছুটিয়াছি, কত হাতপা ছুডিয়াছি, কত রুতিত্ব 
অর্জনে বাস্ত হইয়াছি, কত দিকে কত ভালবাসা 
কুডাইতে গিয়াছি কিন্তু শান্ত হইতে পারিয়াছি 
কি? না, পারি নাই। পরিশ্রমই সার 
হইয়াছে, একবার হাঁপিয়া দশবার কাদিয়াছি, 
একটু হাটিযা উপধূ্পরি হোঁচট খাইয়াছি, এক 
পযসা জিতিযা দশ পযলা হারিয়াছি। এবার 
যদি ডাক আসিয়া থাকে তো সবপ্রধত্বে উহা 
যেন শুনিতে পারি, শুনিয়া যেন বলিতে পারি, 
করিষে। বচনং তব। পুরাতন মানুষের মৃত্যু 
হউক-ধে মাহুষ চিএকাল কেবল নিজেব মুঢ 
অহঙ্কারের ক্রীতদীসত্ব করিযাছে। নৃতন 
মানুষ জন্ম গ্রহণ করুক--যে শ্রাভগবানকে সকল 
কর্তৃত্ব দিসা তাহার বাণীকে জীবনে মূর্ত করিয়া 
তুলিবে। যাহা কিছু সে করিবে ভগবানের 
উপাসনা বূলিযা করিবে, ভগবানের প্রীতির জন্ত 
করিবে । তাহার সকল ইন্ত্রিষের অশ্থভূতিতে 
ভগবত্-চেতনা বিচ্ছুরিত হইবে, তাহার প্রতিটি 
চিন্তা শ্রভগবানের সত্যে বিধৃত থাকিবে । 
এই পৃথিবীতে তাহার জন্ত শ্বগ নামিয়া আগিবে। 
মন্যাশবীরে দেব পাভ করিয়া সে ক্রিলোকের 
বিস্ময় উৎপাদন করিবে । 


রামচরিতমাননে কাক-ারুড়-কথা 
[ পূর্বান্বৃত্তি ] 
শ্রীবীরেন্দ্রচন্্র সরকার 


“অবজানস্তি মাং মূঢা মাহধীং তুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 
এতক্ষণ নানাভাবে মায়ার প্রভাব বর্ণনা 
করার পরে, এবারে কেন এবং কিভাবে ভগবান 
নরদেহে অবতীর্ণ হন কিন্তু মায়ামুঞ্ধ জীব তাকে 
চিনে উঠতে পারে না, ভূষণ্ী সখেদে গরুডকে 
মে কথা নানা উপমা দিষে বুঝিয়ে বলতে 
লাগল-__ 
তগতহেতু ভগবান গ্রভুরাঁম ধরেষু তম্থুভূপ। 
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ ॥ 
[দেখ ] ভক্তের জন্য ভগবান, প্রভু রাম 
নৃপতি-দেহ ধারণ ক'রে সাধারণ মাহুষের মতই 
আচরণ ক'রে কেমন পরম-পাবন চরিত্র স্থাপন 
করলেন। 
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য কবই নট কোই। 
সোই মোই ভাব দেখাবঈ আপুন হোই নসোই॥ 
অসি রঘৃপতি লীল! উরগারী ।* 
দনুজবিমোহনি জনম্থখকারী ॥ 
যেমন কোন নট যখন নানা বেশ ধরে নৃত্য 
করে তখন অবিকল সেই ঘেই ভাবই দেখায়, 
যদিও ওর কোনটাই তার আপন ভাব নয়। 
[ নটের শ্ায়] হে উরগারি, রঘুপতির এই 
লীল। 'মস্থরিক-ভাবাঁপন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোহ্‌- 
জনক, কিন্তু ভক্তজনের নিকট সুখদায়ক । 





(৬) এখানে "উরগাঁরী* কথাটি লক্ষণীয় । রামচত্্রকে 
নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে গরুড়ের সংশ্য়-সন্দেহ 
সম্বন্ধে এমন কথার অবতারণা হ'তে চলেছে বলেই তাকে 
পখগপতি” প্থগরাজ” না ব'লে, প্উর়্গারীশ বলে সম্বোধন 
করা হচ্ছে মনে হয়। 


নয়ন দোষ জা কহ জব হোঈ। 

পীতবরন সসি ক কহ সোঈ ॥ 

জব জেহি দিশিত্রম হোই খগেপা। 

মো কহ পচ্ছিম উয়্উ দিনেসা ॥ 

হে খগপতি, যার খন চোখের দোষ হয় 
[ অর্থাৎ কামলা রোগ হয়] মে তখন বলতে 
থাকে চাদ হলদে রং-এর। কারণ যখন 
দিকভ্রম হয়, সে তখন বলে, সুর্য পশ্চিমে ওঠে । 

নৌকারূঢ চলত জগ দেখা । 

অচল মোহবস আঁপুহি লেখা ॥ 

বালক ভ্রমহি' ন ভ্রমহি গৃহাদী। 

কহহি' পরসপর মিথাবাঁদী ॥ 

যে নৌকায় চড়ে চলেছে, মে দেখে ঘেন 
পৃথিবীটাই চলছে, আর মোহবশে নিজেকে 
স্থির মনে করে। বালকেরা যখন ঘৃর্ণীপাক 
খায়, তখন বস্ততঃ তারাই ঘুরতে থাকে, 
ঘরবাডী ঘোরে না। কিন্তু [এ না বুঝে] 
তারা পরম্পরকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকে । 

এৰার “উপ-মা” ছেডে মাএর কথা বলা 
হচ্ছে__ পু 

হরিবিষৈক অল মোহ বিহঙ্গা। 

সপনেহ' নহি' অজ্ঞান প্রসঙ্গ ॥ 

মায়াবস মতিমন্দ অভাগী। 

হৃদয় জবনিকা বুবিধি লাগি ॥ 

তে সঠ হঠবদ সংসয় করহী”। 

নিজ অজ্ঞান রামপর ধরহী” ॥ 

ছে গরুড, হুরিবিষয়ে মোহও এইরূপই। 
তার মধ্যে শ্বপ্রেও মায়ামোহের লেশমাত্র নেই। 
মায়ার বশ মন্দমতি হতভাগ্য লোকেবা-_যাদের 
অন্তরে মায়ার নানা পরদা পড়ে আছে__সেই 
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সব ছৃষ্টমতিরাই জেদের বশবর্তাঁ হয়ে সংশয়- 
সন্দেহ ক'রে থাকে, আর নিজ নিজ অজ্ঞানতাই 
রামের উপর আরোপ করে মাত্র [ অর্থাৎ আপন 
আপন ভাবান্যাঁয়ী তাকে মোহিত, শোকগ্রস্ত, 
বদ্ধ প্রভৃতি ভাবে দেখে থাকে ]। 

এমনি করে, বদ্ধজীব মাত্রকেই এবং সেই 
সঙ্গে গরুডকেও। স'শষ-সন্দেহের দৃষ্টিতে রাম- 
চন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্রে দোঁষদর্শন করতে দেখে 
্ষন্বন্বরে ভূষগ্তী বলতে লাগল-_ 
কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত ছুখরূপ। 
তে কিমি জানহি' রঘুপতিহি মৃঢ পরে তমকুপ ॥ 

কাম ক্রোধ অহংকার ও লোভে মত্ত, 
ছুঃখময় সংসারে আসক্ত হয়ে যাঁরা অন্ধকৃপে 
পড়ে রয়েছে, কেমন ক'রে তারা রঘুপতিকে 


জানবে? 
বলতে বলতে কিন্তু কথার সর বদলে 
গেছে, ভ€সনার স্থলে এবারে গভীর 


সমবেদনা দেখা দিয়েছে__ 
নিগুনকূপ স্থলভ অতি সগুন ন জানহি' কোই। 
স্থগম অগম নানা চরিত স্রনি মুনি রম হোই | 
প্রভুর নিপ্ুণরূপ বরং সুলভ ( সহজগম্য ), 
কিন্ত সগুণরূপ কেউই জাঁণে না অর্থাৎ 
ঠিক ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে না? 
কেননা এতে স্থগমা অগমা নানা চরিত্রের 
[অর্থ আপাতদৃষ্টিতে পবস্পরবিরোধী 
ভাবসকলের |] সমাবেশ, যা দেখে শুনে 
[সাধারণ লোকের কথা কি?] মুনিগণেরও 
মতিভ্রম হয়ে যায়। 

জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী। 

মো সব কথা স্থনাবউ তোহী ॥ 

[দেখ, এই মায়া মোহের প্রভাবে 
আমাকেও কম ভুগতে হয়নি ] যেমন ক'রে 
মায়া এক সময়ে আমাকেও মোহিত করেছিল, 
হে প্রভূ, সে-সব কথাও তোমাকে আমি শোনাব। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তঞ্জ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


“সর্বগুহাতমং তূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ 
ইষ্টোহসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌। 
আমর] পূর্বে শিবকে বলতে শুনেছি_- 
শ্রোতা যদি বুদ্ধিমান, সুশীল, ভক্তিমান এবং 
ঈশ্বরীয় কথার মর্গ্রহণে সমর্থ হয়, তাহলে 
সাধুরা তার কাঁছে পরম গুহাকথাও গুকাশ ক'রে 
থাকেন। 
তাই এখন পূর্ত দোষের জন্য অন্ৃতপ্ত, 
রামকথায় শ্রদ্ধাবান গরুড়কে আদর ক'রে 
ভূষপ্তীকে বলতে শোনা যাঁয়_ 
রামকুপাভাজন তুম্হ তাতা। 
হরিগুণপ্রীতি মোহি স্থদাঁতা ॥ 
তাতে নহি" কছু তুম্হহি দুরাব্ট। 
পরম রহস্য মনোহর গাব ॥ 
হে প্রিষ, তুমি রামের ক্ুপাতাজন | যে- 
হরিগুনগান আমাকে স্থখ দেয়, তাতে 
তোমারও গ্রীতি আছে। তাই, তোমার কাছে 
কিছু গোঁপন করব না, সেই মনোহর পবম- 
বহস্তাকথা তোমার নিকট গান করব। 
স্থনু রামকর সহজ স্থভাউ। 
জন অভিমাঁন রাখহি" কাউ ॥ 
সংহ্তমূল স্থল প্রদ নানা। 
সকল সোক দায়ক অভিমানা। 
রামচন্দ্রের সহজ স্বভাবের কথা শোন। 
ভক্তজনের কোন অভিমাঁনই তিনি থাকতে 
দেন ন।। এই অহঙ্কার-অভিমানই পুন: পুনঃ 
ংসারে গতাগতির কারণ নানা ছুঃখপ্রদ | 
আর, সকল শোকের কারণই হচ্ছে এই 
অহঙ্কার-অভিমান। 
পরম-রহস্যকথাই বটে! ধার পেটে কোন 
কথা থাকেনা, এমন যে নারদ, তিনি সে কথাটি 
গোপন ক'রে গেলেন, সৃষ্টিকর্তা চতুর্থ ব্রহ্মাও 
যা খুলে বললেন না, এমন কি স্বয়ং শিবও 
নিজে সোজাহুজি কিছু না ব'লে যেজন্থা 


ভাব্দ, ১৩৬৭৪ ] 


পক্ষীরাজ গরুড়কে কাকভূষণ্ডীর কাছে 
পাঠিয়েছিলেন, কালপূর্ণ এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখে 
ভূষস্তী এখন সেই পরম-রহস্তকথা৷ গর্ড়কে 
শোনাচ্ছে। রকম দেখে মনে হয়, তুলসী যেন 
প্রকারাস্তরে এই কথাই বলতে চাইছেন__ 
অহঙ্কার-অভিমানের লেশ থাকতেও বুঝি বা 
বিঞ্ুলোক ব্রক্ছলোক এমন কি শিবলোক 
পর্বস্তও যাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অহঙ্কার- 
অভিমান-শৃন্য না হ'লে শিবত্ব-লাভ হয় না, 
_-পরমজ্ঞান--পরাতক্তি_-পবাশাস্তির অধিকারী 
হওয়া যায় না। 

যা হোঁক ভূষণ্তী ব'লে চলেছে__ 
তাতে করহি' কৃপানিধি দূরী। 
সেবকপর মমতা! অতি ভূবী ॥ 
জিমি পিস্থৃতন ত্রন হোই গুমাঈ । 
মাতু চিরাঁৰ কঠিন কী নাঈ'॥ 
জদদপি প্রথম ছুঃখ পাবই রোবই বাল অধীর । 
ব্যাধিনাসহিত জননী গণত ন সো! সিহ্থপীর ॥ 

সেইজন্যাই ত কপানিধি এই অহঙ্কার-অভিমাঁন 
সমূলে দূর ক'রে দেন। সেবকের প্রতি যে 
তার অশীম মমতা। হে গোস্সাই, শিশুর 
শরীরে কোঁডা হলে মা কেমন কঠিন হ'য়ে 
তাকে চিরে দেন! যদিও প্রথমে ব্যথা পেয়ে 
শিশু অধীর হ'য়ে কেদে ওঠে, তবুও কিন্তু মা 
ববৌগমুক্তির জন্ত তার এ ব্যথা গ্রাহই 
করেন না। 

তিমি রঘুপতি নিজদীম কর হরহি' 
মান হিত লাগি। 
তুলসিদাঁস এ সে গ্রভুহি' কস ন 
ভজসি ভ্রম ত্যাগি॥ 

তেমনি করেই [অর্থাৎ বেদনা দিয়েও ] 
রঘুপতি নিজদ্াসের মান-অভিমান হরণ 
করেন--তার হিতের জন্যই | 

এখানে এসে মনশ্চক্ষে দেখা যাদ্, বুঝি 


রামচরিতমনিসে কাক-গরুড়-কথা 
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বা অস্তরের কানে শোনাও যায়-_ভূষগ্ডীকাকের 
মুখোস প'রে এতক্ষণ রামরুপাকথা বলতে বলতে 
ভাবাবেগে অভিভূত তুলসী যেন আর আত্ম 
সংবরণ ক'রে উঠতে পাচ্ছেন না। ভাবের 
আতিশযো স্থান-কাঁল-পাত্রের বোধ হারিয়ে 
চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে বলছেন_-“তুলসিদাস 
এ সে প্রভুহি কসন ভজসি ভ্রম ত্যাগি।” 
ওরে যুঢ তুলসী। এমন করুণাঁময় প্রভুকে 
একটুখানি মায়ার ঘোর, একটুখানি ভ্রান্তি 
ছেডে কেন তুই এখনও তজনা করতে 
পাচ্ছিস নে? 
কাকভৃষণ্ডীর আত্মকথা 

সে যা হোক, এরপর দেখা যায়, মনের 
খেদেই হোক আর মনের আনন্দেই হোক, ভূষণ্তী 
নিজের অজ্ঞতা ও সেই সাথে কখন কিভাবে 
রামচন্দ্র কপার পরশ পেয়েছিল সেই সব নিজ 
অপরোক্ষা্ভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছে। 
কেমন ক'রে সে রামচজ্ের জন্মোৎসব দেখতে 
অযোধ্যায় গিয়ে সেখানে পাঁচ বছর ধ'রে বালক 
রাঁমচন্দ্রের সঙ্গ করেছিল, তার অলৌকিকণ্বপ- 
মাধুরী দেখে নয়ন-মন সার্থক করেছিল, একে 
একে সে-সব কথা সে গরুডকে শোনাল। তারপর 
রামের শিশুসবলত ভাব দেখতে দেখতে এক সময়ে 
সে রামকে সামান্য মানবশিশু মনে ক'রে কেমন 
ক'রে মায়ার কবলে পড়েছিল, আবার রামের 
কপাতেই এই ব্যাপার অবলগ্বনেই ত্রিদ্ুবনে 
সর্ধত্রই রামের মঙ্গল হস্ত দেখতে পেয়েছিল 
সে-সব কথা ব'লে, পরে ভাবাবেশে রামচন্দ্রের 
উর্ধরমধ্যে প্রবেশ ও ব্রদ্ধাগুদর্শনের কথাও 
সবিস্তারে বর্ণনা ক'রল। 

আমরা দেখেছি, গরুড়ের আগমনের পরেই 
ভূষস্তী একবার তাকে আদ্ঘোপাস্ত রামচরিতকথ। 
শুনিয়েছিল। দেখা যায়, তখনকার সে কথা 
ছিল যেন অসাধারণ হয়েও সাধারণ। কিন্ত 
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গকুড়ের সাথে অস্তবঙ্গতা হবার পরে, তাকে 
উপযুক্ত অধিকারী জেনে আজ যে পরম- 
বুহ্যময় বাঁমকথা তাঁকে শোনান হচ্ছে--সে কথা 
কাকের প্রাণের কথা_ নিজ অনুভূতির কথা। 
একে একে ভূষপ্তী ব'লে ঘেতে লাগল-_ 
বালক বামচন্দ্রের বিভূতি দর্শনে কেমন ক'রে 
সে মাটিতে প'ড়ে ত্রাহি ত্রাহি ব'লে চিৎকার 
কারে উঠেছিল, আর তা৷ দেখে রামচন্দ্র মাথায় 
হাত দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারপর, 
মে যখন অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধাই, এমন কি 
জ্ঞান-বৈরাগেরও প্রার্থনা না ক'রে, শ্তদ্ধাভক্তির 
প্রার্থনা জানাল-_ 
ভগত কলপতক প্রণতহিত কৃপা সিন্ধু স্থখধাম। 
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু 
দেহ দয়া করি রাম ॥ 
হে ভক্তকল্পতর, সেবকের হিতকাঁরী সকল 
সুখের আলয়, রুপাদিস্কু গাম, হে প্রভু দয়া কবে 
তোমার পাদপন্মে আমার ভক্তি দাও, তখন 
রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হ'য়ে তাকে ভক্তিধনের 
অধিকৃরী ত কধলেনই, অধিকন্ছ তাকে জ্ঞান- 
বৈরাঁগ্য এমন কি যৌগমাগের বহস্য উপলব্ধির 
ক্ষমতাও 
মায়াজনিত সকল ভ্রম হতেও মুক্তিদান করলেন। 
প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ হয় স্বামী বিবেকানন্দের 
উক্তি-_*পূর্ণতক্তির উদয়ে পূর্ণজ্ঞান অযাচিত 
হুহলেও আমিবেই আসিবে ।” 
এব পরে, শান্্রসম্মত ঈশ্বরবিষয়ক যে- 
সকল সিদ্ধান্তেদ কথা রামচন্দ্র তাকে 
বলেছিলেন, ভূষণ্তী সে-দবও গরুড়কে শুনিয়ে 
অবশেষে ব'লল_- 
নিজ অনুভব অব কহউ খগেন|। 
বিহু হরিভজন ন জাহি কলেস।॥ 
বামক্কপা বিজু সই খগরাঈ। 
জানি ন জাই রাঁম প্রভুতাঈ । 


উদ্বোধন 


দান করলেন এবং সেই সঙ্গে 


[ ৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


হে খগপতি, আমার নিজের অন্ভব থেকেই 
তোমাকে বলছি_-হরিভজন ছাডা ছুঃখ নিকা- 
রণের অন্য পথ নেই । আর, হে খগেশ ! শোন, 
এ কথাও তোমায় বলে রাখছি রামকপাবিনা 
রামের মহিষা জীন যায় না। 
আরও দেখ, 
জানে বিচ্ন ন হোই পরতীতী। 
বিহু পরতীতী হোই নহি প্রীতি ॥ 
প্রীতি বিনা নহি ভগতি দৃঢ়াঈ। 
জিমি খগপতি জলকৈ চিকনাঈ ॥ 
না জানলে বিশ্বাস হয় না। আবার বিশ্বান 
না হ'লে প্রীতি হয় না। প্রীতি না জন্মিলে ভক্তি 
দৃঢ হয় না। [ ভাসা-ভাসা ভক্তি কেমন জান ?] 
যেন জলের চেকনাই! ( অথাৎ হাওয়া লেগে 
একটুখানি রদ্দংরের তাঁপে অল্পজল শুকিয়ে গেলে 
সঙ্গে সঙ্গে তার চাকচিকাও লোপ পেয়ে যার, 
তেমনি )। 
এইরূপে ইঈশ্বরবিষয়ক তত্বকথা, রামচন্দ্র 
অসীম মহিমার কথা কাঁর্তন ক'রে, অবশেষে 
ভূষণ্তী গরুডকে ব'লল-_ 
রাম অমিত গুনস।গর থাহ কি পাবঈ কোই। 
সন্তন্হ সন জস কছু হুনেউ তুম্ছতি সুনায়উ 
সোই॥ 
রামচন্দ্র অপীম গুণসাগর, কে তার ইয়ত্তা 
করবে? সাধুদের কাছে যা একটু কিছু শ্বনে- 
ছিলাম, তোমাকে তাই-ই শোনাঁলাম। 
ভাব্বস্ত ভগবান স্থখনিধান করুনাভবন । 
তজি মমতামদমান ভজিয় সদা সীতাপতিহি ॥ 
ভগবান ভাবের বশ। তিনি স্থখনিধান, 
করুণার বরুণালয়। মায়া-মমতাঁ, মান-অভিমান 
ছেড়ে নিরস্তর সীতাঁপতির ভজন৷ কর । 
শিব এরপর পারবতীকে বলছেন-_ 
সনি ভুহ্থপ্ডিকে বচন সুহায়ে। 
হরধিত খগপতি পঙ্খ ফুলায়ে ॥ 


ভাদ্র, ১৩৭৪] 


নয়ননীর মন অতি হর্ষানা। 
শ্রীরঘুবর প্রতাপ উর আনা ॥ 
ভূষপ্তীর মনোহর কথা শুনে গরুড আনন্দে 
পক্ষবিস্তার ক'রল। তার চোখ জলে ভরে 
গেল, মনে বড আনন্দ হ'ল, অস্তরে রঘুবীবেব 
মহিমা স্ফুরিত হ'ল। 
পছিল যোহ সমুঝি পছিতানা। 
্রঙ্ম অনাদি মহুজ করি মানা ॥ 
পুনি পুনি কাগচরণ দির নাবা। 
জানি রাঁমসম প্রেম বাবা । 
পূর্বে তার যে মোহ উপস্থিত হয়েছিল আর 
তার ফলে অনাদি ব্রঙ্ধ ঝামচন্দ্রকে সামান্য মান্থষ 
ভেবে যে মহাভ্রমে পড়েছিল, সে কথা বুঝতে 
পেরে সে অনুতপ্ত হ'ল। ভূষণ্তীকাককে সে 
এখন বামেরই সমান জ্ঞান ক'রে তার প্রতি 
অধিকতর আকৃষ্ট হ'ল ও পুনঃ পুনঃ তার চরণে 
প্রণাম করতে লাগল। 


সাধনপথে গুরুর একান্ত প্রয়োজন ঃ গরুডের 
অভিমান-নাশ ও গুরু-ইষ্ট অভেদ দর্শন 

তারপর, ভূষণ্তীকে উদ্দেশ্য ক'রে গর্ুড বলতে 
লাগল-_ 

গুরুবিস্থ ভবনিধি তরই ন কোঈ। 

জেবিরঞ্চি শঙ্কর সম হোঈ ॥ 

সংসয় সর্প গ্রাসেউ মোহি তাতা। 

ছুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা ॥ 

তব সরূপ গারুড়ি বঘুনায়ক। 

মোহি জিআয়েউ জন হৃথদায়ক ॥ 

তব প্রসাদ মম মোহ নসান!। 

রামরহস্ত অনুপম জান ॥ 

যদি কেউ ব্রক্গা অথবা শঙ্করের সমানও হয় 
তবু মে গুরু বিন! সংসারসাগর পার হ'তে সমর্থ 
হয় না। হে তাত, সংশয়ন্বপ সর্প যখন আমাকে 
গ্রাস ক'রে ফেলেছিল, কুতর্করূপ ছু:খতরঙ্ের 


০ 


রামচরিতমানসে কাঁক-গরুড়-কথা 


৪০৯ 


অভিঘাতে যখন আমি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, 
তখন তুমিই, ধাকে আমি ্বরূপতঃ ভক্তজনের 
আনন্দদানকারী, সংশয়-সন্দেহ-রূপ সর্পের নাশ- 
কারী স্বয়ং রঘুপতি বলেই মনে করি, আমাকে 
এই যোহের গ্রাস থেকে বক্ষা করলে । হে 
গুভু। তোমার প্রসাদদেই আমার সকল মোঁছের 
নাশ হ'ল। আমি অন্থপম রামরহম্ত অবগত 
হ'তে পারলাম । 


ভূঁষস্তী কর্তৃক কাকদেহ প্রাপ্তির ইতিহাস- 
বর্ণন ও কাক-গরুড়-কথার সমাপ্তি 


দেখা যায়, বামরহস্তবিদ তুলসী এতক্ষণে 
যেন তাঁর মূল বক্তবঃ শেষ ক'রে ফেলেছেন। 
কাজেই এর পরের যে সব কথোপকথন, কাকের 
পৃজীবনের ঘটনাঁবলীর বিবরণ ইত্যাদির 
বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে, যাত্র আর একটি 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই বর্তমান প্রবন্ধটি শেষ 
ক'রে ফেলা যাঁক। 

আমর! পূর্বে দেখেছি, সকল তন্তকথা 
'শানার পরে পার্বতী কৌতুহলবশতঃ শিবকে 


গুঁজিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমন ঘে হরিতক্ত তাঁর 


কিনা কাকের দেহ! এ কেমন কথা? ভূষপ্তীর 
কাছে গরুড়েরও সেই একই প্রশ্ন-_ 

তুম্হ সর্বজ্ঞ তঙ্ঞ তমপারা। 

স্মৃতি সসীল সরল আচারা ॥ 

জ্ঞান বিরত বিজ্ঞান নিবাসা। 

রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা | 

কারণ কবন দেহ যহ পাঈ। 

তাত সকল মোহি কহউ বুঝাই ॥ 


৭ এখানে শ্রীধুক্ত দাসগ্তণ্ড মহাশয়ের অনুবাদ জনুযানী 
“ভক্তের সুখদায়ক রঘুনাথ তোমার মত গাকুড়ি অর্থাৎ সাপের 
ওঝা দিয়া আমাকে বীচালেন” একপ শ! ধ'লে 'গরুড়ের 
তৎকালীন মনোভাব ও পূর্বাপর সামগ্রন্ত রেখে এরূপ 
অর্থ করা হ'ল। 


৪8১৭ 


তুমি সর্বজ্ঞ তত্বজ্ঞ অজ্ঞানশূন্ট সুমতি সুশীল, 
তোমার আচার-ব্যবহার সরল, তুমি জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের আবাসস্থল, এখুনাথের প্রিয় 
দাস। হে তাত, আমাকে'সকল কথা বুঝিয়ে 
বল, এমন হয়েও তুমি কি কারণে_ এরূপ 
[ কুৎসিত ] দেহ পেয়েছ? 
গকুড়ের প্রশ্নের উত্তরে জাতিম্মর ভূষ্তী 
নিজের পূর্ব পূর্ব জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে 
করতে কেমন ক'রে সে দুর্কুদ্ধিবশতঃ পরমজ্ঞানী 
লোমশমুনির অভিশাপ কাকদেহ প্রা হয়েছিল 
সেই কথাপ্রসঙ্গে অতঃপর ব'ল্ল্‌-_ 
মুনি ক্রোধতরে বললেন__ 
সঠ হ্বপচ্ছ তব হৃদয় বিসালা । 
সপদি হো পচ্ছী চণ্ডালা ॥ 
দুষ্ট, তোমার হৃদয় বিশাল, কিন্ত তুমি 
স্বপক্ষপাতী। অতএব তুমি পক্ষিকুলে কাক 
হয়ে জন্মাও। 
লীনহ পাপ মৈ সীস চভাঈ | 
নহি কছু ভয় নদীনতা আঈ ॥ 
আমি মুনির অভিশাপ মাথা পেতে নিলা, 
আমার মনে কোন ভয় বা দীণতা এল না। 
কিন্ত, মন ক্রম বচন মোি জন জানা । 
মুনিমতি পুনি ফেরী ভগবানা ॥ 
বিষি মম লহনসীলতা দেখী। 
বাঁমচরণ বিশ্বীন বিসেথী ॥ 
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ। 
সাদর মৃনি মোহি লীন্হ বোলাঈ ॥ 
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীন্হা। 
হুরধিত বামমন্দ্র তব দ্ীনহা! ॥ 
ভগবান আমাকে মন কাধ ও বাক্যে 
নিজের জন জেনে মুনির মতি ফিরিয়ে দিলেন । 
খষি আমার সহনশীলতা, বিশেষ ক'রে বামচবণে 
বিশ্বাম দ্বেখে অত্যন্ত আশ্চধ হয়ে বার বার 
অন্গতাপ করতে করতে আদর ক'রে আমাকে 


উদ্বোধন 


[ ৬০তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


কাছে ডেকে নিলেন। নানাপ্রকারে তিনি 
আমাকে খুশী করতে চেঁটিত হলেন ও অবশেষে 
আনন্দের সাথে বামমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন । 
ভগতীপচ্ছ হঠ করি রুহেউ দীন্হি মহারিষি পাপ। 
মুনি ছুর্লভবর পায়উ দেখু তজনপ্রতাপ ॥ 


কেবল জেদ করেই আমি ভক্তিপথ সমর্থন 
করেছিলাম, তাই মহষি আমাকে অভিশাপ 
দিয়েছিলেন । আবার সেই তাঁর কাছ থেকেই 
ছুলভ বর [রামমঞ্ত্রে দীক্ষা] লাভ হ'ল। 
দেখ, ভজনের কি প্রতাপ ।৮ 

শ্রম্, তুলীরদীসের মত সুমহান সাধক 
অথবা তক্তিশিদ্ধ মহাঁপুকষের মুখে ভক্ভিপথের 
সকল প্রকার গোড়াঁম অথব। সন্কীর্ণতার বিরু্ে। 
এরূপ স্থস্প্ ইঙ্গিত বিশেষভাবেই লক্ষণীয় । 

সে যা হোক, অভিশাপের সাথে সাথে 
ভূষস্তী লোমশমুণির এরূপ আশীবাদও পেয়েছিল 
যে, ইচ্ছামাত্রেই পে কাকশরীর ত্যাগ ক'রে 
অন্ত যে-কোন শরীর ধখতে পাধবে। এমন 
অমোঘ আশাবাদ পেয়েও কেন পে এত দন তুচ্ছ 
কাকদেহ পরিত্যাগ করেনি, সে প্রশ্নের উত্তরে 
আবেগতরে তুষণ্ডীকে বলতে শোনা যায় 
তা তে যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রামপদ নেহ। 
পিজ প্রভু দরসন পায়উ গয়উ সকল সন্দেহ ॥ 

[ কেমন কবে এ দেহ ছাড় বল!) 
এ ধেহ যে আমায় অতি প্রিক্ক। এই 
দেহতেই যে আমি রাঁমপদ্দে ভ্তিলাভ করেছি-_ 
এই দেহতেই যে আমান প্রভুর দশন পেয়েছি-- 
আমার স্কল্‌ মংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটেছে! 

জয় তাগবত-ভক্ত-ভগবান ! 


৮ মনেহর এখানে এরূপ অর্থও কর ৮লে--কন্ধ দেখ 
রামনতজনের কি গ্ভাব, যার ফলে এরপ অভিশাপ 
সত্বেও শেষপর্যন্ত আমার খুন্গণ্র পক্ষেও হুলভিবর 
1 অথাৎ সামমন্ত্রে দীক্ষা ! লাভ হা'ল। 


সনাতন ধর্ম* 


স্বামী অভেদানন্দ 


[স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৯২২ 
খৃষ্টাব্দে জাঙ্গআঁৰি মাসে আমন্ত্রিত হইয়া জামসেদ- 
পুরে পদীর্পণ করেন। মেই সময় তীহাকে 
'মিলনী” মণ্ডপে অন্ঠিত এক বিরাট সভাষ 
শহরের জনসাধারণ উপযুক্ত মর্ধাদা ও উৎসাহে 
বিপুলভাবে সংবর্ধণা করেন। সভাষ টাটা 
ইম্পাত কারখানা ও চতুষ্পা্শস্থ শিল্প প্রতিগানের 
গণ্যমান্য দেশীয় এব ইউরোপ ও আমেরিকা- 
বাসী কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এই 
সংব্ধনার উন্তর প্রদ্দানকালে তিনি যে ভাষণ 
দেন তাহাই খুঃ সেপ্টে্র মাসে 
498089900 1000009 নামে মুদ্রিত হয়। ] 

অভাথনা সমিতির স্ভাগণ, টাটানগর- 
বানী বন্ধুগণ, অগ্য সন্ধাঘ আপনারা আমার 
প্রতি যে সকল গ্রীতিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
করেছেন এবং শহরে উপনীত হওযাঁমাত্র 
যেবপ সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন 
তজ্জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ । বিগত 
২৫ বৎসর আমি আমেরিকাষ কাজ করেছি। 
আমার জগত্বরেণা গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দজী 
মহারাজ আমার পূর্বে এই কাজ আরম্ত 
করেছিলেন , আপনার! তা জানেন। তিনিই 
প্রথম সন্গ্যাসী, যিনি সাগর পাব হয়ে শৃ্জন 
পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং চিকাগোতে 
অনুষ্ঠিত ধর্ষমহণনতাঁষ (১৮৯৩ খুঃ) সনাতন ধর্মের 
(বৈদিক ধএ ও বেদাস্ত দর্শনের ) প্রতিনিধিত্ব 
করেন। সেই বিরাট সম্মিসনে পৃথিবীর সকল 
অংশ থেকে ধর্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত 


১৯২৩ 


ছিলেন । অধ্যাপক, ধর্মতদ্বে উচ্চ উপাধিধারী 
বাক্তি এবং খ্যাতিমান প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরাও 
তথায় উপস্থিত হয়ে স্বকীয় ভাবধারা ও 
ধর্মনীতি জগত সমক্ষে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ 
করেছিলেন । এই সকল স্বনামধন্য ব্যক্তি- 
বর্গের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তো 
ছেলেখান্ত! তিনি যদিও পূর্বে কখনও 
সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই তথাপি 
সভাপতির নির্দেশে শ্রোতৃমণ্লীর সম্মুখে 
দণ্ডাযমান হযে সহজ সরল ভাষায় স্বীয় বক্তবা 
উপস্থাপিত করলেন। তার শ্রীমুখনিঃস্থত 
সামান্ত কযষেকটি কথাতে কিন্তু শ্রোতাদের 
মধো চাঞ্চল্যের হৃট্টি হল। তার কথা 
লোকের প্রাণে উৎসাহ, গ্রীতি ও সহাম্ৃভৃতি 
জাগরিত করল; ইহা বৈদিক ধর্মের সেই 
মহান প্রতিনিধির ও হাদয স্পর্শ করে। 

ক্গামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত 
ম্ঈবিববণ দিয়েছিলেন । আপনারা সকলেই 
জানেন, সনাতন ধর্মের অর্থ চিরপ্তন ধর্ম। 
এই ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নাই । ইহাঁকে 
কেন চিরস্তন ধর্ম বলা হয়? ধর্ষ দ্বারা 
আমবা কতকগুলি গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য তত্ব 
বা মতবাদ বুঝি না, বুঝি আত্মবিজ্ঞান ; 
যা দ্বারা আমাদের যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা 
এবং নিম্নোক্ত গ্রশ্নগুলির ব্যাখা। পাওয়া যায়, 
ঘথা--আম্তরা এই জগতে কেন এসেছি? 
জীবনের উদ্দেখ্ট কি? মৃত্যুর পরে কোথায় 
যাৰ? আযাদের মন যে সকল প্রশ্নে বিচলিত 
হয় ভার সমাধান করা ধর্মের অবশ্থকর্তবা । 


* মূল ইংরেজী ভাষণ হইতে অনুদিত। অনুকাদক-_প্ীকালীপদ বন্দ্োপাধায় 


৪৯২ 


কোনও গ্রন্থে কতকগুলি কথ! লিখিত হবে, 
আর তন্বারা' আমাদের মনের প্রশ্নগুলির উত্তর 
পাই বা না পাই সেগুলিকে ঞ্রব সত্যব্ধপে 
গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের অর্থ ইহা নয়, কথাগুলি 
আপ্তবাক্য হতে পারে, নাও হতে পারে। 
ধর্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু সমস্যার সমাধান বোঝায়। 
বেদে ব্যতীত অন্ত কোথাধও 'আমরা উক্ত 
সমাধান খুজে পাই না। আমাদের ঝষি ও 
সতাদ্র্টা পূর্বপুরুষগণ সংপ্রথম জগৎকে এ 
সমাধান দান করেন। উক্ত সত্যদ্রষ্টাগণ 
খুষ্টের বহু শতাব্দী পূর্বে বহমান ছিলেন। 
পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সে সময় অজ্ঞানাদ্ধকাঁরে 
নিমজ্জিত ছিল। বর্তমানকালের সভ্যতাব 
নেতৃস্থানীয় জাতিদ্দিগের পূর্বপুরুষগণ সে সময় 
তাদের দেহে উদ্কি অস্কিত করত ও গুহায় 
ও জঙ্গলে বাস করত। সেই স্থদ্বর অতীতেই 
আমাদের পূর্বপুরুষ বৈদিক ভারতের মহান 
খধষিরা সনাতন সত্য উপলদ্ধি করেন এবং 
সর্বকালে সকল মানবের মন যে-সব পমস্া 
দ্বারা বিচলিত হয তাঁব সর্বপ্রথম সমীধাঁন 
আবিফ্ধাব কবেশ। ইহা ইঈশ্ববের নিকট 
থেকে অন্রপ্রেব্ণারূপে আসে, তাদের অন্তরে 
বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে ও আমাদের জীবাত্ম! 
ঘেদকল নিয়মের অধীন তা প্রকাশ করে। 
যে ধর্কে আমি আত্মবিজ্ঞান আখ্যা 
দিয়েছি তা কোনও বাক্তিবিশেষ কর্তৃক 
গ্রতিষ্ঠিত ন্য। সকল সাম্প্রদাযিক ধর্মেরই 
প্রতিষ্ঠাতা আছে। খৃষ্টধর্ষের প্রতিষ্ঠাতা যীশু 
খৃষ্টের জীবন ও বাণী উক্ত ধর্মের ভিত্তি। 
বর্তমানে সভ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের অন্্গামীরা 
সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ । উক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা রাঁজ- 
পুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জীবন, চরিত্র ও 
বাণী বউপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। খুষ্ট- ও বৌদ্ধ- 
ধর্ঘ-বহিভূতি অন্তান্ত ধরব প্রতিষ্ঠাতা আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ- ৮ম সংখা! 


মহম্মদ মুসলমান ধর্ম, জরথুষ্ জরথৃষ্-ধর্ম প্রবর্তন 
করেন। আপনারা দেখেছেন সকল সাম্প্রদায়িক 
ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা আছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা নাই। সকল মানবাত্মার নিয়ন্ত! 
শাশ্বত আধ্যাত্মিক নিয়মই ইহার ভিত্তি। এই 
সকল আধাত্মিক নিয়ম মানুষের ক্ষ্টি নয়। 
অন্য যে সব নিয়ম আমাদের বাহা অবস্থা নিয়গ্থিত 
কবে তাহা হয়ত মািষেব তৈয়ারী হতে পারে, 
কিন্ত যে সকল আধ্যাত্মিক যম আমাদের 
জীবাত্মীকে নিষস্থণ করে তাহা নিতা। এই 
নিয়মগুলিই সনাতন ধর্মের মূল তত্ব ' স্বতরাঁং 
আমাদের ধর্মকে মনাতন ধর্ধ বলি। আমাদের 
পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের 
আলোকে আমেব্রিকাষ চিকাগোতে বিশ্বমেলায 
ইহা ব্যাখ্যা কবেন। 

২৫ বৎসর পূর্বে খুষ্ট ধর্ম যেরূপ ছিল আজ 
সেরূপ নাই। বৈদিক দর্শন যে সনাতন সতে,র 
মৌলিক তত্ব শিক্ষা দেখ তাহাই আজ উর 
ভিত্তি, বেদে যেরূপ আছে-_“একমেবাদ্িতীগম্? 
ঈশ্বর এক ও অগ্ধিতীয়, “একং সদ্‌ বিপ্রা বুধ 
বস্তি, ভগবান এক, পণ্ডিতগণ তাকে বছ 
নামে ডাকেন। অতএব এই সকল আদর্শ 
যুক্তবাষ্ট্রেরে খুষ্টান সায়েন্িষ্ট, "নিউ থণটিষ্ট 
(নব চিন্তাবিদ) ও প্রেততত্ববিদগণ গ্রহণ 
করেছে। তাদের মন বেদাস্তের নৃতন আদর্শের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলি 
আমরাই তাদের মধ্যে প্রচলন করেছি। এবং 
ইউরোপীয়রাও ধীরে ধীরে একই আদর্শ প্রার্থ 
হচ্ছে। অধুনা ইংলগ্ডে বহুসংখাক খুষ্টান 
সায়েন্সগীর্জা ও নিউ থট মন্দির দেখা যাবে। 
শ্তার আর্থার কোনান ডয়েল ও স্তার ওলিভার 
লজ প্রভৃতির স্তায় প্রেততত্ববিদের আমাদের 
বেদাস্তের উপদিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। 

আধুনিক অধ্যাত্ববাদ শিক্ষা দেয় যে, আন্ম! 


ভাত, ১৩৭৪ ] 


অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমরা অনস্ত দুঃখে 
নিপতিত হই না। স্যার ওলিভার লজ্ের কথাই 
ধরাযাক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। ভার 
লেখ! বই 'রেমণ্ড পাঠ করলে দেখতে পাবেন 
তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের 
যে বন্ধুরা মৃত ও পরলোকগত তাদের সাথে 
আমরা খবরাখবর করতে পারি। এবং 
এইরূপ উক্তির জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। 
ক্যালিফ্নিযা স্তানফ্রান্সিস্কোতে গত বৎসর তিনি 
যে ভাষণ দেন তা আমার শোনার সৌভাগ্য 
হয়েছিল। বিশপ কর্তৃক আনীত এই 
মহাপ্রাণ প্রবীণ ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবে 
বলেছিলেন যে, বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমরা নরকে 
যাই না পরস্থ স্থখ ভোগ করতে থাকি এবং 
আমাদের শক্তি আছে.যাহার সাহায্যে আমর! 
আমাদের মৃত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ন্বজনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারি। বন্ধুগণ, ইহা গৌঁডা 
ুষটধর্ম-বহিভূতি এক পদক্ষেপে। গোঁড়া থৃষ্টান 
কখনও এই চিন্তা করতে দেবে না যে আপনি 
মৃত বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে 
পারেন। বরং তাদের মতে তার! সবাই এখন 
নিদ্রিত এবং শেষ-বিচারের দিন একজন 
দেবদূতের ভেরীনিনাদে জাগ্রত হবে ও তাদের 
পাঞ্চভৌতিক দেহসহ উথিত হয়ে স্বর্গে যাবে। 
বহু শতাবীব্যাপী এই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে, কিন্ত পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষায়তনে ঘে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয় 
এজন্য কৃতিত্ব তারই বেশী। কিন্তু এ সব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে জডবাধের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিচ্ছে এবং জড়বা'দ মানবাত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না। উহা জড়ের 
উত্স খুঁজে পায় ন! অথচ জড়বহিভূ্ত কোন 
কিছুকে অস্বীকার করে। 

খুষ্টান সায়েন্টিস্টরা কিন্তু উল্চৌ--জডের 


সনাতন ধর্ষ 


৪১৩ 


অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং বেদীস্ত যেমন 
বলে, জড় বা জড়জগতৎ হ'ল মায়া বা প্রপঞ্চ, 
খৃষ্টান সায়েটিস্টরাও সেইক্ধপ একে অলীক 
বলে। তাদের মতে আপনাদের ভোতিক দেহও 
অলীক ও দেহের ব্যাধিরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। 
কারণ আপনারা ব্যাধি রোগ দুঃখ ও ক্রেশ 
থেকে মুক্তত্বভাব। এখানে বলে রাখি, বেদ 
এই ধারণা শিক্ষা দেয় এবং বেদান্তদর্শন 
দূঢভাবে প্রকাশ করে যে, “আত্মা ছুঃখ, ক্লেশ, 
ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে মুক্ত ।, 

আত্মাই আমাদের সত্য পরিচয়। ইছাই 
সনাতন সত্য , কেহ বলে ব্রহ্ষঃ কেহ বলে পর- 
মাত্সা। ইহাই শক্তি, শাক্তদিগের মা ভগবতী , 
শৈবের শিব, বৈষ্ণবের বিষু। খুষ্টানরা এই 
সতাকেই স্বর্স্থ পিতা বলে। নানকের শিশ্যগণ 
ইহাকে সনাতন সত্য বলে। বৌদ্ধরা ইহাকে 
বুদ্ধ ব'লে থাকে এবং মুদলমানের! একই সতাকে 
বিশ্বনিয়ন্তা আল্লা বলে। সুতরাং বন্ধুগণ, 
মৌলিক সত্যে কোনও প্রভেদ নাই--কারণ 
সত্য এক। খুষ্টান মুসলমান বা হিন্দু সকলে 
একই সত্যেব আরাধনা করে, যা অদ্ধয়। সত্য 
এক, একথা যখন লোকে ভুলে যায়, তখনই ঝগড়া 
বিবাদ আরম্ভ করে এবং পৌন্তলিকের ঈশ্বর, 
খুষ্টানের ঈশ্বর, মুনলমানের ঈশ্বর, বৈষ্ণবের ঈশ্বব 
ও শৈবের ঈশ্বর ইত্যাদি বলা স্থর করে। ইহারা 
সকলেই ঈশ্বর__কিন্তু কে ইহারা? ধর্ম কি এই 
শিক্ষা দেয় যে এতগুলি ঈশ্বর আছেন? একজন 
গোড়া খৃষ্টান বলতে পাবে, কেন পৌত্তলিকের 
ঈশ্বর উপাসনা করবে? থুষ্টানের ঈশ্বরই উপাসনা 
করা উচিত, খুষ্টানের ঈশ্বর শ্বেতাঙ্গ ও পৌত্ত- 
লিকের ঈশ্বর কষ্যাঙ্গ। বন্ধুগণ, খষ্টানের ঈশ্বর, 
হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের ঈশ্বর ব'লে কিছু নাই। 
কারণ ঈশ্বর এক এবং তাকেই মকল জাতি 
পূজা করে। তিনি উপাধিশন্ত। যাকে 


৪১৪ 


মূদলমানেরা আল্লা ব'লে উপাসনা করে সেই 
একই ঈশ্বরকে পার্শারা আহুরমাঁজদা নামে 
ডাকে। সেই একই সতা বৈষ্বের বিষ্ণু 
শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি বা আমাদের স্বরস্থ 
পিতা। সকল ধর্মমতের বিভেদের সামগ্রস্য 
একমাত্র ঈশ্বরের একত্বরূপ মৌলিকত্বের উপর 
নির্ভরশীল । আমাদের সনাতন ধর্ম এই মূল 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্ুতরাং সনাতন ধর্ম 
জগত্ময় প্রচার করা কর্তবা। 

জডবাদ কখনও প্রাণে শাস্তি দিতে পারে 
না। বাবসাদারী পৃথিবীতে ছূঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা 
আনবে_বিগত ইউবোপীয় যুদ্ধে যেমন দেখ! 
গেছে। জডবাদ ও বাবসাদারীব ফল এ যুদ্ধ। 
এই যুদ্ধের পবে এখন নবধুগ সক হয়েছে, 
বাবসাদীরী আর থাকবে না। আমরা জগৎকে 
দেখিয়েছি যে সাংসারিক অভ্যুদষের জন্য আমরা 
জীবন ধারণ করি না, উদ্দেশ্য অন্য বস্ত লাভ। 
আমাদের জীবনোদ্দেশ্ট সর্ববাপী অদ্ধয় শাশ্বত 
সতা উপলব্ধি করা । প্রশ্ন হতে পারে কিরূপে 
ইহা। লাভ পস্ভব প্রথমতঃ শিক্ষা করতে হবে 
যে প্রাণ একটিই। মানুষ, প্রাণী, গাছগাছডা 
যতলব দেখছি--প্রতোেক বাষ্টিপ্রকাশে কি 
স্বতন্ব প্রাণ আছে? না; বহুবিধ ইৈদ্াতিক 
আলোব মত একই প্রাণশক্তির প্রবাহ সবত্ 
বিছ্মান। একথা কি বলা চলে যে একটি 
আলো এক প্রকার বৈছ্যতিক শক্তিব আলো, 
অপরটি ভিন্ন এবং তৃতীয়টি আবার বিভিন্ন 
রকমেণ শক্তির? একই বিছ্যাৎ এতগুলি বাঁতিতে 
আলো দিচ্ছে মার একই বিছ্াৎ শুধু আলো 
উৎপন্ন করে না, উত্তাপ ও গতিও উৎপন্ন 
করে। দেখুন, রান্তায গাড়ি বিছ্যতে চলে, 
বৈছ্যাতিক চুললীতে আহাধ প্রস্তুত হয় এবং 
বৈছ্াতিক আলোতে পুস্তক পাঠ করা যায়। 
এই সব বিভিন্ন প্রকাশ একই বিছ।ৎশক্তির। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখা! 


স্ৃতরাং বন্ধুগণ, সকল মহুযদেহে এই প্রাণ- 
শক্তির প্রকাশ , এমন কি সকল প্রাণী ও 
উত্ভিদের মধ্যেও । উক্ত প্রাণশক্তি এক, 
আমার ধা '্দাপনার কারও নয়? এই প্রাণ 
অবিনস্থর । প্রাণহীন পদার্থ কিছুই নাই। 
সবই প্রাঁণবস্ত এবং প্রীণ বা জীবনীশক্তি 
সর্বব্যাপী । ইহাই আণবিক কার্ধকারিতার 
হেত, ইলেকট্রনের গতিব কারণ। ইহা থেকেই 
ইলেকট্রন, আন, অণু ও প্রমাঁণুর উতৎ্পত্তি। 
একই প্রাণশক্তি তথাকথিত জভডজগতের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয এবং উহার! প্রাণীজগতে মন ও 
ইন্জিয়শক্তি রূপে, চিস্তা ও বিচারশক্কি রূপে 
প্রকাশিত। বেদীন্তে আমবা বহুত্বে একত্বের 
ভাব দেখি_সব কিছু সেই এক অনস্ত উৎস 
থেকে উদ্ভূত; প্রাণশক্তির উৎপন্ি উহা 
থেকেই এবং একই উৎন থেকে মন, বুদ্ধি, 
বাক্শক্তি আন্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি 
উদ্ভুত এবং যা কিছু ইথার-জাতীয়, বায়বীষ, 
তরল ও কঠিন সেই সকলও। 

পদার্থ ও মন সেই একই উৎস থেকে এসেছে 
যাকে ঈশ্বর বা ক্রম বলে থাকি । সুতরাং 
বন্ধুগণ, কিকপে বহু ঈশ্বব থাকা সম্ভব-_ মুসলমান, 
খৃষ্টান ও পাশাঁদের ঈশ্বর থেকে কি হিন্দুর এক 
ভিশ্ন ঈশ্বর? কেন বিবাদ, কেন একে অপরকে 
ঘ্বণা করা? বিবিধ নামে ও বিভিন্ন মৃতিতে ঈশ্বব 
একই, এই উপলব্ধি সহাঁষে বিভিন্ন ধর্নাবলম্বীদের 
একে অন্তকে ভালবাপা উচিত। মানুষ 
হিন্দু, মুসলমান বা খুষ্টান হোক সে ঈশ্বরেরই 
সন্তান, ইহাই সনাতন সতা এবং আমাদের একে 
অন্যকে অবশ্ট আলিঙ্গন করা এবং খুষ্টান, 
মুদলমান বা পার্শীকে নিজ্গের ঠিক ভাই মনে 
করা কর্তব্য। যীশুথুষ্টেরও আবির্ভাবের বনু 
শতাব্দী পূর্ব থেকে পুরুষ-পরম্পরা এই শিক্ষা 
আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বাণী সর্বপ্রথম 


ভাগ, ১৩৭৪ ] 


ভারতেই ঘোষিত হয় এবং ইহাই ভবিস্ততে 
ইউরেপীয় জাতিগুলিকে পরিচালিত করবে। 
আজ তারা এই সত্য গ্রহণেচ্ছু হয়ে উৎস্থকভাবে 
অপেক্ষা করছে। এবং আজ থুষ্টানধর্ম, অর্থাৎ 
গোড়া খৃষ্টধর্ষের কথা বলছি, পশ্চাতে স্থান নিতে 
বাধ্য । যেখানে বিজ্ঞানের জয়, লেখানে 
বেধান্তের সনাতন ধর্মেরও বিজয় । 

স্থতরাং বন্ধুগণ, পৃথিবীময় সনাতন ধর্মের 
পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়ে ইহার সত্য 
গ্রচার করুন। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও জাতি 
উত্তরাধিকারস্থত্রে ইহা প্রাপ্ত হয় নাই এবং 
হিন্দুরাই সমগ্র পৃথিবীর ধন্নাচার্যদিগের পথ- 


প্রদর্শক। স্বামী বিবেকানন্দ পথ প্রস্তুত করেন, 
আমি তার পদাঙ্কাহ্দরণ করেছি এবং 
আপনাথা আমাদের অনুগামী হউন। 


এগিয়ে আস্থন এবং সকণ জাতিকে দেখান 
যে, প্রাচীনকালের খষি ও মহাপুরুষর্দের 
স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনারা এই 
সত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এহ 
যুগেও আপনারাও এরূপ জীবনে উন্নীত হতে 
সক্ষম । পাশ্চাত্যের লোকদের ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ধারণ? গ্রায় নাই বলা চলে। তাদের উপাসনার 
পময়াভাব। তারা সপ্তাহে একবার তজনালয়ে 
যায়, নান। উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্যসভায় যায়। কিন্তু 
বন্ধুগণ, মানবজাতির মধ্যে একমাক্জ আমাদেরই 
খাওয়াদাওয়া! নি্রা প্রভৃতির ভিতর জীবনের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্ম ওতপ্রোত। আমরা 
ধকে ভালবাদি। এই আদর্শ সমগ্র পৃথিবী 
জয় করবে। ইউরোপীয় জাতি জাগতিক বিষয়ে 
মাপনাদের অধীশ্বর হতে পারে। কিন্ত 
শাধ্যাত্মিক ব্যাপারে আপনারা তাদের প্রভু । 

নী, মানবজাতির সমক্ষে প্রমাণ করুন, 


বৃ 


মী শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বড়। 





সনাতন ধর্ম 


৪১৫ 


আজ হয়ত আপনারা একথা পুরোপুরি উপেক্ষা 
করতে পারেন কিন্ত কাল যদি আত্মিক শক্তি 
প্রকাশ করতে পাবেন, যদি এই উপলব্ধি হয় যে 
আপনারা অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের প্রেম 
আপনাদের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে তবে আপনারা 
জগতের কর্তৃত্বলাভে সমর্থ হবেন। এইখানেই 
আমাদের শক্তি এবং কেহ ইহ] আমাদের নিকট 
থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আত্মার শক্তি 
তরবারির শক্তি অপেক্ষা অধিক। অন্য জাতিকে 
জয় করা চলে, তাদের দেশ দখল করা যায়, 
তরবারির আঘাতে প্রতিবেশীকে হত্যা করে 
তার যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন কর! সম্ভব, কিন্তু হে বন্ধু, 
তাতে স্থখশান্তি আসবে না। কিন্তু যদি স্বীয় 
মন ও উচ্চাকাজ্ষা জয় করা ঘায় তবে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ স্াট অপেক্ষাও বড় হওয়া সম্ভব । 

মহান আলেকজাগ্ডার একজন দিথিজয়ী 
ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষতলে এক উলঙ্গ 
দরিদ্র সন্্যাপীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তার 
সাথে তিনি পরিচিত হতে ইচ্ছা করেন। 
সন্যাসীকে তার নিকটে আনার জন্ত তিনি 
অহু১বদের পাঁঠান। যোগী সন্গ্যাী কিন্ত স্থান 
ত্যাগ করলেন না । অহ্ুচরগণ যখন আলেক- 
জাগ্ডারকে জানাল যে যোগী আসতে অপম্মত, 
আলেকজাগারু হুকুম করলেন, 'না এলে, তাকে 
হত্যা কর। এই সংবাদ যোগীটিকে জানান 
হলে তিনি বলেন, “আলেকজাগ্ডার মিথ্যাবাদী, 
ক্রীতদাস । সে পৃথিবী-বিজেতা নয়, উচ্চাকাঙ্ষা 
ও লিপ্সার ক্রীতদাস, আর মিথ্যাবাদী ; কারণ 
সে আমাকে হত্যা করতে পারে না। “টননং 
ছিন্দস্তি শস্তরাণি নৈনং দতি পাবকঃ | ন চৈনং 
ক্রেদয়ন্ত্াপো ন শোষয়তি মারুতঃ।, অস্ত্র 
আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে 
পারে না, জল আমাকে আর্্র করতে পারে না, 
বাঞু শুক করতে পারে না। আমি অমর, 


৪১৬ 


অক্ষয়, জন্মমৃত্যুরহিত। স্থতরাং কেহ যদি 
বলে আমাকে বধ করবে, তবে সে মিথ্যাবাদী ।” 
মহান আলেকজাও্র অনুচর-প্রমুখাৎ এই কথা- 
গুলি শ্রথণাস্তর এই মহাপুকষের নিকট শির 
অবনত করেন ও বলে ওঠেন, “এই সাধু বিশ্বের 
প্রকৃত কর্তা ও প্রভু ।' 

আপনাব! প্রত্যেকেই উক্ত মহাপুরুষেব ন্যাষ 
হতে পারেন__যথার্থ প্রভু--যদি উপলব্ধি হয় 
যে আপনাদেব অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন, 
আপনারা সবশক্কিমীনের জীবস্ত বিগ্রহ । এখন 
আপনার! মনে করেন যে ঈশ্বর মেঘলোকের 
উধ্বে”কে'নও দূর স্বর্গে বাম করেন, আপনাদের 


অন্তরে নয়। এটি কেমন ধর্ম? ঈশ্বর সব- 
ব্যাপী, আত্মীব অস্তিত্ব সর্বত্র। তিনি 
আপনাদেব অন্তরে বাম করেন। ঈশ্ববকে 


আত্মারপে অন্কুতব করতে প্রয়াসপী হন এবং 
জীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন কার্ষে দেবত্ব প্রকাশিত 
করুন। তিনিই চিরন্তন সতা, তাহা অস্তিত্ব 
জগতের সর্বত্র। সৌরজগতে, নক্ষত্রলোকে ও 
যুগপৎ সকল প্রাণীর অন্তরে তিনিই বাস করেন। 
যে এই শাশ্বত সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি 
করে, মে অসীম শাস্তি ও অনস্ত স্বখলাত করে। 
বেদান্তের শিক্ষা ইহাই । অবশ্য আমরা পৃথিবীর 
সর্বত্র এ শিক্ষা দান করব। অধিকস্ত ইহাও 
আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হবে যে সকল 
মানুষই সেই দিবা সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। 
মাহ্ষই ঈশ্বর, কোনও মানুষ-ভ্রাতীর সহিত 
যদি ছুর্বাবহার কর! হয়, সে ঝাড়ুদার, মেথর 
বা পারিয়া যাই হোক না কেন, তবে তা 
ঈশ্বরের সঙ্গে দুধাবহারেরই সমতুল্য । 

এদের কারও অপেক্ষা আমাদের নিজদ্দিগকে 
বড় মনে করার অধিকার নাই । সকলের মধ্যে 
একই ঈশ্বব বাস করছেন । আমাদের শান্ত, বেদ, 
দর্শন ও বেদাস্তের শিক্ষা হল, যে একই দেবত্ব 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


সকলের মধ দর্শন করে সেই-ই সমাজের মধো 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ভগবদ্গীতায় আছে £--যে 
স্থপ্িত বাক্ষণ, হাতী, গরু, কুকুর ও পারিয়ার 
মধ্যে একই ত্রহ্মদর্শন করে সেই জ্ঞানী। সুতরাং 
বন্ধুগণ, আপনাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করুন । 
এবং স্মরণ রাখুন এই সকল পারিয়া ও নীচ 
জাতির মান্ুধ ব্রাঙ্ষণেরই সমতুলা, কারণ ঈশ্বর 
তাদের মধ্যেও আছেন । আমরা যদি সকলের 
মধ্যে ঈশ্বর দর্শন না করতে পারি তবে দোষ 
কার? 

যে ক্রাঙ্ষণ এই সনাতন সত্য সন্ধে অজ্ঞ সে 
ত্রাহ্মণই নষ, অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এই সত্য 
উপলব্ধি কবে সে নীচজাতিসম্ভৃত হলেও, যে 
্রাঙ্মণ সনাতন ধর্মাদর্শ অন্ুনরণ করে পলা তার 
চেয়ে বড। স্থাতরাঁং বন্ধগণ, আমাদের ধর্ম 
মহৎ ও উদ্দার এবং উহাতে এই সব জাতিভেদ 
এবং মতবাদ বা বর্ণ বৈষমোর স্থান নাই । 
একত্বই মৌলিক নীতি। সকল জাঁতিই এই 
সত্য গ্রহণ করবে এবং এই মহান উপদেশাবলী 
কাধে পরিণত দেখলে শ্রদ্ধীবনত হুবে সেখানে । 
এখন যুক্তরাষ্টে এমন বহু লোক আছে যার! 
যে কোনও সত্োর প্রচারককে গ্রহণ করবে এবং 
তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেতাদের 
একজন তেবে বরণ. করবে । বেদাস্তার্শন 
তার কাজ করেছে, কিন্তু এখনও তা! শেষ 
হয় নাই। আমরা মাত্র আরস্ত করেছি। 
আমেরিকায় বর্তম।নে অন্ত স্বামীজীরা আছেন। 
তারা ভগবান শ্ররামকষ্ের নামে প্রতিষ্ঠিত 
মিশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা 
অভিনন্দনে ভগবান শ্রীরামকষ্ণের নামোল্েখ 
করেছেন। তিনি আমার গুরুদ্নেব। আমি তার 
দর্শনলাভের গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছি, 
তাঁর উপদেশ শুনেছি এবং ছুই বৎসর 
সেবাধিকার পেয়েছি । আমাদের সংঘের 
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বিবেকাননা, ব্রঙ্ধানন্দ ও অন্যান্ত স্বামীজীদের 
ম্ায় আমিও তার শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছি । 
প্রীরামকষ্চ ছিলেন পর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ। 
আপনাদের সম্মুখে যে সকল আদর্শের বর্ণনা 
দিচ্ছিলাম সেই লকলই আমরা তার মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করেছি। থুষ্টানরা এমে যখন তার 
পরক্ূপ ঈশ্বরাম্থভৃতি প্রত্যক্ষ করত তারা তখন 
দের প্রভু যীখুৃষ্টের সম্মুখে যেব্ধপ প্রণত হয় 
তাকেও সেইরূপ প্রণতি জানাত এবং ঈশ্বরে 
নিকটে যেন্প প্রার্থনা করে তার নিকটও 
তেমনই প্রার্থনা করত। মুসলমানেরা আসত 
এব* তাকে ভাদের শ্রেষ্ট সাধু ও ইসলামের 
অনুপ্রাণিত আচার্য মনে করত। বৌদ্ধরা 
তার মধ্যে তাদের বুদ্ধের আদর্শ দেখত এবং 
শাক্ত ও বৈষ্বেরাঁও তার ভিতরে তাদেব 
উচ্চতম আদর্শের পরিচয় পেত। শ্রীরামরু* 
লকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন করতেন এবং তীর 
শিক্ষা ছিল অতি উদার যা খুষ্টান, মুসলমান, 
হিন্দু বা বৌ সকলেই অনুসরণে সক্ষম! 

স্থৃতরাং বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকুঘঃ 
যুগাবতার। আমাদেব যখন এমন একজন 
আচাধের প্রযোজন উপস্থিত হলঃ নিজ জীবনে 
যিনি জ্ঞান ও ধর্মসমৃহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারবেন, তখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। 
তিনি নিজ জীবনে তা দ্রেখিয়েছেন। তিনি 
ছিলেন প্ররুতপক্ষে ধ্মসমন্ধয়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত । 
যখন তার নিকট আসি, খুষ্ট বা বুকের ন্যায় 
কোনও আচাধকেই আমরা বিশ্বাস করতাম না। 
আমরা ছিলাম অজ্ঞেয়বাদ ও বিজ্ঞানের ছাত্র। 
কিন যখন তাকে দেখলাম এবং তাঁর জীবন 
দিনে রাতে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন তাঁর মধ্ 
আমরা রুষ্ণ, রাম; বুদ্ধ, থুষ্ট ও অন্যান্য অবতারের 
প্রকাশ দেখতে পেলাম । তিনি প্রায় সবক্ষণই 
ঈশ্বরাহ্তূতিতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তার 


সনাতন ধর্য 


৪১৭ 


জীবনে এই বিশ্বত্রক্ষাগুত্রষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি 
করা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্ট ছিল না। 
তিনি সংসারী শোকের স্তাঁয় বস্ততাঙ্ত্রিক বা 
বাবসায়ী আদর্শ অন্ুরণ করতেন না, বরং 
ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ইহাই ছিল ভার আদর্শ। 
আপনারা এরচুর সম্পত্তির মালিক ও অতুল 
সম্পদের অধিকারী অথবা বনু সন্তানের জনক 
হউন না কেন, কি্ধ যদি ঈশ্বরোপলব্ধি বা বিশ্ব- 
জনীন আগ্নার সহিত আপনাদের সপ্ধন্ধ উপলব্ধি 
না হয়ে থাকে তবে আপনাদের জীবন বুথা। 
এই বিষয হার স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বার! 
প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার একই সঙ্গে তিনি 
ছিলেন অতীব প্রযুক্তিকুশলী ন্বপ্নবিলাসী ছিলেন 
না। এইবপ গুরুর শিশ্পগণ প্রয়োগকুশল 
নিশ্চযই হবে, স্বপ্রধিলাসী হবে না। তারা 
মহান কমী। তারা আদর্শের জন্ত কর্ম করে। 
তাদের আদর্শ ক্যোগ। কমযোগ নি:স্বার্থ 
কর্মের পথ । তাদের জীবন জগতের মঙ্গলের 
জন্য উৎ্সর্গীক্ত এবং শিঃম্বার্থ কর্ম দ্বারা মুক্তির 
পথপ্রদর্শক । কর্মযোগ অন্তর পবিত্র করার 
উপাষ শিক্ষা দেশ, সংস্কতে তাকেই চিত্তস্তদ্ধি 
বলে। ব্রঙ্গাজ্ঞান লাভ করার পুধে গ্রাথম সোপান 
চিন্তস্ুদ্ধি। মীস্বধুষ্ট এই কথাই কি কন্ুকণে বলেশ 
নাই, “যাদ্দের অন্তর পবিত্র তারাই ভাগ্যবান, 
কারণ তারা ঈশ্বর দশন করবে।” ব্রহ্মজ্ঞান 
ও ঈশ্বরদর্শন উভয়ের জন্য অন্তরের পবিত্রতা 
প্রয়োজন । অতএব বন্ধুগণ' সকলের মঙ্গলের জন্য 
নিঃস্বার্থ কম দ্বারা আপনারা চিত্তশুদ্ধি করতে 
পারেন , ইহ! উপলব্ধি ককুন, জীবনে যে সব কর্ম 
করছেন তা পরমেশ্বরেবই উপাসনা । 
ভগবদ্গীতা বলেঃ “যে কোন কর্ম কর, 
যেকোন ত্যাগ কর, সব বিনাসর্তে ঈশ্বরে সমর্পণ 
কর।” এই প্রপালীতে অস্তর শ্রদ্ধ হবে এবং 
অন্তর শুদ্ধ হলে ত্রহ্গজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শনের 


৪১৮ 


অধিকার আসবে । তখন সনাতন ধর্মাদর্শে 
পৌছিবেন। অতএব নকল কর্ণ, শারীরিক, 
মানসিক বা লৌকহিতকরই হোঁক, নিজের জন্য 
ফলাকাজ্ষা না করে সম্পাদন করলে চিত্ত শুদ্ধ 
হবে। আমাদের সনাতন ধর্ম অন্ত একটি 
বিষয় শিক্ষা দ্নেয় , আপনর] লক্ষা করবেন যে, 
সকল মানুষই একটি যন্ত্র যার ভিতব দিষে 
ঈশ্বর কাজ করছেন। 

খথেদে আছে_ঈশ্বরের অসংখা চক্ষু, কর্ণ, 
মুখ ও মস্তক আছে। যখন এক বন্ধুর সাথে 
সাক্ষাৎ হয় তার অন্তরের ভগবানকে শ্রদ্ধা 
করা কত্ব্য, মরণশল সত্তীকে আপনার 
অভিবাদন না দিয়ে অমৃতকে দিন, তিনিই 
প্রকৃত মান্থয। আমাদের প্রথা বন্ধুদেব সাথে 
সাক্ষাৎ হলে তাদের প্রণাম কবা। ইহার অর্থ 
আমাদের বন্ধুদের মধ যে ঈশ্বর বাস করেন 
তাকেই প্রণাম জানাই, অধিকন্ত আপনাদের 
উপলব্ধি কর] কতব্য, যে কোন কাজ আপনার 
ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা দেঁশেব জন্য করেন তা 
উপাঁসনাই এবং এই আদর্শ মনে বেখে নিজেদের 
কাজ করে চলা ও পৃথিবীতে বাস কবা উচিত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ-_৮ম সংখ্যা 


যদি ভগবৎপ্রেমে ও মানবগ্রীতিতে কাজ করেন 
তবে এই জীবনেই ঈশ্বরলীভের অধিকারী হবেন 
এবং মৃত্যুর পরে, সেই পূর্ণতা গ্রার্ধ হবেন যা 
পৃথিবীব সকল ধর্মগ্রন্থেই বগিত আছে। তখন 
জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য লাভ হনে। এবং তখন 
উপলব্ধি হবে যে আপনি মবণশীল নন, মৃত্যুহীন 
প্রাণ, পরমাত্মাব সাথে একত্ব উপলব্ধি হবে। 
মুক্তিতেই আপনার জন্মগত অধিকার, এতদিন 
আপনার শক্তির অপচয় কবেংছন পাঁথিব বিষয়ে 
আপনার মনকে আবদ্ধ রেখে এবং নিজকে 
অন্য মরণশীল প্রাণীর দাঁস মনে ক'রে, এই বৌধ 
তখন আসবে । আমবা সকলে মুক্তিলাভের জন্য 
জন্মগ্রহণ করেছি। মুক্তিই সকলের লক্ষ্য এবং 
মোক্ষ আমাদের ধঙ্জেব উচ্চতম আদশ। মোক্ষ 
অর্থ মুদ্ত | মুক্তি শুধু জাগতিক কার্ষে স্বাধীনতা 
বুঝায না, সকল বন্ধন, সকল দৈহিক ও 
মানদিক অসম্পৃণতা থেকে মুক্তি ও পূর্ণতা প্রাঞ্ধি 


বুঝায়। পুবাকালে মহান খধিগণ এই আদশ 
রেখে গেছেন এবং একই আদর্শ ভগবান 


হীবামকু্চ ও বামকুষ্চ মিশন সংঘে কর্মরত তাঁর 
শিশ্তগণও দৃতবে ঘোষণা করেছেন****** | 


“ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভৃতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বছরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীশ্বীভবতারিণীর চরণে 
প্রার্থনা 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


নিত্য নিত্য দ্রব্যমূল্য 
এমনি করে বাড়বে যদি, 
কোথায় বল থামবে জাতির 
ছর্গতির হায় এই পরিধি? 
সে শৃঙ্খলা, শাস্তি কোথা? 
নিরাপত্বা কথাব কথা। 
উদ্বেগ, অভাব। উৎকণ্ঠা যে 
লেগেই আছে নিরবধি । 
২ 
লুটপাট আর ডাকাতি খুন 
নাই প্রতিকার, ঘটছে নিতি, 
লোক যে হল উদ্বেজিত 
দিনে দিনে বাড়ছে ভীতি। 
এ যন্ত্রণা ঘুচাও মাগো । 
রক্ষা কব, তুমি জাগো, 
দাও মা অভয়, দাও মা আশা, 
দাও ভরসা এই মিনতি । 


৩ 


এ দুর্দশার দায়িত্ব কার? 

আমরা জানি তুমিই দায়ী, 
তুমি বিপদ-তারিণী মা 

তোমাব কাছেই বিচার চাহি । 
“ভাগের মা যে পায়না গঙ্গা 
তাইতো মনে দারুণ শঙ্কা, 
নূতন শক্তি লভুক জাতি 

তোমার কৃপায় অবগাহি | 


কপাভিক্ষ। 


শ্রীকালিদাস রায় 


দিগন্ত পানে চেয়ে থাকি তব 
হেরিতে অভয পাণি, 
কান খাড়া কৰে থাকি প্রভূ, তব 
শুনিতে আশার বাণী! 
ভুল করেছিন্তু, তাহার দণ্ড 
হবে কেন প্রভু এত প্রচণ্ড? 
মার্জনা করি অন্নুতপ্তেরে 
কাছে লও প্রভু টানি! 
অপরাধ কত কবেছি চরণে প্রভু-_ 
শাসন করেছ, তাডন করেছ, 
ক্ষমা তো করেছ তবু! 
আজি কেন হলে কৃপায় কৃপণ ! 
আমি অসহায়, আমি অশরণ, 
রুদ্ত্রমৃতি সম্বরি ধর 
সেহময় রূপখানি। 


সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন 


অধ্যক্ষ শ্রীশভ্ুনাথ রায় 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই দেখা যায় যে 
জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে দুইটি মত সাঁরা ইউরোপে 
প্রীধান্য লাঁভ করেছে । এই দুটি মত প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতাবাদ (77101270191) ) ও যুক্তিবাদ 
(7501020811810 0 | প্রতাক্ষবাদ অনভসারে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একমাত্র জ্ঞানাজনের উপাষ । 
যাহা প্রত্যক্ষ করা একেবারে সম্ভব না তাহ! 
আমাদের জ্ঞানগোচর হতে পারে না। যেমন 
ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম ইত্যাদি । যুক্তিবাদীরা 
বলেন যে প্রতাক্ষের বিষয় জ্ঞানের আধার হতে 
পারে নী, কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান অনেকক্ষেত্রে 
ভ্রমাজ্জক ও সকলেব প্রত্যক্ষ সমান নষ। 
প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধভৌম জ্ঞান হতে পারে না। 
বুদ্ধিবিবেচনার সাহাযো যথার্থ জ্ঞান লাভ করা 
যায়। এই ছুই মতের সমম্ষয করার চেষ্টা 
মহামতি কাণ্ট কবেছিলেন। তাঁর মতে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সামগী যোগায় কিন্ত এ সামগ্রী 
বা মালমশলা দিয়ে জ্ঞানের কাঠাম প্রস্তুত করা 
সম্ভব হয় বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে । বুদ্ধিবৃত্তি এ 
সামগ্রী স্বীয় বৃত্তির আধারে শ্রেণীগত ক'বে 
জ্ঞান জন্মায়, অতএব দৃশ্যমান জগৎ বুদ্ধিবৃত্তির 
কষ্ট বস্ত। প্রত্যক্ষের বহিভূতি বস্ত, যেমন 
ঈশ্বর বা আত্মা একট] ধাবণামাত্র, জ্ঞানের 
বিষয় নয়। 

জগতের সন্ভা সম্বন্ধেও ছুইটি মত প্রকট 
দেখা যায। এই ছুই মত বিজ্ঞানবাদ 
(1019811910 ) ও বস্ততত্ববার্দ (19211907 )। 
বিজ্ঞানবাদ অন্থসারে জগৎ বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান 
বহিভূতি বা অতিরিক্ত কোন বগ্ত নাই। 
বাহিরে যে সব বস্ত দেখিতে পাই সে সবই 


বিজ্ঞানের প্রকাশ । বিজ্ঞানের বাহিরে কোন 
বন্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 

বস্ততন্তবা্দী বলেন যে বস্তর অন্থিত্ব কোন 
মানসিক ক্রিয়া বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে 
না। এই জগৎ জ্ঞাতার আবিভাবের পূর্ষে 
ছিল এবং আপন নিষম অনুসারে চলে। মানুষ 
নিজেই জগতের অংশ, তার মন প্রকৃতির 
পরিণাম, অতএব জগৎ মনের উপব নির্ভরশীল 
নয়। বন্ত বিজ্ঞানপ্রস্থত বা তাহা প্রকাশ__ 
এই সিদ্ধান্ত ভ্রানম্ত। 

হেগেল বলেন, এক অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও 
আশ্তার আধার। এ অখণ্ড চৈতন্যের দুইভাবে 
প্রকাশ--একদিকে প্রার্কৃতিক ঘটনা ও 'অপর- 
দিকে প্রত্যক চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। এই জদ্ত 
সব ক্ষেত্রেই ছুটি বিপরীত ভাবের উদয দেখা 
যা, কিন্ধু & ছুই ভাব (68518 & 80616109818) 
উচ্চতর সমন্বয়ে মিলিত হয় ( ৪%001)6818 )। 
অখণ্ড চৈতন্য প্রকৃতি ও আত্মার সমস্বয়- 
রূপে প্রতিভাত। 

উনিশ শতকে পাশ্চাতা দর্শনের এইরূপ 
অবস্থা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নৃতন নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী 
উদ্ভব হয়। প্ররুতপক্ষে উনিশ শতকের 
শেষভাগে এ নব দৃষ্টিসভুত দার্শনিক মতবাদ 
পূর্ণাঙ্গ হযে ওঠে । ফ্রান্সে বার্গসৌ এই মত 
বাক্ত করেন যে বিচারবুদ্ধি (98305 ) 
কখনও সক্রিয় সত্যের আবিষ্কার করতে পারে 
না। বিচারবুদ্ধি বস্তু বা বিষষকে খণ্ড খণ্ড 
আকারে পরিণত করে ও যে সত্যে সন্ধান পায় 
তাতে প্রাণের স্পন্দন মেলে না, নিছক 
জডতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণশক্তির 


ভাত্র, ১৩৭৪ ] 


প্রবাহ রুদ্ধ বাঁ প্রতিহত হলে কখনও জীবনের 
সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বিচারবুদ্ধির 
সমগ্র দৃষ্টি নাই, অতএব তা ত্যাগ করে 
স্বজ্জার (108016109 ) সাহাযষো প্রাণের সম্যক 
পরিচয় লাভ করা যাঁয়। 

ইতালীয় দার্শনিক কোঁসে-ও স্বজ্ঞার 
সার্ধকতা স্বীকার করেছেন। তবে তার দৃ্গিতে 
কলা সাহিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার 
সজনী শক্তির প্রতি অবহিত হয়ে সত্তার 
বাস্তবর্ূপ উপলব্ধি করতে হবে। কালপ্রবাহে 
চিৎপদার্থের পরিবর্তনে এ স্থজনী শক্তির নানা 
বূপের উদ্ভব হয। 

ইংলগ্ের বার্ঈরাণগ্ড রাসেল যুক্তিবাের 
বিরোধী নন। তিনি বন্ততন্থবাদী কিন্ত বসত ও 
মন এই ছুই পৃথক সত্তার অন্বমান না করে 
ঘটনা-প্রবাহের অন্তর্গত বিষযগুলির বিভিন্ন 
সম্থদ্ধে মন ও বস্তরূপে প্রকাশ অগ্রমোদন করেন। 
তার পূর্বে আবনষ্ট মাক ঠিক অনুরূপ তথ্যের 
সমর্থন কারন । তাঁর মতে রূপ, রূস, গন্ধ প্রভৃতি 
বিষযগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধে বস্ত থা পদার্থৰূপে 
প্রতিভাত ও দর্শকেব সম্বন্ধে মানসিক ঘটনারূপে 
প্রকাশিত। 

বামেল অনেকবার তার মত পরিবর্তন 
করেছেন । তিনি পদার্থবিদ্ধা ও মনোবিজ্ঞানের 
সমন্থয় স্থাপন করার চেষ্টা কবেছেন। তবে 
তার চরম কৃতি দেখা যায় তার নৃতন 
তর্কশাস্ত্রের প্রণয়নে । তিনি পুরাতন তর্ক" 
বিজ্ঞানের অসারতা দেখিয়ে নব তর্কশান্ত্রের 
মূল স্থত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন । 

আমেরিকার ভিউই (106%85 ) তর্কশাস্ত্রের 
একটা নূত্তন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। 
তীর মতে আরিষটটলের পদ্ধতিতে ন্যায় বিচার 
মানুষের কর্মক্ষেত্রে নিক্ষল। অতএব ন্যায় 
বিচার বা তর্কের একটা নৃতন রীতি অনুসরণ 


লমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন 


৪২১ 
করা দরকার। অর্থাৎ অর্ক পরীক্ষামূলক 
(55067075068 ) হওয়া চাই। কোন না 
মানিয়া লওয়া চলে না। যাহা আমাদের 


অভিজ্ঞতায় প্রকট তাহার উপর নির্ভর ক'রে 
বিচার বিবেচনা করা দরকার । অভিজ্ঞত1 
মানদ নয়। আমাদের 
কর্মধারায অভিজ্ঞতা আসে ও পথপ্রদর্শক হয়। 
বিচারবুদ্ধি (888০০ ) কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়। 
যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই 
600100104 অর্থাৎ বিচার- 
বিবেচনার আবশ্যক হয়। সতা-মিথ্যা-নির্ধারণ 
এই বিচারের সার্থকতার উপর নির্ভর করে। 

ইংলগ্ডে ও জার্যানীতে বিজ্ঞানবার্দের যথেষ্ট 
প্রসার দেখতে পাঁওযা যায়। কাণ্ট ও হেগেলের 
পর ব্রাডলি, বোসাঙ্ষে, গ্রীন প্রভৃতি বিজ্ঞানবাধী 
বিচারবুদ্ধিকে জ্ঞানার্জনের গ্রুব উপায় বলেছেন। 
এই জগত ৪017608] বা বিজ্ঞানাত্মক। 
ইন্জিয়-গ্রাহা কোন বিষেয়েই আস্থা থাকে না, 
কারণ দ্রবা, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই ছন্দাত্বুক। 
সমস্ত দ্বন্দের নিরসন হয় 43০1869 বা অক্ষর 
চৈতনো | ত্র্যাভলির এই মত প্রণিধানযোগা । 
তিনি বলেছেন, আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় 
(10707901869 6]8110629) বিভিন্ন বস্তর একক 
সমাবেশ-জনিত একটা অথণ্ড সন্তার আভাস 
পাওয়া যাঁয়। 41১8091888 বা অক্ষরে সমস্ত 
বস্তর রূপান্তর € 65081020086102 ) হয়) এই 
মত ব্যক্ত করেছেন। 

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তিনটি বিভিন্ন মতের 
প্রাছুভাব দ্বেখা যায়। জার্মানীর হুজেরলের 
1)90078201085 বা সাক্ষাৎকূপতত্ব, হাইডে- 
গারের [51866008118 বা অস্তিমানতাতত্ব 
এবং ভিয়েনার কাননাপের [08198] 7১081615191 
ব! বিধিবদ্ধ দৃ্টতথ্যবাদ। 

হুজেরলের ( নু8৪9] ) সিদ্ধান্ত এই যে 


(93)909008 ) 


29980101080 


৪২২ 


অভিজ্ঞতা ও বিয়বস্তর মধো কোন ছুর্লক্া 
ব্যবধান নাই। পূর্বতন দার্শনিকরা এ ছুটিকে 
পথক কোঠায় রেখে অনেক অস্থবিধার 
স্ষ্টি করেছেন এবং রুত্রিম উপাষে সেগুলি 
দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্ররুতপক্ষে 
অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্ত পৃথক শ্রেণীভুক্ত 
নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বিষয়াত্মক। 
ব্রেনটানো ও মাইনং অন্রূপ মত প্রচার 
করেছিলেন। তীর] দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক 
মানসিক ক্রিযা বস্তকে অবলম্বন করে চলে, 
অতএব বস্তহীন মানসিক ক্রিযা সম্ভব নয়। 
হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা ও বিষধ্বস্তকে একত্রে 
নিতে হবে (07%08693 62৫8679 | আমাদের 
সংজ্ঞান কেবলমান্স চেতনাপ্রবাহ নয় । বিষয় 
বস্ত-সমন্বিত অভিজ্ঞতাব আধাঁব। অতএব 
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদ্দি এ অভিজ্ঞতার 
যথার্থ কূপ নির্ণয করতে পারি। যখনই আমরা] 
বাক্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিযে থাঁকি তখনই 
ভাষার প্রভাবে & অভিজ্ঞতার বিরুতৰপ পাই। 
এই মত আমাদের প্রাচীন দর্শনশান্ত্ের সিদ্ধান্তের 
অন্ুবপ। প্রাচীন নৈষাধিকবা জ্ঞান ও ভানেবু 
মধ্যে পার্থকা দেখিয়েছেন । ভান একটা অখণ্ড 
চৈতন্য ঘেটা পাক্ষাৎ তথ্যন্মপে 'প্রতীত হয়। 
ভাষাষ যখন এ তথা সন্ধে কোন উক্তি করা 
হয় তখন উহা! খণ্ডিত হয অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য ও 
প্রমেয়চৈতন্য বা জ্ঞাত ও জ্ঞেকপে প্রতিভাত 
হয়। 'অখণ্ড চৈতন্য জ্ঞানের আধার হয়ে পড়ে। 
অখণ্ড অভিজ্ঞতানুক কোঁন তর্কের আওতাষ 
আনা যায় না। সেটা একটা তথামীত্র, যাহার 
আঁধারে জ্ঞানের উত্তব হয়। 

হুজেরল বলেছেন অভিজ্ঞতা বিয়ষাত্মক 
অর্থাৎ প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই বস্তমুখী। অতএব 
তত্বনির্ণয়কালে এ তথ্যের অবিকৃত রূপ দেখান 
একমাত্র উপায় । কাজেই তার অন্রসন্ধান- 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_-৮ম সংখা! 


রীতিকে 085077%6 বলা হয়েছে. অর্থাৎ সাক্ষা্ 
রূপের বিশ্লেষণ। এই জগৎ ভিন্ন সত্তা নয়, 
আমরা জগতের অংশ ও আমাদের অভিজ্ঞতা 
জগতের অস্তর্গত। এই কারণে হর্ষবিষাদ, 
ভয়ভাবনার অভিজ্ঞতা হয়। 

অস্তিমানতাতত্ব--আমাদের অস্তিত্ব জগতের 
অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন নয়। হুজেরলের এই 
অভিমত তাঁর শিষ্ত হাইডেগারকে (নু 61988০:) 
প্রভাবিত করে। তিনি মানুষের বিদ্যমানতার 
সমস্তাপমাধানে আত্মনিযৌগ কবেন। “আমি 
আছি”_-এর অর্থ কি? ফবাসী দার্শনিক 
দেকার্ট বলেছেন ঘে আমি মননশীল, অতএব 
আমি আছি। মননশীলতাই আমার অস্তিত্বের 
পরিচায়ক। কিন্তু তিনি বাক্তিবিশেষ বা 
আমার নিজের অস্তিত্ব জগতের সম্বন্ধযুক্ত নয়, 
এই মত বাক্ত করেন। আমি আমার মধোই 
সীমাবদ্ধ। কাজেই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের 
জন্য তাকে কৃত্রিম উপাঁষ অবলম্বন করতে 
হযেছিল। দেকার্টের যুক্তি খণ্ডন কা'বে 
অস্তিমানতাঁতত্ববাদী বলেন যে আমার অস্তিত্ব 
একটা সত্তা (139106) অধিষিত। শুধু 
তাই নয, আমার অস্তিত্ব কোন মৌলিক 
উপকরণে গঠিত একথা বলা চলে না, কারণ 
আমি আমাকে অতিক্রম করে বর্তমান থাকি। 
“আমি এই” একথা বলা চলে না। কারণ 
আমার অস্তিত্বের বিকাশ সময় বা কাঁলসাপেক্ষ। 
কাঁলের প্রবাহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ। 
আমি নানীভাবে ও নানাৰপে নিজের অস্তিত্বের 
উপনন্ধি করি। সম্ভাবা বাস্তবিকতার পৃধগামী 
(79999111185 09990 38 80608%118 )। 

এই জগতে আমার অস্তিত্ব 'এমন নিবিড 
ভাবে জড়িত যে আমি পৃথক সততায় বিধৃত বা 
সমাহিত এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব 
দেকার্টের নিঃসঙ্গ জীবাত্মার মত আমার অস্তিত্ব 


ভার্র, ১৬৭৪] 


কল্পনা করা অলীক। মাহ্ষের অস্তিত্বকে 
ব্যাপিয়া এক বিরাট সত্তা (86108) আছে। 
মান্গষের অতিবর্তন ( 8708090087009 ) ঞঁ 
সত্তার পরিচায়ক | 

মান্য এক শূন্যতার সম্মুখীন হওয়ায় ভয়- 
ভাবনার উদয় হয়। ভয়ভাবনা ( &2815৮5 ) 
শৃন্ততার (0০8১,08) পরিচায়ক । জগতের সঙ্গে 
অচ্ছেছ্যতাবে যুক্ত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
হধবিমধ, ছুভীবনা। প্রভৃতির অনুভূতি হয়। 

[088910 (19 6099 )-__মাস্থষের অস্তিত্ব যে 
অতিবতী ( 88759920626) তাই স্বাক্ষর । 
এই অতিবর্তন সম্ভাব্যসমূহের একটা সুসম্ন্ধ 
গঠনক্ষপে প্রকাশিত । কিন্তু হাইডেগার ব্যক্তি- 
বিশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্বাক। কির্কেগার্ড 
(7677:988529) অস্তিমানতাতত্বের ভিত্তিস্থাপন 
করেন। তিনি প্রতি মানুষেব অস্তিত্ব ও তার 
স্বাধীনভাবে কাজ করার ওপর জোর দেন। 
কিন্তু হাইডেগার মানুষের অস্তিত্বকে কাল- 
প্রবাহের (35519) অন্তর্গত জেনে অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যেব (199887919 ) 
একটা ক্ষেত্ররূপে ব্যাখ। করেছেন। “এখন 
দুটো বেজেছে”_-এই উক্তিতে “এখন” এই 
শব্দের অর্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
মিলিত রূপ। 

জার্ধীনীতে আর একজন বিখ্যাত অস্তি- 
মানতাতত্ববাদী কাল জ্যাসপার্প (গুছে] 
829:9 ) “পরা” সন্ধে তার অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। তার মতে পর]! সন্ডার ( 0:8709- 
0800928 76128) সাংকেতিক লিপি ( 09: 
৪01106) এই দৃশ্যমান গণ্খ (70900923908 
০2] )। ধর্ম বা চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় প্রতী কপগুলি 
এ সাংকেতিক লিপির অনুরূপ । প্রতীক 
মাধ্যমে পর সত্তার ও আমার অস্তিত্বের লেনদেন 
সম্ভব হয়। প্রতীক মানুষের যে সব ভাব ও 


সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন 


৪২৩ 


অন্ুভৃতি প্রকাশ করে তাতে পরা সত্তার 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সন্বন্ধ। 

ফ্রান্সে গ্যাব্রিয়েল মার্শেল ও জ1 পল সার্টার 
(05091 01857091 & 5920 8৮0] 982৮6 ) 
অস্তিমানতাবাদী | মার্শেল বলেন যে বর্তমান 
কালে মান্নষ নিজেকে কতকগুলি বৃত্তির 
(0০৪০০ ) সমষ্টি মনে করে। বাস্তব সত্তার 
কোন চেতনাই তার নাই। কিন্তু কতকগুলি 
জৈব, সামাজিক ও মানসবৃত্তির সমষ্টি কোন 
সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে 
মানষের জীবনকে শুন্তময করা হয়েছে। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের সত্া পর] সস্তায় প্রতিষ্ঠিত। 
এই কথা স্মরণ করে আমর] মানুষের জীবন- 
রহস্ত বুঝতে সক্ষম হব। 

কিন্তু সাটার কর্মরত মানুষের কর্মের ওপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মই মাহুষের 
সত্তার পরিচায়ক । সাটার কোন পরম সত্তা 
স্বীকার করেন না। তার মতে জীবনধারণ 
মৃত্যুবরণ করার একমাত্র নিশ্চিত উপায়, এটা 
আমাদের অবিদিত নয়। কর্ম করে জাবনধারণ 
করতেই হবে ধদিও অবশেষে মৃত্যুবরণ অশিবার্ধ। 

ু[৪809009006 বা অতিধর্তনের প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন বিপ্লব (:55০186190 )। যে শমাজ 
বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তাকে অতিক্রম ক'রে 
মানুষ বেচে থাকে। পুবাতনের আওতায় 
থেকে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। বিধিব্যবস্থা 
মানুষের জন্য, মানুষ বিধিব্)বস্থার দাস নয়। 
মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ অতিবর্তন-প্রথায় হয়ে 
থাকে। মানুষ জীবনের মূল্য হৃষ্টি করার 
স্বাধীন কতা। | 

এখন আমরা বিধিব্ছধ দৃষ্টতথ্যবাদ্দের 
আলোচপা করব। ফরাসী দার্শনিক কম্থ 
(0০266) দৃষ্টতথ্যবাদ (70816151855 ) প্রচার 
করেছিলেন। তিনি মান্ষের জীবনবিকাশের 


৪২৪ 


কয়েকটি স্তর এতিহাসিক দৃষ্টি অনুসারে ভাগ 
করেছেন। প্রথমে ধর্মসশ্বন্ধীয় আচারব্যবহার 
ও অন্ধবিশ্বাস, পরে তন্তবিচার সম্বন্ধে বিভিন্ন 
কল্পনাবিলাস, এবং অবশেষে বিজ্ঞানচর্চা ও 
প্রত্যক্ষ তথ্য অন্সসরণ ক'রে যথাথ জ্ঞানের ভিত্তি- 
স্থাপন । বিজ্ঞানের জন্ম ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
মাহ্ৃযের জ্ঞান দৃষ্টতধ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এই অবস্থাতে দৃষ্টতথ্যবাদের 
(0০081811870) জন্ম হয়। বিজ্ঞানের 
আবির্ভাবের পূর্বে মান্গষ অন্ধবিশ্বাসের বশবতী 
ছিল। তববিচাপও কল্পনায় সীমিত ছিল। 
বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও 
কুসংস্কার দুরীতভূত হয়ে মান্য ওত্যক্গ তথ্য 
অন্বেষণে আগ্রহী হয়। 

কিন্তু এই অর্থে আজ কল 2905)67%182) শবটি 
ব্যবহার করা হয় না। দুষ্ঠতথ্যবাদের অথ-_যে 
প্রত্যক্ষ ঘটনার ভিত্তিতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তার 
বিচার করা। হিউম (71909) গরথমে এই 
দিকে দৃষ্টি আকষণ করেন। তিনি জ্ঞানের 
উপার্দীনকে 70111)053881070 ( এখনকার ভাষায় 
88088 08১৮) বলেছেন! আমাদের জ্ঞানের 
ছুটি বিভাগ আছে--(১) আমার্দের ধারশাগুলির 
পারস্পরিক সম্বন্বীয় জ্ঞান (২) প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
জ্ঞান। এই ছুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে গুথমটিতে 
কেবলমাত্র স্মানার্ক শব্দমযোজনা। (68060108ু5) 
আছে, এই কথা উইতেনষ্টাইন (16629056819) 
বলেছেন। তুকশানত্রের মীমাংসাগুলি ও গণিত- 
শাস্ত্রের হিসাবগুলিতে এরূপ শব্যোজনা দেখা 
যায়। তর্কশান্ত্রেরে কক এবং গণিতে 
৭+৫.৮১২ উহার উদাহরণ। এই সব ক্ষেতে 
জ্ঞানের প্রসার হয় না, বস্বর সন্ধে কোন 
জ্ঞানলাত হয় না। কিন্তু কান্ট বলেছেন যে 
জ্ঞানের গ্রসার হয়» যেমন ++ ৫-৮১২১ 4১২১ 
৭ বা €? নয়, এ ছুয়ের যোগ্ফপ। কিন্তু এই 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


মত সমধিত হয়নি, কারণ “৭ এর অথ সাতবার 
“১৯ £৫এর অর্থ পাঁচবার ৭১, ও “১২"র অর্থ 
বারোৰার *১,। অর্থাৎ একেরই পুনঃ পুনঃ 
গণনা। 

ব10829088670-এর মতে প্রত্যক্ষ বিষয় 
স্থপ্ধে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান । 08০৪, 
বা প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন, পরমাণুবৎ 
(6০:০০) এবং উহাদের সম্বন্ধ ভাঁষায় প্রকাঁশ 
করার কয়েকটি রীতি তিনি দেখিয়েছেন। 
158981] এই মত অঙ্গসরণ ক:রে গুত্যক্ষ বিষয়, 
যেমন “লাল পৌচড়া,” “এইত এখন» “গখানে 
শব্দ” শব্দ যৌজনীয় ব্যক্ত করার পদ্ধাতি নিণয় 
করেছেন। তার বিখ্যাত পুস্তক 7:7001]08 
11901091008 610%-ততে তিনি গণিতশান্ত্রের 
নৈযায়িক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। 

ঠিক এই পরিস্থিতির স্থযোগ নিষে মরিজ 
স্বি.ক (1194:৮5 5৫৮70] ) ও কুডলফ কাঁনাপ 
( ০০০1[ 08:58) বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভাষায় 
বিশ্লেষণ করেছেন। কানাপের প্রধান উদ্দেশ্য 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য একটা ভাষার 
কাঠাম প্রস্তুত করা। তিনি [১99৪৪11-এর মত 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহথ 
বিষয়ের ভাঁষা গঠন না ক'রে বিজ্ঞান যে ভাষায় 
তার অনুসন্ধান করেছে তার নিয়মগ্ডলি নিণয় 
করেছেন। ইন্্িয়গ্রাহ্হ রূপ প্রকাশের ভাষা 
স্থ্টিতে অনেক অস্থবিধা আছে। সেইজন্য যে 
সব শব্ধ বগ্তকে বোঝায় সেইসব শব্কে মৌলিক 
শবরূপে ওযোগ করে পদবিষ্থাস স্থসঙ্গিত করাই 
তার উদ্দেশ্য । 

এই উদ্দেশে প্রণোদিত হয়ে কার্নাপ ভাষার 
বিশ্লেষণ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একদিকে 
ভাষার আকৃতি (1০: ) গঠন করার উদ্দেশ্ত, 
অপর দিকে যে সব বস্ত শবের দ্বারা লক্ষিত 
হয় সে সম্বন্ধে আমাদের পদরচন। সার্থক হয়েছে 


991088 0868, 18,)£0886 


ভাব, ১৩৭৪] 


কি না তার ধ্চাঁর করা। প্রথমটি 93০8০হ বা 
বাক্যরচনার বিধি ও দ্বিতীয়টি 96:0800109 বা 
শব্দার্থবিচ্য। | যদ্দি বলা যায় "পর*্তত্ব পূর্ণাঙ্গ” 
--এই বাকো (39089066 0: 0:010816101 ) 
বস্তর কোন নির্দেশ নেই কারণ “পরমতত্ব” ৰা 
“পূর্ণাঙ্গ” শব্মাত্র, কোন প্রত্যক্ষবস্তর সঙ্গে 
সম্পর্বশূন্ত । অতএব “পরমতত্ব পূর্ণাঙ্গ” এই 
বাকোর প্রতিপাদন ( %6:)808800 ) সম্ভব নয়। 
যদি কোন বাক্য ব1 পদ প্রতিপন্ন করার কোন 
সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই বাঁকা অর্থশৃন্ত 
( 2098:01081589 ) এবং পরিত্যাজ্য | 

এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে কানাপ সমস্ত 
মধ্যাত্ুতত্ব ও অধিবিগ্ঠামূলক প্রশ্নগুলিকে 
নিরর্থক বলে বাতিল করে দিয়েছেন । দর্শন- 
শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নেই। এ শাস্তের একমাত্র 
কাজ হওয়া! উচিত বৈজ্ঞানিক বাক্যগুলির নব 
তবশান্ত্রের বিধি অস্ুলারে বিশ্লেষণ করা। (1০৪1- 
08) 8&081918 01 80162361560 )1:01)08181008) | 

মরিচা স্ব,ক বস্ততঙ্থবাদ ও দুষ্টতথ্যবাদের মধ্যে 
পার্থক্য দেখিয়েছেন । বস্ততন্ত্রবাদ ( 7917900 ) 
বহিজগতের বাস্তবতা স্বীকার করে। বস্ত্র 
বাস্তবতা মনের ওপর নিতরশীল নয়। দৃষ্টতথ্য- 
বাদ (09918151910 ) এ বাস্তবতার (7581/$5 ) 
কোন অহুসন্ধান করে না। ইহার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানই 
(99$9009 ) একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্ত, 
কারণ বিজ্ঞানের বিচার দৃষ্টতথ্যের দ্বারা সমধিত 
হয়। যে কোন সত্য প্রতিপাদন করার একমান্ত 
উপায় দৃষ্টতথ্যের আধারে সত্যের পরীক্ষা কর]। 

ইংলগ্ডের এ, জে, আয়ার (4. ত. 859:) 
তার বিখ্যাত পুক্তক [8288589, [৮৮ ৪0৫ 
[১০80 লিখে তার তীক্ষ দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়েছেন। এই পুস্তকে তিনি তত্বশান্ 
(29865058১০৪ ) বাতিল করেছেন, কারণ 
তত্ববিষয়ক নকল প্রশ্নই নিরর্থক । তত্- 
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জিজ্ঞাসার প্রধান ভ্রান্তি ভাষাগত। চলতি 
ভাষায় বলা হয় পাথর আছে, লোহা আছে। 
যদি এইভাবে বলা যায় আতা আছে, তাহলে 
“আছে” এই শবের অর্থ কি পাথর “আছে” 
বললে যে অর্থ হয় তার অনুরূপ? পাথর আছে 
অর্থাৎ দেশকাঁলসমদ্বিত এক বস্ত যা ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্থ। কিন্ত “আত্মা আছে" বললে সেই অর্থ 
হয় না। 

আয়াব বাঁকা ঝা পদ্দের (0:020০8181018 ) 
বিশ্লেষণ করেছেন নৃতন বিধি অনুসারে । যদ্দি 
“এটা লাল”, “ওটা হলদে” এই ছুই মৌলিক 
বাক্য (08919 07৮ 0:060990]  08:00081610208 ) 
লওয়া যাঁয়, তাহলে “এটা লাল অথবা ওটা 
হলদে” এই যুগ্ম বাকোর অর্থ হবে--৭না-লাল 
এৰং না-হলদে” এই বাক্যের নিরসন, অর্থাৎ 
এ যুগ্ম বাকা মিথ্যা হবে যদ্দি “এট? লাল” এবং 
“ওটা হলদে” ছুই বাক্যই মিথ্া। হয়। পুনরায় 
এ যুগ্ম বাক্য সত্য হবে যদি (১) “এটা লাল”, 
“ওটা হলদে” ছুটো বাক্যই সত্য হয় অথবা (২) 
যদ্দি “এটা লাল” সত্য হয় এবং ”"ওটা হলদে” 
মিথ] হয়, অথবা (৩) যদ্দি “এট। লাল” মিথ্যা 
হয় এবং “ওটা হলদে” সত্য হয়। 

কোন পর্দ (07900816101) ) সত্য বা মিথ্যা 
তা নির্ণয় করতে হলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের আধারেই 
করতে হবে। আমরা সেই বাক্যকে সত্য 
বলি যাঁর প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে মিল আছে। 
কিন্তু যদি কোন বাকা প্রত্যক্ষতথ্যের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত কি না লে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে 
সেই বাক্য বজন করা চলে না, যদি তার প্রতি- 
পানের (৮6105680100) কোন সম্ভাবন৷ 
থাকে । একটি পদ ৮9::1060 না হলেও 9:1- 
৪৮1৪ হতে পারে, অতএব উহ পরিত্যাজ্য নয়। 
“মৃত্যুর পর আত্মা থাকে” এই বাক্য গ্রত্যক্ষ- 
তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে 


কোন প্রত্যক্ষতথ্য পাওয়া যায় তাহলে এ বাক্য 
মিথ্যা ব। অর্থহীন বলা চলে না । 


ব্রহ্মাণুত্রের শাঙ্কর ভাগ্য 
(স্বচ্ছন্দ অনুবাদ )% 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 


পুল রজ্ছ্ধরূপ শ্রবণের ছারা যেব্প 
স্পত্রাস্তি দূর হয, ব্রন্বস্বর্ূপ শ্রবণের দ্বারাই 
যদি সেরূপ সংসারিত্ব-ত্রান্তি দূর হইত, তবে 
তোমার কথা মানিতাম। পুনঃ পুনঃ ব্রঙ্গস্বরূপ 
শ্রবণ করিয়াও, দেখিতেছি লোকের সুখছ্ঃথ 
ও সংসারধর্ম থাকিয়াই যায়। আবার দেখ, 
শাস্ত্রে এই জন্যই শ্রবণের পরে মনন ও নিদি- 
ধাসনের উপদেশ করিয়াছে। অতএব সি 
হইল যে, ব্রন্ধকে কর্ম বা উপাসনা বিধির শেষ 
ফল হিসাবেই শাস্ত্রে উপপাদন করা হইয়াছে । 

উ:-না। কর্মবিচ্ভা ও ক্রহ্ষবিদ্যার ফল যে 
বিলক্ষণ তাহা বলিয়াছি। কায়িক, বাঁচিক ও 
মানসিক যে শ্রতিস্থতি-প্রসিদ্ধ কর্ম, তাহাদের 
ধর্ম বলে, তাই স্তর হইয়াছে “অখাতো ধর্ম- 
জিজ্ঞাসা |" হিংসাদি অধর্ পরিহতবা, এ হিসাবে 
অধর্মও জিজ্ঞাস্ত । উক্ত অর্থ ও অনর্থ নামক 
ধর্মীধর্মের ফল প্রত্যক্ষ সখ ও দুঃখ যাহা ব্র্গা 
হইতে স্থাবর সমস্ত জীব বিষয়-ইন্ড্িয়-সংযৌগে 
শবীর বাঁক ও মনের ছাঁরা উপভোগ করিয়। 
থাকে। এরূপ শুনা যায় যে মহয্য হইতে ব্রহ্গা 
পর্যন্ত ব্যক্তিভেদ্দে সুখের তারতম্য আছে। 
সুতরাং সখের মুলকারণ ধর্মেরও তারতম্য 
আছে। ধর্মের অল্লাধিক্য হেতু বুঝা যায় যে 
অধিত্ব (কামনা) ও সামর্যেরও অল্জাধিক্য 
আছে। সেই জন্যই শাস্ত্রে যজ্ঞাহষ্ঠটানকারীদের 
বিদ্ভাসম'ধিবিশেষ-লামর্ধ্যে (চিত্স্থ্র্ষের সামর্থ্যের 
যোগে ) উত্তরপথে যাইবার কথা (দেব 
যানমার্গে) আছে। আবার শুধু ইঠ্টাপূর্ত ও 


ক. অনুবাদক--শ্রীনত্ষ্রনাথ গাঙ্গুলী । 


(ধনদানাদি) দত্তকর্মকারীদর ধুমাদি-ক্রেমে 
দক্ষিণাপথে ( পিতৃধান ) গমনের কথা আছে। 
সেখানেও স্থখের অল্লাধিক্য ও সেই কারণে 
স্থথ-প্রাপক কর্ষেরও অল্লাধিক্য আছে। ইহা 
“যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা' ( যে পর্যস্ত ধর্মফল থাকে 
সে পথস্ত বাস করিয়া) এই বাক্য হইতে জান! 
ঘায়। মনুষ্য, নারকী জীব ও নিকৃষ্ট স্থাবর 
সকলেই অল্প হইলেও স্থখভোগ করিয়া 
থাকে এবং উহা তাহার ধর্ম বা বৈধকের 
দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। অন্যপক্ষে, উধ্বলে।কস্থ 
বা অধোলোকস্থ প্রত্যেক শরীবীর ই অল্লাধিক 
পরিমাণে ছুংখ আছে। ইহার কারণ বিধি 
বিরুদ্ধ কর্ম (অধর্ম) এবং কমীদের তারতম্য। 
এই প্রকারে, অবিদ্ার্দি ( অবিদ্যা, কাম, কর্ম, 
রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ ) দৌষ-ছুষ্ট শরীরীদের 
ধ্মাধর্মের অনাধিক্য হেতু স্থখদুঃখ-তারতম্যপুণ 
অনিত্য সংসারভোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা শ্রুতি 
স্বৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। তথা শ্রুতি 
“স্শরীর পুরুষের প্রিয় আর অপ্রিয়ের হাতি 
হইতে নিস্তার নাই”_-এই কথা বলিয়া পুর্ব- 
বাণিত সংসারের রূপ বলিয়াছেন। আবার 
“অশরীর পুরুষকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে 
পারে নী”- এই শ্রুতিবাক্য অশরীর আত্মার 
প্রিয়াপ্রিয়-স্পশ নিষেধ করিয়া জানাইতেছে যে, 
মোক্ষনামক অশরীর-ভাব চোদনা-লক্ষণ ধের 
কার্ধ বা উত্পাদ্য নহে। ধর্মের উৎপাগ্ঠ প্রিয় 
ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ। উহাঁদের প্রাতিষেধ 
নহে। অশবীরত্ব ধর্মের দ্বারা উৎপাদ্য নহে, 


তাত্র, ১৩৭৪ ] 


, কোন কিছুর ছ্ারাই উৎপান্থ নহে, কেননা উহা 
স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব হইতেই বহিম়্াছে। 
যথা শ্রুতি-_ 

“অশরীরং শরীরেধু অনবস্থেষবস্থিতমূ্‌। 

মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীবো ন শোচিতি |” 

"অপ্রাণো হি অমনাঃ শ্ুত্রং) “অনঙ্গে। হি 
অয়ং পুরুষ: )* অতএব অশরীরত্ব বূপ মোক্ষ- 
ফল নিতাপিদ্ধ, কোন অনুষ্ঠানের ফল নহে। 

পৃঃ-ভাঁল, নিতা বলিতে বাধ! কি? 
বিকারশীঙ্গ হইলেও, অল্লাধিকা হইলেও যদি 
বস্তকে চিনিতে পারা যায়, তবে ত নিতাই 
হইল । যেমন, পৃথিব্যা্দিকে জগন্লিতাতাবাদিগণ 
পরিণামী অথচ নিত্য বলেন , যেমন সাংখে।র 
নিগুণাত্মিক প্রতি । 

উ:-মোক্ষাখায অশরীরত্ব সেরূপ নহে। 
ইহা সর্বপ্রকার বিকাররহিত, বোমবৎ সর্বব্যাপী, 
নিতাকটস্থ, পারমার্ধিক, নিরবধব, হ্বয়ংজ্যোতি, 
নিত্যতৃপ্ত--যাহীতে ত্রিকালে ধর্মীধর্ধ ও তাহার 
ফল পুণ্যপাপ বা প্রিষাপ্রিয় বা স্বখছঃখ সম্ভাবিত 
হয না। যথা শ্রুতি “অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ 
অন্যত্র অন্মা২ৎ কৃতারুতাঙ্। অন্যত্র ভূতাচ্চ 
ভ্বঁচ্চ” ( ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, 
পুণণাপুণা হইতে ভিন্ন, ভূত ও ভবিস্ত২ হইতে 
ভিন্ন) বক্ষামাণ জিজ্ঞাপা, সেই ব্রহ্ম সন্বন্ধে। 
স্থতরাং যদি শান্রে কর্ভবাবিশেষ-উতৎপাছকপে 
ব্রদ্মের উপদেশ দেওযা| হুইয়া থাকে, তবে 
আনুষ্টানপাঁধা বলিয়া মোক্ষফল নিশ্চযই অনিত্য 
হইবে । কেননা! উপারি-উক্ত বর্ণনা অনুস।বে 
কর্মফলের নানারূপ অল্লাধিকোর মধ্যে বডজোর 
মোক্ষ একটি অধিক উৎকৃষ্ট কর্মফল মাত্র! 
কিন্ক সমস্ত মোক্ষবাদিগণ বলেন যে মোক্ক এপ 
নহে । ইহা নিত্য একরূপ। অতএব কর্তবা- 
উৎপাচ্য হিসাবে ব্রদ্ষের উপদেশ যুক্তিসঙ্গত 
হয় না। 


ব্রহ্থনত্রের শাঙ্কর ভাত 


৪২৭ 


তাছাড়াও দেখ শানে কি বলিম্বাছে। 
“ত্রন্মবেদ ব্রদ্ধেব ভবতি”, “ক্ষীয়স্তে চাশ্ত কর্মীণি 


তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে”, “আনন্দং ত্রন্ষণো 
বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি”, “অভয়ং 
বৈ জনক। প্রাপ্তোহপি”, “তদাত্মানমেবা- 


বেদহং ব্রক্ষাম্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্মভব”, 
“তত্ব কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমস্রপশ্বাতঃ,-_ 
এই অমন্ত শ্রুতির মধ্যে ব্রহ্ধবিদ্ভার সঙ্গে 
সঙ্গেই মোক্ষ পাওয়ার কথা বলিয়াছে, 
মধো তৃতীয় কোন কার্ধাস্তর নাই। তথা 
“বামদেব ঝধষি আত্মজ্ঞানের পর বুঝিয়া- 
ছিলেন, আমিই মন্ত, আমিই স্থর্য হইয়াছিলাম” 
ইত্যাদি, আরও শ্রুতি-বলে জানা যায় যে 
ব্রহ্ষজ্ঞান ও সর্বাত্মভাবের মধ্যে তৃতীয় 
কোন কার্ধাস্তর নাই। যেমন টীঁডাইয়া 
গান করিতেছে বলিলে স্থিতির ক্রিয়া ও 
গান করার মধ্যে তৃতীয় কারাস্তর না-থাকা 
বুঝা যাঁয়, ইহাঁও সেইরূপ। “তুমিই আমাদের 
পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিগ্ভার 
পরপার দর্শন করাইতেছ। হে ভগবন্‌, 
আমি খবিদিগের নিকট শুনিয়াছি ঘে 
আল্মজ্ঞ বাক্তি শোক হইতে উত্নীর্ণহন। হে 
ভগবন্‌, আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত, আপনি 
আমাকে শোঁক হইতে উত্তীর্ণ করুন। ভগবান 
সনৎকুমার সেই মৃর্দিতকষায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত 
ত্রা্ণকে জ্ঞানের পরপার দেখাইলেন”__ 
এই সকল শ্রুতি মোঁক্ষের প্রতিবন্ধ যে অজ্ঞান, 
তাহার নিবুত্তিটিকেই আত্মজ্ঞানের ফল 
দেখাইতেছেন। একথা আচার্ধ গৌতমের 
স্তায়োপবৃংহতি সুত্রে আছে । যথা “ছুঃখজন্- 
প্রবৃত্তিদ্দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদ- 
নস্তবাপায়াদপবর্গ:”  (যিথ্যাঙ্গান-_রাগদেযাঁছি 
দোষ-প্রবৃত্তি-জন্ম-ছুঃখ এইভ'বে পরপর অপাক্ষের 
মানে নাশের দ্বারা অপবর্গ হয় )1 ব্রক্ষাত্মৈকা- 


টিয়া 


বিঝাকট ঘারা এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইয়া 
থাকে। 

এই ব্রন্ধাত্ৈক্যবিজ্ঞান সম্পৎ-উপাঁসন! নহে । 
যেমন “মন অনন্ত, বিশ্ব্দেব অনস্ত, স্থৃতরাং 
মনকে উপাঁসন! করিলেই প্রসিদ্ধলোক জয় করা! 
যায়।” ইহা অধ্যাস উপাসনাও নহে। যথা 
“মনই ক্রক্/ এইরূপে উপাসনা করিবে” 
“আদিতাই বর্গ, এইরূপ উপদেশ আছে।” 
ইহা! ৰিশিষটক্রিয়াসাদৃশ্-রূপ সঞ্ঘগগ-উপালনা নহে। 
যথা “বামু মংবরণ করেন বলিয়া সম্র্গ। 
প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া! সঙ্গ্গ।” জীব 
ও ব্রঙ্দের একাত্ম-জ্ঞান' এরূপ বিশিষ্টক্রিয়া- 
সাদৃশ্ঠ-রূপী নহে । হবি-সংস্কার, যেমন যজ্ঞ- 
কার্ধের অঙ্গ, জীব-্রক্-এক্য-ব্যাপার সেরূপ 
কর্মাঙ্গ সংস্কীররূপী নহে। ব্রক্গাত্মৈকাবিজ্ঞানকে 
উপরোক্ত সম্পৎ কি অধাঁপ কি কর্মাঙ্গলংস্কার- 
রূপে, যে-কোন ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে, 
“তত্বমসি*, “অহং ব্রক্গাম্মি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম" 
এই নব শান্ত্রবাকা যাহাঁবা ব্রহ্ম এবং জীবের 
অভেদত্ব প্রতিপাঁদন করে, তাহাদের উপর 
পীডনকরত এরূপ অর্থ বাহির করিতে হয়। 
অপিচ “ভিগ্যতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্যন্তে সবসংশয়া১”-_ 
এই বাক্যে যে অজ্ঞাননিবৃত্তি-ফলের কথা আছে 
তাহা মিথ হইয়া যাঁষ। “ক্রহ্ধবেদ ব্রদৈব 
ভৰতি”__এই বাকা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির 


কথ! বল! হইয়াছে, সম্পদাদি-পক্ষে এইরূপ 
অর্থেপ সামন্ত করা যাষ না। সুতরাং 
্রদ্াত্মৈকাবিজ্ঞান সম্পন্দাদি-রূপ নহে। আরও 


বুঝা যাঁয় যে ব্রঙ্গবিদ্যা পুরুষতন্্ীধীন নহে, 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে ভৌতিক বন্ত, 
সেই বস্তবৎ বস্ব-তন্ত্াধীন। এবজ্ভত যে ক্রন্ধ 
এবং তৎজ্ঞান, সেখানে কর্মের অনুপ্রবেশ কল্পনাই 
কর] যায় না। 

পৃঃ বটে, তবে বিদিক্রিয়াটি কি ক্রিয়া 


উদ্বোধন 


[ *৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


নহে? উপাসনাক্রিয়া বা উপাস্তি-ক্রিয়া কি 
মানস-ক্রিয়া নহে? 

উঃ-_বিদিক্রিয়ার দ্বার! ব্রঞ্থকে জানা যায় 
না। যথা “ব্রদ্ধ বিদিত হইতেও আলাদী, 
অবিদিত হইতেও আলাদা”, *ঘেনেদং সর্বং 
বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ।” উপাস্তি 
ক্রিয়া বা উপাপনারপ মানমক্রিয়ার দ্বারাও 
ব্রহ্ধকে জানা যায় না। যথা “তিনি বাঁকোর 
দ্বারা উক্ত হন না, অথচ বাকা তাহার ছারা 
উদ্দিত হয়,” “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদি- 
দমুপাপতে” (তুষ্মি তাহাকেই ব্রদ্ম বলিয়া জান, 
যিনি ইদস্তা-বূপে উপানার যোগা হন না )। 

পৃঃ -ত্র্ষকে যদি একেবারে অবিষয় বলিয়া 
বর্ণনা করিতে চাও, তবে তাহাকে শান্রমুখে 
জানাব বিষয় বলিবে কেন ? 

উ:- শাস্ত্র ইদস্তা-রূপে ব্রহ্ধকে বিষয়ীভূত 
করিতে পারে না। শাস্ত্র শুধু অবিদ্ঠাকল্পিত 
ভেদকে নিবাস করে। শাস্ত্র প্রমাণ কবে যে, 
প্রত্যগাস্মা অবিষয়, ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মা অভেদ। 
অবিদ্যাকল্লিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের কোনই 
ভেদ নাই। তিনই এক। তথাঁচ শান্ত 
*যস্তামতৎ তশ্ত মতং মতং যশ্য ন বেদ স:। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাৎ বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥” 
( যে বলে জানি না সেই জানে, যে বলে জানি 
মে জানে না), “ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্ঠেৎ ন শ্রুতেঃ 
শ্রোতারং শুখুয়াঃ। ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতাঁরং 
বিজানীয়াঃ” ( চক্ষুর দ্রষ্টাকে দেখা যায় ণা, 
শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, জ্ঞাতার 
বিজ্ঞাতাকে জানা যাঁয় না)। অতএব অবিদ্া- 
কল্পিত সংসারিত্বের নিবর্তন হইলেই (জ্ঞানের 
দ্বারা) নিত্মুক্ত আত্মন্বরূপ প্রকাশ পাইবেন। 
মোক্ষন্বরূপে তাই অনিত্যত্ব-দোষ পড়ে না। 

যদি মোক্ষ কোনও উৎপান্চ ব্যাপার বা 
বিকার ব্যাপার হইত, তবে বলিতে পাবিতে যে 


ভাত্র, ১৩৭৪ ] 


কায়িক বাচিক বা মাননসিক কোন-না-কোন 
কার্ধ দ্বারা ইহা হইয়াছে। সে পক্ষে মোক্ষকে 
অনিত্য বলিতে নিশ্চই পারিতে। উৎপাগ্য 
ঘটাদি বস্ত বা বিকাঁরশীল দধ্যা্দি বস্তকে কেহ 


কখনও নিতা হইতে দেখে নাই । ইহা কোন 


প্রাপ্তির ব্যাপার নহে যে পূর্বে ছিল না, পরে 
পাইলাম। স্বাত্ন্বক্ূপ পূর্ব হইতেই ছিল ও 
আছে, সুতরাং ব্রহ্ম প্রাপ্তি ক্রিয়ার ফল হইবে না। 
যদি ধরাও যায় যে ব্রঙ্গ স্বাম্রন্বরূপ-বাতিরিক্ত, 
ন্থাপি যেহেতু ব্রক্ম সর্গত, সেজন্য আকাশের 
মত তিনি সর্ববস্ত প্রাপ্ত হইয়াই রহিয়াছেন। 
যোক্ষ বা ত্রক্ষকে সংস্কার্ষ ক্রিয়াফল হিসাবেও 
লইতে পার না। কেননা, সংক্ষার-ক্রিয়া বল 
কাহাকে? না বন্তত্তে যখন কোনও গুণ চডাই 
বা ঘর্ষণ ত্বারা কোন দোঁধ দূর করি। ব্রদ্ধ 
্্ধাধীব, (আধেয় নহেন স্থৃতরাং তত্বহির্গত 
কিছুই নাই ) স্তৃতরাং ততবহির্গত গুণ পাইবে 
কোথায়? নিতা শুদ্ধ ব্রদ্দের কোন দোষই 
নাই। সুতরাং প্রদ্ধকে বা মোক্ষকে সংস্কার 
ফল বলিতে পার না। 

পৃযদি বলি, নিতামুক্তত্ব বা মোক্ষ, 
আত্মারই ধর্ম, তবে তাহা আবুত থাকে, সংস্বা্য 
ক্রিয়া! ত্বারা আবরণ দূরীভূত হয়। যেমন দর্পণ 
ঘরণের দ্বার। পুন: ভাম্বরত্ব লীভ করে। 

উঃ-_তাহা হয় না। আত্মা কখনও ক্রিয়ার 
আশ্রয় (অর্থাৎ কর্তা) হন না| যদি ক্রিয়ার 
আশ্রয় হইতেন, তবে বলিতে পারিতে যে ঘর্ষণ- 
ক্রিয়ার ছ!রা আত্মা লাভবান হইলেন। আত্মা 
ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কত হইলে তিনি বিকার্ষ 
হইবেন। “অবিকার্ধোহয়মুচাতে” ইতাদি বাকা 
ধক্ধপ ব্যাখ্যা হারা বাধিত হয়। তোমার 
নিশ্চয়ই সে অভিপ্রায় নাই। দিদ্ধান্ত হইল 
ঘে, আত্মা কোন ক্রিয়ার আশ্রয় ( কর্তা) 
হুইতে পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল! 


ব্রহ্মহজের শাহর ভাত 


৪২৯ 


যায় যে, অপরের কৃত ক্রিয়ার হ্থারা অপর ব্াক্ধি 
সংস্কার্য হইতে পাবেন, কিন্তু আত্মা সে ক্রিয়ার 
বিষয় নছে বলিয়া অপরের কৃত ক্রিয়! আত্বার 
সংস্কার করিবে না। 

পৃঃ বাপুছে, শ্সানাচমনাদি ক্রিয়ার স্থারা 
জীব শুদ্ধবাসংস্কৃত হয়না? 

উঃ--অবিষ্াগৃহীত, দেহাঁদির ছারা সংহত 
আত্মার ওরপ শুদ্ধি হয়, প্রত্যগাত্মার হয় না। 
আনাচমনাদি ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্তা) দেহ, 
দেহের উপর তাহার ফল। স্থতরাং তদ্কারা 
দেহাত্মবাদী অবিগ্যাগ্রস্ত সংহত জীবের সংস্কার 
হইতে পারে। যথা, দ্রেহাশ্রিত চিকিৎসা 
ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুবৈষমা নিবৃত্ত হইলে 
দেহাভিমানী জীবেরই আবোগা-ফল জন্মে,_- 
“আমি রোগশূন্ত হইয়াছি* এতদ্রূপ বুজি জন্মে, 
সেইরূপ আানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা যে বস্ততে 
বা দেহাদিতে “আমি শুদ্ধ হইযাঁছি” এইক্প 
বুদ্ধি জন্মে, সেই দেহাভিমানী সংহত জীবই 
সংস্কৃত হয, অপর কেহ নহে। সেই সংহত ও 
দেহাভিযানী জীবই বা অহংকর্তাই সমস্ত কর্ম 
নিষ্পশ্ন করে এবং সেই সব কর্মের ফপভো'গ 
করে। “জীবাম্মা ও পরমাত্ম। এই ছুইটির 
একটি ফলভোগ করে, অন্টি কেবল সাক্ষিরূপে 
দর্শন করেন”-_ এই মন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ । 
“বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে অহংকর্তা 
ভহাকেই মনীষিগণ ভোক্তা কহেন”; তথা 
“একো! দেব সর্বভূতেষু গুঢঃ সর্বব্াপী সর্ব- 
ভূতাস্তরাস্বা। কর্মাধাক্ষ: সর্বভূতাধিবাদ: সাক্ষী 
চেত। কেবলো নিগুণশ্চ ॥” (সেই এক দেবতা 
সমস্ত জীবের মধো মায় হ্বারা গুঢভাবে থাকেন । 
তিনিই পর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, 
সকলের কর্মের অধাক্ষ (সাক্ষী), পর্বভূতের 
আশ্রয়। তিনিই নিগুণ, সাক্ষী ও সকলের 
চেতয়িতা), *স পর্গাৎ শুক্রম অকা়ং অব্রণং 
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অস্নাবিরং শ্তদ্ধম অপাপবিদ্ধম*ল_-এই ছুই অন্ত 
ব্রন্বের নিতান্তদ্কতা, সর্বব্যাপিতা ও অনাধেয়তা 
(আধেয় নেন, সর্ধাধীর ) দেখাইতেছে। 
ব্রহ্ষভাবই মোক্ষ। স্থৃতরাং যোক্ষ সংস্থার্য মহে। 
স্থতরাং ব্রদ্ধে বা যোক্ষে ক্রিগ্া-প্রবেশের অল্প- 
মাও পথ দেখাইতে পারিবে না। মোক্ষে 
জ্ঞান ব্যতীত ক্রিমার গন্ধমাজও প্রবিষ্ট করাঁইতে 
পারিবে না। 

পৃঃজ্ঞানও একপ্রকার মানসী ক্রিয়া। 

উঃ_না। দেখ ক্রিয়া কাহাকে বলি। 
যাহা বস্তর স্বরূপ বিষয়ে নিরপেক্ষ কিন্তু পুরুষের 
চিন্ত ও ব্যাপারের অধীন । উদাহরণ দেখ--“যে 
দেবতীর উদ্দেশ্যে আহুতি গৃহীত হইবে, বষট্‌- 
কর্তা ব! হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন”, 
“মনের দ্বারা সন্ধ্যাদেবতাকে ধান করিবে ।” 
ধ্যান, চিন্তন, ইত্যাদি মানস ক্রিয়া। ইহা 
পুকষতত্ত্রীধীন, পুকষ করিলেও করিতে পাবে, 
না-ও করিতে পারে; অন্তথাঁও করিতে পারে। 
জান বস্তবিষয়ক জ্ঞান, বস্তুটি যেরূপ জ্ঞানও 
সেইরূপ হইবে । স্থতরাং খন্ততন্ত্াধীন। এখানে 
পুরুষ ইচ্ছা করিলে এইরূপ জানিব - নয় জানিৰ 
না-_-নয় অন্যথা জানিব_-_-একপ ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই। স্থতরাং ইহাকে ক্রিয়া বলিতে পার না। 
তারপর মানমী। জ্ঞানের মাঁনসত্বেও তফাৎ 
আছে। “হে গৌতম, পুরুষ অগ্রি, স্ত্রীও অগ্রি__ 
এই মন্ত্রে পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রতি যে অগ্নি- 
বুদ্ধির নির্দেশ আছে, তাহা মানসব্যাপার বটে, 
্রিয়ার্থ এরূপ উপদ্দেশ বলিয়া ক্রিয়াও বটে 
আবার পুরুষতত্ত্রের অধীন, ঘেমন পুরুষ ইচ্ছা 
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করিতেও পারে, নাও পারে 
আবার অন্যথা করিতেও পারে । কিন্তু প্রসিদ্ধ 
অগ্নিতে অগ্রিবৃদ্ধি, তাহার সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক 
নাই, উহ পুরুষতন্বাধীনও নছে। উহ! 
প্রত্যক্ষের বিষয় ঘে বস্ত তাহার অন্ত্াধীন, বন্ধ 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তয বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


যেমন, তেমন বুদ্ধি_ইহাই জান, ইহা ক্রিয়া 
নহে সমস্ত প্রমাণাদির বিষন্ন (শুধু প্রতাক্ষের 
বেল! নহে) যে বন্ধ তাহার বেলায় এইকুপ 
বুঝিতে হইবে । অতএব যথার্থ ব্রন্ধ বাঁ আত্ম- 
বিষয়ও জ্ঞান, ক্রিয়া নহে। ব্রহ্ম বা আত্মা বস্তর 
অধীন, ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিধির অধীন নহে । 
্রশ্ষবিষয়ক শ্রুতিবাকো কৃুর্যাৎ শ্রয়াৎ ইতাদি 
বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকিলেও এসব বিধি 
বাস্তবিক প্রযোজা হয় নী, যেমন প্রন্তরাদিব 
উপরে ক্ষুবের তীক্ষতা বার্থ হয়, সেই প্রকাঁর 
অহেযে অন্ুপাদেয় বস্তবিষয়ে বিধির কার্যকারিতা 
বার্থই হইয়৷ থাকে । 

তবে যে শান্তে বিধিচ্ছাঁয়াবংৎ বাক আছে, 
যথা “আত্ম! বা অরে দ্ষ্টবাঃ”, তাহার উদ্দেশ 
স্বাভাবিক বিষয্নমুখী প্রবৃত্তিকে বিষয়বিমুখী 
করা। যে পুরুষ «আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট 
যেন না হয়* এইবপে প্রবৃত্তি-আোতে ধাবমান 
হয, তাহার এতদ্বারা আতাস্তিক পুরুষার্থ লাভ 
হয় না, এই আতাস্তিক পুরুষার্থকামী পুরুষকে 
বিষয়েজ্ট্রিয-সংযৌগবশতঃ স্বাভাবিক যে বঙ্ি- 
বিষয়ক প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইতে বিমুখ 
করিয়া প্রতাগাযাআোতের দিকে প্রবৃত্ত করাইবার 
জন্য এইবূপ বিধিচ্ছায়া-জাঁতীয় উপদেশ, “আত্ম? 
বা অরে ত্ষ্টব্যঃ১। আত্মাকে অন্বেষণকারী 
প্রবৃত্তিকে অহেয় অন্ুপাদেয় আত্মতত্ব উপদেশ 
করিতেছেন, যথা “যাহা কিছু আছে, সবই এই 
আত্মা, “যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা বলিয়া 
প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে 
দেখিবে? কাহাকে জানিবে” “বিজ্ঞাতাকে 
কি ভাবে জানিবে “এই আত্মাই ব্রহ্ধ” যদিও 
আত্মজ্ঞানে কর্তব্যতা-বোধের প্রাধান্ত নাই, 
( কেননা, হেয়েকে দূরীকরণ এবং উপাদেয় অর্জন 
করার প্রশ্ন নাই, সেহেতু করণীয়ও কিছু নাই ", 
তথাপি যেহেতু আত্মাকে ব্র্ধ বলিয়া জানিলে 


ভাব্র, ১৩৭৪ ] 


₹তকত্যতা-লাভের দ্বার! সমস্ত কর্তব্যতা-বোধের 
হানি "হয়, সেজন্ত এ সিদ্ধান্ত অন্মদ্মতের 
অলংকারস্বরূপ। তথাচ শ্রুতি, “আত্মানং চেৎ 
বিজানীয়াদয়মন্্ীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্‌ কম্ত 
কামায় শরীর্যমুসংজরেৎ ইতি” “পুক্ষ যখন 
আপনাকে পরত্যগাত্মা বলিয়া জানে, তখন সে 
আর কি ইচ্ছা করিয়া, কাহার তৃপ্তির জন্। এই 
শরীরের অনুগত হইয়া! জ্বর ভোগ করিবে?” 
তথাচ স্থতি, “এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্তাৎ 
4তকৃত্যশ্চ ভারত”__“এই আত্মতত্ব অবগত হইয়] 
একত বুদ্ধিমান হও ও কৃতরুত্য হও” ) অতএব 
শঙ্ধ বা মোক্ষ, বিধির বা ক্রিয়ার বিষয় 
একেবারেই নহে। 

পৃঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্বদ্ধীয় বিধি বা! ক্রিয়া- 
কল হিসাবে ছাড়া, কেবল বস্তবাঁদী বেদতাগ 
কোথায়? 

উ:-এরূপ বলা যায় না। ওপনিষদিক 
পুরুষ বা প্রত্/গাত্মা অন্যশেষ বা ক্রিয়া-শেষ 
শত্য ফল নহে। সেই ওপনিষদিক পুকুষ প্রথম 
হইতেই বর্তমান, ক্রিয়ার যে চারিটি ফল লভ্য 
হয় (যথা উৎপাগ্য, বিকাধ, প্রাপ্য ও সংস্কার ) 
আহার প্রত্যেকটি হইতে বিলক্ষণ ( পৃথক, 


স্বতন্ত্র), অসংসাঁরী স্বস্বব্পস্থ হইয়া নিত্য 
বর্তমান। তাহাকে কেহ “নাই” বলিয়া 
প্রত্যাখ্যান করিতে পাবে না। ইহাকে আত্ম 


বল। হইয়াছে , আত্মাকে কেহ “নাই” বলিতে 
পারে না। যে “নাই” বলিবে, সে নিজেই যে 
আত্মা। আবার যে বলিবে, আত্মাকে যখন 
আমরা সকলেই “অহং” বা “আমি বলিয়া 
জানি, তখন উপনিষৎ ছাড়া জান৷ যায় না, 
এ কেমন কথা? না, তাহাও বলিতে পার না, 
কেননা আমি যে এই “আমি*-জ্ঞানের সাক্ষী 
ভাহা আমরা জানিনা, তাহাই উপনিষদ্বেগ্য, 
এবং তাহাই প্রত্যগাত্ম! । 


বরঙ্ষসত্বের শাঙ্কর ভাস 
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অহং-প্রত্যয়ের বিষয় যে কর্তা “আমি” 
তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তৎসাক্ষী, সথভৃতস্থ হওয়া 
সত্বেও এক, কুটস্থ, নিত্যবর্তমান পুরুষকে, 
সর্বাত্মাকে কর্মকাগুস্থ বিধিজ্ঞানের দ্বারা বা 
তর্কযুক্তিদ্বারা কেহ জানিতে পাঁরে না বলিয়া 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেও কেহ পারে না, 
আবার তাহাকে কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করাও 
যায় না। এই কৃটস্থ সাক্ষী আত্মাকে (মুখ 
*আমিঙ্কে ) কিছুতেই হান (নষ্ট) করা যায় 
না, আবার ইহাকে বাড়ানো-ও যায় না, সেইহেতু 
ইনি হেয়-উপাদেয় রহিত। এই মৃখ্য-“আমি" 
ছাড়া সমস্ত বদ্তই বিনাশশীল ও বিকারশীল। 
এই মুখ্য-আমি বিনাশের কারণ না থাকায় 
অবিনাশ, বিকারের কারণ না থাকায় নিত্য 
কুটন্থ, অতএব নিতাশ্দ্বমুক্তস্বভাঁব। সেই- 
হেতু “পুকুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা লা 
পরা গতিঃ” *লেই উপনিষদ্বেদ্ধ পুরুষকে 
জানিতে ইচ্ছা করি”--এইসব বেদাস্তবাক্য 
দ্বার] এই পুরুষকে ওঁপনিষদিক বিশেষণে ভূষিত 
করিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, এই পুরুষকে 
প্রাধান্ের পতিত উপনিষদ্দেই প্রকাশ করা 
হইয়াছে। অতঃপর বস্তপর বেদভাগ নাই, 
এন্ধপ ভাষণ দুংসাহসের কর্ষ। 

শান্ততাৎপর্যবিৎ পপ্ডিতগণের বিধান এক্রিয়।- 
বিষয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ 
ইহা বিধি-নিষেধ-সংক্রাস্ত ধর্জিজ্ঞাসা-গ্রসঙ্গের 
কথা। 

অপিচ, যদি নিতান্তই অক্রিয়ার্থ শব্দের 
আনর্থকা অঙ্রীকার্র কর, তবে কর্মকাণ্ডোক্ত 
দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেরও আনর্থক্য শ্বীকার 
করিবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অপ্রযোজক 
দধি সোম প্রভৃতি যদি বেদ ভব্যার্থে ( কাধার্ধে ) 
উপদেশ করিতে পারেন; তবে কৃটস্থ নিত্য বস্ধর 
উপদেশ কত্তিতে পারিবেন না কি হেতু? 
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ক্রিয়ার্থ উপদিশ্যমান বস্তটি কি ক্রিয়া হইয়া 
যাইবে? ঘর্দি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না 
কিন্তু তাহা ক্রিয়ার সাধক হুইবে, এই জন্য বেদে 
তাহার উল্লেখ আছে। বেশ কথা। এখন 
আমার বক্তব্যও তাহাই । বস্ত, ক্রিয়া না 
হইলেও ঞ্রিয়ার্থ হইবে অথাৎ প্রয়োজন সাধন 
করিবে। অজ্ঞত আত্মবস্তর উল্লেখ বা উপদেশও 
প্রয়োজনসাধক হইবে । সেই আত্মাকে জানিয়া 
সংসারহেতু যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নিৃত্তিই 
হইতেছে প্রয়োজন । দেখা যাইতেছে কর্মকাতীয় 
বস্তর স্তায় জ্ঞানকাণ্তীয় বস্ত সমভাবে প্রিয়ার্থ ব! 
প্রয়োজনসাধক হইতেছে । আর এক যুক্তি 
দ্বেখ £-_“ত্রাঙ্মণো ন হস্তব্যং”_ এই যে উপদেশ, 
ইহা না বসত, না ক্রিয়া ( ক্রিয়ার নিষেধ ), কোন 
ক্রিয়ার সাধকও নহে । ক্রিয়ার বা এয়োজনের 
সাধক হইল না বলিয়া, এই উপদেশকে নিরথক 
বলিয়া গণ্য করা উচিত। অবশ্য কেহই উহাকে 
নিরর্থক বলিয়া গণ্য করিবে নী । এখানে 
“ন” প্রভায় ব্যবহার দ্বারা কোনও ক্রিয়ার 
সাধকত্ব বা এয়োজনের শীধকত্ব এুঝাইতেছে 
না, শুধু ম্বভাব-প্রাপ্ত-হনন-অন্ুরাগ বিষয়ে 
নিবৃত্তি বা ওদাপীন্ত বুঝাইতেছে। "নঞত 
প্রত্যয়ের স্বভাৰ এই যে ইহা স্ব-সৎন্ধীয়ের অভাব 
বোধ করায়, এইকপ অভাব বোৌধই তহিষয়ে 
গেদাসীন্টের কারণ হয়। অগ্রি যেমন কা্ঠ দ্ধ 
করিয়া নিজেই উপশমপ্রাপ্ত হয়, তন্রপ অভাব- 
বুছিও ভ্রাস্তিমুলক হনন-অহুরাগ নষ্ট করিয়া 
অবশেষে নিজেও বিনাশগ্রাপ্ত হয়। এই 
কারণে “ত্রা্ষণকে হনন করিবে না”_ ইত্যাদি 
স্থলে হননাএয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হননাক্রয়ার 
প্রতি ওদাশীন্কই ন-কারের অথ। প্রজাপতি- 
ব্রত প্রভৃতি ( এই ব্রতের উপদেশ--উদয়কালের 
আদিত্যকে দেখবে না। এস্কলে অভাব-বুদ্ধি 
খাটিবে না -এই উপদেশ ক্রিয়ার সাধক )। 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


কয়েকটি স্থ ছাডা প্রায় সর্বতই ন-কারের 
অর্থ শিষেধ। অতএব বুঝিতে হুইবে,' যাহা 
পুরুষার্৫থের অনুপযুক্ত, কেবলমাত্র উপাখ্যান ও 
অতীত ঘটনা বর্ণনা, তাহাই অনর্থক বলিয়! 
গণ্য করিতে হইবে। 

পুবে যে বলিগ্াছিলেন, “বেদীস্তবাকা- 
সকলকে কর্তব্যবিধির অন্্রগত করিয়া লইতে 
হইবে। নতুবা 'সপ্তদ্বীপা বস্মতী'__ এইরূপ 
বস্তস্বতাব জানিয়া যেমন পুরুষের লাভ থা 
ক্ষতিনিবারণ হয় না, সেইরূপ বেদীস্তবাক্- 
সকলকে ক্রিয়ার অঙ্গ বা সাধন বলিয়। লইতে 
হইবে।” ইহার জবাবও উপরোক্ত বিচারেই 
বহিয়াছে। অপিচ, তুমিও “ইহা বজ্ছব_সর্প 
নহে” এইরূপ বস্তৃমাত্র-কথনের ফল দেখিয়াছ। 

পৃঃ বারংবার ব্র্গশ্রবণ করিমাছে এরূপ 
ব্যক্তিও পরের স্ায় সংসারী রহিয়াছে । সুতরাং 
রজ্জ-স্বরূপ কথন তুল্য ব্রহ্ষস্বরপ-কথন হইতে 
পাবে না। 

উঃ- শরীরাদিতে অভিমানকারী পুরুষের 
ব্রঙ্গস্বকূপ-শ্রবণের পরও ছুঃখভয়াদি সংসাবিত্ব 
দেখা ঘায়, |কন্ত যে বেদপ্রমা"-জনিত ব্রহ্ম বলিয়া, 
নিত্যসিদ্বকুটস্থ বাঁলয়া [নজেকে জানিয়াছে, 
তাহার এক্সপ শরীরাদিতে অভিমান নিবৃত্ত 
হওয়ায় তাহার আর মিথ্াাজ্ঞান-নিমিত্ত সংসাবিত্ব 
তথা দুঃখভয়াদি থাকে না। তুমি কিছুতেই 
দেখাইতে পারিবে না। “এ ধন আমার” এই- 
রূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ধনী গৃহস্থের ধনাপহারজনিত 
ছুখ হয়, কিন্ত এরপ ধনাভিমানবিহীন 
ধনী গৃহস্থের ধনাপহার-নিমিত দুঃখ হইবে না। 
কুগুলধারী পুরুষের কুগুলিত্ব-অভিমানবশতঃ 
স্থখবোধ করিতে দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যক্তি 
যখন কুগডলের সহিত কুগুলিত্ব-অভমান পরিহার 
করে, তখন তাহার কুগুল ধারণের স্থখ থাকে 
না। তথাচ শ্রুতি “অশবীরং বাঁব সম্তং ন 
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্রিয়াপ্রিয়ে  স্পৃশতঃ*__শবীর-অভিমানশৃন্য 
ব্যক্তিকে কি প্রিয়, কি অপ্রিয় স্পর্শ করে না। 

পৃঃ-ও, শরীর পতিত হইলে তখন 
অশরীরত্ব হইবে, জীবিতকালে হইবে না, ইহাই 
বলিতে চাও? 

উঃ--না, “আমি শরীর”--এইরূপ মিথ্যা 
বুদ্ধিকেই আমি সশরীর বলিয়াছি। শরীরকে 
“আমি” মনে কৰি _ইহাই ত সশবীরের লক্ষণ। 
অশরীরত্ব নিত/সিদ্ধ এবং ইহা কোন 
কর্মনিমিত্ত জন্মায় না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

পৃঃ__বুঝিয়াছি, পুরুষের কৃত ধর্মাধর্মনিমি ৪ 
সশরীরত্ব জন্মায়, ইহাই বলিতেছ। 

উঃ--এরপ সিদ্ধান্তে অন্যোন্তাশ্রম-দোঁধ হয়। 
যথ! শরীর বাযাতীত ধর্মীধর্ম হয় না আবার ধর্মীধর্ম 
ব্যতীত শরীর হয় না_এই দোষ হয়। পরস্থ 
এই ফৌষ পরিহারার্থ যে অনাদিত্ব-কল্পনা তাহাঁও 
গ্রহণযোগ্য নহে। অন্ধগুরুশিষ্য-পরম্পবাক্রমে 
প্রাপ্ত উপদেশ যেমন বস্রনির্ণয়ে অসমর্থ, অনাদিত্ব- 
কল্পনাও সেইবূপ। ধর্মাধর্মের কর্তা কখনও 
আত্মা নহেন, সৃতরাঁং তাহ|র বাস্তবিক কখনও 
দশরীরত্ব বা শরীর-সন্বন্ধ হয় না। আত্মার 
ক্রিয়া-সন্বদ্ধা না থাকায ত্বাহার কর্তৃত্বও 
উপপন্গ হয় না। 

পুন রাঁজকর্মচারী যাহা করেন, তাহা 
সন্গিধানস্থ বাঁজীরই কর্তৃত্ব বলিয়া ধরা হয়। 
সেইরূপ আত্মা কিছু করুন বা না করুন, 
সঙ্নিধান থাকাতেই তাহার কর্তৃত্ব উপপন্ন 
হইতে পাবে। 

উঃ-_তৃত্যকে বেতন দেওয়া হয় বলিয়া 
স্বামি-তৃত্য-সন্বন্ধ। আস্মা বেতন দিয়া শরীরকে 
ভৃত্য নিয়োগ করিয়াছেন_-এরপ সম্বন্ধ নাই বা 
কল্পনা করা যায় না। মিথ্যা অভিমানই এক 
মাত্র প্রত্যক্ষ-সন্বন্ধের হেতু। এতদ্বারা আত্মার 
যজ্জ-কর্তৃত্বেরও নিষেধ হইল। 


ঙ 


্রন্মস্থত্রের শাঙ্বর ভা 


৪৩৩ 


পৃঃ মিথ্যাজ্ঞান না বলিয়া গৌণ ( গুণ- 
সন্বদ্ধীয়) জান বল। আত্ম! দেহ-ব্যতিরিক্ 
হওয়া সত্বেও দেহাদিতে আত্মার গুণ-সন্বপ্ধ 
বোধ করিয়া দেহাদিকে “আমি” মনে করেন। 

উঃ-_এবূপ বল! সঙ্গত হইবে না। দেখ 
সিংহের মতন কেশরাদি বা আকৃতি না থাকিলেও 
যখন আমরা পুরুষসিংহ বলি, তখন পুরুষকে 
সিংহ বলিয়া ভ্রম করি না। তখন শৌর্ধ ত্রৌ্য 
ইত্যাদি সিংহগুণ তাহাতে আছে বলিয়া পুরুষ- 
সিংহ বলি। অর্থাৎ ছুইটি জান! প্রসিদ্ধ বস্ত্র 
মধ্ো মুখা বস্তর কতকগুলি গুণ অপর বস্ততে 
দেখিলে তাহাকে পূর্ব বস্তুর নামে অভিহিত 
করি। এরূপ ন। হইয়া যদি মন্দ অন্ধকারবশতঃ 
কোন স্থাগুকে পুরুষ বলি, তবে তাহা ভ্রান্তি 
হইবে। যদি শ্ুক্তিকাকে দৃষ্টির দৌষবশতঃ 
বা আলোর অল্পতাবশতঃ রজত বলি, তাহা 
ভ্রাস্তি হইবে। কেননা একটা বস্ত জানি, 
অপর বস্ত জানি না। সেইহেতু স্থাণুকে পুরুষ 
ও শুক্তিকে বুজত বলিয়াছি। যদি নিঃসংশয়ে 
জানিতাম, তবে স্থাণু ও শুক্তিই বলিতাম। সেই- 
রূপ ধখন আত্মা ও অনাত্বার নিঃনংশয় বিবেক 
থাঁকে না, তখন সাদৃশ্াদি-সন্বন্ধ ব্যতিরেকে যখন 
আমর! দেহাদি-সংঘাতকে “আমি” বলি, তখন 
তাহ গুণসম্বম্ধীয় বা গৌণ হইতেই পারে ন|। 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণও যাহার! আত্মা ও অনাস্মীর 
বিবেকজ্ঞ, তাহাদেরও অজ্ঞ রাখালের মত 
দেহাদিতে “আমি” শব্খপ্রয়োগ দেখ! যায়, 
কেননা, তখন তাহারা “আমি” ও দেছাদি- 
সংঘাত যে বিবিস্ত তাহা বোধ করেন না, 
অবিবিক্ত-ভাবে দেহাদিকে “আমি” বলিয়া 
থাকেন। অতএব, যাহারা বলেন, দেহাদিও 
আছে আর দেহবিবিক্ত আত্মাও আছেন, 
তাহারা যখন দেহারদিতে “আমি” প্রত্যয় ব্যবহার 
করেন তখন গৌণ সন্বন্ধবশত: করেন ন1। 


৪৩৪ 


কেননা তখন তাহাদের ছুইটি পৃথক বন্ত় প্রত্যয় 
থাকে না। স্থতরাং দেহারদিতে অহংবুদ্ধি 
মিথাজ্ঞানবশতঃ । স্ৃতরাং মিথ্যাজ্ঞান-নিষিত্ত 
সশরীরত্ব , স্থতরাং ইহাঁও সিদ্ধ হইল যে তদ্ব- 
জ্ঞানীর জীবিতকালেও অশরীরত্ব হইতে পারে। 
ব্রহ্মবিদ্‌-বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা--ণ্যেমন পরি- 
ত্যক্ত সর্পত্বক বল্সীক-ভুপে শয়ান থাকে, অশরীর 
অমৃত ব্যক্তির শরীরও তদ্রূপ থাকে ।” “তখন 
তিনি চক্ষু থাকিতেও অচন্ষু, কর্ণ থাকিতেও 
অকর্ণ,ণ বাগিন্দ্রিয় থাঁকিতেও অ-বাঁক, মন 
থাকিতেও অমনা, প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণই 
হন।” স্বতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া 
স্থিতপ্রজ্ঞের স্বপ্রকাঁর প্রবৃত্তি-সন্ধ নিবৃত্ত হয় 
বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞাতত্র্ধ পুরুষের কখনই 
যথাপৃৰ পংসাবিত্ব থাকে না। ধার থাকে, 
তিনি নিশ্চিত ব্রক্গাত্মভাব অবগত হন 
নাই। 

পৃঃ_ আচ্ছা, শ্রবণের পর মনন ও 
নিদিধ্যাসনের বিধি দ্বার! ইহাই কি বুঝায় না 
ঘে ব্রদ্ধ বিধির অঙ্গ ? সুতরাং শুধু ব্রন্মের ম্বরূপ- 
নির্ধারণ করিয়াই বেদান্তের তাৎপর্য পর্যবসিত 
হয় না। 

উ:--এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। ব্রদ্ষের স্বরূপ- 
অবগতির জন্যই যেমন শ্রবণ, মনন-নিদিধ্াসনও 
সেই একই উদ্দেশ্টে। ব্রদ্দ-অবগতির দ্বার] 
যদি অন্ত কোন প্রয়োজন সাধিত হইত তবে 
ইহাকে বিধি-শেষ বা ক্রিয়াঙ্গ বলা যাইত। 
এস্বলে তদ্রুপ নহে। শ্রবণের উদ্বেশ্য যেমন 
অবগতি, মনন-লিদিধ্যাসনেরও উদ্দেশ্ট অবগতি । 
অতএব শাস্মাধ্াম বা শাস্তপ্রমাণের দ্বারা 
£ ব্রদ্-অবগজি তাহা বিধিশেষ বা! ক্রিয়াঙ্গ 
হৃলাবে নঙে। অতএব বেদাস্তবাক্য-সমস্বয় 
ছারা ইহাই স্ভ হয় যে, শান ব্রহ্থকে স্বতত্ত্র- 
ভাব প্রমাণ করে। 


উদ্বোধন 


] ৬৯তম বর্--৮ম সংখ্য! 


এইবূপ সিদ্ধান্ত হইয়'ছে বলিয়াই ”অথাতো! 
্রন্মজিজ্ঞাসা* বলিয়া! স্বতন্ত্র শান্ত্ারস্তও উপগৃন্ন 
হইল। বিধিপরত্ব ঝা বিধিশেষত্ব হিসাবে 
্রন্ধ ধদি বেদে উপস্বাপিত হইতেন, তবে 
“অথ!তো ধর্মজিজ্ঞীসা” কুত্রে যে-শীস্্ কথিত 
হইয়াছে, তাহার পরে ছিতীয় পৃথক শাস্ত্রের 
প্রয়োজন থাকিত না। যদি একাস্তহ মাঁনস- 
ধর্মের বিচার প্রসঙ্গ স্থত্রে ব্য'সর্দেব লিখিতেন, 
তবে “অথাতঃ পরিশিষ্টধর্মজিজ্ঞাসা” বলিয়া 
লিখিতেন। যেমন জৈমিনী “অথাঁতো। ধর্ম- 
জিজ্ঞাসা”র পরও লিখিয়াছেন “অথাতঃ ক্রত্্র্থ- 
পুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা* জৈমিনীর ত্রদ্ধাত্যৈকত্ব 
প্রতিজ্ঞাত ছিল না বলিষা, যুক্তিযুক্তভাঁবেই 
“অথাতে। ব্রদ্মজিজ্ঞাসা* বলিয়া! ব্যাঁসদেব পৃথক 
শান্্ারস্ত করিয়াছেন। সমস্ত বিধি, লমস্ত প্রমাণ 
বলবৎ থাকে, যতক্ষণ “অহং ব্রদ্ধাত্মি” এই জ্ঞান 
প্রকাশ না পায়। অহেয়-অন্পপাদেষ-অদ্বৈত- 
প্রত্যগাত্মা-অবগতির পর সমস্ত প্রমাণ, প্রশ্নাতা 
লোপ পায় এবং তদ্বিষযয়ও লোপ পান্ব। 
বিশেষতঃ ব্রক্ষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, “আমি সৎ ব্রদ্ধ 
কুটস্থ আত্মা এই বোধ হইলে পর, পুত্রকলত্রাদির 
বাধ হয়, অর্থাৎ গৌণাজ্মার (পুত্র ক্রিষ্ট হইলে 
আমি ক্রি্ট হই এবংবিধ অহং-প্রত্যয়কে 
গৌপাতা! বলে) বাধ হয়-_-এবং আমি কর্তা, 
দেহাদি-সংহত বস্ত এইরূপ মিথ্যাআরও বাঁধ হয়। 
সুতরাং তখন আর কোন প্রকার ধ্যবহারই 
থাকিতে পারে না। আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত 
প্রমাতা আত্মীকে প্রমাণের দ্বারা অন্বেষণের 
কথা উঠে, কিন্তু বিজ্ঞাত হইলে সেই গুমাঁতাই 
পাপদোষাি-রহিত পরমাজ্সা হন। দেহে 
অহংবুদ্ধি ভ্রম হইলেও যেমন জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত 
প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহারও 
তেমন আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যস্ত প্রমাণ 
বলিয়া গ্রাহ |” 


নিবেদিতা-নাহিত্যে 


ুইট্ম্য।নের প্রভাব 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


নিবেদিতার একখানি ছোট পুস্তিকা সে- 
কালে উপহার পেয়েছিলাম । কতকগুলি ছোট 
ছোট প্রবন্ধের গুচ্ছ। ভক্ত বামপ্রসাদের ও 
বামকৃষণের উপবে দুটা প্রবন্ধ গোড়াতেই আছে। 
একটা প্রবন্ধের নাম 4 
গোঁড়াতেই উদ্ধৃত রয়েছে মাকিন কবি ওয়াল্ট, 
হুইটম্যানের বিখ্যাত 9০78 01 গুখ১৪ 0790 
8০৪৭ কবিতার কয়েকটা লাইন, যাঁর মধ্ো 
ধ্বনিত হচ্ছে বৈরাগ্মীর একতারার ঝস্কার। আরও 
দু'একটা প্রবন্ধ স্থরু হয়েছে হুইট্ম্যানের কবিতা! 
দিয়ে। নিবেদিতার চিস্তীধারার উপরে ওয়াল্ট 
হুইট্ম্যানের এই প্রভাব লক্ষা করবার বিষয়। 

নিবেদিতার জন্ম খ্রীষ্টান পরিবারে, শ্রীষ্ট- 
ধর্মীবলদ্বীদের দেশে । খ্রীষ্টের ভাব-ধাবায় 
অন্ুশ্যাত আবহাওয়ার মধ্যে তিনি লালিত- 
পালিত হয়েছিলেন। তার লেখার মধ্যে 
এখানে ওখানে মণি-মুক্তার মধ্যে ছভানো রয়েছে 
খ্ীষ্টের বাণী। বিশ্মিত হবার কিছুই নেই। 

্ীষ্টের অস্থ্রাগিণী নিবেদিতা কবি হুইট্‌- 
ম্যানেরও অন্বাগিণী ছিলেন-_এই আবিষ্কারও 
আমাদিগকে বিস্মিত করে ন|। বিখ্যাত ইংরেজ 
লেখক লুই হিভেন্সন্‌ (১০৮০৮ 7,7518 9৮৪৮৪0- 
৪00) ভৃইট্ম্যানের কাব্যের উপরে নৃতন 
আলোকপাত করেছেন। কবির [588৪ ০1 
0789৪-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে এক্জায়গায় 
হ্িভেন্সন্‌ লিখেছেন 2 ৭0675 2৪ 20001) 60:98 


০1 


[00919888100 


58 98800£15 010786150 10 [588%99 
0788৪, গলিভস্‌ অফ. গ্রাস'এ এমন অনেক- 
কিছু আছে যাদের মধ্যে খ্রীষ্টের বাণীর চমকপ্রদ 
প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই নি:সংশয়ে। 


যারা যোলআনা মন দিয়ে ঈশ্বর চাইবে, তাদের 
জন্য শ্বীষ্ট যে-পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সে-পথে 
আরাম নেই, স্থখ নেই, আত্মীয়ন্বজনের মধুর 
সাত্বনার বাণী নেই। সে-পথ হচ্ছে ত্যাগের 
কঠিন পথ, সে পথে যারা চলবে না, অনস্ত 
জীবনের পথে তাঁদের বিদ্ঞপ, সে-পথে মৃত্যু। 
খ্রীষ্ট বললেন, ঘা'০ 88৮৪ 0088 1118 0108 127086 
জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তবে 
জীবনকে হারাঁতেই হবে । কারণ মৃত্যু থেকেই 
আসে জীবনের প্লাবন । 
৪৪ 2060 ০০) 90617৮ & 000 01 17986 
181] 1060 6109 8০000 ৪00. 079 18 £010961) 
81009 ১) 00৮ 1 19016 18 21089601026) 
0000 ৩16, “আমি তোমাদের নিশ্চয়, নিশ্চয় 
ক'রে বলছি, গমের দাঁনা মাটিতে পণড়ে মরে না 
গেলে সে একাই থেকে যায়। কিন্তু মাটির 
মধো মরলে অনেক ফশল ফলায়।” এই 
0:986159 750000188100-এর বাণীই গ্রীষ্টের 
বাণী। হুইট্ম্যানও এই মহান মৃত্যুর সরে স্ব 
মিলিয়ে গাইলেন, 


0০7 6129৮ 689 70008 1090 0০ 


1088 16, 


01015) ৪1] ] 


00101008801 1967711]70 1718 1116 ৪00 1096 18 
1088 00999 9300601108]5 81] 10] 001008%8)6 
ছা16৮০০৮ 2০1০৮১৮ 

“একথা জেনে রাখো, যে যুবক প্রশাস্তচিত্তে 
জীবনকে বিপন্ন ক'রে প্রাণবলি দিলো সে 
নিঃসংশয়ে নিজের কল্যাণ ক'রে গেল” 

এই ত্যাগেরই স্তবগন ভারতবর্ষের কবির 
কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে৷ অম্বতের পথকে তিনি 
ছুঃখের পথ বলেই বর্ণনা করেছেন। 
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“চেয়েছিলি অম়তের অধিকার, 
সে ৩ নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম, 
নহে শাস্তি, নহে সে আরাম ।”-_ব্লাঁকা 


ফ্রান্সের চিস্তীশীল ক্যাথলিক লেখক 
ফ্রামোয়া মোরে 
9০07 ৪0৭ 119707000 বইতে একই কথা 
লিখলেন £ 
100] 101 00001007800. 90108019001 800 
9988 10. 61297 191181020 0108692 80 6৪8 
617:581717010 ভা161006 90662108603 108110- 
208, 00 00089 অ)০ 00961568200 16 800 
106 16, 609 9701065881 1106 0095 1709 8910 
80109 % 69160 209 66৮01051068 0006019, 
[089 [08,108 100 0185106 6) 60৪ 


02০8৪. ক্রস নিয়ে কিছুতেই ছেলেখেলা 
চলবে না। আধ্যাত্মিক জীবন একটা অভিযান, 
য1 নি:সন্দেহে বিপদসম্কুল এবং বিদ্ববহুল। ধর্মের 
রাস্তায় যারা আরাম খোজে, হাখের কামনা 
করে, তারা তো সেই পরম উপলব্ধির মন্দিরে 
ঢুকবার আগেই দরজা বদ্ধ করে দেয়। 


( চ%00015 115521896 ) 


ঘা) 198%165 609 099015 00 


নিবেদিতার গুরুর কঠেও বৈরাগোর বাণীই 
ধ্বনিত হয়েছে। কতকাঁল পরেও স্বামীজীর 
সেই কন্ুকঠের বাণী আমাদিগকে চমকে দেয় ঃ 
ঘা0৮৮ 80620 080 88,085 10820? ০৮ 
£০1. 1০৮ 096 


[05016981079 0৮0 89:6781ড 2010 সেই 


10৬. 2০৪ 0980, 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম ব্ধয--৮ম সংখ্যা 


উপনিষদ্ধের চিরস্তন বাণী: ভূমৈব সুখম্‌, 
নায়ে হখমন্তি । ন বিত্তেন তপণীয়ে। মনুহাঃ 

ছুইট্মাণনেব মৃত্যুর এক বৎনর পরে ম্বামীজী 
চিকাগো ধর্মমহাঁদম্মেলনে বক্তা করেন। 
হুইট্ম।ানের মৃতাতিথি ২৬শে মার্চ, ১৮৯২। 
স্বামীজী চিকাগোতে প্রথম বন্তৃত' করলেন ১১ই 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। বিবেকানন্দ মাঁকিন কৰির 
গ্ুণগ্রাহী ছিলেন। কবিকে বলতেন মাকিন 
সন্াপী। হুইট্ম্যানের চিন্তাধারার প্রভাবে 
আমেরিকার চিত্তভূমি আগে থাকতেই প্রস্তত 
ছিল। সেই চিন্তাধারার মধ্যে বেদাস্তের 
প্রতিপ্বনি স্পষ্টই শুনতে পায়া যাঁয়। বস্বতঃ 
আমেরিকা যে এমন সহজে স্বামীজীকে গ্রহণ 
করেছিল, তার জগ্ধ ভুইট্ম্ানের ভাহসম্পদ 
নিঃসংশয়ে বছল পরিমাণে দাঁয়ী। 

নিবেদ্দত। স্বামীজীর প্রভাবে বৈরাগ্যের 
দুর্গম পথকে ববণ ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্ত 
যার্দের পিছনে আমরা ফেলে আসি তাদের মন 
থেকে সরানো সহজ নয়। তাবা অজ্ঞাতসারে 
আমাদের মনকে টানে, তাদ্দের মুখচ্ছৰি 
স্বৃতিপটে ভেসে ওঠে, আমাদের হৃদয়ে বিষাদের 
মেঘ ঘনিয়ে আঁসে। নিবেদিতা জীবনের 
এমনি এক একটা মৃহর্তে ছইট্ম্যানের কবিতা 
পড়ে বৈরাগ্যের পাঁধাণ-কঠিন পথে চলবার 
প্রেরণা পেতেন, এই কথাই তার প্রবন্ধগুলি 
পড়বার সময়ে আমার মনে হয়েছে । 


বাংল! সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের মাত্রা 
শ্রীস্বখরগজন চক্রুবর্তা 


সামাজিক জীবনে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনার্ধ- 
সংস্কৃতির প্রভাব আর্ধের। কোনদিনই উপেক্ষা 
করতে পারেননি । আর্যদের কাছে পরাজিত 
হলেও অনার্ধ-সংস্কৃতি আর্যদের ভাবজীবন 
থেকে নিশ্চিহু হয়ে যাঁয়নি। পুরাণেও তাই 
তার ছায়া দেখা যায়। 

এই সব পুবাণ কালক্রমে হিন্দুদের সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির সাথে এমনই একাত্ম হয়ে যায় যে, 
তারপর থেকে যে ভাষাতেই সাহিতাচর্চা শুরু 
হয় তাতেই এই পুরাণগুলির প্রভাব পড়তে 
থাকে । 

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই পুরাণের প্রতাঁৰ 
তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তান্থ করেছে দেখি 
আমাদের বাংলা ভাষার মঙ্গলসাহিত্যের 
লীমানংকে জুডে। 

মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীকে সংস্কার 
করে পুরাণের চরিত্র করে তোলার প্রবণতা 
দেখা গিয়েছে । সংস্কৃত পুরাঁণে আমরা যে 
সমস্ত দেবদেবীর পরিচয় পাই, তাঁরা মকলেই 
বৈদিক দেঁবদেবী নন। কিন্ত বৈদিক দেবতার 
সম্মান ও চরিক্রসম্পদ তীার1 সকলেই পেয়েছেন 
_মার্কতেয় পুরাণে চণ্ডীর মাহাত্বা ও 
শ্রমদ্ভাগবতে দেবতার অখণ্ড মাহাজ্য্যের বর্ণনা 
আছে। সংস্কৃত পুরাণে দেখি ভক্তজনের ব্যাকুল 
প্রার্থনা শুনছেন দেষদেবীগণ আবিভূর্ত 
হয়ে। বৈদিক দেবতাদের এই কল্যাণময়ী 
শক্তি দেখা যায় পুরাণে । অবশ্ঠ দেবীর প্রাধান্য 
তেমন বেশী দেখা যায় না। 

পুরাণে দেখি ভীত আর্ত মানুষ দেবতার 
কাছে ব্যাকুল প্রার্থন! জানাচ্ছেন। 


পুরাণের এই আদর্শ মঙ্গলকাব্যের 
আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতিতে সচেতনভাবে 
অন্ম্থত হয়েছে। একই পরিবেশ ও উদ্দেস্ত 
হওয়ায় উভয়ের রীতিও প্রায় সমধহিতা লাভ 
করেছে । মঙ্গলকাঁব্কীরগণ পুরাঁণকে সচেতন- 
ভাবে অনুসরণ করেছেন দেববন্দনার ক্ষেত্রে. 
একের থেকে বহু দেবতাকে বন্দনা করা হয় 
মঙ্গলকাবোর ভূমিকায়। মঙ্গপকাব্যের এই 
দেবখণ্ডের বন্দনা-অংশে দেবতা-রূপে 
শ্রীচেতন্দেবও স্থান পেয়েছেন। কোনো 
কোনো মঙ্গলকাব্যে পুরাণের ভাষা পর্বস্ত 
অনুদিত হয়েছে। ক্্টিত্ব-বর্ণনাতে মূল 
কাঠামোটি অনুস্থত হয়েছে। 

মঙ্গলকাব্যের ছুটি অংশ- দেবখণ্ড ও 
নরখণ্ড। দেবখণ্ডের অবতারণ! দ্বারাই এখানে 
বাস্তবকে ছাড়িয়ে অবাস্তব এবং সম্পূর্ণ দৈবী 
আবহাওয়| স্্টি কর] হয়। একমাত্র নরখণ্ডেই 
দেব-নিরপেক্ষ মনুষ্যশক্তি ও স্থির পরিচয় 
আছে। 

সংস্কৃত পুরাণে দেবতার অলৌকিক লীলা 
দেবসমাজে ও ভক্তসমীজে তাদের মহিমীর আদন 
প্রতিষ্ঠা করেছে। মঙ্গলকাব্যেও দেবতার 
পৃজা-প্রচারই লক্ষ্য, এমনকি এই আদর্শে মঙ্গল- 
কাব্যের নামকরণের মধ্যেও পুরাণের অবি- 
সংবাদিত প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। যেমন পদ্ম- 
পুরীণ। প্মপুরাঁণের সংস্কতরূপে আমরা 
মনসার যে সাক্ষাৎ পাই, মনসাঁমঙ্গলেও অনেক- 
স্থানে সেই কাহিনী বণিত হয়েছে। 

মঙ্গলকাব্যের থে শাখাগুজিকে পৌরাণিক 
মঙ্গলকাবোর শাখা বল! হয় তাদের নামকরণেই 


৪৩৮ 


প্রমাণিত হচ্ছে, এর কতদূর পুরাণ-প্রভাবিত। 
পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পড়ে গৌরী- 
মঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চগ্ডিকা মঙ্গল 
ইত্যাদি। 


নারাম়ণদ্দেব তার মনসামঙ্গল কাব্যের নাম- 
করণে বলেছেন, - 
“পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে 
নারায়ণদেব পাঁচালী রচিছে।” 


সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণীয় প্রভাব মঙ্ষলকাবোই 
নয়, অন্তকাবোও আছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম 
যে বিশিষ্ট রূপার্গিক লাভ করেছে-_-উকফের 
যে মধুরলীল! বৈষ্ণব-সাঁধারণের উপজীবা, তা 
মুখ্যতঃ জয়দেবের “গীতগোবিন্দ' এবং শ্রীমদ্ভাগব্ত 
থেকে গৃহীত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব 
সাধক এব্‌ং বসজ্ঞদের ফাছে বিশেষ সমাদৃত। 
গীতগোবিন্দের উপর ক্রক্ষবৈবর্তপুরাঁণের প্রভাব 
দেখা যায়। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণের কৃষ্জন্মথণ্ডের 
১৫শ অধ্যায়ে গীতগোবিন্দের রাসলীলার অস্ুরূপ 
বর্ণনা পাওয়া যায় এবং গীতগোবিন্দের রাধার 
উল্লেখ ভাগবতে নেই । কিন্তু একজন প্রধানা- 
গোপিনীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 


প্রথম স্সৌকের দাথে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ১৫শ 
অধ্যায়ের প্রথম ৮টি শ্নোকের প্রায় হুবহু মিল 
আছে। 

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলার বর্ণনা 
পাওয়। যীয়। বাংলার বৈষ্বরসবেন্তারা মহা- 
ভারতের প্রীরুষ্ণকে গ্রহণ করেননি । করেছেন 
মধুরম্বতাঁব প্রেমময় শ্রীক্ুষ্ণের লীলারূপকে। 
এই কুষ্ণই পরবর্তী বৈষ্ণবমাহিত্যের নায়ক 
এবং দেবতা । দ্রেব-চরিত্র বর্ণনার সাধনায় 
বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্য পুরাণের কাছে খণী। 
ভাগবতের ব্রজলীলা বৈষ্ণবসাহিত্যের একমাত্র 
উপজীব্য । কেবল তাই নয়, মধাযুগের 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


প্রীরস্তে মালাঁধর বহ্থ-রচিত 'শ্রীরুষ্বিজয়' 
ভাগবতের সার্ক অগ্রবাদ বলে গণ্য হয়ে 
থাকে। এর কিছু পূর্বে বচিত 'শ্রীক- 
কীর্তনে'ও ভাগবত-গ্রভাব স্বীকৃত হয়ে থাকে। 
তবে এর কাব্যমূল্য যাই হোক না কেন, বৈষণব- 
সমাজে ভক্তিঝাবা বলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করতে পারেনি । ্্রীকুষ্ণবিজয়ের ভাগবতাশ্রয়ী 
ভক্তিপূর্ণ কৃুষ্ণকথা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। অবশ্য এই ভক্তিবাদের শুচনায় 'গীত- 
গোবিন্দ এবং সার্থকলক্ষণ শ্রীকষ্ণবিজয় । 
মধ্যযুগেব বাংলাদাহিত্যে এটিই ভক্তের রচিত 
প্রথম কাবা । এ-কাব্য ভাগবতের ১ম ও 
১১শ স্বন্ধ অবলম্বনে লিখিত। 

মধাযুগেব বাংলানাছিতোর তিনটি শাখা 
(১) অঙ্বাদসাহিত্যের শাখা, (২) বৈষ্ঞব- 
কাঁবোর শাখা গ (৩) মঙ্গলকাঁব্যের শাখা । 
তন্মধ্যে শেষোক্ত ছুটি শাখার উপরে পুরাণের 
প্রভাব অনস্বীকার্য । সুতরাং বাংলার জাতীয় 
জীবনের উপরেই সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব 
অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সর্জাতিব সাহিত্যের 
আদিযুগেই ধর্মের একাধিপত্যা স্বীকত। বাংলা- 
সাহিত্যের প্রথমধুগেও পুরাঁণপ্রভাব স্বাভাবিক 
কারণে এসে পড়েছে। স্বকীয় চিন্তাধার 
যতর্দিন না মৌলিকত্ব অর্জন করেছে ততদিন 
প্রান প্রভাবই বড হয়ে দেখা দিয়েছে । 

বাংলাপাহিত্যের অন্ুবাদশাখাটি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পৌরাণিক শাখার অন্গবাদ | ভারতবর্ধের 
ছুটি বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত 
সে যুগের জীবনচেতনারই প্রকাশ। এই 
বামায়ণ-মহাভীরতকে কেন্দ্র কবেই মূলতঃ 
অন্বাদশীখা বিবত্তিত। স্থুতরাঁং পুরাণ শুধু 
সাহিত্যে নয়, জীবনেও তার ছায়া বিস্তার 
করেছে। দেবীমাহাত্মামূলক মঙ্গলকাঁব্যে দেবী- 
ভাঁগবতের প্রভাব আছে। 


ভাব্র, ১৩৭৪ ] 


ষোড়শ শতকের জীবনীসাহিত্যও শ্রীমদ্‌- 
ভঃগবতের অন্থকরণে। বুন্দাবনদাস স্পষ্টই 
বলেছেন 


প্রষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতগ্লীলার ব্যাস বুন্দাবনফ্বাঁস ॥” 


বাংলাপাহিত্যের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে 
চেতন্তভাগবত গ্রস্থটির সম্মান স্বীকৃত। চৈতন্য- 
দেবের জীবন অবলঞ্নে অন্থরূপ একটি পুরাণ 
হুষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন বৃন্দাবনদাস। 


পুবাণ ও মহাকাব্য জাতির তাবজীবনে 
একটি স্থায়ী দৃঢ প্রভাব বিস্তার করে। তাই 
আমাদের জাতীয় £বণতা। ও চরিত্রবৈশিষ্টে।র 
মূলেণ্ড স্বচেষে কাধকরী উপাদান হলো 
পৌরাণিক কাঁবা ও পুবাণ। স্ৃতরাঁং বাংলা- 


নাও মা তুমিই টেনে ৪৩৯ 


সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করলেও বাঙালীর 
ভাবজীবনে তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যে, শ্তায়-নীতি- 
ধর্মবোধের মধো পুরাণের পরোক্ষ প্রভাব 
আছে। 

এখন এ প্রভাব কিছু কমেছে। তবে 
একেবারে দূরবর্তী হয়েছে এ-কথা বলা যায় 
না। কারণ প্রত্যেক যুগেই মাহুষ পুরাণের 
দ্বারা প্রভাবিত। তাই আধুনিক প্রাবন্ধিক 
ও কথাসাহিত্যিকর্দের মজ্জায় মজ্জায় পুবাঁণের 
আদর্শনিষ্ঠা বর্তমান। তাই তাদের হ্ষ্ 
সাহিত্যেও তাঁর গ্রতিফলনই চবমতাঁবে। 
কাহিনীর বিষয়বন্ত,। আঙ্গিক, চরিত্রন্থষ্টিতে 
সর্বত্রই এই আদশনিষ্ঠা, মহিমাবোধ অপ্রত্যক্ষ- 
ভাবে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। হয়তে৷ 
বাখবেও আরে! অনেক অনেক দিন। 


নাও মা তুমিই টেনে 
(গান) 
প্রীরণজিৎ চট্টোপাধ্যায় 
ভক্ত-জীবন দাও মা আমায়, দিন গেল মোর হেলায় খেলায় 
হল না তোর ভজন, 

অহংকারে রইন্তু মেতে, বৃথাই এ জীবন ॥ 
হদয় মাঝে আছ তুমি জানবো কোথা থেকে 
অহংকার যে আধার হয়ে আছে তোমায় ঢেকে । 


বাহিরে তাই ঘুরে মরি, মন বোঁঝে না তীর্থ করি, 

ঘুচিয়ে দাও মনের আধার মাগো আমার জগৎ জীবন ॥ 
(মাগো) কেঁদে কেদে ডাকব যত, মনের আধার কাটবে তত, 
(ওম) মন দিয়েছ “মত্ত হাতী”, হাওয়ার সাথে করে গমন। 
( এখন ) নাঁও মা তুমিই টেনে তারে বেঁধে তোমার কৃপার ডোবে 
(সে মন) ভাকুক শুধু মা মা বলে, ভাবুক তোমার অভয় চরণ ॥ 


সমালোচনা 


্্রীনিন্বার্ক ও দ্বৈভাদ্বৈতদর্শন _ডক্টর 
শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য । প্রকীশক £ ডাক্তার 
শ্রীকষ্চলাল দাম, খঞ্গপুর (খাবিদা)। পৃষ্ঠা 
৫৫০+১৩; মূল্য ,২'৫০। 

অধ্যাত্র-সাধনা ও চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধধে অশেষ স্বাধীনতা 
বিগ্যমান, খেইজন্ত অতি প্রাচীন কাঁল 
হইতেই সাধক ও মহাপুরুষগণের নব 
নব চিস্তার বিকাশ ঘটিগ্াছে, ফলে বিভিন্ন 
দর্শনশান্্ এবং সাধনমার্গে বিভিন্ন মত ও 
পথের উৎপত্তি হইয়াছে । অগণিত মুমুক্ষ 
ও আধ্যাত্মিক রসপিপাস্থ মানব এই সব 
দর্শনশান্ত্রের চর্চা করিয়া এবং সাধনপথে 
সাধন করিয়া জীবনে কৃতরুত্য হইয়াছেন । 

্রদ্ষস্থত্রের অন্যতম ভাস্তকাঁর ভগবান 
্রীনিম্বাচার্য ছিলেন স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী 
বা স্বাভাবিক ভেদীভেদবাদী। শ্রনিথার্ক- 
প্রবর্তিত মতবাদ “নি্বার্কপর্শন' বা “নিষ্বার্ক- 
বেদীন্ত' নামে জ্ুপ্রসি্ধ। নিঙ্বার্বানবতী সকল 
আচার্ধই 'নিগ্বার্কবেদাস্তঁ মত অবলম্বন করিয়া 
থাঁকেন। 

শ্রীনিষ্বার্কাচাধ ও শ্রনিষ্বাক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছুই আলোচা গ্রন্থে সবিস্তার 
সন্নিবেশিত । স্থধী গ্রন্থকার ্রীনিদ্বার্কের 
আভিভাব-কাঁল সম্বদ্ধে যে গবেষণ। করিষাছেন 
তজ্জন্য তিনি সাবুবাদের যোগা। গ্রস্থ- প্রণয়নে 
যে মনীষা প্রদদণিত হইয়াছে তাহা চিত্তাক্ক | 

গ্রন্থের  প্রথমখণ্ডে শ্রীনিষগ্বা্ক সম্প্রদায়- 
পৰ্ধিচিতি, শ্রনিত্বাকীচাধের জীবন, আঁবিভীব- 
কাল ও তাহার রচিত গ্রন্থের বিবরণ, 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিশ্বা্কদর্শন-পরিচয়, প্রমাণ সমীক্ষা, 
নিষ্বাশনে জীব জগৎ রদ্ধ ও মোক্ষ এবং 


তৃতীয় খণ্ডে নিশ্বার্দশনে সাধন ও উপাসনা- 
প্রণালী, দার্শনিক জগতে টৈতাঁদ্বৈতবানের স্থান 
প্রভৃতির বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূণ -আলোচন! 
আছে। পরিশিষ্টে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সহায়কারী 
১৫৪ খানি পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে। 

এই গবেষণা-গ্রস্থ প্রণযন করিয়া গ্রন্থকার 
তাহার পাগ্ত্যের পুরস্বীর-স্বর্ূপ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি লাভ 
করিয়াছেন । বঙ্গভাষায় দার্শনিক গ্রস্থসমূহের 
মধ্যে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবিবে, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছাপা এবং 
বাঁধাই ভাল। 


বৈরাগ্যশতকম্‌__অনবাদক : হ্ামী 
ধীরেশানন্দ | প্রকাশক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, 
উদ্বোধন কাধীলয, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা।- 
৩। পৃষ্ঠা ১৫৪ +৮) মুল্য দেড় টাকা। 

মহাকবি ভর্তৃহরি-বিরচিত “শতক, গ্রশ্থত্রয়ের 
অন্যতম “বৈরাগাশতক্ম্‌” ভারতীয় মনীষার 
অত্যজ্জল সাক্ষ্য, ইহার সাহিত্যিক, মন- 
স্তাত্বিক ও দার্শনিক আবেদন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ 
পাঠকদিগের চিত্তে পূর্ব দেঁদীপ্যযান | কিন্ত 
বৈরাগ্যোদ্দীপক এই শতক গ্রস্থথানি সংস্কৃত 
ভাষাজ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের 
নিকট এতকাল ছুবৌধ্য ও আস্বাদনের অযোগ্য 
বিবেচিত হইত। ন্বামী ধীরেশানন্দজী উক্ত 
গ্রন্থের সটীক বঙ্গানুবাদ করিয়া তাহাদের 
নিকট উহা বোধগম্য করাইয়া আমাদের 
কৃতজ্ঞতা জন হইয়াছেন। 

অনৃদিত গ্রন্থের পরিচিতি-অংশে যোগিরাজ 
ভর্তৃহরির আবির্ভাব-কাঁল ও সংক্ষিপ্ত জীবনে- 
তিহাস বণত। মূল গ্রন্থে প্রতিপা্চ বৈরাগা 


তীর, ১৩৭৪ ] স্মালোঁচন! ৪৪১ 
একশতটি শ্লৌকে তৃষণদূষণ, বিষয়-পরিত্যাগ- বাক্যগুলির বিস্প্ট অনুবাদের পরিবর্তে 
বিড়ম্বনা, যাক্রা-দৈন্দূষণ, ভোগাস্থ্র্য-বর্ন কেবলমাত্র তাৎপর্যপ্রদর্শন সমীচীন হইয়াছে। 


প্রভৃতি ক্রমে প্রদিত হইয়াছে। অবশ্য উক্ত 
গ্রন্থের বহু প্রকার গ্লোকক্রম, গ্লোকসংখ্যা ও 
পাঠভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদক তাহার 
অন্গবাদে টাকাকার পণ্ডিত রামচন্দ্র বৃধেন্্স্বীকূৃত 
মংখ্যা ও ক্রমারদদিই গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
ব্যাখ্যান-ভেদস্থলে কখম কখন কৃষ্ণশান্ত্রক্ত 
টাকারও অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার 
সুক্মমদপিতা ও মঙ্গতি-বোধই পরিস্কুট ! অনৃদিত 
গ্রন্থের প্রায় শেষাংশে অকারাদি বণক্রমে মূল 
শ্নোকগুলির একটি স্থচী প্রদত্ত হওযায় পাঠক- 
দিগের খুবই স্থবিধা হইবে। পরিশেষে 
মনন্বী অন্থবাদক 'বৈরাগ্য ও সম্গ্যাপ' শীর্ষক 
শাস্ত্ীয়-বিচার সম্গলিত স্বরচিত একটি মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধ সংযোজন কবায় উক্ত অন্ুবাদ-গ্রন্থখানির 


মর্ধাদা ও উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আলোচ্য অশ্থবাদ-গ্রন্থে অধিকাংশ মূণ 


সংস্কত ক্লোকে পাদান্ত কমা-চিহ্ন (,) ও 
বিসদ্ধি-প্রঘে।গ প্রদর্শন সংস্কৃত কচি ও রীতি- 
সম্মত নহে । অন্বয় ও অস্বয়াথ প্রাযশঃ অনুবাদ - 
মুখী হইলেও কোন কোন স্থলে অন্বয়ের 
পদ্ক্রমে ইতরবিশেষ হইয়াছে এবং তঙ্জন্ত 
অর্থভেদও ঘটিয়াছে। সাঁ্ধতল্গের দ্বারা সরলী- 
করণের ও অনয়ার্থ-প্রদশনের পূর্বে প্রতি- 
শ্গোকের কেবলমাত্র যথাযথ অন্য প্রদশন 
করিলে পছ্যের গগ্যে পরিণমনটি শুষ্ুভাবে লক্ষ 
করা যাইত এবং মূলের বোধে আরও 
সৌকর্ষ সাধিত হইত! 

আবশ্যকস্থলে শব্দবিশেষের মধাথ ও 
শ্সোকের আশয় প্রদর্শন এবং প।দটাকা- 
সংযোজনের দ্বারা আলোচ্য অহ্থবাদগ্রস্থের 
মান উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। মূলের শৃঙ্গারবোধক 

থু 


অন্যথা বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মাইয়া৷ অনেকেরই 
আলোচ্য গ্রস্থপাঠ নিম্বল হইত, সন্দেহ 
মাই। 

_শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্রীম-কথা- স্বামী জগন্নাথাননদ। মিত্র ও 
ঘোষ, ১০নং শ্ঠামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ 
হইতে প্রকাশিত। পৃ ৪৭০+১২) মুল্য 
দশ টাকা। 

অদ্ধেয় স্বামী জগন্নাথানন্দ প্রণীত *শ্রাম- 
কথা” একখানি স্থবৃহৎ জীবনী-গ্রস্থ , কিন্ত 
প্রচলিত অখে জীবনীগগ্রস্থ বলিতে যাহা] বুঝায়, 
ইহা তাহার ব্যতিক্রম । গ্রন্থের প্রথমাংশে 
মহেন্দ্রনাথ গিনি মাষ্টার মহাশয় ব। 
আরও সংক্ষেপে শ্রম নামে খ্যাত, তাহার 
জাবন-কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে । অল্প পরিসরে 
শ্রাম'র এই জীবনকাহিনী শ্রারামরুষ্ঃ-ভক্তবৃন্দের 
একট] বহুদিনের অনুভূত অভাব পূরণ করিল। 
মহেন্ত্রনাথ শুপ্ক ছিলেন শ্ররামকষ্ের অস্তরঙ্ক 
পাধদবগেপ অন্ততম।  “ভ্ীশ্রবমক্লঞকথা মুতের” 
সন্কলায়তা ও পরিবেশক শ্রম'র নাম লক্ষ লক্ষ 
নরনারীণ শ্রদ্ধার বস্ত। কিন্তু ্ীম'র নিষ্ঠা ও 
তপস্থাপৃঙ জীবন-কথার গ্চার একরকম হয় 
নাই বলিলেও চলে। তাই স্বামী জগম্াথানন্দের 
এই গ্রস্থথানি সবতোভাবেই অভিনন্দনঘোগ্য । 

শ্রীম-কথা এক নূতন আঙ্গিকে লিখিত তথ্য- 
নিষ্ঠ ও স্থখপাঠ্য জীবনালেখ্য | শ্রীশ্রঠাকুরকে 
মাগীর মহাশয় যেমনটি দেখিয়াছিলেন, যেমনটি 
তাহার শ্রমুখ-নিঃস্থত বাণী শুনিয়াছিলেন, হুবহু 
তেমনটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার অমর 
“শীশ্ররামকষ্ণকধামৃত” গ্রস্থে। যে ধৈর্য ও 
অন্থরাগ লইয়া শ্রম এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন 


৪৪২ 


করিয়াছেন, তাহার মূল্য কঠোর তপশ্চর্যারই 
অহরূপ। স্বামী জগন্নাথানন্দজী৪ দেই 
একই আঙ্গিকে শ্রীম-কথা রচনা কবিয়াছেন। 
এই গ্রন্থখানি তাহার অবিচলিত নিষ্ঠা, 
দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সার্ক ফলশ্তি। 
মাষ্টার মহাশয়ের সান্লিগ্যে আসিয়াছিলেন 
শ্রীবামকষ্ণ-সমকালীন এবং উত্তরকালের অসংখ্য 
ভক্তবৃদ্দ ও অন্তান্ট বহু জ্ঞানী-গুণী ও 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি । শ্রবামঞ্ফ-নিবেদিত-প্রাণ 
শ্রীম জ্ঞানকল্পতর শ্রশ্ঠাকুবেব বাঁণী অবলম্বন 
করিয়াই অবিশ্বাদীর সংশয় ও সন্দেহের নিরসন 
এবং প্রশ্নকর্তীর জিজ্ঞাসার উত্তর দিযাছেন। 
নিজের মতামত ব্যক্ত করিষাছেন খুব কমই। 
“কথাম্বতের” মতই শ্রীম-কথা সহজ রসের 
আঁধার। ভাবে ও ভাঁখায় বইখানি বাংলা 
সাহিত্যে একটি উল্লেখে।গ্য অবদান। 
বইথানির বহুল প্রচীর স্মাজের পক্ষে বিশেষ 


কল্যাণকর হইবে। 
-নিখিলরগন রায় 


গীতা-গুঞ্জন £ অধ্যাপক সুধীন্ত্রচন্দ্ 
চক্রবতী, এম.এ. ভি. লিট্‌, দশনাচাধ, তাঁগবত- 
রত্ব। প্রকাশক--শ্রীরাধেশ্তাম আগরওসালা, 
_ বোলপুর। পৃষ্টা--৫৬ » মূলয-__২ ২৫ টাকা । 

গীতা সবৌপনিষদে সাঁ। বহুবার£ 
আমাদের জীবনে কর্তব্য লইয়া সমন্তা দেখা 


দেয়, ধয ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাধিতে চায় ।» ৮ হ্ইয়াছে। 


এমনি একটি সমহ্যার পটতমিতে গীতা উক্ত 
হইয়াছে, এবং জগবান শ্ররুষ্ণ সে সমস্তার 
নিঃসংশয় সমাধান দিয়াছেন__“মামনুস্মর যুধ্য চ' 
--তগবানলাঁভকে জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়৷ 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্য 


জ্ঞান, ভক্তি বা যে কোন ভাঁব অবলম্বন করিয়া 
তাহাকে আকড়াইয়! ধরিয় কর্তব্য করিয়া! যাও । 
গীতার ঘে কোনরূপ আলোচনা তাই আমাদের 
পক্ষে পরম কল্যাণকর । গীওা-গুগ্চনে' গ্রস্থকার 
গীতা হইতে মাঝে মাঝে মূল শ্লোক লইয়া 
সেগুলির এবং তৎসহ সংযোজিত কথা ও 
সঙ্গীতের মাধামে সমগ্র গীতার মূল ভাঁবটি 
পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার এই প্রচেষ্টা প্রপংশনীয়। 


সমবায় 3 লেখক জেরী তূৰ্বীস এবং 
আলী সি, ফেলডার ( জুনিয়ার )। প্রকাশক : 
ইউনাইটেড ষ্টেট ইনফরমেশন সাভিস, 
কলিকাতা । পৃষ্ঠা-৬৪ । 


বহুচিত্র-শোভিত মুদ্রিত “সমবায়” পুক্তিকীটি 
পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াঁছি। 
আমেরিকা ও ভাঁগতের জনসাধারণ নিজেদের 
কল্যাণসাধনে কিরূপে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা 
করে, নিপুণবিৃতির মাধ্যমে এই গ্রন্থে তাহার 
পরিচয দেওয়া হইয়াছে । অধ্যাপক ডি আর. 
গ্যাডসিল কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটি স্মচিস্তিত 
নিবন্ধ। ভূমিকা ছাডা পুস্তিকাটিতে এগারোটি 
পরিচ্ছেদ আছে। আমেরিকার গণতন্ত্রে 
সমবায়ের সুচনা ও সম্প্রসারণ-সথন্ধে সহজবোধ] 
ভাখায় বিস্তৃত চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া 
ভারতবর্ষে সমবায়ের অবস্থাও 
আলোচনা করা হইয়াছে। আমেঝিকায় 
সমবায়-ব্যবস্থার ধীব্ ক্রমিক উন্নতি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারতবাসী এখনও 
সমবায়ের ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্ষ 

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে 
বামকৃঞ্চ মিশনের ছুভিক্ষগ-ত্রাণকার্ধ যথাযথভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । গত ২৫.৭.৬৭ পশ্চিম- 
বঙ্গেব মাননীয় প্রদেশপাল পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়ার 
জেলায় মিশন-পরিচালিত হাট-আস্রিয়া সেবা- 
কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। 

গত জুন মাসে রামরুঞ্চ মিশন কর্তৃক নিম্স- 
লিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয় ঃ 

(১) বিহারে (ক) হাজারীবাগ জেলায 
ইটখোরী ও চম্পারণ সেবাকেন্দের মাধাষে 
৯১৭৩৫ কেজি গম, ২৪,১৭৭ কেজি জোয়ার, 
৮৪৬ কেজি চাল, ১৩,৪২০ গ্রাম বিস্কুট, ৮ পাঁউও 
হরলিকস, ৩৩ খানি পরিধেয় বস্ত্রাদিত ১৬,*০০ 
ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরিত হইয়াছে । সাহাযা- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখযা_১৮,১৫১। 

চিকিৎসা £ জনকে কালরা! 
ইঞ্জেকশন এবং ৪৮৫ জনকে বনস্তের টিকা 
দেওয়া হইয়াছে । 

প্রতাপপুরে একটি নৃতন সেবাকেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে। 

(খ) সাঁওতাল পর্গণা জেলায় বিখিয়া 
সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং মুঙ্গের জেলায় জামুই, 
ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধমে ৬৯,৫৪৭ 
কেজি গম, ৭৫০ কেজি জোয়ার, ৬৩ কেজি 
ভুষ্টাদানা, ৫৪৪ খানি চ।দর ও শাড়ী, ৬৬৮ খানি 
কম্বল, ১,৭১৪ খানি পুরাতন বন্ত্রাদি বিতরিত 
হইয়াছে। সাহায্প্রাপ্ত ব্ক্তিগণের সংখ্যা 
১১১৬৪৭। 

(২) উত্তর প্রদ্দেশ মির্জাপুর জেলায় কান- 
হারা সেবাকেন্দ্রের মাধমে ২৬৮৪৬ কেজি গম, 


১১১,৯৩১ 


৭৪৭ কেজি গুঁড়া দুধ, ২০৬ কেজি বিস্কুট, ৬৮০ 
বোতল শিশুখাগ্, ৭,৭০০ ভিটামিন ট্যাবলেট 
এবং অন্তান্ত ওষধ বিতরণ করা হইয়াছে। 
সাহায্যপ্রাঞ্ধ বাক্তিগণের সংখ্যা-৫,৮৪২। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে (ক) পুরুলিয়া জেলায় 
পরা, ঝাপড়া, হুডা, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, 
বালিতোডা এবং নাভীহা৷ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে 
৭০১৮৫ কেজি চাল, ৭,৭৭১ কেজি গম বিতরণ 
করা হইয়াছে । সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
সংখ্যাঁ-১১৯৭২। 

(খ) বীকুড়া জেলায় হাট-আহরিয়া, দধি- 
মুখা এবং খাগ্ডারী সেবাকেন্্রের মাধামে 
৩৩,৮৯৩'৭৫ কেজি গম বিতরিত হইয়াছে। 
সাহাযা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখা--৪,৩২৫। 

বাকুডা জেলায় জয়রামবাটী ও বামহরিপুরে 
সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে । রামহরিপুর 


হইতে নিম্নলিখিত অঞ্চলদমূহে সাহাধা দেওয়া 
হইতেছে : 


কাপিষ্টা, পিব্রাবণী এব সহরজোডা। 

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মালদহ জেলাতেও 
ছুতিক্ষত্রাণকাধের বাবস্থা করা হইয়াছে। 
পরিদর্শনের পর নিম্লিখিত অঞ্চলগুলিতে 
জুন মাসেই সেবার কাজ শুরু কর] হইয়াছে : 

মঙ্গপবাডী, ভাবুক, বৈরগাচি, পাকুয়াহাট । 


ছাত্রগণেব কৃতিত্ব 
মাদ্রীজ বিবেকানন্দ কলেজের তিনজন ছার 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই বৎসর 
এম. এ' ( সংস্কৃত), এম এস-সি. ও বি. এস সি 
পরীক্ষায় (গণিত) প্রথম স্থান এবং চারজন 
ছাত্র বি. কম. পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । 


- নরেজ্জপুর বামকুষ্। মিশন বিদ্যালয়ের 
একজন ছাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
এই বৎসর লসাহিতাশাখায় (নু ০008016168 
3:০৪) প্রথম স্থান এবং পাঁচজন বিভিন্ন শাখায় 
প্রথম দশজনের মধ্যে পাঁচটি স্থান অধিকার 
করিয়ছে। 

পুরুলিয়া বিগ্াপীঠের একজন ছাত্র উচ্চতর 

মাধ্যমিক পরীক্ষায় অস্কনবিদ্ভা ( 00 ১75৪ 
32057) শাখায় প্রথম স্থান এবং ছুইজন যথাক্রমে 
বিজ্ঞানশাখায় চতুর্থ এবং শিল্পশীখাঁয় (11901)70108] 
3:0০) সপ্ম স্থান অধিকার করিয়াছে । 


কার্ধবিববণী 


বৃন্দীবন : বামরুষ্জ মিশন 
বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৫-_-মার্চ, 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯০৭ খুষ্টাব্বে এই 
আশ্রম গ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ খুষ্টাব্ধের মার্চ 
মাসে মথুরা রোডের উপর নৃতন প্রশস্ত ভবন- 
সমূহে ইহা স্থানান্তরিত হয়। সেবাশ্রম একটি 
পূর্ণাঙ্গ হাসপ।তাল, এখানে মেডিক্যাল, 
সাজিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, দ্ত, রেডিওলজি, 
প্যাথলজি প্রভৃতি স্থপরিচালিত বিভাগ আছে। 
আলোচ্য বর্ষে অন্তর্ধিভাগে চক্ষুরোগীনহ ২১৫২৭ 
জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১৮৬১ জন আরোগা 
লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রৌপচার সহ মোট ৯২৯টি 
অক্ষোপচার কর] হয়। হাসপাতালের ১০৩টি 
শয্যার মধ্যে গডে দৈনিক ৭১টি শযাা রোগীদের 
দ্বারা অধিকৃত ছিল। 

আলোচ্য বর্ষে বহিবিভাঁগে ২১৭,৭৮৯ জন 
রোগী ( পুরাতন ১,৭৮,৯৫২ ) চিকিৎগিত হয় 
এবং চক্ষুরৌগীসহ মোট ১১২২২ জনের 
অস্ত্রোপচার করা হয়। বহিধিভাঁগে গড়ে 
দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৩৫। 

অলোচা বর্ষে *হামওপ্যাথিক বিভাগে 


সেবা শ্রমের 
১৯৬৬) 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


নৃতন ও পুরাতন রোঁগীর সংখ্যা যথাক্রমে 
৫১১৯৮ ও এক্স-রে বিভাগে 
১,২৩৪টি এক্স-রে করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতে 
৮,০০১টি নমুনা পরীক্ষা কবা হয়। ফিজিও- 


১৫,৬৩৬ | 


থেরাপি বিভাগে ৭৪ জন রোগী চিকিৎস! 
লাঁভ করে। 
উল্লেখষোগা যে, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের 


সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষু 
বিভাগ , চক্ষুরোগে আক্রান্ত সহম্র মহত রোগী 
এখানে চিকিৎসাঁলাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে । 


মালদহ : শ্রীরামরু্ষ মঠ ও মিখনের 
১৯৬৬-৬৭ খুষ্টাকজের কার্ধবিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইযাছে। 


১৯২৪ খুষ্টান্দে মাঁলদহে মঠ-শাখা একটি 
ভাডাটিয়া বাঁডীতে স্থাপিত হয়, ১৯৩০ খুষ্টাবে 
ইহা! বর্তয়ান স্থানে স্থানাস্তরিত হয়। ১৯৪২ 
খৃষ্টান্ে জনহিতকর কার্ধের জন্য মিশন-শাখাটি 
খোলা হয। 

মঠ বিভাগে নিত্য পৃজার্চনা ও ধর্মালোচনার 
ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপৃজা, 
কালীপৃজা, সরম্বতীপৃজা এবং উৎসবাদি স্থুষঠ- 
ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

মিশন-বিভাগে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের কাজই 
প্রধান। মিশন-শাখা কর্তৃক নিম্নলিখিত 
শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইতেছে £ 

(১) ১০০টি শিশু ছাত্র-ছাত্রীকে লইয়া 
ছুইট নাসারি বিদ্যালয়, (২) ২২৫টি ছাত্র-ছাত্রী- 
মমস্বিত একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী স্ুল, 
(৩) ৬২৮টি ছাত্র-সমস্বিত একটি উচ্চমাঁধামিক 
বিদ্যালয়, (৪) মিশন-প্রতিষ্ঠিত বাস্তহারা 
কলোনীতে ১৪২টি ছাত্র-ছাত্রীযুক্ত একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৫) গ্রামে আদিবাসী 
সাঁওতাল ও অগ্থান্য অনুন্নত বালক-বাঁলিকাদের 


তা্র। ১৩৭৪ ] 


জন্ভ গাজোল থানার-চিষকোন্সে, মালদহ 
থানীর-নারাপনপুবে, ইংরে্জরবাজারের--অমৃতি 
যোহনপাড়ায় এবং বামনগোল। থানার 
-চেংনাডাঙ্গায় ২৫৬টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
তিনটি প্রাথমিক বিগ্বালয় আরু বয়স্কদের জন্য 
৪টি সামাজিক ও বয়স্ক-শিক্ষাঁকেন্দ্র, (৬) মহিলা!" 
দের জন্য কুটিরূশিল্প _দেলাই, রেশমের ঝুট কাটা, 
ছৰি বাধানো, খেগনা তৈয়ারি প্রভৃতি শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য “দারদা শিপ-নিকেতন' নামে 
শহরে ছুইটি স্কুল, (৭) “বিবেকাননা শিশুদক্গৰ" 
নংমে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক, 
চারিত্রিক ও সর্ববিপ্ধ উন্নতির জন্য একটি ক্লা 
এবং মকম্ধলে ইহার ছুইট শাখা (যে্ার-সংখ। 
কলেজ ও উচ্চবিগ্াবযের 
বিদ্যার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাপ। 

আলোচা বধে ছার।বানে ২২টি ছাত্র ছিল, 
তম্মধে। কলেজের একটি ছাত্র কৃতিত্বের সহিত 
অনান-সহ বি. এ পান করিঘাছে! কতিপয 
মেধাবী দরিদ্র ছাত্র এবং সওতাল ও আদিবাপী 
ছাত্র বিনা-বায়ে এখানে আহার ও বাদস্থানের 
স্থযোগ পাইয! শিক্ষালাভ করিতেছে। 

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং নারাঁয়ণপুর ও 
চিৎকোলে ছুইটি হোমিওপাথিক উধধ-বিতরণ 
কেন্দ্র আছে। আলোচা বর্ষে ৪৬,১৯৯ জনকে 
ওধধ দেওয়া! হইযাছে, তন্মধো ৪,৭৫১ জন 
নৃতল রোগী। 

আশ্রমে ২,০৮৬ খানি পুস্তক-সমদ্বিত একটি 
গ্রন্থাগার আছে। আলো) বর্ষে পাঠকগণ 
২,৮০৩ খানি বই বাডীতে লইয়া পডিয়াছেন। 
পঠগাঁবে পাঠকমংখ্যা প্রত্যহ গডে ৩৫। 

বহু দরিদ্র নরনারীকে সাময়িক অর্থ ও 
রস্াদি দিয়া সাহায্য করা হয়। অস্বৃতির শিল্প 
রুনিয়াদী বিগ্ভালয়টিতে মধ্যাহ-ভোজনের বাবস্থা 
গত অক্টোবর মাঁল হইতে চালু করা হইয়াছে। 


-৩১০ 0, (৮) 


শ্রীরামকৃষঃ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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মিশন-কেন্ত্র কতৃক ১০৬টি মধ্যবিত্ত 
পরিবার-সম স্বত একটি উদ্বাস্ব-কলোনী শহবের 
এক স্বদৃষ্ঠ অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখান- 
কার অধবাপীরা বর্তমানে স্বাবলহ্বী হইয়া 
স্বাধীন নাগরিকন্ধপে বনবান করিতেছেন । 


বাকুড। : শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশন দেবা- 
অশমের ১৯০৫-৯৬ খষ্টান্বের বারধিক কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হইযাছে। 

মঠ-বিভাগের কার্ধধারা £ 

(১) মন্দিরে ভগবান শ্রীস্বাযকঞ্চদেবের 
মর্ষর-বিগ্রহ প্রতি্তিত। এখানে নিত্য পূজার্চনা, 
উপাসনা, প্রার্থনা ও ভজনাদি হভীবে সম্পন্ন 
হইগনা থাকে । 

(২) স্থানীষ জনসাধারণের আধাত্মিকত। 
লাভেব সহাযতাদ্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা- 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচা বর্ণে আশ্রমে 
£৫০টি ধর্ম-ক্লা অহুষিত হইয়াছে । 

(৩) একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। 
গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখা!-_-৩,৪৮৫ | পাঠাগারে 
৩৭টি পত্র-পত্রিক! লওয়া হুয়। 

(৪) জগতের মহাঁপুরুষগণের জগ্মতিথি 
সুভাঁবে উদ্যাপন করা! হইয়া থাকে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথ. 
ভাবে অহ্ুষ্ঠিত হয়। 

মিশন-শাখার কার্যাবলী £ 

() মিশন কতৃক তিনটি দাঁতবা হোঁমিও- 
প্যাথিক উবধ-বিতরণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। 
ইহাদের একটি গ্রামে। আলোচ্য বর্ষে মোট 
&৪,০৬৯ জন চিকিৎসিত হইয়াছে । 

(২) অনুগত সম্প্রদায়ের জন্ত একটি নিয় 
বুনিয়াফি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই 
বিগ্ভালয়ে ১৩৩ জন বাঁলক-বালিকা শিক্ষালাভ 
করিতেছে। 
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(৩) কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রা- 
বাদ পরিচালিত হয়। প্রতিদিন ছাত্রাবাসের 
বিস্তার্থীবের জন্য ধর্ম-রলাস করা হইয়া থাকে । 

(৪) কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রকে আধিক 
সাহাঁযা দেওয়া হয় । 


আমেবিকায বেদাস্ত 


নিউইয়র্ক ঃ  রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
বেদান্ত কেন্দ্র অধাক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। 
এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলগ্থনে 
বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল : 

অক্টোবর, ১৯৬৬ £ শ্রীরু্ত ও তাহার 
বিশ্বজনীন বাণী, রাঁজযোগ-সহায়ে একাগ্রতা ; 
জ্বানযৌগের বিচার-সহায়ে একাগ্রতা, মাতৃভাবে 
ঈশ্বরোপাঁমন! , মান্ধষের স্বরূপ কি? 


নতেম্বর”৬৬ ২ বিশ্বাস, মৃতার পারে 
জীবন ১ যৌগের মাধামে শাস্তি, আধ্াত্বিক 
সেতুর তিনটি খিলান। 


এপ্রিল, '৬৭ £ শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান জগতের 
আলোক । শ্রীরামরুষ্-_-জগজ্জননীর বাণীবূপ , 
আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক দায়িত্ব, যোগ 
ও আন্তর জীবনের নীতি , মৌনতার আরোগা- 
কারিণী ও স্থজনী শক্তি ৷ 

মে, ?৬৭ £ ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব, সাকার 
হইতে নিরাকারে , ধর্মীয় জীবন ও আধ্যাত্মিক 
জীবন, বৃদ্ধের শাস্তি ও জ্ঞানের বাণী। 

এতদ্বতীত মঙ্গলবারে কঠোপনিষ ও 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত্ত অবলম্বনে ক্লাস করবা 


হুইয়াছিল। 


উত্তর ক্যালিফনিয়। £ স্যানক্রান্দিক্কো 
বেদীস্ত সোসাইটি ঃ অধাক্ষ স্বামী 
অশোকানন্দ , সহকারী স্বামী শাস্তশ্বরূপানন্ন 
ও স্বামী শ্রদ্ধাননা। নৃতন মন্দিরে নিম্নলিখিত 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্য! 


বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়। হইয়াছিল ঃ 

ডিসেম্বর, ১৯৬৬: পরমপুরুষক্ধপে সত্তা, 
যে স্বর্গ আমরা স্পর্শ করিতে পারি , মনের 
সীমান্ত প্রদেশ , সার্থক জীধনযাঁপন ১ জ্ঞান ও 
প্রেমের মৃত্তি স্বামী প্রেমানন্দ , শাস্তি কোথায়? 
ঈশ্বরাবতার যীন্তুষ্ট। 

জানআরি, বর্তমান ভারতের 
মহীয়সী সাধিকা; প্রথমের কাঁজ প্রথমে, 
সাকারের মাধ্যমে নিরাকাবে , মৃত্যুর পূর্বে 
যাহা আমর] অবশ্ঠই করিব , মনের লহিত যুদ্ধ, 
উন্নতির সোপানে আত্মার আরোহণ , আলোঁক- 
প্র জীবন, বিশ্ব_-আত্মার অভিক্ষেপ। 

ফেব্রআরি, ১৬৭ £ স্বামী বিবেকানন্দের 
হৃদয় ও মন, স্বগীয় ভাবে জগৎ, পূর্ণ, 
সত্তান্ুভূতির অভ্যাস, কিৰপে যোগী হওয়া 
যায় ॥ কর্মবিধান ও উশ্বরমহিম1  স্পর্শাতীতকে 
স্পর্শ করা; ধারাবাহিক ধাঁন। 

মার্চ, *৬৭ £ ধর্মের নব দিগন্ত, জাগ্রত 
মনের গুরুত্ব ; ধ্যানযোগ , বাহিরে কিছুই নাই, 
লবই অন্তরে , ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে আধ্যাত্মিক 
জীবন , মানবজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দাঁন 
বেদান্ত ও রহস্থবিদ্া , পুনর্জন্ম ও দ্বিতীয় জন্ম, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ ভারত । 

এপ্রিল, '৬৭: দৈনন্দিন জীবনকে কিরূপে 
আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ কর। যায়, ঈশ্বর 
আমাদিগকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাদি৩ করুন, 
দেখ, আমি তোমািগকে হ্থপযাচার দিতেছি ১ 
আমার্দের জীবনকে উপাসনায় পূর্ণ করা, শক্তির 
উত্স, আধ্যাত্মিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব ; 
আমাদের 'আমি'র প্রকৃত ম্বর্ূপ, কিভাবে 
আমরা “আত্মাকে হারাইব না, ঈশ্বরানুভূতি 
কাহাকে বলে। 

মে,?৬৭: শব হইতে শব্ধাতিত , আত্ম- 
জ্ঞানের তিত্তিঃ জীবনের কেন্তজ্রে উপস্থিত 


১৯৬- ? 


ভাব, ১৩৭৪] 


হওয়া; আত্মার আত্মাকে উপাসনা; আস্তর 
সমন্বয়) আমরা কেন আছি এবং আমাদের 
শ্বরূপ কি? বৃদ্ধ ও বেদান্ত, কাল অনস্ত; 
ত্বামী বিবেকানন্দের ভাব কি বিশ্ব গ্রহণ করিবে? 

পুরাতন মন্দিরে “অবধুত গীতা” আলোচিত 


হয়। 

উৎসব-সংবাদ 
অনসাদীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
পীশুবামকুষখা পরমহংসদেবের জন্মোৎসব 


উদ্যাপিত হইয়াছে । এই উপলশ্গে প্রভাত- 
ফেরী, পৃজা-পাঠাদি, শোভাযাত্রা ও আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে ২২শে এবং ২৩শে মে ধর্মসভা হয়। 
২২ তারিখে আশ্রম বিগ্ভালয়গুলির বাধিক 
পারিতোধিক-বিতরণী সভায় দভাপতিত্ব করেন 
স্বামী শিবেশ্বরানন্মজী । সভার পৃবে আশ্রম- 
বিছ্যালয়ের ছাত্রগণের (ড্রিল, বিভিন্ন ক্রীড়া- 
কৌশল, ব্রতচারী নৃত)াদি দেখানো হয়। 
৩ তাথের ধঞ্সভায় সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী কদ্রাত্বানন্দজী। সভান্তে প্রায় দেড় 
হাজার ভক্তকে হাতে হাতে বৌদে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। ২৪শে মে হবিণবাড়ী যুধিষ্ঠির 
বিদ্ভানিকেতনে এবং ২৫শে মে নটেন্দ্রপুর 
নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্ভালয়ে ধরীলোচনা-সভায় 
অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহেন্দ্রানন্দজী, শ্বামী 
শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী এবং 
স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
সিদ্ধিদানন্দজী। সভার পূর্বে “কথাম্বত” পাঠ 
করেন ম্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। স্থানীয় নেতা 
শ্রীহরিপদ বাগুপি এবং ধীরেন্দ্রনাথ দীসও 
বন্তৃতাদি দেন। সভাস্তে রামকৃষ্ণ মিশন 


ভ্ীরাঁমক্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪৭ 


আশ্রমের সমাঁজ-শিক্ষা বিজ্ঞান কর্তৃক পরিচালিত 
ছায়াচিত্র-গ্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রহনাদচরিজ, 
মহাভারত ও ঠাকুর-ন্বামীজীর জীবন-আলেখ্য 
আলোচিত হয়। 

২৬শে মে মনসাহীপ বামকষ্চ মিশন 
আশ্রমের বহুমূখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 
“বানা প্রতাপ' নাটক অভিনীত হয়। 


প্রচারকাধ 


গত জানুআরি মাস হইতে মার্চ মাল পর্যস্ত 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দ সাদা সঙ্ঘ-ডিগবয়, 
বামরুষ্চ আশ্রম- ডিগবয়, বিবেকানন্দ বিদ্যালয় 
- ডিগবয়, বামকষখ আশ্রম-_-তিনস্থৃকিয়া, 
রামকষক আশ্রম--যোরহাটি, বেঙ্গলীক্লাব-_ 
যোরহাট, গোলাঘাট, ফারকাটিং, ডিমাপুর 
রামকষ্খ সোসাইটি-__নাগাল্যাও, রেলওয়ে 
হাইস্কুল--ডিমাপুর, পুরানাবাজার কাছারী বস্তি, 
ডিমাপুর ছুর্গীবাড়ী, দেশবন্ধু হাইস্কুল-_হোজাই, 
রামকুষ্জ  সেবা-সযিতি__গৌহাটা, বেঙ্গলী 
হাইস্কল_ গৌহাঁটা, রেলওয়ে হাইস্কুল__গোৌহাটা, 
হিন্দী হাইস্কুল_ শৌহাঁটী, বিশ্বহিন্দু পরিষদ-_ 
গৌহাটা, বর্গাইগাও রেলওয়ে ইনিস্টিটিউট, 
নিউবঙ্গাইগাও রেলওয়ে ইনিঠিটিউট, রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ পাঠচক্র_ পা, রামকঞ্চ যিশন 
আশ্রম--জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে “ধর্মসমন্থয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ” “জ্রীরামক্কফ-বিবেকানন্দের ভাবধারা”, 
“ভারতের নাবী ও মাতা সারদাদেৰী* 
'জাতীয় উন্নতিতে ধর্শের স্থান, ও “আচার্য 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মোট ৩০টি বন্তৃতা দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ২৪টি আলোকচিত্র সহযোগে দেওয়া 
হইয়াছে। 


বাঁবধ সংবাদ 


কাধবিবরণী 


ভগিনী নিবে (দত। বালিক। বিদ্ভালয় ও 
সারদ1 মন্দিরের (বাগব1জার, কলিকাঁতা-৩ ) 
খুষ্টাব্--১৯৬৬ খুষ্টাব্বের স্ুমুত্রিত 

কার্ধবিবরণী পাইয়। আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 

১৮৯৮ গুষ্টা্ে ১৩ই নভেম্বর শ্রশ্রাকাঁলীপুজাব 
পুণ্যদিবসে জগজ্জননী শ্রশ্রসারদাদেবা কর্তৃক 
এই বাঁলিক। বিছ্াালয়ের প্রতিষ্ঠাকাঁধ সম্পন্ন হয়। 
সেই শুভ অনুষ্ঠানে যুগাচাস স্ব'মী বিবেকানন্দ 
এবং তাহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত 
ছিলেন। সাধারণ অবস্থা হইতে ১৯০২ খুষ্টাবে 
ইহা ঠিক ঠিক একটি বিছ্া।লয়ের রূপ লাভ 
করে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে নারীজাতির 
মধ্যে আদশ শিক্ষা-বিস্তারে কিভাবে আস্ম 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয় তাহাএ 
উজ্জল স্বাক্ষর বহন করিতেছে । 


১৯৬১ 


১৯১৮ খুষ্টান্ে |নবেধিতা বাণিকা বিদ্ভাপয় 
রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দঞ্সপে মন্তরুক্তি 
লাভ করে এবং দ্বীঘকাল স্ষুভাবে পরিচালিত 
হয়। ১৯৬৩ খুষ্টাব্ষের ই আগস ইহার 
পরিচালনাভার রামৰ সারদা মিশনের উপর 
অপিত হয়। হস্তাস্তরিত হইবার পর হইতে 
ইহা রাধকঘ। সারদা মিশনের অন্ততম কেন্দ্ররপে 
পরিচালিত হইতেছে । 

অবৈতনিক প্রাথমিক বিভাগে প্রথম হইতে 
চতুর্থ শেণী পর্যস্ত কিগারগাটেন শিশ্ষাপদ্ধতি 
অনুন্থত হয়। ১০৭৪৯ খুষ্টাব্ঝ হইতে প্রাথমিক 
বিভাগটি স্বতন্ত্র ভবনে স্থানাস্তরিত হইয়াছে। 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থপাধক বিগ্ালয়ে 
বিশয়-নির্বাচনের জন্ত তিনটি ধারা আছে £ 


সাহিত্য, বিজ্ঞান, গাহস্থা-বজ্ঞান (50708 
১০18006 )। এখানে দরিদ্র ছাত্রীরা বিনা- 
বেতনে শিক্ষালাভেব স্থযোগ লাভ করে। 

নিবেদিতা ছাত্রীসজ্ঘ কর্তৃক সভাসমিতি, 
উত্সব, বিতর্ক, বিভিন্ন প্রতিঘোগিতা গুভূতি 
পরিচালিত হয়। 

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৭১৭৫৯, 
১৪টি সামদ্ধিক পত্রিকা ও ৩খানি সংবাদপত্র 
রাখা হয়। 

শিক্পবিভাগ £ ১৯০৪ খুষ্টান্যে পুরস্ত্রী বিভাগ” 
নাম দিয়া দরিঞ্র মহিলাগণকে শ্বাবলখী কবিবার 
উদ্দেশে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং এই বিভাগটি 
খুলিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে সুচী শিল্প, 
দরজীর কাজ, মোজীবোনা, খেলন] তৈরী, ত!ত- 
বোনা, চামড়ার কাজ প্রভৃতি শিখাইবাব বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে। 

যে সব বালিকা আব।সিক ছাত্রী-হিসাবে 
নিবোদতা বিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতে চায়, 
তাহারা সারদামন্দিণে থাকিবার স্থযোগ লাভ 
করে। বর্তমানে ৪৭ জন ছ।ত্রীর মধো ৪ জন 
বিনা-ব্যয়ে থাকে এবং ৪ জন আংশিক খরচ 
বহন করে। 

জন্মাষ্টমী, রামনবমী, দৌলযাত্রা, বুদ্ধপুরণিমা, 
শংকরাচাধের জন্মতিথি, থৃষ্টজন্মধিন এবং 
শ্রীরবামকফদেব, শ্মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
স্থুভাবে উদ্যাপন করা হয়। 


গয়। 8 রামকঞ্ষ আশ্রমের কাধবিবরণী 
( ১৯৬২-৬৫ ) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 

পুরণতীর্ঘ গয্লাধামে এই আশ্রমটিতে নিত্য 
পূজা ও ভজনাদি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 


“ভাজ ১৩৭৪ ] 


চলিয়া আসিতেছে । ১৯৬৩ খৃষ্টানদের সেপ্টেন্বর 
মানে যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত- 
বার্ষিকী যথোপঘুক্ত মর্ধাদালহ কারে উদ্যাপন করা 
করা হয়। প্রতি বৎসর শ্রীরাঁমরুষ্জদেবের 
জন্মোৎ্সবের সময় দরিদ্রনারায়ণসেবা করা 
হুইয়! থাকে । একটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি 
গ্রন্থাগার এবং একটি হোমিওপাখিক দাঁতবা 
চিকিৎসাঁলয় পরিচালিত হইতেছে । ১৯৬৫ 
খুষ্টান্দে ২১,৭০৫ জনকে উষধধ দেওয়া হয়। 


উৎসব-সংবাদ 


পীচগ্রামে শ্রীরারুঞ্চ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
নামে একটি আশ্রম স্বামীজীর জন্মতিখিতে 
( ১লা ফেব্রআরি ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে ছুইদিন ধর্মসভা ও প্রায় বারশত 
ভক্তের মধো প্রসাদবিতরণ হয়। 

২৩ ও ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে অনুষিত সভায় স্বামী সুখদানন্দ মহারাজ 
সভাপতিত্ব করেন। 

আশ্রমে একটি দাতবধা হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসালয এব একটি অবৈতনি ক'পুস্তকাগার 
পরিচাঁলিত হইতেছে। 


কালীঘাট প্রীরামরধ্-বিবেকানন্দ আশ্রমে 
গত ১২ই হইতে ১৫ই মে তিন দিন শ্রীরামরুষ- 
বিবেকানন্দ-জন্মোৎ্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
পূজা, পাঠ, কীর্তন ও রামায়ণগান প্রস্তুতি 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রথম দিন সন্ধায় ধর্স- 
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবাননাজী 
মহারাজ, বক্তৃতা করেন অধ্যাপক পাচুগোপাল 
বন্দোপাধায় ও শ্রী্ধীরকুমার মিত্র । পাঠ 
ও সংগীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন বাউল সম্রাট 
শপূর্ণচন্্র দান, বামায়ণভারতী ঞমতী হুমতি 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । উৎসবাস্তে কয়েক শত 


৮ 


বিবিধ সংবাদ 


8৪৯ 


ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়! 
হয়। 


ছুগলী : গত বুদ্ধ-পূর্মিমাতিথিতে হুগলী 
জেলা শ্রীরামকঞ্চ সেবাদজ্ঞ কর্তৃক হুগলী 
“বিবেকানন্দ ভবনে" অন্নষ্ঠিত মভায় বৃদ্ধের জন্ম- 
তিথি পালিত হয়। সভায় বুদ্ধের জীবন ও 
বাণীর উপর আলোকপাত করেন শ্রানির্জলচন্ত্র 
বড়ুয়া, শ্রীক্ষীবোদপ্রসাদ বড়ুযা, শ্রীস্ভূতিরঞ্জন 
বডুযাঁ, শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি 
শ্রীনরেন্ত্রনাথ সেন। সভাস্তে সঙ্ঘের শিল্লিবুনদ 
কর্তৃক “জগজ্জ্যোতি” গীতি-আলেখ্য পরিচালিত 
হয়। 


মাহেশ ্ররামরুঞ্চ আশ্রমের পরিচালনায় 
গত বুদ্ধপূর্ণিমীর সন্ধ্যায় অন্ুষিত এক সভায় 
সভাপতি স্বামী সনৃদ্ধানন্দজী মহারাজ বিবেকানন্দ 
শতবর্ষ জয়ন্তী ভবনে মাহেশ শ্রীরামরুষ্ণ গ্রন্থা- 
গারের শুভ উদ্বোধন করেন। ডাঃ নারায়ণ 
বন্দোপাধায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান । 
সাধারণ বিভাগ, মহিলাবিভাগ, শিশুবিভাগ, 
গবেষণাবিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক-বিভাগ-সমদ্বিত 
এই গ্রস্থাগারটির উপযোগিতার প্রত্তি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধান অতিথি শ্রীনিখিলরঞ্ন 
রায়। সভান্তে শ্রীরামরুচ মহিলাসমিতি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। 


চীকুলিয়। £ স্থানীয় ভক্তগণের সহ- 
যোগিতায় গত ১৯. ৬. ৬৭ তারিখে সিংভূম 
জেঙ্গার চাকুলিয়ায শ্রীশ্ররামকষ্চদ্েবের পুজা 
অর্চনা এবং ধর্মপভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী 
বিশোঁকাত্মানন্দ, হ্বামী অগমেয়ানন, স্বামী 
বিশ্বদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতন্য এবং শ্রীষতীন্দ্র 
নাথ কর এই সভায় শ্রীরাম, জননী সারদা- 
দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা 


8৫ 
সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দ্রান করেন। মধ্যাহ্ছে 
প্রায় পাচশতাধিক লোককে প্রসাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 


খড়িবেড়িয়। শ্রীরামরুচ আশ্রমে গত 
২৪শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্যস্ত শ্রীস্ররামর্চ- 
দেবের জন্মৌৎ্সব উদযাপিত হইয়াছে ! এই কয় 
দিন নিত্যপৃজা, পাঠ, রামায়ণ ও কীর্তনগান, 
চলচ্ত্রপ্রদর্শন ও বাউলসক্গীত উৎসবের 
অক্ষ ছিল। ২৭শে জ্যোষ্ঠ বৈকাল ৬ টায় স্বামী 
ছমুতত্বানন্দের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ ধর্ম- 
ঘ্ূভার আয়োজন করা হইয়াছিল। 

ইহা ছাড়া এদিন দ্বিগ্রহরে সহআ্রাধিক 
নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


শিবতোষ দাশগুপ্তের দেহত্যাগ 
জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ 
মোসাইটির প্রেসিডেন্ট শিবতোষ দাশগুপ্ত গত 
২৫শে জুন, গ্বিপ্রহরে কলিকাতায় 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। টাটা কোম্পানীর 


১৯৬৭ 


উদ্বোধন 


[ ৬০তষ বর্ব--৮ম সংখ্যা 


কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দাস্র 
কোম্পানীর কলিকাতায় উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার- 
ক্ূপে তিনি কাজ করিতেছিলেন। প্রথম 
প্রেসিডেন্ট সতোশ গুপ্ মহাশয়ের দেহত্যাগের 
পর হইতেই তিনি সোদাইটির প্রেপিভেণ্ট 
ছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাহার আত্মার সদগতি 
প্রার্থনা করি। 
ও শান্তি: 1 ও শাস্তি: 1 ও শাস্তি 11 


মাতঙ্জিনী দেবীর দেহত্যাগ 
পরমারাধ্য। শ্রীত্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিস্ত। 
মাতঙ্ষিনী দেবী ৭৬ ব্সর বয়সে গত ২৭শে 
জোষ্ঠ রবিবার ৬ ৪* মিনিটে তাহার কপবা-স্থিত 
নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
গত ছুই বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে তিনি 
শ্যাশায়ী ছিলেন। তাহার আত্মা চিরশাস্তি 
লাভ ককক। 
ও শাস্তি; ! ও শাস্তি | € শান্তি: 11 





নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব । 


৪ 


সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সবার্থদে | শিবে £৮ 


শিলপী-_নিতাই চন্ত্র পাল 





কথাপ্রসঙ্গে 
শক্তি ও তাহার পুল্প। 


বঙ্গ ও শক্তি অভেদ 

বিশ্ববদ্ধাণ্ডে আমরা যাহা কিছু দেখিতে 
পাই, তাহা সবই শক্তিরই-_জগজ্জননীরই রূপ; 
আর যে সত্তাকে অবলঘ্বন করিয়া এই কূপ 
ফুটিয়া উঠে, বিশ্বতদ্মাণ্ডের সব কিছুর মূল সত্তা 
যাহা তাহাই ব্রন্ধ বা শুদ্ধ চেতনা । শ্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ দেখিতেছি__ 
উহার বৃক্ষত্ব যেটুকু, সেটুকু মায়া আর উহার 
ভিতর সত্তা যাহা তাহাই চৈতন্ত । এই মায়াই 
শক্তি। তত্র ভাষায় শিব ও শিবার সংযুক্ত 
্ূপই হইতেছে বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের সব কিছু; শিব 
চৈতন্যের প্রতীক, শিবা শক্তির । 

ব্রন্ম ও তাহার শক্তি কিন্তু ছুটি আলাদা 
সত্তা নয়, একই । নিগুণ সত্তাব্ধপে ধাহাকে 
বিশ্বের চরম সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, 
তিনিই নিজেকে নিজ শক্তিবলে সগুণরূপে 
প্রকাশিত করিয় জগত্তের স্থ্টি-স্থিতি-নংহার 
করেন। তিনি লগুণ নিগুণ, সাকার নিরাকার 
দুই-ই, অথবা সগ্তণা নিগুণা, সাকার 
নিরাকার ছুইই। বেদাস্তের ত্রদ্ম ও তস্ত্রে 
মহাশক্তি অভিন্ন। মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে, 
শক্তি “সাকারাপি নিরাকার মায়য়! বহুরূপিণী* 
(৩৩৪) | দ্বেবীভাগবতে আছে, মহাঁশক্তি 
বলিতেছেন, "সর্ব খবিদমেবাহং নাম্দস্তি 
সনাতনম্‌* (১/১৫।৫২) » ব্রন ও তাহার শক্তিকে 
পৃথক ছুটি সত্তারূপে ভাবাই যায় নাসা চ ব্রহ্ধ- 
স্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী । যথাত্মা! চ তথা 
শতিথাম়ৌ মাহিকা স্থিতা* (৯1১1১*)। এই 
সত্যই শ্রীরামরুষ্দেব নিজ প্রত্যক্ষ অহভূতির 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপব দীড়াইয়া দৃঢ়কঠে ঘোষণা 


করিয়াছেন--যখন তিনি নিক্রিয় তখন তাহাকে 
ব্রহ্ম বলি, আর যখন তিনি স্ৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ 
করেন তখন তাহাকেই শক্তি বলিয়া থাকি? অশনি 
ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, একটিকে 
ছাভিয়া অপরটিকে ভাঁবা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম 
ও শক্তি অভেদদ, তন্থে ধাহাকে কাঁপী বলিয়াছে, 
ব্দোস্তে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছে। 

রদ্ধ ও শক্তি যে অতেদ তাহা বুঝাইবার 
জন্য দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে নি্ণ 
সত্তা যেন গুথমে একই দেহে পুকষ ও প্ররুতি 
ছুইই হইলেন--“যোগেনাত্মনা স্থষ্টিবিধৌ দ্বিধা- 
রূপো বভূব সঃ। পুমাংস্চ দক্ষিণারধাঙ্গে। বামাধ। 
প্রকৃতি: ম্থৃতা” (৯/১1৯)-_ দক্ষিণার্ধ চৈতন্ন্ব ্প, 
বামার্ধ শক্তিরূপিণী। মন-ধুদ্ধিতে ধারণা 
করিবার মত সীমায় উপনিষদের এই সত্যটি 
যেন মতি পরিগ্রহ করিয়াছে এখানে-“স এক্ষত 
একোহহং বহু শ্তাম্”স্বরুপে নিক্ষিয় নিগুণ 
সত্তার সহিত একীভূত শক্তি যেখ।নে ইচ্ছারূপে 
প্রথম বিকশিত হইতেছেন। 


শিব-শক্াত্মক জগৎ 


এই অর্ধ-নাবীশ্বর রূপটিই সৃষ্টির অস্তর্গত 
স্থলক্্্স যাবতীয় বস্তর দ্বব্ূপ। একটি সত্তাই 
নিজে চৈতন্য ও শক্তি ছুটি রূপে বিকশিত হইবার 
পর শক্তি যেন 'বাজীকবের বাজী” দেখাইতে 
স্থরু করিলেন এই চৈতন্তসত্তার সহিত সদা 
সংযুক্ত থাকিয়াই__বিশ্বের স্থুলস্ক্ম অসংখ্য 
বস্তর সি স্থরু হইল) তাহার নিজের হৃষ্টি- 
স্থিতি-সংহারকারিণী ব্রিগুণময়ী রূপ হইতে স্থুকু 
করিয়া স্থুলতম ইন্জিয়গ্রাহ্‌ বস্ত পর্যন্ত সবই । 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


কিন্ত এই সবকিছুই অনিত্য, ইহার্দের যেমন 
স্থট্র-স্থিতি আছে তেমনি বিনাশও আছে; 
' স্থষ্ট্রর সব কিছুরই মূল সত্ত৷ ছাড়া, “তুরীয়া 
নিগুণ! যা” বা ব্রক্ম ছাডা, যত ল্ক্ম যত শুনধই 
হউক না কেন নাশ-ক্ূপ-গুণ-বিশিষ্ট কোন 
কিছুরই নিতা অস্তিত্ব নাই -*ণান্তদস্তি 
সনাতনম্”। 

শক্তি ও চেতনা ছাডা স্থষ্টির অন্তর্গত কোন 
কিছুরই মধ্যে যে আব কিছুই নাই, এ সত্যটি 
অসংখ্য সত্যদ্র্টার প্রত্যক্ষ অনুভূতিসিদ্ধ। 
আমাদেরই যুগে শ্রীরামকষ্জদেব “মন্দিরে মেজে 
দেয়াল চৌকাঠ কোশাকুশি” প্রভৃতি জডপদীর্থের 
ভিতরও চৈতন্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। “মাকে 
প্রত্যক্ষ করিযাঁছেন সর্বস্র_-মাই সব হয়ে 
রয়েছেন ।' 


জডবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি 


যেমন বিজ্ঞানের উচ্চ তত্বগুলি আবিষ্কৃত 
হইয়া থাকিলেও কেবলমাত্র ধাছারা শিক্ষা ছার] 
সুদীর্ঘকাল ধবিযা বুদ্ধিবৃত্তিকে পবিমাঁজিত 
করেন তীহাবাই সেগুলি প্রত্যক্ষ বাঁ ধারণা 
করিতে সমর্থ হন, তেমনি কেবলমাত্র ধাহারা 
স'যম ও একাগ্রতাদি সহায়ে মন-বুদ্ধিকে শুদ্ধ, 
হুদ্মতত্ব প্রত্যক্ষ করাঁর উপযোগী কবিয়া 
তোলেন তাহারাই স্থ্টির সবকিছুর ভিতব 
চৈতন্ত ও শক্তিকে দেখিতে পান। সাধারণ 
অবস্থায় না পারিলেও যথাযথ যোগ্যতা অর্জন 
করিয়া ইহ! প্রত্যক্ষ করার ধার সকলেরই নিকট 
সমভাবে উন্ম,স্ত। তবে সাধারণ অবস্থাতেও, 
আধুনিক বিজ্ঞানের সত্যাবিফারের ফলে এই 
সত্যের আংশিক আভাস আমরা পাইতেছি 
আজ সকলেই। স্থির মধ্যে আমাদের ইন্দরিয়- 
গ্রাহ্থ যাবতীয় বন্ত আছে তাহার মধ্যে সন্তা 
বলিতে শক্তি ছাড়া যে আব কিছুই নাই, এ 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৩ 


সত্য জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে । এই 
শক্তিই বিভিন্ন শক্তিনূপে প্রকাশিত হইতেছে, 
যাবতীয় জড়বস্তন্ধপে নিজেকে প্রকাশিত 
করিতেছে, উহাকে ধরিয়া রাখিতেছে, আবার 
ভাঙিতেছেও _-এই শক্তিই জড়ঙ্গতের স্থট্টি- 
স্থিতি-বিনাশ ঘটাইতেছে, এই শক্তি ছাড়! 
জড়জগতে আর কোন কিছুরই নিত্য সম্তা নাই, 
সবই সাময়িক প্রকাশ যাত্র -ইহাঁও আধুনিক 
বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য । 

তবে বিজ্ঞানেব এ আবিষ্কার অচেতন স্থূল 
প্রকাশের সীমা এখনো ছাঁড়াইতে পারে নাই। 
বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই শক্তি বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের সব 
জডবজ্বব রূপ লইলেও, উহার স্থষ্টি-স্থিতি-বিনাশ 
কদ্িলেও নিজের ইচ্ছাঁষ সে কিছুই করিতে 
পাবে নাঃ বিভিগ্ন পরিবেশে সে বিভিন্ন রূপ 
নিতে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটাইতে বাধ্য হয়। দেখা 
গিয়াছে একই পরিবেশে সর্বদা একই ঘটন! 
ঘটে। পর্ধবেক্ষণ সহায়ে সেগুলি জানিয়া 
তাহাবই নাম দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতির 
নিয়ম | প্রকৃতি একটি শব্দমাত্ধ বা অজ্ঞাত 
কোন চেতন সত্তা কি ন প্রাকৃতিক নিয়ম 
তাহার ইচ্ছা কি না, বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিছুই 
বলিতে পারে না। 

স্থষ্টির অন্তর্গত আর একটি শক্তির সঙ্গে 
আমরা পরিচিত যাহা কিন্ত নিজে এই পরিবেশ 
স্ষ্টি করিয়! শক্তিকে নিজের প্রয়োজনমত 
কাজে লাগাইতে পারে, অবশ্য প্রাকৃতিক 
নিষ্ষমাহুপারেই ১ উহা প্রাণীর মধ্যে বিকশিত 
ইচ্ছাশক্তি । একটি চিনির দানা এক জায়গায় 
পড়িগ্না আছে; নিজের ইচ্ছায় সে নড়িবার মত 
পরিবেশ হই করিতে পাবে না, কিন্ত একটি 
পিপীলিকা তাহা করিতে পারে। মাটি নিজের 
ইচ্ছায় ইটের আকার লইয়া আগুনে প্রবেশ 
করিয়! রূপান্তরিত হইতে পারে না, কিন্ত 


মানের ইচ্ছাশক্তি উহাকে ইটের আকার দিয়া, 
পুড়াইয়া তাহা সাজাইয়! বাড়ী তৈয়ারী করিতে 
পারে। এই ইচ্ছাশক্তি যে চৈতন্যের সহিত 
সদা-সংযুক্ত, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
-চৈতন্ত যেখানে বিকশিত নয়, ইচ্ছাশক্তির 
বিকাশ সেখানে দেখি না আমর|। 

আঁরো৷ একটি শক্তির সহিত আঁমবা পরিচিত 
--প্রাণশক্কি ; এই শক্তি উদ্ভিদের একটি বীজের 
বা প্রাণীর অকিক্ষদ্র একটি জীবকোষের মধ্যে 
বিপুল সম্ভাবনান্পে প্রচ্ছন্ন থাকিযা উহাকে উদ্ভিদ 
বা: প্রাণীদেহে পরিণত কবে উহাঁদেব প্রতিটি 
বিভিন্ন খুঁটিনাটি সহ। সাধাবণ অবস্থাতেই এই 
শক্তির সহিতও আমরা চৈতন্যকে সদা-সংযুক্ত 
দেখিতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে । 


স্ুল বস্তেও শক্তি ও চৈতন্য সদা-সংযুক্ত 


গ্রাণীর মধ্যে আমবা এই মানস- বা ইচ্ছা- 
শক্তির এবং প্রাণশক্তির বিকাশের সহিত সদা- 
সংযুক্ত চৈতন্যের ও বিকাশ দেখিতে পাই, কিন্ত 
অচেতন পদার্থে এসবের কোনটিকেই দেখি না। 
কিন্তু দেখি না বলিযাই আজ বলিতে পাঁবা যাঁষ 
নাযে সেখানে উহা নাই_যদি না থাঁকিত, 
তবে অচেতন পদার্থ হইতে উহাঁরা বিকশিত 
হয় কি করিযা? স্থুল পদার্থ (ম্যাটার) 
অচেতন শক্তি (এনাবজি ) ছাঁডা আর কিছুই 
নয় বলিয়!, উহা এনারজির ই একটি অবস্থা 
বলিয়! উহার মধ্য হইতে অচেতন শক্তির 
বিকাশ সম্ভব । অচেতন শক্তি যদি প্রাণশক্তির 
বা ইচ্ছাশক্কিব বা চৈতন্যেব একটি ( অপেক্ষা্ত 
স্ল) অবস্থা না হইত, তাহা হইলে উহার 
ভিতর হইতে এগুলির বিকাশ ঘটে কিরপে? 
জড়বিজ্ঞানের আজ-পর্যস্ত-আবিষ্কত জ্ঞানের 
সীমানার মধ্যে একূপ একটি ঘটনা কোথাও 
ঘটিতে দেখা যায নাই ঘে, শুন্ত হইতে কোন 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ---৯ম সংখ্যা 


কিছু সৃষ্ট হইল বা উহার বিনাশের পর শুন্ত 
হইয়া গেল, বস্বর বিকাশ বা পরিবর্তন 
যেভাবেই যাহাই হউক না কেন, দেখা যায় 
একটি মা সেখানে সর্বাবস্থায় থাকিয়াই 
যাইতেছে । কাঁজেই এখনে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের 
সীমার মধ্যে না আসিলেও স্থির মধ্যে একটি 
শক্তিই যে ইচ্ছাশক্তি রূপে, প্রাণশক্তি রূপে 
এবং বিভিন্ন এনারজি রূপে রূপাষিত হইতেছে, 
এবং চৈতন্যের সঙ্গেও সর্বাবস্থায় উহা সংযুক্ত 
থাকে সতাত্রষ্টাদেব প্রত্যক্ষ করা এই সত্যকে 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'যুক্তিবিরুদ্ধ' বল! চলে না। 
চৈতনা ও তত্সংযুক্ত শক্তি কোথাও প্রকাশিত, 
কোথাও ব। গ্রচ্ছন্ন থাকে এই মাত্র প্রভেদ। 
যেমন জডবস্বর আধো আমরা এনারজিকেই 
বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই-শুদ্ধ এনারজি 
রূপে, মাটাঁর-আশ্রিত এনারজি রূপে এবং 
প্রচ্ছন্ন-শক্তি ম্যাটার রূপে , ম্যাটার রূপেও সে 
তাহার মূল কাঁবণ এনারজির সহিত সথা- 
সংযুক্ত । কাজেই সুল্মতম সত্তা চৈতন্ত যদি 
শক্তিরও মূল সত্তা হয়, তাহা হইলে শক্তির 
সহিত উহা সদী-সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক | 


শক্তির পূজা 


অনুমান নয়, যুক্তি নয়, শুধু বুদ্ধির ধারণাতেও 
নয, সত্যত্রষ্টাগণ হ্থষ্টবস্তর সব কিছুরই ভিতরে 
চৈতন্যের সহিত সদা-সংযুক্ত মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ 
করিযাছেন। স্যষ্টির অতীত প্রদেশে চৈতন্য ও 
তাব শক্তি অতেদ, অছ্ধয় রূপে বিদ্যমান ১ কিন্ত 
স্থ্টি যেখানে, সেখানে সর্বত্রই সত্তা ও শক্তি, 
শিব ও শিবা ছুটি বূপেই সদা-সংযুক্ত হইয়া 
বিদ্যমান । 

মা যখন “মহাযোগীশ-হৃৎপুরে”_ ঠৈতন্যের 
প্রতীক মহেশের হৃদয়ের গহন প্রদেশে অবস্থান 
কবেন, তখন ছুই বলিয়া কিছুই থাকে না; আঁর 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


য্খন বাহিরে আসেন তখনই হন অর্ধনারীশ্বর ; 
হ্তির লব কিছুই এই অর্ধনাবীস্বরেরই বিভিন্ন 
অবস্থা ছাড়! আর কিছুই নয়। হ্ুক্ম হইতে 
স্থুলতবের দিকে তাহার বিকাশ যতই যাইতে 
থাকে, তত্তই বৈচিত্র্য হয় অধিকতর, ভঙ্গুরতা, 
মৃত্যুভয়, ছুঃখ ততই বাড়ে এবং একেবারে 
জড়রূপে প্রকাশ যেখানে সেখানে কোন 
অনুভূতির ও প্রকাঁশ থাকে না। 

এই জডত্ব হইতে আমাদের স্বর্ূপের দিকে 
যে কোন অগ্রগমনই তাহার পুজা__মাঁয়ের 
পূজা । যাহা কিছু আমাদের অন্তর্নিহিত 
শক্তিকে, স্বদূপকে অধিকতরভাবে প্রকাশিত 
করিত্তে সহায়ক তাহাই মাতৃপূজার, শক্তিপূজার 
উপকরণ। যে উদ্দেশ্তে যে পুক্কা, যথাযথভাবে 
তাহা সাধিত হইলে ম' প্রসন্না হইবেনই, তাহা 
ফলপ্রস্থ হইবেই । 

জড়শক্তিক্ূপিণী, প্রাণরূপিণী, ইচ্ছারূপিণী, 
কারণানন্দবিগ্রহা প্রভৃতি মায়ের বিভিন্নন্ূপের 
পূজার বিধি বিভিন্ন । কিন্ধ সবই তাহারই পূজা । 
'রাজঘোগ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়।ছেন 
যে প্রাণশক্তির নিযন্ত্রণকে যেমন প্রাণায়াম বলে, 
রসায়ন পদীর্ঘবিদ্ঞা প্রতৃতিতে জ্ঞানলাভকে ও 
সেইরূপ প্রাণায়াম বলা যায়_উহা জড়- 
নিয়ামিকা শক্তির নিয়ন্ত্রণ। এ সবই শক্তির 
পূজা । মানস শক্তিকে নিযস্ত্রিত করাও তাহাই । 
শক্তির সর্ববিধ পুজাতেই কিন্তু সাফলা লাত 
করিতে হইলে, মাঁষের প্রসন্নতা অর্জন করিতে 
হইলে একাগ্রতা চাই-ই। আর, “ভারতে? 
শক্তিপূজা*্য স্বামী সারদানন্দ বলিযাছেন : 


কথাপ্রপক্ষে 
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চাই বৃথা! শক্তিক্ষয় নিবারণ, অন্তরস্থ আত্মার 
সন্ধিত সংযুক্ত হইয়া শক্তির অবতরণের পথ 
প্রশস্ত রাখা এবং স্বার্থত্যাগ বা আম্মবলিদাঁন । 
তাহা হইলেই মা প্রসন্না হইয়া শক্তির 
যে-রূপের উপাসনা আমবা করিতেছি, 
তাহার সীমা জ্ঞানের ছ্যাঁর পূর্ণ অবারিত 
করিয়া দিবেন। আর, যে কোন বিষয়ে 
জ্ঞালাভ হইলেই এ বিষয়টির উপর পূর্ণ 
আধিপত্যও সঙ্গে সঙ্গে আমে আমাদের--যেমন 
প্রকৃতির নিষমগুলি জানিতে পাবিলেই আমাদের 
জডশক্তিব উপর আধিপত্য আসে । 

এভাবে শক্তির উন্নত হইতে উন্নততর 
বিকাশের পূজার ফলেব মধ্যেও ব্যবধান বিস্তর । 
তাহার সর্বোচ্চ বিকাশকে--কারণানন্দবিগ্রহা" 
পবমানন্দময়ী” ব্রদ্ধমপী' মাকে পূর্ণ সংযত 
ও পূর্ণ একাগ্র হইযা পূজায় তুষ্ট করিতে 
পারিলে স্ষ্টির সবকিছুরই জ্ঞান করায়ত্ত 
হয, সবকিছুরই উপর আধিপত্য আসে 
আমাদেব। কিন্তু পূজক “সৌম্যাসৌমাতরা- 
শেষসৌমোভ্যন্ততিনন্দরী” মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন 
একবাব পাইলে আব কিছুই চাষ না, 
আর কোন পাওযাকেই তার চেয়ে বড় বলিয়া 
মনে হয না তাহার। তাহার তখন একমাত্র 
এই প্রার্থনাই জাগে মনে-__“মা, যাহাতে তোমার 
এইরূপ অবাধদর্শন নিত্য লাভ করিতে পারি, 
তাহাই কবিয়া দাও", বা ইহার পারে 
যেখানে তোমার স্বরূপ, সেখানে আমায় 
লইয়া যাও-_“সদা জ্ঞানপ্রকীশং মে দেহি 
সবার্থদে শিবে !” 


স্বামী ব্রন্মানন্দজীর অপ্রকাশিত প্র 


5) 
(স্বামী রামকঞ্কানন্দজীকে লিখিত ) 


জীত্রীগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা 
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আশা! করি তুমি ভাল আছ , অনেক দ্দিন তোমার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পাই নাই। 
শত্বর কেমন আছ লিখিয়া সখী করিবে। স্বামীজী ২৩ দিন হইল 10:196108 হইতে কলিকাতায় 
আসিয়াছেন। এবার 7871861158-এ কোন উপকার হয় নাই, বরং জর ইত্যাদি হইয়া রোগ! 
হইয়া গিয়াছেন। এখানে কতদ্দিন থাঁকিবেন তাহার ঠিক নাই। পরে [8950929 যাইতে 
পারেন। সঙ্গে বোধ হয় 878. 711, 148৪ 13019 & 2139 1801906 যাইবেন । 


তোমার ওখানে কিরূপ চলিতেছে সবিশেষ লিখিবে। কোনরূপ কষ্ট করিয়া থাকিবার 
প্রয়োজন নাই । অর্থের আবশ্যক হইপে লিখিলে পাঠান যাইবে । কলিকাতাম্ব 71888৪ 10230 
খুব হইতেছে, অনেক লোক সহুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে । 


ত্বামীজী তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, £18918%-কে বলিৰে যে টাকা চাহিয়াছিল 
:59৪ করিবার জন্য তাহা উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ যগ্যপি 7188৪ [০৪789] করিতে 
হয় তঙ্জন্য অনেক খরচ হইবে এবং কলিকাতায় একটা 779১৪ করিয়া 087৮ 86৪: করিতে 
হইবে, নচেৎ কলিকাতায় কার্য কিছুই হইতেছে না। আর তুমিও তো হ্বামীজীকে লিখিয়াছ 
যে টাক। দেওয়! ঠিক নয়, তোমীরই ৪৪৪৪9৪৪০ তিনি ৪০০৪৮ করিলেন । 


মোহান্ত। তুমি কবে কলিকাতায় আসিবে? মঠের জন্য যাহা (জমি ) খরিদ কর! হইয়াছে 
তাহ। একবার দেখিবে না? 
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(২) 
স্বামী অথগ্ডানন্দজীকে লিখিত 
(ইংরেজী হইতে অনূদিত ) 


মঠ, পো: বেলুড় মঠ 
৭|৭।৯৮ 

প্রিয় স্বামী ( অখগ্ডানন্দ ), 

তোমার নিকট ইহার পূর্বে পত্র দিতে পারি নাই বলিয়া ছুঃখিত। আশা করি তুমি এজদ্ 
আমাকে মাফ করিবে। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, আমি কঠিন অমাশয়রোগে খুব ভুগিয়াছি। 
এখনও সামান্ততাবে ভুগতেছি। আমি আজকাল পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়াছি। 
তোমার প্রেরিত আম ৩৪ দিন স্টেশনে থাকার পর এখানে পৌঁছিয়াছে। তোমার অসাবধানতা- 
বশতই অধিকাংশ আম নষ্ট হইয়া গিয়[ছে। তুমি লিখিয়াছিলে থে, তুমি রেলওয়ে রসিদ আমার 
নিকট পাঁঠাইয়। দিবে। আমর রসিদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুই সময়মত 
আসিঘা পৌছিল না। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রলোক একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়া জানাইলেন যে, 
ভুলক্রমে সেই রসিদ আমের ঝুঁড়ির মধ্ো দেওয়া হইয়াছে । আমণ] বালী স্টেশনে লোক পাঠাইয়া 
এ ঝুডি আনাইয়া খুক্যা দেখি কতকগুলি আম বেশ ভাল আছে, আর কতকগুলি নষ্ট হইয়! 
গিষাছে। তবে যেগুলি ভাল ছিল সেগুলি সত্যই খুব স্থস্বাহু ছিল। তুমি বড়সাহী ও কপালভাঙ্গ' 
আমের কলম পাঠাইতে চেষ্টা করিবে এবং আরও ছুই রকমের, যাহার ৪758 বেশ বড় হয়। তুমি 
কখন এ কলম পাঠাইবে? মুর্শিদাবাদ হইতে এখন প্রতিদিন জাহাজ যাতায়াত করে। এখন 
উহা পাঠাইবার অস্টকূল সময় নয় কি? আমি তোমার অন্থবিধা স্থষ্টি করিতে চাই না। তুমি 
তোমার স্থবিধামত উহা! পাঠাইবে। অনাথাশ্রমের জন্থা তূমি খুব পরিশ্রম করিতেছ জানিয়া খুবই 
সন্থষ্ট হইয়াছি। টাকার জন্য দ্মিযা যাইও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেখানে নি-স্বার্থভাবে কাজ 
হয় সেখানেই ভগবান নানাভাবে সে কাজ করিতে সাহাষ্য করেন। তবে মনে রাখিও-_ ঘেখানে 
নামঘশের আকাজ্ষা থাকে সে কাঁজের ফল ছুখপূর্ণ ই হয়। 

স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীরা এখনও কাশ্মীরে আছেন। কাশ্মীরের মহাঁরাজ শ্রীনগরে তাঁহাকে 
একখণ্ড জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তুমি শুনিয়া স্থথী হইবে যে তোমার রামকৃষ্ণ বি. এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । আমাদের নৃতন মঠের জমিতে রাজমিত্বীর কাজ শুরু হইয়াছে। 
আশ। কর] যায় দুই মাসের মধ্যেই উহ] শেষ হইয়া যাইবে । জমিটা জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলার 
কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে । যখন তুমি খুব টাকার অভাঁব বোঁধ করিবে, তখন বিলম্ব না করিয়া তোমার 
দাস ব্রদ্ধানন্দকে লিখিও » সে তোমার এই মহৎ কাঁজের পাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, 
এমন কি তোমার এই কাজের জন্য জীবন বলি দিতেও প্রন্কত। পরের পত্রে আবার লিখিব। 
তোমার জবরজঙ্গ ও অন্যান্য হঙ্, সঙ্গ প্রভৃতি কেমন আছে? ভালবাসা জানিও। 


তোমার একাস্ত আপনার 
ব্রহ্মানম্দ 


স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 
শ্রীপ্রীরামকষ্োেজয়তি 
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বুধবার । ২৪শে জুন, ১৯২৫ 


পরম কল্যাণীয়! শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 

মায়ী, তোমার ইখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ জানিয়া ও তোমর' 
সকলে শারীরিক ভাল আছ জানিয়া আমি খুব সন্ত হইয়াছি; যগ্যপি স্থবিধা হয় এইবার 
উপাধির পরীক্ষা দাও । 

এখানে আমি ও সকলে ভাল আছি। ঢাক] থেকে আসিবার পূর্বে তোমাদের সহিত আর 
একবার দেখা করিবার ইচ্ছ। খুব হইয়াছিল। সে সময় অনেক লোক, সেয়ে-পুরুষ প্রায় সমস্তদিন 
এমনকি সন্ধ্যার পর পর্যস্ত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছিল। স্থতরাং সময় পাইলাম না, 
মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়! গেল। 

খুকীকে আর এখন আলাদা কিছু লিখিলাম না। তাকে আমার আন্তরিক ভালবাল! 
স্ততেচ্ছ৷ জালাবে। 

গভীর চিন্তা, সেই গভীর ধা।ন , মন সেই দিকে রাখা । সময় সময় মন কত দিকে ছুটে 
যায়, সেই সময় সাবধান থাকিতে হয়। গৃহস্থ-বাঁড়ীতে যদি চোর আসে আর গৃহস্থ যদি জাগিয়! 
থাকে, চোর সেখানে কতক্ষণ থাকে? যাঁর মায়া, সেই মহামায়া পশ্চাতে , মায়! ছুটে গেলে পর 
মহামায়া অস্তরে বাহিরে বিরাজমান । 

মাঁয়ী, সৎ চিন্তা ও সৎ চর্চা যার যতো থাকে, সেই লোক ততো সখী, আর তার ও-ভুবন- 
ভুলান মায়াতে আবদ্ধ হতে হয় পা, সকল সময় সে মনের আনন্দে থাকে । 

মায়ী, সর্ঘভূতে তিনি রহিয়াছেন এইটুকু জানিতে হবে ও উপলব্ধি করিতে হবে, যেমন 
গাজীপুরে পওহাড়ীবাঁবার কাছে মানুষ কি জানোয়ার যে কেহ যাইত তিনি দেখিতেন নারায়ণ 
আপিয়াছেন। একদিন একটা গাধা আসিয়াছিল, অন্ত লৌক হেট হেই কোরে তাড়াচ্ছিল, 
পওহাড়ীবাবা জানিতে পারিয়া বলিলেন, নারায়ণ আয়। কুচ. খানেকো দেও। একদিন একজন 
চামার মুছি এসেছিল, অপর লোকে তাকে বলিল চলা যাও, পওহাড়ীব1বা বলিলেন, ও-মেরে 
গরু মহারাজ নারায়ণ হায়, আসন দাও। চামার মুচি হাম্‌ হায় (আমি )। 

মায়ী, আজ আর বেশি লিখিব না। আর আমার হাঁতের মা লেখা বাঁকা চুরা, তোমান্দের 

কেমন সুন্দর লেখা-যেন ছাপার অক্ষর! আমার,খাঁরাপ লেখা দেখে কিছু দোষ ধোরো না মায়ী। 

মায়ী, আন্তরিক ভালবাস! শুভেচ্ছাদি তোমার পিতামাত৷ ও তোমরা সকলে জানিবে। 
এখানকার সব সাধুদের শুভাশীরবাদ তোমর1 সকলে জানিবে । 

মায়ী, যখন তোমার স্থবিধ। হবে কুশল সংবাদে সুখী কৰিবে। 


মঙ্গলাকাজ্ৰী 
তোমাদের স্ববোধানন্দ 


শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-ম্বামীজীর আদর্শ 
চ০ 


ভবিষ্তৎ ভারত" 
স্বামী বীরেশ্বরানদ্ব 


মাহুষ প্রথম অবস্থায় ছিল পাহাড়ে, পরতে, 
গুহায়, জন্ত-জানোয়ারেরই প্রায় সমপধায়ে, বর্বর 
অবস্থায় । তবে অন্যান্য জন্তর সঙ্গে তার পার্ধকয 
ছিল-_তাকে বিচারশক্তি দিয়েছিলেন ভগবান, 
যা অন্য জন্তর মধ্যে নেই। সেই বিচারশক্কি 
অবলম্বনে ধীবে ধীরে এগিয়ে মানুষ উন্নত হতে 
উন্নততর স্তরে পৌছুতে থাকে । সে ক্রমে সভ্য 
হয়) ঘরবাঁড়ী তৈরী করে, সমাজ গঠন ও 
বাঁজশীন প্রবর্তন কবে, বাজ! নিধাচন কবে, 
আইন-কান্ধন যেনে মে বসবাস করতে থাকে । 
তখনো তার বিচারশক্তি কিন্ত স্কুল ইন্দরিয়- 
জগতেই নিবদ্ধ। ভোগের জন্য বিরাট বিরাট 
বাডী, ভাল ভাল ফুলবাগান, সাহিত্য, কবিতা, 
নাচ, গান প্রভৃতি কত কি সুপ্তি করে সে। 
তার যাত্রার শেষ এখানেও নয়। জগতের 
রহস্য সে জানতে চায়-_জগৎ্টা কি, এর পিছনে 
কি রয়েছে, কে একে চালাচ্ছে? নিজের 
বিচারশক্তি দিয়ে সে সন্ধান করে চলে। এই 
মত্যেক সন্ধান ক্রমে তাকে অস্তর্জগতে নিয়ে যায়, 


অবশেষে সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। তখন 
তার মাত্রা শেষ হয়। এই হল মাহ্গষের ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাস। 


ইতিহাস পড়ে আমর! দেখতে পাই প্রত্যেক 
দ্বেশের সভ্যতার পশ্চাতে একজন মহাপুরুষের 
জীবন,_তার উপদেশ মেনে নিয়ে সেই দেশ 
উন্নত হয়। তারপর সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে 
সেই সভ্যতাও নষ্ই হয়ে যায়। দু-হাজার বছর 


পূ 


হ্‌ 


চে 


আগে ভুমধ্যসাগরের তীরে রোমান সভ্যতার খুব 
প্রতিপত্তি ছিল। তাদ্দের পতনমূখে তারা গল 
বলে এক বর্বর জাতির ছারা ধ্বংসপ্রাধ হয়েছে। 
গলর1 রোমান সভ্যতাকে নষ্ট করে দেয়। ঠিক 
সেই সময় প্যালেষ্টাইনে যীন্তত্রীষ্টের আবির্ভাব 
হয়। তাঁর যে দশ বারো জন শিষ্য ছিলেন 
সারা এবং তাদের শিষ্তেরা সারা ইউরোপ ও 
ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে খাঁর আদর্শ ছড়িয়ে 
দেন। নতুন সত্যতা এল। ঝোমান সভ্যতা 
নষ্ট হয়ে তার জায়গায় পাশ্চাত্য সভ্যতা সৃষ্ট 
হল। ১৬০* খ্রীষ্টাব্দে সারা ইউরোপ আবার 
শান্তিপূর্ণ হল। মানুষ শাস্তিতে থাকতে, থেতে, 
পরতে পেয়ে নিশ্চিম্তভাবে থাকতে পারল। 

যখন মানুষ ভাল অবস্থায় থাকে তখন 
ভগবানের কথা ভুলে যায়। ইউরোপও যে 
আদর্শ নিয়ে জীবনে শাঁস্ত লাভ করেছিল, সে 
আদর্শও ক্রমে ভুলে যেতে লাগল। ঠিক সেই 
সময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার হল; আস্তে আস্তে 
পঞ্চইন্দ্িয় সহায়ে যা আমরা দেখতে পাই না 
মানুষ এখন ত| মানতে চাইল না। ফলে এল 
নাস্তিকতা । আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা 
কোথায় এসে পৌছেছে, তা আমরা প্রত্ক্ষ 


*দ্বেখতে পাচ্ছি। এই সময় একজন মহা পুরুষের 


আসার প্রয়োজন হল, এবং যথাকালে ভগবান 
আবিদূতি হলেন শ্রীরামক্ফ্রূপে। তখন 
আবার নতুন সভ্যতার বীজ ছড়িয়ে পড়ল। 
শ্রীরামকষের জীবন ও বাণীই হল সেই বীজ। 


* মালদহ শ্ীয়ামকৃ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন। 


৪৬৫ 


পীরামকষ্দেব এসেছিলেন বাঁংলার এক 
স্থদূর পল্লীতে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
লেশমাত্র পৌছায়নি। পরে তিনি ক্ষিণেখরে 
মায়ের পৃজাবী হয়ে এলেন। সেখানে ভগবান. 
লাভের জন্য অতন্দ্র সাধনায় মগ্র হল্নে। 
পরিশেষে ভগবানের দর্শনলাভ করলেন। নিজ 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়ে তিনি জগৎকে দেখালেন 
যে ভগবান আছেন। এদিকে স্বামীজী ( তখন 
নরেন্দ্রনাথ ) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে 
সকলকে জিজ্ঞানা করে বেড়াচ্ছেন ভগবানের 
অস্তিত্ব সম্থদ্ধে। কিন্তু কোথাও তার সমস্যার 
লমাধান পেলেন না। যখন শ্ররামকষের 
নিকট এসে তাকেও প্রশ্ন করলেন, তিনি 
বললেন, “আমি ভগবানকে দেখেছি ; তোমাকে 
যেমন দেখছি, সেইভাবে । তোম[কেও 
দেখাতে পারি” তার সংস্পর্শে এসে স্বামীজীর 
অবিশ্বাস দূর হুল। তিনি ঠাকুরের ভাব 
নিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হল-_ 
ত্বামীজীর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেন 
মিলন ঘটল। 

শ্ররামরুষ্ণ তার ঈশ্বরাহৃভূতির দ্বার ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সন্ধন্ধে শুধু যে এ যুগের বৈজ্ঞানিক- 
ৃষ্টিসম্পন্ন মাহ্নষের সন্দেহের নিরাদ করলেন 
ত৷ নয়, তিনি আরো দেখালেন_-সকল ধমের 
ভিতর দিয়ে ভগবান লাভ করা যায়। তিনি 
হিন্দুধর্মের অস্তগত শৈব, বৈষ্ণব, শান্ত সব 
মতের সাধনা করলেন। অন্যান্ত ধর্মের, 
খৃষ্টান, মুসলমীন ধর্মের মতেও সাধনা করে 
দেখালেন যে সব ধর্মই মাহছষকে একই জায়গায় 
নিয়ে যায়। তবে ভেদ কেন? ভগবান 
হচ্ছেন অসীম। অসীমকে সসীম ভাষাক্ 
প্রকাশ করতে গেলেই ভেদের গুতীতি হুয়। 
তিনি বললেন, ব্রদ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। তার 
শিস্তগণ তাকে প্র কখেছিলেন, “নিবিকল্প 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্য 


সমাধি অবস্থায় আপনি কিন্ধপ অন্থভব করেন ?” 
তিনি বললেন, “আমি তো তা বলতে চাইরে, 
কিন্ত মা যে আমার মুখ চেপে ধরেন!” 
ৰোবা যেমন লন্দেশ খেয়ে সনেশের স্বাদ 
কিরূপ অপরকে তা বোঝাতে পারে না, 
যাদের ব্রক্ষজ্ঞান হয়েছে তারাও তেমনি ব্র্ষকে 
ভাষায় বোঝাতে পারেন না। অসীমকে 
সমীম ভাষায় বোঝান যায় না। 

সমস্ত জগতে যে ধর্ম নিয়ে মারামারি 
কাটাকাটি হয়, তা এই অসীমকে সসীম- 
ভাষায় প্রকাশ নিয়ে। শ্ররামর্ষ। বললেন, 
সমস্ত ধমূুই সত্য। যে কোন ধন্দপথ ধরে 
আমরা একই লক্ষ্যে পৌছাই। 

সমস্ত জগতে অন্ধ ছাডা আর কিছুই 
নেই। সবং খন্ধিদং ব্রদ্ধ। জগতে যা কিছু 
আমরা দেখি তা নামরূপ মাথ। তিনি 
প্রত্যক্ষ করলেন, সমস্ত জগংই ত্র্থময়। 
তার কাছে সবই আপনার, জগতে নমকলকেই 
--পাপী হোক, তাপী হোক, স্বদেশী হোক, 
বিষেশা হোক, যে কোন ব্যক্তিকেই তিণি 
আপনার করতে পারলেন। কেননা জগতের 
সকলের ভিতরেই তান একই আত্মাকে 
দেখতে পেতেন। জগতের সব কিছুর পিছনে 
আত্মা আছেন। 

স্বামীজী তার কাছে আসার পর তারও 
জ্ঞান হল। তান সমস্ত ভারতবধ ঘুরে ঘুরে 
দ্বেখার পর চিকাগো গেলেন। ভাবতবধ পুবে 
ব্ছবার জগৎকে শাস্তির বাণী ভীনয়েছে। 
স্বামীজী এবারও সেই শাস্তির বাণী শোনাতে 
গেলেন সার জগৎকে । ভারতের ভাগ্য- 
বিধাতাই তাকে এ কাজের জন্ত পাঠিয়েছিলেন । 
এইভাবে সমস্ত আমেরিকা তিন চার বছর 
ধরে ঘুরে স্বামীজী দেখলেন যে, সেখানে 
ভোগের জিনিসের কোন অভাৰ নেই, তাদের 


অভব কেবল ধর্মের। আর ভারতবর্ম ঘুরে 
তিনি দেখেছিলেন এদেশে ধর্ধের আদর্শের 
অভাব নেই কিন্তু অভাব শুধু খাওয়া-পরা 
নিষে। সেক্জন্ত তিন পাশ্চাতোর জডবাদের 
আদর্ণ এবং প্রাচোর অধ্যাত্বঙ্গীবনের আদর্শ _ 
এই ছুটিকে একর করে জগতের সামনে এক 
নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। এই নতুন আদর্শ 
তিনি এই সংক্ষিপ্ত ভাষায় বাক্ত করলেন-_ 


'আত্মনো মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ। তিনি 
জেনেছিলেন যে, ভারতবর্দের আদর্শ ধর্মের 
আদর্শ। ধর্মকে ধরে থাকছে হবে। সেজন্য 


তিনি জীবকে শিনজ্ঞজনে সেবা করতে বললেন । 
বললেন, যা কিছু কাজ করবে তা ভগবানের 
উপাপনা-জ্ঞানে করবে । এই দৃষ্টি নিয়েই 
লোককলাণকর কাজ করতে হয। ধর্ম ছাডা 
শান্তির পথ নেই। পাশ্চাত্যবাশীরা সমাজ- 
কলগাণের জন্ত কোটি কোটি টাকা খরচ 
করেও শাস্তি পাচ্ছে না, কেননা এই সেবার 
পেছনে কোন আধাম্মিক আদর্শ নেই। 
সেজন্য স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে 
প্রন্থত জ্ঞান দিপ্নেছেন। তিনি ভাল করে 
বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন ধর্ম ছাডা 
কিছু হবার নয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত ও সন্ধাপীদের ামনে 
তিনি নতুন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। 
আমর] ঘা! কিছু কাজ করি_-স্কুন, হাসপাতাল, 
রিলিক--সৰ কিছুই করি এই আদর্শের ওপর 
ভিত্তি করে। সেজগ্ত আমাদের যা কিছু কাজ 
মবই পূজোর মত-__এই ছিল স্বামীজীর আদেশ। 
যে কোন কাজ উপাসনা হিপাবে যদি করে 
যেতে পার, তাহলে তোমার মুক্তি হবে। 
এই আদর্শ নিয়ে যদি আমরা লোকের সেবা 
করি তাহলে দু-দিকই রক্ষা হয় -আমাদের 
আধ্যাত্বিক জীবনের উন্নতি ও সমাজসেবা । 


শ্রীখীঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ ও তবিস্যং ভারত 
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যেমন হ্রীপ-ফ্যাক্টিরীর উদ্দেহ্ঠ হল গ্বীল তৈরী 
করা, তবে এর সঙ্গে কিছু অন্য জিনিসও 
তৈরী হয়, যাঁর বাজারে দাম আছে। কিন্ত 
মে জিনিস তৈরী করা গ্টাল-ফ্যাক্টরীর উদ্দেস্ঠ 
নয়। ঠিক সেই রকম আমাদের উদ্দেশ্য 
হল ভগবান লাভ করা, সমাজসেবা নয়। 
স্বামীজী সঠিকভাবে আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। 
গ্রীল তৈরী করতে গেলে যে রকম 'বাই- 
প্রোডাক্ট' বের হয়, আমাদের ভগবান লান্তের 
উদ্দেস্টে কাঁজের মাধামে যা কিছু হচ্ছে সেও 
ঠিক তাই। যখন আমরা তা ভুলে যাই, 
তখনি ক্ষতি হয়। আমাদের সকলকে এ 
আদর্শ পরে চলতে হবে । মুক্তিলাভই আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য । এই নতুন আদর্শকে চার- 
দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভক্ত ও সাধু 
সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সহজ 
নয়। এ ভার আমাদের ওপর আছে একথা 
ভূললে চলবে না। ৪৮০৪ 1106-এ-_সমগ্র 
জাতির জীবনে স্বামীজী এই ভাবটি আনতে 
চেযেছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্েই, রাজনীতি 
সমাজনীতি সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব আনতে 
হবে। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী, সেজন্য 
প্রতোক মান্ুবকেই জাগিয়ে তুলতে বলেছেন । 
সেই ভাব ঠিক ঠিক সকলের মধ্যে গরচাঁর 
করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবন 
স্বামীজী সারা বিশ্বে প্রচার করে এলেন । 
স্বামীজী সমগ্র জগতের সামনে একটি জলস্ত 
উদাহরণ। 

এবার আমরা দেখব, শ্রীশ্বীমা জগতে কি 
দিয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি দাম্পত্য- 
প্রেমের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। শুধু কি 
এই আদর্শই তিনি দেখাতে এপেছিলেন ? না, 
তা নয়। শ্রীশ্রীঠাকুবের দেহত্যাগের পরও 
তিনি চৌন্তিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি 
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জগতে মাতৃভাব দেখাতে এসেছেন। তা 
ছাড়া আরে! কিছু ছিল কি? আর ছিল 
ভ্রীরামকষ্চ মঠ-মিশনের সংগঠন। আপনারা 
অবশ্যই ইহা জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের 
পর তিনি বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়েছিলেন । 
সেখানে সাধুদের মঠ দেখে তিনি 
ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তার 
ছেলেরাও যেন এইভাবে থাকতে পারে। 
তার জন্ত আজ বেলুডমঠ। তিনি না থাকলে 
স্তার বৈরাগাবান সন্তানেরা নানাদিকে ছড়িয়ে 
পড়তেন, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব হত না। 
স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য জগতে গেলেন, তিনি 
মায়ের আদেশ নিয়েই গিয়েছিলেন। ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তানেরা সব মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন। 
ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, সংসারেব দিকে 
তাঁর কোন লক্ষা ছিল না। এদিকে সংসারী 
ভক্তদ্দিগকে সংসার সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিযে 
গেছেন। শ্রীশ্রমা না থাকলে এই সম্বন্ধে 
আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগত। তাই তিনি 
মাকে রেখেছিলেন এই সকল উপদেশ জীবনে 
কিনাবে প্রতিফলিত করতে হয় তা দেখিয়ে 
দেবার জন্ে। ঠাকুরের দেহতাগের পর ম! 
কামারপুকুবে কত কষ্ট করে বাপ কবেছিলেন। 
মায়ের ভাইদের সংসার সম্বন্ধে আপনারা 
জানেন। তীরা ছিলেন ঘোর সংসাঁরী। একটা! 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; মায়ের বাড়ী জয়রামবাটীতে 
জপকষ্ট দেখে একজন ভক্ত কুয়া করে দিতে 
চাইলে মাঘের ভইরা মাকে বললেন, “তোমার 
জমি কোথায় % কৃত্বা করার জন্য জমি নিলে 
এ জমিতে টাকা বিছিয়ে দিতে হুবে।” মা 
এই সমস্ত সহ করে অনেক বছর ভাইদেব সঙ্গে 
কাটালেন। আর সংসারে থেকে ভগবান 
লাভ করতে গেলে কিভাবে থাকতে হয় তা 
ভক্তদের দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। এইভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


নিজ জীবন দেখিয়ে তিনি জগতে আদর্শ স্থাপন 
করে গেলেন। কেউ মঠে এলে বাবুরাঁম 
হারাজ বলতেন-_"যা, জয়রামবাটী গিয়ে দেখে 
আয় বৈঞুগেব ল্দী ধান কুটছেন, ঘর নিকুচ্ছেন, 
ভক্তদের সেবা! করছেন।” 

জগতে পর পর বহু আঘর্শ এসেছে। 
বর্তমানে শ্বামীজীর 7798] ( আদর্শ )-টাই ঠিক 
করে ধরতে হবে। তার 0926920875 ( জন্ম" 
শতবার্বিকী )-র সময় আমাদের বাঁজনীতিবিদ্‌, 
শিক্ষানীতিবিদ্‌, চিন্তাশীল মনীধীরাও এই 
কথাই চিন্তা করেছেন। তীর ম্বামীজীর 
109%-টাঁর উপর জোর দিযেছেন। আপনারা 
শুনে স্থথী হবেন থে সথদূর ঢ101529 (ফিনল্যাণ্ড) 
হতে তীদের একজন ভূতপূর্ব 11121969? 
(মন্ত্রী) এসেছিলেন। তার সাথে কথাবার্তা 
বলে দেখলাম স্বামীজীর ছড০:2৪ ( রচনাবলী ) 
তারা আমাদের মতই পড়ছেন। তিনি 
বললেন, “থ্বামীজীর ০2৪ আমরা পড়ি 
ও স্বামীজীর 1881গুলিকে জীবনে শক্তিপ্রদ 
বলে গ্রহণ করি।” মধ্যপ্রাচ্য থেকে একদল 


বাবপাজীবী (17059877260). আমাদের 
কেরলের একটি আশ্রমে এসেছিলেন । তাঁরা 
বললেন, “আমরা স্বামীজীর বই পড়ি, 


আমাদের একটা! 965 0019 ( পাঠচক্র ) 
আছে, তাতে নিয়মিত আলোচন! কৰি ।” 
ইরান দেশেও তার বাণীর সমাদর হয়েছে। 
ইরানের একজন বিশিষ্ট সম্পদশালী ভদ্রলোক, 
যিনি নিজে একটি বিশ্ববিদ্ালয় করেছেন, 
যখন বেলুডমঠ দেখতে এসেছিলেন তখন 
আমাদের বললেন, “আমাদের দেশে একটা 
060৮০ (কেন্দ্র) করুন। যাবতীয় খরচ 
আমি বহন করব ।” 

এইভাবে দেখা যায় ঠাকুর যে কোথায় কি 
করছেন তা বোঝার উপায় নেই। স্বামীজী 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


তাই বলেছেন--"220051078008-6991 (্রীরাষ- 
কষ্ণের আদর্শ) জগতের একমাত্র প্রাণশক্তি 
এবং ভারতবর্ষ রামকৃষের।” আমাদের 
রাজনীতি, শিক্ষানীতি লব কিছুতেই এই 
আদর্শকে মেনে চলতে হবে । 

অকাল আমাদের মেয়েরা লেখাপডা 
শিখছেন, অফিসে, কোর্টে, রাজনীতিতে, 
পার্লামেন্টে, গভর্মেন্টে _সব জাক়গায়ই তাঁরা 
কাজ করে উন্নতির চেষ্টা করছেন। এটা! সত্যিই 
আনন্দের কথা । এতদিন তারা রান্না-ঘরে 
আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যদি তীর] ভারতবর্দের 
যেয়েদের আদর্শ ভুলে যান, তাহলে খুব ছুর্ভাগোর 
কথা। যদি আমাদের মেয়েরা আদর্শ হতে 
রষ্ট হন, তাহলে শ্তধু আমাদের নয়, সমগ্র 
জগতেরও দুর্ভাগ্য। এজন্য আমাদের ভূললে 
চলবে না যে, মা সারদাদেবী জীবনে যে 


আগমনী 
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মাতৃভাব, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দ্বেখিয়ে 
গেছেন তা! মেনে চললে কোন ছুংখই আমাদের 
থাকবে না। ঠাকুর, মা, হ্থামীজী তাদের 
জীবনে যে আদর্শ দেখিয়ে গেলেন তা আমাদের 
পালন করতে হবে। এছাডা কোন উপায়েই 
তারতবর্ষের উন্নতি করা যাবে না। যে যতই 
বুক না কেন, আমাদের দেশে কোন রকম 
বাইরের আদর্শ চলবে না। ঠাকুর ও শ্বামীজীর 
আদর্শ _“আত্মানো মোক্ষার্থ, জগছ্ধিতায় ৮" 
ধরে আমাদের এগুতে হবে, যাঁতে নিজেও 
মোক্ষলাভ করতে পারি, জগতেরও দেবা 
করতে পারি। আমঠাকুর, মা ও শ্বামীজীর 
নিকট প্রার্থনা করি, তারা যেন আমাদিগকে 
শক্তি দেন, আমরা যেন সেইভাবে চলতে 
পাঁরি। 
॥ হরি € তৎ সৎ | 


আগমনী 
শ্রীমধুসদন চট্টোপাধ্যায় 


একি আলো আর একি রূপ নিয়ে 

মা তুমি ধরাতে এলে, 
হংস-বলাকা নির্মল নভে 

পাখনা দিয়েছে মেলে । 


শিশিরে-বাতাসে কাশবন হাসে, 
শেফালি-স্ববাস জাগে, 
অপরাজিতার নীল চুয়ে পড়ে 
ভোরের অরুণ-রাগে। 


এলে যদি মাগে! চির ও-বিভায় 
দশদিক ভরে দাও, 
দুর্গতি নাশো জননী ছূর্গ। 
পাপ-তাপ হরে নাও ! 


বিশ্বড়ুবনে দেখো মাগো আজো 
দানব অট্টহাসে, 
অসহায় জীব, আর্ত জীবন 
নিত্য কাপিছে ভ্রাসে ! 


তোমার খড়ে অন্নর নাশো মা 
চণ্ডী খড়গপাণি, 
রিপুসংহার--সে তো মা তোমার 
চির মহিমাই জানি ! 


মাতৃকণ্ঠ 
ভগিনী নিবেদিতা 
[অনুবাদ £ অধ্যাপক প্রণববঞ্জন খোঁষ ] 


সন্তান আমার, ওঠো, জাগে, মান্ধষের মতো এগিয়ে যাও | বীরের মতো জীবনের নব ভার 

বহন করো। যা তোমার দায়িত্ব পূর্ণশক্তিতে তা পালন করো । 
মাভৈঃ। 
ভূলে যেয়ো না, আমি তোমার জননী, আমিই 

নব বিয়ের অধীশ্ববী, পুরুষের শৌর্ধ ও নারীর যখতাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি । 

জীবনকে দুর্বহ মনে করো! না। ভাগা, সে তো মায়ের খেলা ছাড| আর কিছু নয়। 
এসো, কিছুক্ষণের জন্য আমার খেলীয় যোগ দা৩--সব কিছুকে খেলার মতো সানন্দে বরণ করে1। 

উদ্দেগ্ট কী _সে কথা ভেহে দ্বিধ। জাগছে মণে? জগতঙ্জননী যে কন্দুকটি নিয়ে খেলা 
করছেন, ভাবছে! তা একেবারে নিরর্যকা একবঝ! জানো না থে, মাধের হাতের ওই কন্দুক 
আদলে সেই বজ ঘা মুহূর্তের মুদ্রাপরিবর্তনে বিশ্ববিধ্বংধী হয়ে উঠতে পারে? ভবিষ্তৎ 
পরিকনননার কথা জানতে চেয়ো না। জ্যামুক্ত শরের কী কোনো প্রয়োজন আছে পূর্ব 
পরিকল্পনার? তুমিও তাই। জীবন উদযাপিত হোক, মূল পরিকল্পনা তখন আপনি উদ্ভাদিত 
হবে। কালের স্থষ্টি তুমি, তার আগে কিছুই জানতে চেয়ো না। 

অদ্রীস্ত আমার খেগা। সার। দিনের যাত্রাপথের সেই তো নিশানা । মনে করো 
এ পৃথিবীতে তোমার আবিরাব_মে কেবল আমারই ইচ্ছায়। দে ইচ্ছা যখন পূর্ণ হবে, 
আমিই তোমায় টেনে নেব আমার বৃকে। প্রশ্ন করো না। কোনোদিকে ফিরে চেয়ো না। 
কোনো পরিকবননা করতে যেয়ো না। শঙখ্খেব মধ্যে কল্পোলিত সমুদ্রের মতো আমার ইচ্ছাই 
তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক। 

কিন্ধ সবার আগে একথা উপলব্ধি করে । একটি পদক্ষেপ তোমার বিফল হবে না। 
কোনে প্রচেষ্টাই বার্থ হবে না। তোমার স্বপ্ন তোমার কর্মের চেয়ে বড়ো নয়, ছোট হবে। 
সামান্ত উপলক্ষা হযতো! তোমায় এখানে ওখানে নিয়ে যাবে, আব তারই ফলে দেখা দেবে মহৎ 
লক্ষ্যের পরিণাম । অনেকের সাথে তোমার দেখা হবে, কথা হবে, আর তাদের যধো প্রথম 
থেকেই একান্ত আমার আপনজনের] হবে অঙ্গুলিমেঘ। এদেরই সঙ্ষে তোমার গোপন সংকেত- 
বিনিময় হবে, তাঁর তোমায় অন্থলরণ করবে । 

কী সেই সংকেত? 

আমার সন্তানদের অস্তরের অস্তরতম গছনে মহাঁকালীর খড়গ ঝলসে উঠছে। জন্ম থেকে 
তারা মাঁয়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, তার খঙ্গের অবতার । তারা ছুঃখের, ঝডের, মরণের 
প্রেমিক- জীবনের নয় । 
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এমনি মব লোকেরা! আনবে তোমার আগুনে তাদের মশাল জালিয়ে নিতে । অসংখ্য 
জঁনতায় ঘেরা এই পৃথিবীতে মানবজাতির সেরা নায়কদের আত্মবলিদানে আহ্বান করে ঘুরে 
ফিরছে আমার কণম্বর। মনে রেখো, ঘষে আমি আহ্বীন করছি, সেই আমিই সে-আহ্বানে 
সাড়া দেবার পথনির্দেশও করছি। জগত্জননী তার ্ষ্ির রক্ষ্থিত্রী, সংহারকত্ট-_ একাধারে 
এ-ছুইই তার ভূমিক]। 

ধর্মকে যে নামই দাও, আদলে তার মানে মৃত্যুকে ভালোবাসা। আজ এই দেশে 
বৈরাগ্যের আগুন লেলিহান শিখায় মাহুষের হৃদয়ে হদয়ে এক প্রচণ্ড আবেগের আলোড়ন 
জাগিয়ে তুলবে। যেমন করে আর সবাই স্থখের সন্ধানী হয়, তেমনি করে এদেশের 
মানুষ আত্মত্যাগের পথে এগিয়ে যাবে । সমস্ত সেবা, শ্রম ও যন্ত্রণা সেদিন তিভ্ুতার বদলে 
মাধুধের রমে ভরে উঠবে । কারণ মহ'ন এই যুগ। আর আমি, স্বয়ং কালী বিশ্বের সমস্ত 
জাতির জননীম্বরূপা। 

পরাজয়ের মুখোমুখি হও। হতাশাকে আলিঙ্গন করো। আমার ইচ্ছার জগতে 
দুঃখসথখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। অস্রর জগতে প্রবেশ করে তাই আনন্দিত হও, 
আমার €সন্ন মুখের দিকে চেয়ে থাকৌ]। এমনি প্রলয়ের পটভূমিকায় সন্তানদের সাথে আমার 
দেখা হয়। পরমস্সেহে আমি তাদের হৃদয়ের গভীরে লালন করি। 

আমায় ভুলিয়ে দেয় উন্মঘলিত করো এমন সব বাসনা । যখন আমার আহ্বান আলে, 
তখন প্রণয়, বন্ধুত্ব, স্থখ, গৃংফোঁণ_ কোনকিছর ডাক আর শুনতে পাওয়া যায় না। প্রাসাদের 
বিলাস ছেড়ে বোঁরয়ে এসো, ভয়ংকরের সমুদ্রবক্ষে ঝাপিয়ে পড়ো, আরামের গৃহকোণ 
ছেড়ে প্রজ্গস্ত নগরীর প্রহরী হয়ে ওঠো । জেনো যদি একটি অস্ত্য হয়ে থাকে, অন্তটিও 
তাই। হাসমুখে ভাগ্যের মুখোমুখি হও । 

কোণো করুণা প্রত্যাশা রেখো না। আমি ৮তামায় সবজীবে করুণার আধার 
করে তুলবো । নিগ্জেদ অন্ধকারকে তুমি সাহসের সাথে বরণ করে নাও, তখনই তোমার 
আলো স্হত্রের সমুজ্জল হুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্বে সম্পন্থন কৰো, 
মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসন। । 

গ্রতিষ্ঠিত হও নিদেশিত সাঁধনপন্থায়। উদ্দেশ্ত ও উপায়ের সাথক সম্মেলন হোক। 
এ কাজের স্বদাবা তুমি পুরণ করো। তবু কোনে দায়ের বোঝা অন্তরে বহন ক'রো না। 
কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশাও নয়। 

দিষ্ট, বলিষ্ট, স্থিরপ্রজ্ঞ হও । খেলা যখন শেষ হবে, দিনাস্তের আলোয় তখন প্রাণে প্রাণে 
অঙ্ঈভব করবে_ যে আরম পুকুবের শৌধ ও পারীর মমতার অধিষ্ঠাত্রী কালী, দব বিজয়ের 
অধীম্বরী, মেই আমিই তোমার মা- বিশ্বজননী ! 


ভগবানের স্বরূপ 
শ্রীকালিদাস রায় 


পথহারানো পথিক যারে দিন ফুরালে খুঁজে, 

অনেক দেখে অনেক ঠেকে মাহুষ যারে বুঝে, 

জানতে যারে জ্ঞানের সাথে প্রেম নিত যুঝে, 
সেই ত ভগবান ॥ 


ভাবলে যারে আকারণে বুক ভেসে যায় জলে, 
যাব সাথে সব কবি তাদের প্রাণের কথা বলে, 
সকল লেখার অর্থ গুট় যার পানে যায় চলে, 


সেই ভগবান ॥ 


খুঁজতে যারে দৃষ্টি আকাশ পাতাল ভেদি যায়, 

কল্পনারাঃখুঁজতে যারে দিগ.বিদিকে ধায়, 

যাবে কোথাও না পেয়ে হায় প্রাণ করে হায় হায়, 
সেই ত ভগবান ॥ 


বিনা প্রয়োজনেও যারে অনেক মানুষ চায়, 

শুনছে কিনা না জেনেও যার মহিম্নঃ গীত গায়, 

উদ্দেশে যার অকৃল পানে জীবনতরী ধায়, 
সেই ত ভগবান ॥ 


চরম সত্যে ভক্ত ভাবে যার শ্রীমুখের বাণী 

আশারে সে মনে ভাবে যার বরাভয়-পাণি, 

ভরসা রাখে জীবন-স্াঝে যে জন নেবে টানি, 
সেই ত ভগবান॥ 


ত্র শ্রীচণ্ডী 


প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


ভারতীয় পুরাণে বধিত উপাখ্যানগুলি কোন 
শা কোন তত্ব প্রতিপাদন করে। ভাষার 
অলঙ্কার, আতিশযা ও বূপকের আবরণ উন্মোচন 
করিয়া এ তত্বের প্রত মর্ম অন্ধাবন সাধারণের 
পক্ষে কঠিন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নানা যুক্তি 
প্রদর্শনপূর্বক নানাভাবে তত্বের ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন, ফলে নানা টাকার মাধ্যমে উদ্ভব হয় 
নানা মতের। কিস্তু তত্বানুন্ধান ও 
অলৌকিকত্ব বর্ন করিলেও উপাঁখানগুলির 
মধ্যে একটি সহজ সত্যের ইঙ্ষিত পওয়া যায়। 
আবার উহাদের এতিহাসিক সত্যতা নিয় 
করিতে না পারিলেও বলা যায় সুদূর অতীতের 
কোন না কোন ঘটন1 অবলম্বন করিয়াই হয়তো 
উহ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নিরবধি 
কালের প্রবাহে তাহাদের রূপ ও কলেবর 
উভয়ই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাঁয়। যেদিক দিয়াই হউক 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই উপাখ্যান গুলির 
একটি বিশেষ মূল্য আছে। মার্কগেয় পুরাণের 
অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনীগুলিই ধরা যাক। 
ইহার প্রতিপাগ্ধ বিষয় মহামায়ার স্বন্ধপ-নির্ণয় 
-দেবী বা পরমাশক্তির মাহাত্মা-বর্ণনা । 
তন্ত্রমতে এই মহাশক্তিই জগত্প্রপঞ্জের 
হজন, পালন ও সংহারকারণী। জগৎ লইয়] 
কারবার করিতে হইলে, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে হইলে শক্তির আবাধন! করিত হইবে। 
আবার জগদতীত অবস্থা লাভ করিবার জন্য ও 
প্রয়োজন শক্কিসাধনা । 

গনতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখনই ধর্মের 
ম্লানি ও অধর্মের অভ্যাদয় ঘটে, সাধুগণের পরিক্রাণ 

০ 


ও ছুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য তিনি 
আপনাকে ত্যঙ্টি করিয়া থাকেন। জন্মরহিত 
ও অবায় হইলেও স্বীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে তিনি 
দেহধারণ করেন। চণ্ডীতে বাণত দ্বেবীশক্তি 
সম্বন্ধেও একই কথা। 

নিত্েব সা জগন্ম-তিস্তয়। সর্মিদং ততমূ। 

তথাপি তত্সমুৎপত্তির্বুধা শ্রয়তাং মম ॥ 

ঝদি বলিলেন, সেই মহামায়! নিত), তাহার 
জন্ম বা মৃত্যু নাই; এই জগত্প্রপঞ্চই তাহার 
বিরাট মৃত্তি। কিন্তু দর্বব্যাপিনী এবং নিত্যা 
হইলেও তিনি বিচিত্র ও বহরূপে আবিভূ্তা 
হইয়া থাকেন। তাহার আবির্ভাবের কারণ 
সম্বপ্ধে দেবী নিজেই বলিয়াছেন_ 

ইখং যদ যদ] বাঁধা দানবোথা ভবিষ্ততি। 

তদা তদাবতীর্ধাহং করিয্যামারিসংক্ষয়ম্‌ ॥ 
-যখনই এই প্রকার দানব্গণের প্রাদুর্ভাব ও 
উৎপীড়ন হইবে, তখনই আমি আবিভূতা হইয়া 
তোমাদের শত্রু সংহার করিব। এইভাবে 
স্বরূপত: জন্মার্দি-রহিত হইলেও দেবগণের 
কার্যসিদ্ধি ও স্থষ্টির রক্ষণ নিমিত্ত তাহার 
আবির্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি পৃথিবীতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন এইরূপ বলা হয়। 

চণ্ীর চরিগরত্রয়ের দেবতা যথাক্রমে 
মহাকালী, মহালন্ধী ও মহাঁসরম্বতী। অথবা 
বলা যায় একই শক্তির ক্রিবিধ ্ূপ বা প্রকাশ। 
মহাকালীরপে তিনি ঝিষ্ুন্কারা মধুকৈটভ 
অহ্থরছ্য়, মহালম্ীরূপে মহ্যািঙ্বর এবং 
মহাসরস্বতীরূপে শুস্ত-নিশুস্তকে বধ করিয়াছেন । 
মধুকৈটভবধের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত । প্রলয়কালে 


৪৬৮ 


বিষ যখন যোগনি্ত্রামগ্র তখন অস্থরঘয় স্িকর্তা 
্রন্ধাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কিন্ত ব্রদ্ধা 
নিহত হইলে স্থষ্টির ব্যাঘাত ঘটিবে , তাই ব্রহ্মা 
কর্তৃক সংঘ্তত! দেবী জনার্দনকে যোগনিদ্রামুক্ত 
করিলে তিনি মধুটৈটভকে সংহার করেন। 

ীশীদর্গাপুজায় দেবী ভগবতীর মহিযান্ত্র- 
মর্দিনীরূপেরই আরাধনা করা হয়। দেবগণের 
দেহনি:স্থত পুগ্তীভূত তেজোরাশি নারীমৃত্তি 
ধারণ করে। অতঃপর দেবগণ-প্রদত্ত অগ্্রশত্ে 
সজ্জিত হইয়া সিংহপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক দেবী 
মহিযাম্থুরকে বিনাশ করেন। স্বগমর্তা নিষ্কণ্টক 
ও দেবগণ পুধাবস্থাগ্রাণ্ড হন। সাধারণত: 
আমর! চণ্ডীর এই মহিষাস্ুমর্দিনীবূপের সঙ্গেই 
পরিচিত। মহিষান্থরমর্দিনী দেবী বাংলাদেশে 
একাকী আসেন না। সঙ্গে আসেন লক্ষী, 
মরম্বতী, কাণ্তিক, গণেশ। ইহাদের সকলকেই 
আমাদের এুয়োজন। স্বয়ং শিব না থাকিলে 
কল্যাণ কোথায়? সৃতরাং তিনিও আসেন। 
একই চাঁলচিত্রের মধ্যে দেবদেবীর একক্র 
আরাধনা -_-ইহাই ছিল পুরাতন গ্রথা। উদ্দেশ্ঠ, 
দেবী আমাদের শত্রু সংহার করিযা অশুভ শক্তির 
বিনাশপুর্বক এশ্বর্ধ, বিদ্যা, বীধ ও সিদি' প্রধান 
কৰিবেন। 

মহিযাহ্ুরুবধের পর স্বর্গ ও মতো শাস্তি 
স্থাপিত হইল। কিন্তু উহা চিরস্থায়ী হইতে 
পারে না। বস্ততঃ স্থষটির প্রারস্ত হইতে চলিয়। 
আসিতেছে দেব ও দানবের ছন্দ। নিত্য 
সংগ্রাম চলিতেছে অন্তলোকে ও বহিলোকে। 
কখন অশুভ বা দাঁনবশক্তিকে পরাজিত করিয়। 
শুভ ব1 দেবশপ প্রাধান্ত লাভ করে। কখন 
দেবশক্তিকে পরাজিত করিয়া অস্থরশক্তি 
উল্লদিত। জগতের ইতিহাসই তো এই উতথান- 
পতন লইয়]। 

কালক্রমে পুনরা দৈত্যদলের আবির্তাৰ 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


হইল। এবার তাহাদের অধিপতি প্রবল 
পরাক্রমশালী শুস্ত-নিত্তস্ত অস্ুর-ত্রাতঘয়। 
এখান হইতেই আরস্ত চণ্ডীর তৃতীয় উপাখ্যান । 
চণ্তীর অপর নাঁম দেবী-মাঁহাত্ম্য । স্থৃতরাং 
শুভ্-নিশুস্ত-বধেও দেবীব মাহাত্থ্য বর্ণনা কর! 
হুইয়াছে। কেমন করিয়া প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি 
সমগ্র অস্থরকুল ধ্বংস করিলেন তাহার বিস্তৃত 
বর্ণনায় পূর্ব ঘটনার বহুল পুনকুত্তি ও আতিশয্য 
দেখা যায়। তথাপি এই কাহিনীর মাধ্যমে 
দেবীর চরিত্রের একটি নৃতন প্রকাঁশভঙ্গী আছে 
এবং সেজন্যই উহার মাধূর্ধ অধিক । মহিষান্থর- 
মর্দিনীর আবিঙংবের মধো এক ধরনের চমক প্র 
ঘটনা মনকে আকষ্ট ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। 
শ্স্ত নিশুস্ত-কাহিনীর গ্রারস্তে শক্তি-রূপিণী 
দেবী লীলাচ্ছলে এক কৌতুকময়ী বাপিকাতে 
পরিণত হইয়া সাধারণভাবে দেখা দিয়াছিলেন । 

শ্তস্ভ-নিশ্ুস্ত-বধের পর দেবগণের হৃদয় 
আনন্দে পূর্ণ হইল । সঙ্গীত বাগ ও অপ্রারাগণেক্র 
বৃত্যসহ স্বর্গে পুনরায় উত্সব আরস্ত হইল। 
মর্ত্যেও পুণ্যবাষু প্রবাহিত হইল । অস্থরগণের 
অত্যাচারে যঙ্ছার্দি ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল। সর্ব অশুভ নিবারণ করিয়া আবার 
যজ্ঞাগ্সি প্রজলিত হইল। দেবগণ দেবীর 
উদ্দেশ্টে স্তব করিলেন £ 

দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রপীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতে।হখিলসা | 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 


ত্বমীশ্বরী দেবি চরাঁচরস্য ॥ 
_হে আশ্রিতের দু'খহারিণি দেবি, হে নিখিল 


বিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হউন । হে বিশ্বেশ্বরি, 
আপনি প্রসন্ন হইয়! বিশ্ব পালন করুন। হে 
দেবি, আপনিই তো! চরাঁচর জগতের অধীশ্বরী। 

এইভাবেই দেবী বারে বারে শক্র সংহার 
করিয়া, অশুভ শক্তি বিনাশ করিয়া দেশে শাস্তি 
ও কলাণ স্থাপন কবেন। 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


বাংলাদেশে প্রতিবৎসর শরতকালে চণ্ডতিক 
দেবীর আরাধন! কতদিন ধরিয়া প্রচলিত তাহা 
লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হইলেও অনায়াসে বলা যায় 
ইহা বহুবৎসরের। কথিত আছে, মহামায়ার 
আরাধনা কবিয়। তাহার কৃপায় রামচন্দ্র বাবণ- 
বধে সমর্থ হন। বাল্ীকির বামামণে উহার 
উল্লেখ নাই। হইতে পারে রাবণও দুর্দীস্ত 
অস্থর এবং দৈবশক্তির উ্থানব্াতীত অস্থরশক্তির 
বিনাশ নাই--এইভাবে দেবী-মাহাত্্য প্রচারের 
উদ্দেশ্তেই পরবর্তীকালে & তথা রামায়ণ-আখ্যানে 
সংযোজিত হয়। 

চণ্তীর গভীর শুত্ব নির্ণয় সহজ না হইলেও 
এ কথা সহজেই হৃদয়ঙগগম হয় যে, শেষ পর্যস্ত 
দৈবী শক্তির প্রভাবেই মানব তাহার অন্তর্ণিহিত 
অস্ত বা অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম 
হয়। দেবী-মাহাত্মোর পঠন এবং ধ্যান হৃদয়ে 
সেই দৈবীলত্তার উদ্বোধন ও বিকাশে সাহায্য 


উদ্বোধন 


৪৬৯ 


করে। পূর্বে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা 
উপলক্ষ্যে গৃহস্থগণ সংযত ও ভক্কি-বিনম্র চিত্তে 
দেবীর পৃজায় প্রবৃত্ত হইতেন। কেবল ধনী বা 
সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, দরিভ্্র বাক্তিও দুর্গাপূজা 
করিতেন। পার্থক্য থাকিত, তাহার পূজায় 
বাহিরের এখর্য অপেক্ষা অস্তরের এ্বর্ধ বিশেষ- 
ভাবে প্রকাশ পাইত। ক্রমে দুর্গাপূজা বাঙালীর 
জাতীয় উৎসবে পরিণত হইল। এ উপলক্ষ্যে নূতন 
বসন-ভূষণ, বিবিধ আননা, দীয়তাং ভজাতাম্‌-এর 
সমারোহ দেখা গেল। কিন্তু তখনও দেবী- 
পূজাই ছিল প্রধান। বাহিরের আড়ম্বরের সঙ্গে 
যথেষ্ট ঘটা করিয়া দেবীর পৃজাও সম্পন্ন হইত। 
বর্তমানে দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব । এ উৎসবে 
দেবীর আরাধনা বা পূজা গৌণ, মুখ্য হইতেছে 
সাজসজ্জা, মণ্ডপ, আলোকোৎসব, প্রতিমার 
অভিনবত্ব , ইহাতে দেবী কি জাগ্রত হইবেন ও 
সকলের হৃদয়ে প্রকাশ পাইবেন? 


উদ্বোধন 


শ্রীভুলসীনারায়ণ চক্রবর্তী 


তোমার আসার সময় এবার হ'লো জানি, জানি। 
অসীম আলোয় ভরিয়ে দিলে আমার ভূবনখানি। 
যা কিছু মোর আছে “আমার? 
শেষ ক'রে সব দেব এবার, 
পথে তোমার বিছিয়ে দেব আমার হৃদয়-খানি । 


বুকের মাঝে শুনি বাজে তোমার পরম-বাণী, 
পাতায়, ফুলে; ঘাসে শুনি তোমার চরণ-ধবনি | 
সন্ধা বেলার রক্ত-রাগে, 
শুধুই শ্মতির বেদন জাগে, 
আকাশ বাতান করে তোমার আসার কানাকানি | 


অব্যক্ত প্রাণ 
ডক্টর শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস 


প্রাণের ধর্ম নিজেকে প্রকাশ করা। কর্ম 
করিয়া বিকশিত হওয়!। প্রাণ ও কাজ যেন 
এক । কাজ পাই বলিয়া কথায় কথায় কত 
পদার্থে পরমাষু আরোপ করি। অথচ কথার 
কথায় তাহাতে প্রাণ স্থাপন করিতে প্রাণ 
টানে না। 

প্রাণের প্রকাশ বিভিন্ন মুখোশ পরিয়া। 
আমার্দের-চডে কথা কাঁজ আহার নিদ্রা আমাদের 
প্রীণের পরিচয় । কিন্তু এধরন সকল ক্ষেত্র 
খাটে না। পাখির বুলিব হরফ আলাদা, 
জীবনযাপনের ভংগি ভিন্ন। তাহার যাহা 
স্বাভাবিক আমাদের কাছে তাহা অস্বাভাবিক 
ঠেকে । উত্ভিদে প্রাণের অভিব্যক্তি আরেক বপ 
লইয়া! । বস্ত আপন রীতে কাজ করে। বস্ত- 
প্রাণ বস্তজগতের সামগ্রী । আমাদের মাপকাঠি 
অনুযায়ী নাহইবাঁর কথা । হয়ত আমাদের 
পুঁজি ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরাও যায় না। কিন্ত প্রাণ- 
মাত্র বিশ্বপ্রাণের বিভিন্নবেশে ছদ্বেশ। 

একথালা জল রোদে রাখিলে তাপ শোষণ 
করে। রোদ হইতে সরাইয়া দিলে শোষিত 
তাঁপ ছাঁড়িয়া দেয়। ইহা কি আমাদের অজ্ঞাত 
কোনো প্রাণের শ্বাস-প্রস্থাসক্রিয়া নয়? চুম্বকে 
চু্ধকে টানাটানি চলে। এ-আগ্রহ কি প্রাণের 
পহিত প্রাণের মিলিবার ইচ্ছা নয? প্রাণ তো! 
প্রাণের সহিত আত্মীযতা গড়িতে চায় । চুগ্ধকে 
চুকে ঠেলাঠেলিও চলে। এ-সংঘর্ষ কি প্রাণের 
শক্তিপরীক্ষা নয়? প্রাণ তো প্রাণেরই সহিত 
রেষারেষি করে। লঙ্জাবতী-পাতা আমাদের 
স্পর্শে লজ্জিত হয়, আমাদের ডাকে সাড়া 
দ্বেয়। সাড়। বিভ্তিন্ন পরিবেশে বস্তও দেয়। 


তবে কেন সে মিপ্রাণ? 

কাচের গ্লাস সত্যই কি প্রাপহীন? গলা 
অগণিত অণুর সমষ্টি । তাহারা গ্লাস আকারে 
কয়েদী হইয়া চব্বিশঘণ্টা ছটফট করে। ইহা 
তো আবদ্ধ প্রাণের মুক্তিলাভের অস্থিরতা । 
ইলেকট্রন পরমাণুকেন্রের চারিদিকে অহরহ 
ঘুরে । গতি প্রাণেরই রীতি । বস্বর মধ্যে সে 
কত ছন্দে স্বরে খেলা করে। এ-তো সক্ষম 
প্রাণেবই পুলক । তেজস্ত্িয় বস্ত আপন ন্বভাবে 
তেজ বিকিরণ করে । কাহারো হুকুমের ধার 
ধারে না। কোনো জবরদস্তি খাটে না। এ- 
স্বাধীনতা প্রাণেবুই লক্ষণ । বীজ হইতে জন্মিয়া 
উদ্ভিদ পাতা ফুল ফল দেখাইয়া প্রাণ জাহির 
করে। প্রাণ আসে কোথা হইতে যদি বীজ 
নিজীব? নিষ্পাণ হইতে প্রীণের সধশর কি 
সম্ভব? বীজ শুধু অণুপরমাণুর রাশ? প্রীণ 
অণুপরমাণুর সমাজে যে-কোনোভাবে নিত্রিত ন] 
থাকিলে কেমন করিয়া তাহাদেরই কোঁন-এক 
নিগুঢড সমাবেশে জাগিয়া উঠে? 

প্রাণ কত রূপে রঙে রসে ভরা। ইহাও 
বস্তর মধ্যে ফুটিয়া উঠে। বস্তর কত রূপের 
খেলা রডের মেলা রসের ধারা। কি করিয়া 
হইল? ইহা তো! প্রকাশধর্মী প্রাণের বিচিন্ন- 
মুখী বিকাঁশ। নরম বস্তর সহিত বিষাক্ত 
গ্যাসের সংগমে লবণাক্ত বন্ধ হয়। কি করিয়া 
হয় যদি প্রাণশক্তি কাজ না করে? বরবার 
টানিলে বাড়ে । টানিলে বন্র ভাষায় রবাবের 
মধ্যে এক আর্তনাদ ছড়াইয়া পড়ে। বস্ত- 
প্রাণের শবহীন আর্তনাদ আমাদের শব্খগত 
কানে পৌছয় না। কিন্তু এ-প্রাণের ডাকে 
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বন্ধুর সমস্ত অংগপ্রত্যংগ সাড়া দেয়। টানকে 
পাল্লা দেওয়ার জন্থ একযোগে প্রতিটান দেয়। 
টানাপোড়েন তো প্রাণেই চলে। উদ্ভিদ আহত 
হইলে উত্ভিদপ্রাণের আবেদনে সাড়া দেয়। 
পাতা ছি'ড়িলে আহত উদ্ভিদের নীরব বাথা 
আমাদের ব্াঘিত করে না। নিঃশব্ধ ভাষা 
আমাদের বোধে আসে না। আমরা শব্ময় 
ভাষা নিঃশব্ষ করিয়া! বাহিত করি, পুনরায় 
শবময় করি। অথচ উদ্ভিদের নীরব ভাষায় 
বব দিতে পারি না কিন্ত বিশ্ব-প্রাণে সকল 
প্রাণের সকল ভাষা ধ্বনি পায়। তাহার 
মহিত নাডীর টান সকলের । 

বস্বর প্রাণসত্তা শোষণ করিয়া প্রাণধারণ 
করি। তাহার শক্তি লইয়া শ্রবণশক্তি দর্শন- 
শক্তি কর্মশক্তি পাই। কিন্ত বস্তগ্রাণকে অনুভব 
করিবার শক্তি নাই বণিয়া স্বীকার করি না। 
বিষাক্তদ্রব্য কোথা হইতে তাহার প্রকৃতি 
পাইল? যদ্দি সে প্রাণহীন তবে কেমন করিয়া 
আরেকটি প্রাণকে হানিতে পারে? বস্তর 
কোনো শুরের প্রাণ না থাকিলে কেমন করিয়া 
প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইয়া প্রাণকে সজীব 
রাখে? প্রাণ তো! প্রাণকেই কাচায়। প্রাণ 
প্রাণেই স্পন্দিত হয়। প্রাণের ছুখে প্রাণ 
কার্দে। প্রাণের হাসিতে প্রাণ হাসে। যাহা! 
আমাদের গ্রাণকে বিভিন্নভাবে ভাবায়, আমরা 


অবাক্ত প্রাণ 
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তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৰি নাঁ। ঘাঁহা বুঝি না 
তাহার আমল দিই না। 


উত্তিদ গ্াণবস্ত আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেও 
প্রাণময় ছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে ছিল 
নিশ্রাণ। এ সত্য আবিষ্কৃত না হইলে উত্তিদ 
বিশ্বসংদারে চিরকাল প্রাণহীন হইয়া থাকিত। 
্রদ্ধাগ্ুবিচারে এমনি অবিচার ঘটিবার কথ!। 
দর্শনশক্তি থাকা সত্বেও আমবা আধারে বিশ্বরূপ 
দেখিতে পাই না । আবার সাঁপ আধারে বিভিন্ন 
বঙের ব্ধূপ দর্শন করে। আমাদের আলোকিত 
জগৎ পেচকের ঘোর নিশা। বিভিন্ন প্রাণে একই 
ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার কত অক্ষমতা! বিশ্বদর্শনের 
যোগ্যতার কত ভেদ! আমাদের পাচটি 
ইন্জ্িয়ের পরিবর্তে চারিটি থাকিলে রূপরসগন্ধ- 
শবম্পর্শময় ব্রক্ধীও হইত চতুরিক্দ্িয়ের। আবার 
ছয়টি থাকিলে বিশ্বত্রন্ষাপ্ডের হয়ত কোনো-এক 
ব্ঠব্ধপ ধর! পড়িত। কে জানে তাহার আসল- 
রূপটি? জানালার ফাক দিয়া দৃষ্ট জগৎ্টুকুতে 
জগতের পূর্ণরূপটি গুকাশিত হয় না। যাহার! 
বদ্ষাণ্ডের অনন্তরূপটি জানে তাহারা অনস্ত- 
প্রাণকে চিনে । তাহারাই বস্থতে প্রাণ 
এবং প্রাণেরও উৎস আবিষ্কার করিতে পারে। 
বলিতে পারে, 'সর্বং ব্রদ্দৌপনিষদম'। সকল 
বন্ধ উপনিষদুক্ত ব্রহ্গের স্বরূপ । 


"প্রাণই গতিশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্র।ণই মাধ্যাকধণ অথব| চৌম্বক 
শকিরুপে প্রকাশ পাইতেছে । এই প্রাণই শ্বাযূশক্তিপ্রবাহরপে, চিন্তাশক্তিরপে ও দৈহিক 
সমুদয় ক্রিয়ারপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরগ্ভ করিয়া নিমতম শক্তি 
পর্ধন্ণ সব কিছুই প্রাণের বিকাশ মাক । বাহ ও অন্তর্তগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের 
ষুলাবস্থায় গমন করে তখন তাঁহাদের সমষ্টিকেই 'শ্রাণ' বলে ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃমাধনায় বেদাস্তরহস্য 


ত্বামী বুধানন্দ 


মা-ই ধরে নিয়ে এলেন স্তাউটাকে, ছেলেকে 
অইৈত শেখাতে । এতে রয়েছে নব্য বেদাস্তের 
এক বুস-রহস্য কথা। 
লীলারূপিণীর লীল। ও রূপই শেষ কথা 

আ'রো। কথা আছে। 
সংহারিণী কধিরপ্রিয়া, নিজেকে বাঁচাবার 
জন্যে নয়, দেবার জন্যে । তাই তীর সংহরণেই 
হয় সত্যের শেষ প্রাপ্ধি। 

আদিকাণ্ডে কত কীদলেন ঠাকুর । দিন- 
রাত মে কি ডাঁকছেড়ে কাক্না। মাটিতে 
আত্তিতে মুখ-ধা। মাতৃহীন দিনের যাঁওয়া- 
আসার সে কি অসহ বেদনা? ক্রিয়াকাণ্ড 
ভুললেন। আচার্বিচাব উঠে গেল দেহ-জ্ঞান 
উড়ে গেল। হলেন পাগল, নিরেট পাগল। 
ম! পাগল শ্রীরামকৃষ্ণ । 

বিশ্বজননী কি শ্রুতিহীনা ? শুনতে কি পান 
না অধীর অস্ভানের হাগয়ের বুক্ত ক্রন্দন? এত 
করা হল, আর কি করা যাঁয়? এদুর্বহ 
অসহ জীবন ধিকি-ধিকি-জলা ব্যর্থতার 
ইদ্ধনে বাচিয়ে রেখে কি হবে? 

আীরামরুষ্ণের চোঁখ পড়ল মন্দিরের কোণে 
ঝুলিরে রাঁখ! খড়গটির উপর | কি হবে এই বার্থ 
জীবন রেখে? উন্মাদ উদ্যত হলেন নিজের 


নয়। 


গলা কেটে নিজেকে নি:শেষে দিতে 
বলিপ্রিয়াকে। 
এ শেষ দেওয়ার চূর্ণ মুহূর্তে হল পূর্ণ প্রকাঁশ। 


গ্রপঞ্চেব আস্ন ভেঙে লীলানাটকন্থত্রভেদনকবী 
হলেন আবিভূরতা। জ্যোতিত্মান অতল নিঃসীম 
চৈতন্তসমুত্রের তরঙ্গভঙ্গ নিংশেষে গ্রাস করে 


ফেলল শ্রীরামকুষ্ণকে । সাধক শ্রীরামরুঞ্চ হপ্েন 
অনুভূতির সাগরে নিমজ্জিত! 

সব না দিলে দেওয়াই হয় না। সব 
না দিলে সব কি করে পাওয়া যাবে? 

নিজেকে নিংশেষে দিয়ে শ্রীরামরুষ্জ মা-কে 
পেলেন। আর সে কি পাওয়া! আৰ 
হারানোর উপায় বইল না। মা-ই যে সব হয়ে 
আছেন। কোথায় তাকে আর হারানো চলে? 

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে মা 
আবিভূতা হলেন-__বিশ্বজোড়া উচ্ছলিত ভাস্বর 
চৈতন্তসমূত্র | মা-মা ডাঁকটি তবু রাখা হয়েছিল। 

এখন সব-হওয়া মায়ের ইঙ্গিতে ওঠেন, 
বসেন, চলেন, ফেবেন সব-পাওয়া শ্রীবামরু্চ। 
কি করবেন না করবেন নিজে কিছুই জানেন না, 
মা-ই সব জানেন। 

টাদদনীতে বসে আছেন বিস্কারিতনয়ন 
আত্মারাম, জ্যোতিকজ্ছজল বয়ান। দেখে তোতা! 
বললেন £ তোমায় উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে ; 
বেদাস্ত সাধন করবে? 

“কি করব নাঁকরব আমি কিছু জানিনে। 
আমার মা সব জানেন। তিনি খার্দ বলেন, 
করব, বললেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণ । 

“তবে যাও, জিজ্ঞেস করে এসেো। তোমার 
মায়ের কাঁছে। বেশী দিন আমার থাকা হবে 
না এখানে ।” 

গেলেন মায়ের কাছে জিজ্ঞেন করতে। 
জ্বাব নিয়ে ফিরে এলেন জগদগ্বার কাছ থেকে, 
“যাও শিখে নাও, তোমাকে শেখাবার জন্যই 
সম্নযাসীর এখানে আসা হয়েছে” 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


মন্দিরের শিলাক্পিণী “মায়েব্* কাছ থেকে 
এই যে আদেশ নিয়ে আসা হল, এই লারল্যটুকু 
্রন্মবিলাসী জ্ঞানী তোতা শুনলেন কৌতুকভরে । 
ভেবেছিলেন হয়ত, অজ্ঞানের সহজ বিশ্বাসে কি 
যেন এক মাধুর্য আছে! 


জগদদ্ধাও নেপথ্যে একটু চটুল হাসলেন। 
এগগের ঘরে উঠলেও মায়ার ঘরে, মায়ের ঘরে 
সেলামিটি দিতে হয়। ন দিলে হয় জ্ঞানীপরাধ। 
তোতা ভুলে গিছলেন এই কথাটি । পরে 
শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্গমহিমায় জানতে পেরেছিলেন এ 
সত্য-_ মায়ের চরণে তখন প্রণত হয়ে সাশ্র- 
নয়নে করেছিলেন কৃপাভিক্ষাী। তবে শেষ ছুটি 
মিলেছিল মহাপ্রস্থানের চলা-না-চলার চিহ্নবিলীন 
পথে। সে অন্ত কথা। ৰ 


মায়ের আদেশে অদ্বৈত-সাধনে লেগেছেন 
উ্ররামকৃষ্চ। মায়েরই ধরে নিয়ে আসা গুকু, 
ম্যাউটা। 


প্রাথমিক ক্রিয়াদি সমা্চ। ধ্যানে বসেছেন 
সন্গালী শ্রীরামকুষ্ণ। লব করা চলে। মনকে 
প্রপঞ্চ থেকে উঠিয়ে আনা কিছু নয়। কিন্ত 
শেষের বাঁধা হয়ে দাড়ালেন মা নিজেই । 


বিভু ই বিদেশে চলে যাবে ছেলে, নৈব্যক্তিক 
অচিন দেশে । আর হয়ত আসবে না ফিরে 
কোনকালে মায়ের ঘরে, ডাকবে না মা-মা 
বলে। কোন্‌ মা পারে থাকতে দুয়ারে এসে 
ন] দাড়িয়ে? শ্রীরামকৃষ্ণের এত করে ডাকা মা 
এত করে পাওয়া মা, মাঁ-ছাড়া-আর-কিছু-না- 
জানা এই ছেলের পাধন-সদ্ধিক্ষণে বার বার 
এসে দ্রাড়ান চৈতন্যের দোঁরগোড়ায় । মায়ের 
মন ভো! 

স্যাউটা গেলেন ক্ষেপে । কাচের টুকরো 
শ্ররামক্চের ভ্রমধ্যে বিধিয়ে দিয়ে আদেশ 
করলেন, “এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো ।” 


জ্ররামকফের মাতৃপাধনায় বেদাত্তিরহস্ত 


৪৭৩ 


আবার চেষ্টা। আবার এসে লীলাময়ীর 
চৈতন্তের দোরগোড়ায় দাড়ানো । 

আর যেই দীড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাসিতে 
বলিপ্রিয়াকে দিলেন বলি। মাকে কেটে দুখানা 
করে ফেললেন। মায়ার হল শেষ। হুল 
শেষ বাধন কাটা, শেষ না জানার বাধন। 
সাধনায় হল সিদ্ধি। 


সুহছু করে মন উঠে গেল সীমাছুষ্ট ইন্জরিয়- 
ব্যাপার অবস্ত থেকে। লীন হল অস্তবিহীন 
ব্রন্ষে-একেবারে নিবিকল্প সমাধি । 

নিজে নিঃশেষিত হয়ে মাঁই কিন্ত প্রাম- 
কৃষ্ণকে উত্তীর্ণ করলেন ব্রদ্মেব ঘবে। 

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরামরুষ্ের এই মায়ার 
পরপারে আচম্ছিতে অবস্থিতিকেই স্তম্ভিত 
বিস্ময়ে তোতা স্বাগত করলেন চারটি অস্মঞ্জদ 
শব্দে “যহ ক্যা দৈবী মায়া” 


ব্রদ্মের ঘর থেকে তোমাকে মা তাই ধরে 
এনেছিলেন , শেখাতেই নয় শুধু, শিখতেও। 
তার পালা হলস্বরু। যারযা দরকার। যার 
যা পেটে ময়। ন্যাঁটার আমাঁশয়ের অর্থটি হচ্ছে 
সেলামি আদায়। 


একদিন নিজেকে বলি নিয়ে শ্রাবামকৃষণ 
পেয়েছিলেন মা-কে । আর আজ মাকে বলি 
দিয়ে পেলেন ব্রদ্ধকে | 

চে ক ক চি 

শেষ হতে পারত শ্রামকষ্ণের এখানে । 
কিন্ত হল না। নৃতন এক কিশলয় ফুটল জ্ঞানের 
মহাকাশে । 

ছয়মাস ব্রদ্ধলীন থেকে শ্রীরামকণ প্রপঞ্চের 
ঘরে ফিরে এলেন জ্ঞানের আলো হয়ে। 
এসে দেখেন মা তেমনি দোরগোভায় দাড়িয়ে 
আছেন তাকে স্বাগত করতে । কিন্তু এ যেন 
আর এক মা-ক্ষণে তরঙ্গ, ক্ষণে সমুদ্র, 


৪৭৪ 


পলে লীলা-চঞ্চল, পলে এক-রস। এই আছেন 
সব হয়ে, এই নেই কোন বিষয়রূপে। 

ধাকে ত্রদ্ধরূপে পেয়েছেন__তাঁকেই দেখলেন 
প্রতিভাত কালীরূপে। যাকে জেনেছেন মা 
বলে, তাঁকেই পেলেন ব্রহ্ষঙ্গনচৈতন্তে । 

এখন প্কাকে নিন্দি কাকে বন্দি, দোনো 
পাল্লা ভারি |” “কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মীধর্ম 
নব ছেড়েছি।” 

শ্ররামরুষের এই ধর্মাধর্ম সব ছাড়ার 
ব্যাপারটি ধর্মজগতে মানুষ পেল এক অভিনব 
প্বস্ত”-বৈতরণী রূপে-_-ভাবমুখে খাকা। 

*কাক-বিষ্া” জগৎকেই ঠাকুর আমাদের 
পাইয়ে দিলেন মায়ের সব হওয়া রূপে । মায়া 
হলেন মা। মাই মহামায়া। মহামায়! 
ব্র্মপ্রকাশ | মায়াকে ধরা ছোয়া যায় না। 
মহামায়াকে কেদেকেটে বিরক্ত কর! চলে। 
তখন ঝনাৎ করে বাক্স খুলে প্রাপ্যটুকু দিয়ে 
পান নিষ্ভৃতি। এই স্বীকৃতিটুকু ঠাকুর কত 
সহজ করে দিয়েছেন। ম! শুনতে পান, কথা 
কন, খেতে পরতে দেন, লালন পালন করেন, 
চতুবর্গের সব দেন । কত নিবে নেওনা। পরে 
নিজে বলি হয়ে ব্রহ্ধলীন করে দেন। 

ঠাকুরের “ভাবমুখে থাকা” বেদাস্তে এনেছে 
এক মহা ভাব-বিপ্রব ; ধুলির ধরায় এক নব্য 
রস-প্রাবন | ব্রহ্ম শক্তি যুগ বন্ধ নয়, মিতালির 
পাড়া-পড়শী নয়-_এক বস্ত। যিনি রস বই 
আর কিছু নন, তাতে ডুবে গিয়ে ভাঙায় উঠে 
দেখা যায় ডাঁডীই জল হয়েছে--আবার জল 
হয়েছে ভাঙা। 

এ দেখতে পাওয়ার পর শুধু আনন্দ, অতীঃ, 
সঙ্গীত আর প্রেম । 

অদ্বৈতকে ঠাকুর বলেছেন “শেষ কথা। 
আবার বলেছেন-_ব্রহ্ষ-শক্তি অভেদ | যাঁকে ব্রহ্ম 
বলা হয়, তাঁকেই ডাকা হয়েছে, “আমার ম1*। 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--ন্ম সংখ্যা 


অন্যদিকে জীবই শিব। আর মা-ই সব 
হয়েছেন। 

স্বণ,-পুঙ্গ্, তুচ্ছ-বরণীয়। স্ুন্দর-বীভৎস, 
ভয়ানক-সৌম্য, বিদ্যা-্রাস্তি, ভীতি-বীবত্ব, 
পীড়া-শাস্তি_সব কিছুই মা-র হওয়া। 

পুণ্যবানের ঘরের শ্রী, দুর্ভাগার ঘরের অলক্ষমী, 
সতীর পবিত্রতা, কুলটার লঙ্জাহীনতা--সবই 
মার হওয়া। 

তুমি ধাকে পুজা করলে, যাকে লাঞ্ছনা 
করলে_সব মা। 

কালীর ভোগ বেডালকে দিয়েছিলেন। না৷ 
দিনে করেন কি?-দেখতে পেপেন যে মা-ই 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ রূপে । 

* অগ্থৈত সাধন করে জীবকে পেলেন শিব- 
রূপে । আবার সব-হওয়া মাকেই স্পষ্ট দেখলেন 
ক্ষুধাক্ধপেন সংস্থিতা” । 

তাই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন : খালি- 
পেটে ধর্ম হয় না। 

পৃজার, সাধনের নৃতন পথ খুলে দিলেন । 

ত্রাস্তিরূপে সংস্থিতা'কে দেখলেন পতিতা- 
রূপে । পাপীকে দেখলেন মায়ের অধিষ্ঠানরূপে। 

তাই সবার পায়ে করলেন প্রণতি। 

মায়ার জগতে ঈশ্বরের শক্তি কতটুকু? 
আছেন যেন অজ্ঞানের ভিত্তিতে দাড়িয়ে। 
মায়ের জগতে মায়ের জোর ব্রদ্ম-বিস্তীর্ণ । শক্তি- 
বরদ্ম অভেদ। 

এটি ঠাকুরের উত্তম রসিকতা । রসম্বক্ূপকে 
বিজ্ঞানে পাওয়া । 

“নেতি-নেতি'র বেদাস্তকে 'ইতি-ইতি”র ঘরে 
ফিবয়ে আনলেন মায়ের সব হওয়ার জোরে। 
“ইতি-ইতি'র বেদীস্তকে ধাতে-ধাতুতে আনতে 
হলে মায়ের ছেলে হওয়া চাই। 

মীক্সার কীট যদি ভ্রমবশে 'ইতি-ইতি' কৰে, 
অজ্ঞানের পাকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে সে মরে। 


6৭৫ 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] মহীপৃজ। 
কোন সমাধান আছে কি? 
ভয় পেয়ো না। তোমার মাই সর্ধ- 
এই জঅব-হুওয়া মায়ের সন্তান হয়ে যে শক্কিময়ী। যা মায়ের, সব তোমার । আর 
ঠাকুরের জীব-শিব মন্ত্র সাধন করবে তার তোমার আত্মাই অবিনাশী, বিশ্বব্যাপী। 
অপাধা থাকবে না কিছু জগতে কোন কালে। অত আর ভেবো না। “মা সব জানেন ।” 
সে হবে অভীঃ, আনন্দ-স্থন্দর, শক্তিধর, প্রেমী । এস এই সব-হওয়া মা কে আমর] হৃদয় ভরে 
মানুষের জটিল কুটিল মহাসমস্তার আয় জীবন ভরে বোধন করি এই শিউলি-শরতে। 


মায়ের ছেলে কিন্ত মায়ের জোরে সব পাবে। 


মহাপুজা 
শ্রীকৃমুদরঞ্জন মল্লিক 
তিনটি দিনের জন্য মাগো 
এমন কাছে তোমায় পেয়ে, 
কি পরম আনন্দে থাকে 
যুগের যুগের ছেলে মেয়ে ! 
যত কৃপা, মায়া তত, 
বুড়াও হয় ছেলের মত, 


লভে যেন নৃতন জনম 
স্বেহের ঝরণা ধারায় নেয়ে। 


দশভুজা পৃজায় দেখা-_ 
এর বেশী কি ভাগ্য আছে? 
যেবার পুজা না দেখিলাম 
সে বছর তো৷ গেল বাজে । 
গত বছর অস্থথেতে 
পাইনি তোমায় দেখতে যেতে, 
এবার যেন পাই মা দেখা 
মোর কমল তোর পদে রাজে। 


সবারে আনন্দে রাখ 
এসে! মা আনন্দময়ী, 
সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি দাও মা 
সর্বকর্মে কর জয়ী ! 
সন্তোষ অমৃত দানে 
শুচি কর দেহে প্রাণে, 
যেন তোমার মহিমা গাই 
তোমার কৃপার কথা কহি। 


স্বামী বিবেকানন্দ-ম্মরণে 


ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


আমাদের বর্তমান যুগের মুক্তিসংগ্রামের 
ইতিহাস সম্বন্ধে যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে ১৯৩* সালে প্রকাশিত শ্রী আর. 
জি. গ্রধান-রচিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
[001578 9658819 107 98] গ্রস্থখানিই 
বোধ হয় প্রথম। এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে, 
“স্বামী বিবেকাঁনন্দকেই আধুনিক ভারতীয় 
জাতীয়তার জনক বলা যাইতে পারে। ইহা 
প্রধানতঃ ত্বাহীরই স্থষ্টি এবং তাহার জীবনেই 
ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম উপাদানের বিকাশ 
দেখা যায়।* লেখকের এই উক্ভিটি বিশেষভাবে 
প্রণিধাঁনযোগ্য । কারণ স্বামীজী সাধারণের 
নিকট ঠাকুর শ্রীশ্রীরামরষ্খ পরমহংসদেবের 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং বাঁকে ও কার্ধে 
তাহার আধ্যাত্মিক বাণীর শ্রেষ্ঠ গ্রচারক বলিয়াই 
প্রমিদ্ধ ধর্জগতেই আমরা তাহার স্থান 
সাধারণতঃ নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্ত 
বিংশশতাব্দীতে যে জাতীয়তার শতরোতে ইংবরেজের 
বিশাল সাম্রাজ্য ভাসিয়া গেল__ত্বামী বিবেকা- 
নন্দই যে তাহার উৎস, ইহা আমর সচরাচর 
মনে করি না। অথচ একটু ভাবিয়া! দেখিলে 
ইহার যাথাণ্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 
এই জাতীয়তাবোধের যে কয়টি মূল ভিন্তি 
তাহা স্বামীজীর জীবনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট 
দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দেশের প্রতি অকৃত্রিম 
আস্তরিক অনুরাগ । তাহার বক্তৃতায়, রচনায়, 
চিঠিপত্রে ও অন্যান্তরূপে ইহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। লগ্ন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, "ম্বামীজী, তিন বৎসর 


বিলাপিতাপূর্ণ পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানের পর 
এখন ভারতবর্ষ আপনার কেন লাগিবে ?” 
উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "এদেশে আসিবার 
পৃরে আমি ভারতকে তালবাসিতাম। এখন 
ভারতের প্রতি ধুলিকণা আমার নিকট পবিভ্র-_ 
ইহার বাধু পবিত্র, এ দেশ আমার পবিত্র তীর্ঘ- 
ক্ষেত্র 1” 

দ্বিতীয়ত: ভারতের অতীত গৌরব নন্বন্ধে 
স্বামীজী সর্বদা সচেতন ছিলেন। ইহার 
পুনরুদ্ধারের জঙ্কা তিনি সর্বদাই দেশবালীকে উদ্বদধ 
করিতেন। ভাগনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 
“বু বখ্সর আ'মি প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গলাভের 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । আমি দেখিয়;ছি 
ভারতের চিন্তা শ্বাস-প্রশ্বীসের মতই তাহার 
প্রাণকে সঞ্ধীবিত রাখিত।” ১৯০১ খুষ্টাব্দে 
ঢাকা শহরে একদল যুবককে তিনি 
বলিয়াছিলেন, "বস্কিমচন্দ্রের বই €( আননামঠ ) 
পড় এবং দেশভক্তি শিক্ষা করিয়া দেশসেবায় 
আত্মনিয়োগ কর। সর্বাগ্রে গরয়োজন ভারতের 
রাজনীতিক স্বাধীনতা ।” 

তৃতীয়তঃ তিনি দুটকঠ্ঠে ঘোষণা করেন-__ 
ভারতীয় জ.তীয় কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের 
পশ্থায় স্বাধীনতা লাভ হইবে না। ভিক্ষার 
ঝুলি লইয়া বেড়াইলে বণিক-সরকারের নিকট 
হইতে কিছুই আদায় হইবে নলা। ইহার জন্গ 
চাই “অভীঃ” মন্ত্রে দীক্ষা ও আত্মিক শক্তি। 
ঝাসির রাণীর মত পৌকরুষ অর্জন কর-_ অন্য সব 
দেশ যে উপায়ে বড় হইয়াছে সেই উপায় 
অবলম্বন কর। তাহাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও 
ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি এই ছুইয়ের যোগ 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


ভিন্ন ভারতের উন্নতি হইবে না । জাতীয় এঁক্য 
ও পরস্পরের প্রতি সহামুভূতি ব্যতীত জাতীয় 
উন্নতি সম্ভব নয়। জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইস্না 
তিনি ভারতের যুবকগণকে এ পথে অগ্রসর 
হইতে বলেন। 

চতুর্থতঃ তিনি বলেন যে, ধর্মের ভিত্তি 
ব্যতীত জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিস্তু এ 
ধর্ম কোন আচার-বাবহার বা আনুষ্ঠানিক 
প্রক্রিয়া নহে। সকল ধরে প্রাণ যে 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সেই ধর্মের এঁক্যেব ছারা 
সমগ্র ভারতে প্রক্যের বন্ধন বাঁধিতে হইবে, 
নচেৎ ভারতের জ্াতীয়ত্তা অসম্ভব ।* 

এই সমূদ়্ উদ্দীপনাময় উপদেশ দ্বারা তিনি 
ভারতে জাতীয়তার যে নৃতন ও মহান আদর্শ 
স্থাপিত করিযাছিলেন -তাহাই আমাদের জাতীয় 
জীবনের মূল ভিত্তি । 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত চারিটি 
স্তম্ভের উপরই স্বামীজী ভারতের জাতীয়তা- 
কূপ বিরাট সৌধ নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন। 

১। দরিদ্র-নারায়ণের স্বো অর্থাৎ জন- 
সাধাবণের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন । 

২। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে শারীরিক 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ । 

৩। আধ্যাত্মিকতার, ধর্মের ভিত্তির উপর 
জাতীয় এঁক্য স্থাপন । 

৪। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও মহিমা 
সম্যক উপলব্ধি। 

স্বামীজী তাহার বহু বক্তৃতার মধ দিয়া ও 
গ্রস্থের সাহাযো এই আদর্শ নানা রূপে নানা 
ভাবে প্রচার করিয়াছেন। তাহার আহ্বানে 
যুবদল গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই 


স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে 


৪৭৭ 


ক্ষণস্থায়! দেহ বিসর্জন ও নানাবিধ ছুংখ কষ্ট ও 
লাঞ্ছনা সহা করিবার জন্ প্রস্তত হইয়াছে। এই 
জন্যই ইংরেজ সরকারের দু বিশ্বাস ছিল যে, 
বিংশ শতাবীতে বাংল! দেশে যে বিপ্লববাদের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল-_তাহার মূল কারণ স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রেরণা । এ ধারণা যে একেবারে 
অমূলক, তাহা বলা যায় না। দেশের জন্য সর্ব 
প্রকার ত্যাগ বরণ করিবার ও সর্বপ্রকার কষ্ট 
সহ করিবার জন্যই তিনি দেশবাসীকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত না 
হইলে আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কোন 
কালেই হুদৃচ হইবে না। এখনও বহুদিন পর্বপ্ত 
এই নীতি সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে 
হইবে। কারণ আমাদের জাতীয়তাবোধের 
কেবল স্থত্রপাত হইয়াছে- ইহার সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির এখনও অনেক বাকী। 

ভারতের যুবকবৃন্দই যে কেবল স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন 
তাহা নহে। বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের যে 
[তিনজন মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্বে বন্দিত হইয়াছেন, 
তাহার! সকলেই--অরবিন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 
_বিবেকানন্দের আদর্শ ধারা বিশেষভাবে প্রভা- 
বান্বিত হইয়াছিলেন। অরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক 
জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছেন, 
তাহা যে বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা হইতে 
লাভ করিয়াছিলেন সে কথা তিনি স্পষ্টই ম্বীকার 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় 
আছে__বৈরাগ্যলাধনে মুক্তি দে আমার নয়। 
একজন বিদেশী মনীষী বলিয়াছেন যে, এ শিক্ষা 
রবীন্দ্রনাথ তাহার পিতার বা উপনিষদের নিকট 
পান নাই, যিনি বলিয়াছিলেন-_ লক্ষ বার 
জন্ম হয় হউক, তবু দেশের লোকের ছুর্শ! দূর 
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না করিয়া আমি কেবল নিজের মুক্তির জন্য 
সাধনা করিব না_ ইহা সেই বিবেকানন্দের 
নিকটই শিক্ষা। অস্পৃশা নিম্নজাতির প্রতি 
উচ্চশ্রেণীর নিষ্ঠুর আচরণের কথা স্মরণ করিয়া 
দেশবাঁপীকে ধিকার দিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন 
-শত শতাব্ধীর অসম্মান-তার মাথায় বহন 
করিয়াঁও মান্থষের নারায়ণকে নমস্কার করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


শিখিলে না? ইহাঁও সেই হ্বামীজীর প্রচারিত 
দরিত্র-নারায়ণসেবার প্রতিধ্বনি । যিনি অবহেলিত 
পদদলিত ছুঃস্থ নিরন্নের মধ্যেই ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সেবাই 
ঈশ্বরের শ্রেষ্ট পূজা বলিয়া মনে করিতেন_-এ 
তাহারই শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন+ও 
এ পরিপ্রনারায়ণের'ই অন্য সংস্করণ। 


«মা 59 
€ গান ) 
[ মালকোষ_-তেওরা ] 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


প্রলয়-বহ্ছি লুকালে কেমনে 
করুণা-কোমল নয়নে 

ভীম তট্টহাস কেমনে লুকাও 
হাসি-নুধামাখা বদনে ॥ 

সদা বরাভয় বিতর যে করে 

কেমনে সে কর অসিমুণ্ড ধরে 

অমিয়ভাষিণী ত্রিলোক ত্রাসিছ 
কেমনে মা ভীম গরজনে ॥ 


তুমি তো অভয়া, কে তোমার 
মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী 

ভীষণ হইতে বিভীষণা পুনঃ 
কেমনে হও মা শুনি। 

তুমি রামকুষ্₹-শকতি-রূপিণী 

সব অসম্ভব সস্তভব কারিণী 

লীলাময়ি মাগো, খেলিছ কি তাই 
সজনে পালনে নিধনে ॥ 


“অগ্িমীলে” 


স্বামী শ্রন্ধানন্দ 


এঅগ্নিমীলে খগবেদের প্রথম মন্ত্রব_হসত্য, 
জ্ঞানবিজ্ঞান-সচেতন, শ্রেয়ক্কীমী মাহুষের 
অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রথম অভিব্যগ্রনা। আবার 
বেদ যদি অপৌরুষেয় ভগবদ্বাণী হয় তাহা 
হইলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাগ.বিভূতির প্রথম উপন্যাস 
এই মন্ত্রেরই মাঁধামে । যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা গভীর, 
যাহা! সবাবগাহী তাহা দিয়াই তো মহৎকীন্তির 
সমারস্ত করিতে হয়। অতএব অতীব্দ্রিয় 
জ্ঞানসভ্ভার প্রকাশ করিতে বসিয়া পরমেশ্বর যে 
শব্ষগুলি প্রথম নিবাচন করিয়াছেন সেগুলি 
নিশ্ততই সামান্ত নয়। খঝগবেদের প্রথম মন্ত্র 
অতিলৌকিক প্রেন্ণার একটি বিপুল উৎকর্ষ 
যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা মনে করা নিশ্চিতই 
সমীচীন । 

অগ্নিমীলে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবং খত্বিজং | 

হোতারং বত্বধ/তমন্‌॥ 

অগ্ধির বন্দনা করি__সম্মুখে ঘিনি অবস্থিত, 
যজ্ঞকর্মের যিনি গ্োতক, যজ্ঞের আহুতি 
অভীষ্ট লক্ষো পৌছাইয় দেন বলিয়া যজ্জের যিনি 
গুকৃত খত্বিক, প্রকৃত হোতা-আবার যজ্ঞ 
সম্পাদন করিয়া! আমরা যে নানা ফল লাভ 
করিতে চাই মেই সব ফলকে যিনি ধারণ কৰিয়! 
রাঁখিয়াছেন_ সেই জ্যোতির্ময়, নিফলুষ, সর্বকলঙ্ক- 
দাহী অগ্রির আবাহন করি, তাহার শুক্ুসপ্তার গতি 
করি, তাহার সর্বৈশ্বর্যগ্রদ ধাদ্ধির অনুধ্যান করি। 

কে এই অগ্নি? এই প্রশ্নের উত্তর একটি 
নয়ন । বস্ততঃ অগ্রির নানা রূপ- স্থুল, সুক্ষ, 
সুক্কতর, সপ্তম । অগ্রিতে প্রদেয় 'আহতিও 
এক প্রকার নয় $ যজ্ঞ দ্বারা যে 'রত্ব' আমরা 
লাভ করিতে চাই তাহারও রূপ বনুবিধ। 
যাহার যেমন সংস্কার আকাঙ্ষা ও প্রবৃত্তি অন্মির 


ছাতি ও দক্ষিণা সেই ভাবেই তাহার নিকট 
উপস্থিত হয়। অগ্নির মহিমা ও প্রকাশ 
পৃথিবীর বুক হইতে আরম্ভ করিয়! উধ্ব হইতে 
উধ্বতর লোকসযূছে পরিব্যাপ্ত। অবশেষে সেই 
মহিমা লোকাতীত অবাউমনসোগোচর সত্যে 
তাদাস্মযলাভ করে। বলিতে গেলে মানুষের 
অধ্যাত্ম-সাধনা অগ্নিরই নানা মৃতি এবং যজ্স- 
ক্রিয়ার নানা! অভিবাক্তির মধ্য দিয়া বিকশিত 
হয়। অতএব সাধনার সকল স্তবেই অগ্নিমীলে' 
মন্ত্র সমানভাবে আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা 
দিতে পারে। 

আমাদের দেহে যে উত্তাপ বর্তমান-- যাহা 
কমিয়া গেলে আমাদের জীবনও স্তিমিত হইতে 
থাকে-_উহা অগ্নির এক প্রত্যক্ষ রূপ। এই 
অগ্রিতে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আহুতি দিতে 
হয়__খাছ্য, পানীয়, বাষু। দেহে আন্ক্ষণ 
একটি যজ্ঞ চলিতেছে-_প্রাণযজ্ঞ। দেহস্থিত 
অগ্রি আমার্দের আঁছতিকে প্রাণের নিকট 
পৌছাইয়া দিতেছেন। এই অগ্নি আমাদের 
পক্ষে নিশ্চিতই “রত্বধাতম'। জীবনধারণের 
বহুবিধ স্থখ ও সার্ঘকতাই হইল সেই রত্বরাজি। 
যিনি জড়বাদী তিনি এই অশ্নিকে নিছক একটি 
জড়প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। বেদদৃ্ট 
কিন্ত আলাদা । এই দি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন £__ 
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা গ্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্গং চতুবিধম্‌ /১ 


১ প্রাণিবর্গের দেহে বৈশ্বীনর-অগ্নিযূপে অবস্থিত থাকিয়া 
আমি প্রাণ ও অপান বাযুর সহযোগে প্রাণীদের ভুক্ত চতুহিধ 
খান্ধ পরিপাক করি। গীতা, ১৫1১৪ 


৪৮০ 


গ্রাণিদেছের যে উদ্তাপ তাহা পরমেশ্বরেরই 
অগ্নিমৃত্তির প্রকাশ । বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে তিনি 
দেছে প্রাণযজ্ঞের খত্বিক | বৈদিক সাধক 
দেহে অগ্নিদেবতার অবিচ্ছিন্ন উৎস্ফৃতি দেখিয়া 
ভাঁব-তদ্গত কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন, “অগ্রিমীলে 
পুরোহিত 1 

মুণ্ডক উপনিষদ্‌ আমাদের মন্তকে সাতটি 
অগ্নির বর্ণনা] করিয়াছেন : 


সপ্ধ প্রাণাঃ প্রভবস্তি তশ্মাৎ 

সপ্তাচিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ । 
সপ্চেমে লোকা যেযু চরস্তি প্রাণা 

গুহাশয়া নিহিতাঁঃ সপ্চ সপ্ত |২ 
ছই চক্ষু, ছুই কর্ণ, ছুই নাসারন্্ এবং জিহবা 
এই সাতটি স্থানে সপ্তযজ্ঞ নির্বাহ হইতেছে। 
সপ্স্থানে অধি দীপ্যমান। চক্ষুত্ধয়ে অসংখা বূপ 
নিক্ষিথ হইতেছে, কত শত শব্ধ দুই কানে 
আসিয়! বাঁজিতেছে, কত গন্ধ দুই নাকে আমরা 
গ্রহণ করিতেছি, জিহবা দিয়া আমর খাগ্ঠ 
পেয় আম্বাদন করিতেছি। এই প্রত্যেকটি 
ক্রিয়া যজ্ঞবিশেষ। উপনিষদ্‌ বলিতেছেন এই 
যে সাত-ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নি, ইহাঁবা_-“তম্মাৎ 
প্রভবস্তি* সেই চৈতন্য পুরুষ হইতেই আবন্তিত। 
বেদের গ্রারভে ধাহার স্ততি সেই অগ্নিদ্দেবতাই 
বিচিজ মৃত্তিতে সপ্ ইন্ট্রিযবিবরে জলিতেছেন। 
প্রত্যেক ইন্দিয়-বাপারকে একটি হোম বলিয়া 
ভাখন! করিতে হইবে । যিনি এই ভাবনার 
অভ্যাস করেন দ্তনি ইন্দিয়জ্ঞানের পারমার্ধিক 
স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারেন। ইন্জিয়াহুভূতি 








২ অক্ষর পুরুষ (ঈশ্বর) হইতে (মন্তবস্থ) সাতটি 
ইঙ্জিয় উদ্ভূত ইয়। ইহীরা যেন সাতটি অগ্নি । উহাদের 
সাতটি বিষয়ও ভাহ। হইতে উদ্ভূত । উহার! যেন সাতটি সমিধ,। 
মাত গ্রকীর বিষয়-বিজ্ঞান যেন সপ্ত হোম। এই হোমও 
অক্ষর পুকুষ হইতে উৎপন্ধ হইতেছে। মন্তকস্থিত সাতটি 
ইঞ্িয় যেখানে অবস্থান করিতেছে নেই সাতটি ইন্জিয়- 
গোলকেরও উৎপত্ধি তাহা হইতে । মুণ্তক উঃ ২1১1৭ 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--ঈম সংখ্যা 


তাহার নিকট বন্ধনের কারণ হয় না। চোখ 
দিয়া যখন তিনি রূপ দেখেন তখন তিনি গাহিতে 
থাকেন, “'অগ্রিমীলে--”, কান দিয়া যখন তিনি 
শব্ধ শেনেন তখনও তাহার চিতে গুধ্রিত হইতে 
থাকে__“অগ্রিমীলে--1* গত্যেক ইন্দরিয়জ্ঞান 
তাহার নিকট পুণা হোমক্রিয়। 
ইন্জিযান্্ৃতি যেমন যজ্জবিশেষ, উহার 
বিপরীত ইন্দ্রিয়নিবোধও তেমনি অপর একটি 
যজ্ঞ। সংযম-ক্ূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্জ্রিয়কর্ম 
এবং শ্রীণক্রিয়াকে যেন আহুতি দেওয়া 
হইতেছে। গীতা বলিতেছেন_- 
সর্ধাণীব্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকমাদি চাঁপরে | 
আত্মসংযমযোগাগ্ৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে )* 
আত্মসংযম-বূপ যোগাগ্নি প্রজালিত করিয়া 
সাধক ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিক্ষেপ এবং দেহ- 
স্থিত প্রাণঅপান-ব্যান-উদীন-সমান-- এই প্চ- 
প্রাণের সকল ক্রিয়াকে সেই অগ্রিতে অর্পণ 
কবেন। ইন্দ্রিয়ের সকল অনুভূতি এখন স্তন, 
প্রাণম্পন্দন স্তিমিত। সাধক নিরুদ্ধ মনের 
গভীর ভ্তরে আত্মসত্যের ম্পর্ললাভে ধন্য । 
কঠোপনিষদ্‌ এই অবস্থার বর্ণনা করিযাঁছেন £ 
যদ পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহু: পরমাং গতিম্‌॥ 
তাং যোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিন্ডিঃধারণীম্‌। 
অপ্রমত্বস্তদা ভবতি যোগে! হি প্রভবাপায়ো ॥ 
“যখন শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ 
বিষয়ের জ্ঞান এবং মনের যাবতীয় সঙ্কল্ল বিকল্প 
স্থির হইয়া অবস্থান করে এবং বুদ্ধিরও যাবতীয় 
নিশ্চয় যখন নিক্কিয় তখনই সাধনার পরমপ্রাপ্তব্য 


অবস্থা লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে ।” 


৩ তন্বজ্জান দ্বার উদ্্ধ আত্মংঘমরাপ অগ্নিতে 
কোনও কোনও যোগী সমস্ত ইচ্ট্িয়-বাপার এবং প্রাণক্রিয় 
আছুতি দেন। গীতা ৪২৭ 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


.এই সস্থির ইন্জিয়-নিরোধই যথার্থ যোগ। 
এই যোগাবস্থা দ্বারা মানুষ সর্বপ্রকার ভ্রান্ত ও 
বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে। যোগ আধ্যাত্মিক 
পরিপূর্ণতার উদ্ভব এবং অনাদি অবি্ভার বিলয়- 
স্ব্ূপ।” কঠ উপনিষদ্‌ ২৩।১১-১২ 

খগবেদের প্রথম মন্ত্র যোগীর নিকট পরম 
উদ্দীপন] বহন করিয়া আনে। সারা জগৎ যখন 
প্রমত্ত বাঁদনার বশে ইন্রিয়-পরিপৃতিতে ব্যস্ত, 
যোগী “অগ্নিমীলে মন্ত্রে সংযমাগ্লিকে আবাহন 
করিয়। স্বীয় হাঘয়বেদীতে স্থাপন করেন। সেই 
অগ্নিতে কী আশ্চর্য ছোমই তিনি উদ্যাপন 
করেন! সাধারণ মাহুষ উহা বুঝিতে পারে 
না। যোগী যেখানে জাগিয়া, সাধারণ মাহ্ষ 
সেখানে নিব্রিত। সাধারণ মানুষের নিকট 
যাহা দিবালোক, যোগীর নিকট তাহা রাত্রির 
হায় অন্ধকার । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ 
শ্লোকে এই ঘোষণাই আমরা শুনিতে পাই :-_ 
যা নিশ! সর্বভূতানাং তশ্াং জাগি সংযমী । 
যন্কাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্তুতো মুনেঃ ॥ 
“সকল প্রাণীর নিকট যখন রাত্রি, সংযমী 
তখন জাগিয়৷ থাকেন। সকল প্রাণীর নিকট 
যাহা দিবালোক তাহা তত্বতষ্টা মুনির নিকট 
রাত্রির তুলা ।” 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার শিবন্তোত্রে 
চিত্তবৃত্তিনিরোধকে শিব বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন। বলিতেছেন, ”"তমহহ হুরমীড়ে” 
_সেই শিবের আবাহন করি। কোন্‌ শিব? 
যে শিব সংযমাগ্নি-রূপে হৃদয়ে “শতত্রতেজঃ- 
প্রকাঁশ:*_ শুভ্র তেজ বিকিরণ করিতেছেন। 
কার্ধ-কারণ-ভাব, চিত্তের অস'খা বৃত্তি, অগণিত 
সংস্কার সেই অগ্নিতে সমপিত। সকল প্রকার 
বিকার শিবের সেই শুভ্র ছ্যতিতে বিলীন। 
বহির্জগৎ ও অস্তর্জগৎ ছুই জগৎই তিরোহিত। 
“তমহহ হরমীড়ে” সেই শিবের আবাহন 


“অধিমীলে 


8৮১ 
করি।£ এখানে অগ্নিমীলে'রই 
নামাস্তর । 

ভর্তৃহরি তাহার “বৈরাগ্যশতকম্‌*-এর প্রথম 
শ্পলোকে শিবকে 'জ্ঞানপ্রদ্দীপ-বূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন-_-ে প্রদীপের আগুনে কাঁমদেব 
পতঙ্গের ন্যায় পুডিয়া ছাই হইয়াছিলেন। 
যোগীর হৃদয়ে শিবরদপ অগ্নিশিখা দীপ্তি 
পাইতেছেন। কামনা বাসনা আসক্তি মোহ 
ভয় প্রভৃতি পরমশ্রেয়োলাতের যত প্রতিবন্ধ 
সব সেই অগ্রিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তম্মীভূত হউক, 
ইহাই যোগীর আকাজঙ্ষা। মরদনাস্তক মহাদেবকে 
যোগী “অগ্নিমীলে' বলিয়া হৃদয়ে আবাহুন 
করেন। 

যিনি কর্মযোগী, “অগ্বিমীলে' তাহারও মহামন্তর। 
তিনি কর্ম করেন কিন্তু কর্তৃতবুদ্ধি, আসক্তি ও 
ফলাকাঙ্ষা তাগ হইল তাহার লাধনা। 
তাহার হৃদয়ের যজ্ঞবেধীতে যজ্ঞাধিপতি 
শ্রীভগবানকে প্রতিনিয়ত তিনি আহুতি অর্পণ 
করিতেছেন_-কর্মফলাসক্তি ও অহঙ্কার । শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় কর্মযোগ-রূপ মহাযজ্ঞের রুহশ্য ও 
সিদ্ধি অষ্টাদশাধ্যায়ের ৪৬ গ্পোকে হুম্পষ্টভাবে 
নির্ণয় করিয়াছেন : 
য্তঃ প্রবৃত্তিভূ তানাঁং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণ! তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানব: ॥ 
“বাহার শক্তিতে ভূতবর্গের সমস্ত প্রবৃত্তি 
সম্ভবপর এবং যিনি সারা বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়। 
রহিয়াছেন, নিজ নিজ কর্ম ছারা তাহাকে অর্চনা 


ভুরমীড়ে? 





৪ জনকজনিতভাবো! বৃতয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ 
অগণনবনরূপ! ঘত্র চৈকে যথার্থ: 
শমিতৰিকৃতিবাতে ঘত্র নান্তর্ব হিশ্চ 
তমহহ হরমীড়ে চিত্বকৃত্তেনিরোধষ্‌ ॥ 
গলিততিমিরমালঃ শুদ্রতেক্সঃপ্রকাশঃ 
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুপ্লাটটহাসঃ। 
যমিজনহাদিগমো1 নিষ্কলো ধায়মানঃ 
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসে! রাঞহংল$ ॥ 


৪৮২ 


করিয়া মানুষ পরমা সিদ্ধি লাভ করে।* 
পরমেশ্বর অনির্বাণ অগ্রিকূপে অন্তরে বাহিরে 
প্রকাশ পাইতেছেন। আমাদের প্রত্যেকটি 
কর্ষ সেই অগ্নিতে যর্দি আমর] অর্পণ করিতে 
পারি তাহা হইলে কর্ম আর আমাদিগকে 
বাধিতে পারে না। আমাদের চিত্তের সকল 
বিক্ষেপ ধীরে ধীরে শাস্ত হইয়া আসে। সেই 
প্রশান্ত চিত্তে তখন আমর] সর্বকাঁরণ অক্ষয় 
অনস্ত ভগবৎ-সত্যকে বোধে বোধ করিতে 
পারি। 

গীতার চতুর্থ অধায়ে শ্রীতগবান অর্জুনকে 
নানা যজ্ঞের বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, 
“সকল প্রকার যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ 
সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জলস্ত আগুন 
যেমন কাঠকে পুভাইয়া ছাই করে, সেইক্প 
জ্ঞানাগ্রি সকল কর্মকে ভন্মসাৎ করে। ধীরে 
ধীরে সাধন করিতে করিতে যথাসময়ে 
মাহুষ নিজেই আত্মজ্ঞাণে প্রতিষিত হয়। এই 
জ্ঞান দ্বারা সে পর! শাস্তি লাভ করে । যাবতীয় 
বস্তকে আত্মীতে দেখা এবং আত্মাকে যাবতীয় 
বস্তর মধো দেখার নামই জ্ঞান ।” গীতা ৪।৩৩-৩৯ 

অন্য ঘে কোনও প্রকাঁর যজ্ঞে কর্তা করণ 
ক্রিয়া__এই ত্রিবিধ ভেদ স্থুল বা সুক্্ভাবে থাকিয়। 
যায়। আমি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতেছি, আমি 
পরমেশ্বরকে কর্মফল সমর্পণ করিতেছি__পৃরোক্ত 
এই প্রকার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাতেও এ ভে 
বর্তমান । কিন্তু জান্যজ্জে এই ভেদ তিরোহত। 
কর্তা, করণ ও কর্ম--তিনই এক চৈতন্য-সতোো 
একাকার । জ্ঞান কোনও ক্রিয়া নয়, ইহা 
একটি অসামান্য অঙ্ভ্বতি। এই অনুস্ৃতির 
ফলে মানুষের সকল ক্ষুত্রতা, সীমাবদ্ধতা, ভয়, 
সংশয়, মোহ দূর হইয়া যায়। অসংখ্য বছর 
মৃধ্যে এক নিবিড় একতা! উপলব্ধ হয়। ইহারই 
নাম পরমা মুক্তি 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্-_*্ম দংখ্যা 


“অগ্নিমীলে' জ্ঞানীর নিকট 'এক অভিনব 
অর্থ প্রকাশ করে। 'অর্রি” এখানে বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য অনাদি অনন্ত সর্বাবগাহী চৈতন্াস্তা 
ব্রন্ধ বা আত্মা। বিশ্বব্রক্ষীণ্ডের যাহা কিছু- 
দেশ, কাল, ভূত, প্রাণ, মন সবই অগ্নি হইতে 
নির্গত স্ফুলিঙ্গের মতো ব্রহ্মসত্তারই বিচ্জুরণ 
মাত্র। জগত ব্রদ্ধ ছাঁড়া আর কিছু নয়। মুণ্ডক 
উপনিষদ্‌ বলিতেছেন : 


যথা স্দীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ বিশ্ফুলঙ্গীঃ 
সহম্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 

তথাক্ষরাঁদ্‌ বিবিধা: পোম্য ভাঁবাঃ 
গ্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযস্তি ॥৫ 


ভাবা: বলিতে উপনিষদ্‌ পরবর্তাঁ ক্লোকগুলিতে 
বর্ণা করিতেছেন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত, প্রাণ, 
মন, ইন্দ্রিয়, গ্রহনক্ষত্র, অদংখা জীবনিবহ, 
দেবগন্ধর্ব, পৃথিব্যাদি সকল লৌক, বে, যজ্ঞ, 
কর্মবিধান, তপস্তা-এককথায় সমগ্র জগৎ 
সংসার। যাহা কিছু অস্তিত্ববানি তাহা এদ্ষেরই 
প্রকাশ, ব্রঙ্গধর্মী। সমস্ত জগৎ্ব্যাপার 
অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যন্ফুরণ, যিনি জ্ঞানী তাহার 
নিকট এই সত্য কোনও পরিকল্পনা নয়, একটি 
প্রত্যক্ষ অন্ুভূতি। এই অন্ভূতির নামই 
জ্ঞানযজ্ঞ। কষ্টিস্থিতিলয় চৈতন্স্বব্প আত্মাতে 
ঘটিতেছে_উহারা আত্মারই অভিব্যক্তি_ এই 
আশ্চর্য ঘটনা যেন এক বিপুল বজ্ঞ। ব্রদ্ষই 
এখানে অগ্নি, সেই অগ্নিতে যাহা আন্ত 
হইতেছে তাহাও ব্রক্ষ। আমাদের প্রত্যেকটি 
জ্ঞান আত্মচৈত-্তরই বিলাস। তৈত্তিরীয় 


« যেমন সমাক্‌ প্রজ্জজিত অগ্সি হইতে অগ্নির সজাতীয় 
সহত্র সহ অগ্নিকণ। বিকীর্ণ হয়। মেইরূপ হে দৌমা, 
অক্ষর ( চৈতচ্ত্বরীপ আত্ম!) হইতে বিবিধ ভাঁব অনবরত 
উৎপন্র হইতেছে এবং ভাহাতেই লীন হইতেছে। 

মুণ্ডক উঃ ২।১।১ 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


উপনিষদ. বলেন (২1৭) একটি সামান্য বিন্দু 
পর্যন্ত ত্রন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। যেহেতু ব্রহ্থ 
সব কিছুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সব কিছুর 
অন্তরে প্রবিষ্ট বহিয়াছেন সেই জন্যই তিনি 
রদ্ব_বৃহত্বম । মাহুসগের প্রকৃত স্বরূপ প্রতাগাত্মা 
ব্রন্ষের অপর নাম। প্ব্রদ্বোবেদৎ সর্বম্*_এই 
যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা ব্রশ্ষই। 
“আত্মৈবেদং সর্যম-এই যাহা কিছু অন্থভব 
করিতেছ তাহ! আত্মাই। 

মর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ-_জ্ঞানষজ্ঞব_মানব ও জগৎ" 
মত্যের পূর্ণীহ্ভতি। যতক্ষণ যায তাহার 
দেহ মন বুদ্ধি ছার সীমাবদ্ধ, যতক্ষণ সে জীব 
ততক্ষণ তাহার যজ্ঞ কর্তী-করণ-কর্ষ--এই 
ত্রিবিধ ভেদ্দ ছারা আবদ্ধ। কিন্তু আত্মজ্ছান 
লাঁভ হইলে তাঁহার জীবত্ব ঘুচিয়া যাঁয়। সে 
তখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত তাদাত্ময 
বোধ করে। এই অবস্থায় তাহার সকল 
সাধন! ফুরাইয়াছে, করিবার আর কিছু নাই। 
শুধু দেখিয়া যাওয়া যে অন্তবিহীন চৈতন্য-সমূত্রে 
জগৎসংসার বুছদের ম্যায় উঠিতেছে আবার 
মিলাইতেছে। সমূদ্রও জল, বুদ্ধদও জল। 
নাষরূপহ্হীন সচ্চিদরীনন্দ যাহা, নামরূপময় 
সংসারও তাহা। এই দেখিয়া! যাওয়ার নামই 
জ্ঞানযজ্ঞ । 

্ররামকঞ্জকথামৃত, ওয় ভাগ, ২৪ খণ্ড, ২য় 
পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃতি £_ 

প্রাামক্তষ্চ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, 
ভক্তদের প্রতি )--“কি গেখছি জান? তিনি 
সব হয়েছেন। মান্ম আর যা জীব দেখছি, 
হন চামড়ার সব তয়েরি--তার ভিতর থেকে 
তিনি হাত পা মাথা নাড়ছেন। যেমন একবার 


গঅন্নিমীলে* 


৪৮৩ 


দ্নেখেছিলাঁম মৌমের বাড়ি, বাগান, বাস্তা, মাুষ, 
গরু সব মোমের--সব এক জিনিসে তৈয়ারী । 

"দেখছি_-সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই 
হাঁড়িকাঠ হয়েছে।” ঈশ্বরই কামার, বলি, 
হাঁড়িকাঠ হইয়াছেন_এই কথা বলিতে বলিতে 
ঠাকুর ভাবে বিভোর হুইক্সা বলিতেছেন-_ 
'আহা। আহা? 


০ 


ঠাকুরের এই স্ুখছুঃখের অতীত অবস্থ। 
দেখিয়া ভক্তেরা অবাক হইয়া রহিয়াছেন। 
লাটুর দিকে তাকাইয়া ঠাকুর আবার 
ঝলিতেচেন__ 

“্ লোটো)-মাথায় হাত দিয়ে বসে 
রয়েছে, তিনিই মাথায় হাত দিয়ে যেন 
বয়েছেন।” 


ক 


অগ্নিমীলে পুরোহিতং, যজ্ঞন্ত দেবং খত্িজং। 


হোতারং বত্বধাতমম্‌ ॥ 
বিশ্বতোব্যাপ্ত সরপ্রবি্ট সর্বন্বূপ জ্ঞীন- 
জ্যোতির বন্দনা করি। এই চিরগ্ভাঙ্বর 


জ্বোতি আমাদের সদা সঙ্গিহিত। জ্ঞানত্ববূপ 
পরমাআ্মা পরমঞ্ধত্বিক সাজিয়া আপনাতে 
আপনাকে আহুতি দিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের বিস্তার 
করিতেছেন। এই বিস্তারই মহাধজ্ঞ। তিনি 
নিজেই এই মহাযজ্জের দেবতা । এই মহাঁধজ্ঞকে 
জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে মানুষের 
চরম আকাঙ্কিত সম্পদ মুক্তি লাভ হয়। 

নামরূপের মধ্যে বহুমুতিতে প্রকাশমান 
আবার নামরূপের অতীতে পরমসতা-স্বরূপে 
বিরাজমান অগ্নির বদনা করি। 


একটি হূর্ণাপুজার ঘটনা 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


অনেকদিন আগে একদিন এক বাভীর 
বারান্দায় আমরা কয়েকজন দীডিয়ে ছিলাম। 
সেদিন দুর্গাপৃজা, ষঠীর সন্ধ্যা। পথের এখানে- 
সেখানে সর্বজনীন পূজার মণ্ডপ গডে উঠেছে। 
আর সন্ধার সঙ্গে সঙ্গে স্থরু হয়েছে পথে নতুন 
কাপড়-জামা-প্রা বাঁলক-বালিকা ও ছোট- 
বড় ধনী-দরিদ্র ইতব-ভদ্র নরনারীর শোত। 
বিবীম নেই। থামা নেই। অপেক্ষা নেই। 
এক আনন্দময় কলকোলাহলময় জনশ্োত 
চলেছে “আনন্দমযীর আগমনে'র উৎসব-মগ্ডপে । 
বেশভূষা হাসিকথায় উজ্জল জনম্মোত । 

সে বারান্দায় প্রেমাঙ্কর আতর্থ মহাঁশয়ও 
দডিয়েছিলেন। তিনি গৌঁডা ব্রাহ্মসমাজের 
মাহষ। অত্যন্ত আনন্দিত মুখে শিশু বঃলক 
ছোট বড পথচারীদের দেখতে দেখতে বললেন, 
“এ যেন একট! জাতির প্রাণের জীবনের আনন্দ- 
আত বয়ে চলেছে সমগ্রভাবে "আর কি 
বলেছিলেন তা মনে পড়ে না, কিন্তু এই জাতীয় 
উত্মবের আনন্দময় বপটিতে তিনি উৎসবের 
অনুষ্ঠানের অন্তনিহিত সমগ্রতা ও আনন্দকে 
দেখতে পেয়েছিলেনও যেমন স্পষ্ট করে, 
তেমনি আনন্দও পেয়েছিলেন একাস্তভাবে। 
পৌন্তলিক্তা বা নিরর্ষক আচাঁর-অনুষ্ঠান 
ভাবেননি । “আনন্দময়ী'র আনন্দময় ব্প 
দেখতে পেয়েছিলেন। সরলা দেবী ( চৌধুরাণী) 
ভার "জীবনের ঝরা পাতীঁয় উল্লেখ করেছেন 
এই আমুষ্ঠানিক উৎসবের অভাবের কথা 
আদি ব্রাঙ্মলমাজের বাডীর ছু'শাখায়_হিন্দু ও 
ব্রাহ্ম শাখায়। 


১৩৭২তে এবারে সেদিন এমনি এক 


অন্ুষ্ঠানময় উৎসব-প্রাঙ্গণের দুর্গামগ্ুপ বা 
চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দাড়ালাম । 

দরকারী অ-দরকারী লোকজনের ভিড়ের 
সীমা নেই। যেকাজ করছে সেও যত বান্ধ, 
যে কিছুই করছে না সেও তত ব্যস্ততা প্রকাশ 
করছে। 

জিনিসও সব চাই! সব লাগবে পূজায়। 
নবপত্তিকায় ন'রুকম গাছ চাই। ভোবের 
শিশিরের বিন্দু থেকেও মায়ের আানের জলে 
কয়েক বিন্দু লাগবে। বেশ্যার ছুয়ারের মাটিও 
চাই। কত কি যেচাই তার জগ্ত কত রকমের 
লোক ছুটোছুটি করছে। ষণঠীর বোধন থেকে 
সপ্মীর ভোরের মঙ্গল আরতির বাজন। থেকে 
সেই কর্মযজ্ঞের আরম্ভ । ক্রটি না হয়, ভুল 
না হয়, দেবী না হয়। 

চারদিকে ভিড জমে ওঠে। ঠাকুর- 
ঘাঁলাঁনের মাঝখানে প্রতিমা । সপরিবারে । 
স্থশোভিতা, স্সজ্জিতা। চাঁলচিত্রে আছেন 
সব দেবতা । নানারকম পশুপাখীর বাহন 
তাদেরও রয়েছে। 

মনে হ'ল তাই তো, সব মিলিয়ে নিতে 
মিলিয়ে দিতেই বুঝি এই মাতৃরূপ? 
সর্পভূষিত বৃষতবাহন মহাদেব আছেন, নঙ্গে 
নন্দী আর তৃঙ্গী। 

ক্রুর সাপ, হিংঘ্র সিংহ, সুন্দর ময়ূর, হাস, 
রাত্রিচর গোপনজীব পেচা, বিবনবাসী ইছর, 
মহাকায় মৃহিষ-অস্থুর-_-জগজ্জনীর দশপ্রহরণের 
ইঙ্গিতে পরস্পরের খাস্ত-খাদক-ভাব, হিংসা 
ক্রুরতা আক্রোশ অহঙ্কার থেমে রয়েছে যেন! 

জগন্মাতা বুঝি দ্বেখাচ্ছেন সকলেই এক 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


জাতের প্রাণী, অধিবাসী, চিরদিনই একজে 
তাদের বাস করতে হবে ভালবাসায় প্রেমে হিংসায় 
ক্রুরতার মাঝেই । আশাভালবানাময় হিংসাদ্ধেষময় 
জীবনমত্যুর মাঝেই এই বাচার “বাসা” এবং 
মৃত্যুর মাঝেই বেঁচে থাকা ফল-ফুল-শশ্য-আলো- 
অন্ধকারময় জগতে- বূপরসময় পৃথিবীতে । 
শৃন্যেও শৃন্ময় বূপ-রঙের লীলা'। পৃথিবীতেও 
মাটিতেও রূপরসের লীলা । নবপত্রিকাঁয় 
রয়েছেন ফল-ফুল-শস্ত-মৃূলময়ী দেবী পৃথিবী- 
দেবী, ওষধি-ফুল-শস্ত-বৃক্ষময়ী প্রাণদেবতা। 
কলাগাছ, কচুগাছ, হুলুদ, জয়গ্তী ( জায়ফল ) 
গাছ, বেলগাছের অশোকগাছের শাখা, ধান, 
মান (কচু) আর শ্বেত অপরাজিতার লতাময়ী 
ধরণী ভরণী জীবজননী পৃথিবীদেবী 
-মাতা। 


উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনের বাস্ততার 
মাঝে এসে দাডালাম চাঁর বছরের পর। চার 
বছর অস্তর পৃজা এ সরিকের । 

বর্ষীয়ান বর্ষীয়সী বড়রা আর বড কেউ বেঁচে 
নেই, আমর! ছু'একজন ছাডা-_যাদের কাজ 
করার ক্ষমতা “কাল' হরণ করে নিয়েছে! 

চুপকরে গিয়ে ছুর্গাদীলানে বসে রইলাম । 
না, চন্দনঘষারও ক্ষমতা হাতে নেই। ফুল- 
বিষ্বপত্র বাছারও দৃষ্টি চোখে নেই ; বেলপাতার 
চক্র থেকে ঘাবে, দেখতে পাব না। 

দেখি সব পুত্রবধূস্থানীয়া বৌ-গুলি কাজ 
করছেন। 

মঙ্গলারতির সঙ্গেই তাদের মান হয়ে গেছে। 
নৈবেগ্কঘরে সবাই জড় হয়েছেন, পষ্টবস্ত্রপরা 
ভিজেচুলজড়ানো উৎকন্ঠিত হাসিভরামৃখ 
কমবয়সের বৌগুলি। শহরে তারা কত লাজে, 
ঘা খুশি করে। আজ কি উৎকণ্ঠিত নিষ্ঠা! 


একটি ছূর্গাপূজার ঘটন! 


৪৮৫ 


তাদেরও কারুর কাকর পুজ্বধূ হয়েছে। নাঁতি- 
নাতনী হয়েছে। তবু বয়সে বর্ায়সী নয় তারা । 

এদিকে পূজা আরম্ভ হয়ে গেছে । ৬মাকে 
অর্থ দেওয়া হয়েছে। 

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন। নৈবেষ্ মহা- 
নৈবেছ্চ আগের মত বিরাট বড নয়, তবু সাধারণ 
নৈবেছ্ের চেয়ে বেশ বড়, এসে পড়ছে মার 
পাশে। নৈবেছ্যের ঘরে কাজের কামাই অবসর 
একেবারেই নেই। সেবারে ছুটি সপ্মী। 
১৩৭২তে। 

দেবীর সপরিবার পৃজা। অন্ন বন্তু ফুল 
অর্থয নৈবেছ্-সম্তার সকলের জন্যই দিতে হবে । 
সব বাহন সব দেবতার জন্যই চাই নৈবেছ্চ 
ও বন্ত। 

হ্যা, সিংহ অস্থর মযুর মৃষিক হাস পেচক 
থেকে ওপরের মহেশ্বর-বরহ্ম|-বিষ্ণসহ চালচিত্রের 
দর্শক দেবদেবীরাও, পঞ্চদেবতা থেকে 
সবাই সম্পৃজিত হবেন। দরর্বেত্যো দেবেত্যো 
নম: বলে। 

রে পঞ্চদেবতাঁর নৈবেছ্ হয়েছে? ইন্দ্র 
চক্জ সুর্য বাফু বকণ ? আর সর্বদেবতার নৈবেদ্য ? 
সব দেবতা -_সর্বভূতময় দেবতারা কি তারা? 
আব্রন্বস্তস্ব প্রাণময় জগন্ময় দেবতা ? পুরোহিতের 
অবপরের ফাকে চণ্তীপাঠ আরম্ভ হয়ে গেছে। 
এক অধ্যায় শেষ হচ্ছে আর ঘণ্ট! কীঁসর ঢাঁক 
বেজে উঠছে অধ্যায়-সমাপ্ির। 

বৃদ্ধবৃদ্ধা আমাদের শুধু দেখা আর শোনা 
ছাঁড়া আর কাজ নেই। 

মা যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন কর্মশক্তি 
হরণ করে,_কেউ কিছু নয়! কেউ ন। 
হলে চলবে না, জগতে এমন কোনো কথাই 
নেই। মহাকাল আর মহাকালী-ই শুধু আছেন। 
কালমোত বয়ে চলেছে তাদের পায়ের তলা 
দিয়ে । আমরা কীটপতঙ্গেরই মত। 


৪৮ 


সেকালের মানুষ কয়েকজন বনে আছি। 
বাড়ীর এক বৌ ছিলেন বিদেশিনী মেমসাহেব । 
তিনিও আসেন। আনা হয়। দালানে 
বসে থাকেন চুপচাপ। পুজার কাজ অবশ্য 
কিছু করেন না, বরণও না। তবু স্বামী 
বর্তমান থাকতে এবং এখনও বৈধব্যের পরও 
আসেন। আস্তে আস্তে কথা কইছেন। তিনি 
বাংল বোঝেন। একটু বলতেও পারেন। 
এখন শ্বস্তরভাস্ররা কেউই বেঁচে নেই। 
শুধু ভাস্গরপো আর তাদের সন্তানরা বড় 
হয়েছে। কাজ সব করে। আগের মত 
সমারোহ উৎসব আর হয় না। জিনিস মহার্ঘ 
হচ্ছে দিন দিন। পুরোনো আমলের টাকার 
মাপে একালে কুলোয় না। 

সহসা মেমটি বললেন, 'দেখ, কত 
বছরের পৃজা তিনশো! বছর ধরে এই দালানেই 
এই পুজা হচ্ছে। লোকে ভাবে কি করে 
কি হবে, পরে তারা না থাকলে। কত 
ভাবনা । কিন্তু দালান তো খালি থাকে 
না। বছরের পর বছর ধার পূজা তিনিই 
করিয়ে নিচ্ছেন। 

বললেন £ “একবার আমি বিলেতে ছিলাম। 
হঠাৎ মনে হ'ল সেপ্টেম্বর মাস। এবারে 
ওদের কোন্‌ সরিকের পৃজা-_ আমাদের বাড়ীর 
কি? দেশে ফিরলাম, দেখলাম এদেরই পূজা | 
আর একবার ভেবেছি, কি আর হবে পৃজায় 
গিয়ে। আমি তো খুষ্টানই। এবারে যাব 
না। শ্বপ্র দেখলাম-_একটি ভারী সুন্দরী 
মহিলা লাঁলপাভশাডী পরে গহনায় সেজে 
আমার কাছে আঁসছেন। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে 
আছি। এগিয়ে এসে বললেন, “তুমি তো 
যাবে না ভাবছ, তা আমিই এলাম। চিনতে 
পারলাম না। বলি, কে তুমি? হঠাৎ দেখি, 
তাঁর পিছনে এ তোম!র শুঁড়ওয়ালা দেবতাটি 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ--নম সংখ্যা 


আঁসছেন।” মেমসাহেব হাঁসলেন। বললেন, 
“তখন বুঝতে পারলাম মহিলাটি তোমাদের 
দুর্গা ঠাকুর 1” 

আমরা আশ্চর্য হয়ে তার কথা শুনছিলাম । 
তিনিও বাড়ীর বৌ, আমরাও । কিন্তু তিনি 
বিদেশিনী। ভিন্ন ধর্মের সংস্কারে মানুষ, বিবাহ- 
সংস্কারেও হিন্দু হয়ে বিবাহ হয়নি, খুষ্টানই 
ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য কোন্‌ সংস্কারে তার 
মনে এই শ্রদ্ধাময় চিন্তা জেগেছিল! মনে হল 
শবস্তরকুলের কোনো সংস্কারই তো গ্রহণ কবে 
বরণ করে কুলবধুর মত তিনি বধু হয়ে 
আদেননি। অথচ সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি তিনি 
পরম শ্রদ্ধায় দূর থেকে দেখেছেন কোন্‌ 
জন্নাস্তরের সংস্কারে অথবা এ জন্মেরই শ্রদ্ধা- 
পরায়ণতায? বৃদ্ধা তারপর বললেন, “দেখ 
এবারে আসবার কোনো ঠিক করিনি । হঠাৎ 
যোগাযোগ হযে গেল, আর মন টাঁনলো। 

আশ্চর্য? কিন্ত জান তো আমি তোমাদের 
মত নিয়ম-নিষ্ঠীময় বৈধব্য পালন করি না। 
পূজার মণ্ডপে কাঁজ করিনি কখনো । আবার মা 
মেমসাহেব । আমি তো বিধর্মীর মেয়ে । কিস্ত 
তোমাদের বাডীর বৌ। তাই কি এমন হয়?” 

কোনো আচার-অনুষ্ঠান তিনি পালন 
করেননি কখনো । কোনো সংস্কারও তাঁর 
নেই। তিনি অগ্ুলিও দিলেন না, ব্রতনিয়মও 
করলেন না দ্বেখলাম। কিন্তু নীরবে পুজার 
দালানে বসে সব অনুষ্ঠানগুলি দেখেছেন। আর 
আশ্্য হয়ে দেখলাম ও শুনলাম তার 
নৈব্যক্তিক দৃষ্টির একটি দূরত্ব ও শ্রদ্ধাময় 
কাহিনীর কথা । 

আর মনে পড়ল “কথামৃতে'র কথা: সব 
ঘাটেই এক জল, নামটি শুধু আলাদ]। 
তিনি সাকারও, নিরাকার এবং আরে! 
কত কি। 


মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান 


স্বামী সম্তভোষানন্দ 


ভগবানের অপার করুণা আমার ভাগ্যে 
মহ্থাপুরুধ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ ঘটে 
ধুব সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯১৯ সনে, আর তাঁর 
মহাপ্রস্বান ঘটে ইংরেজী ১৯৩৪ অনে। এই 
দীর্ঘকাল ধরে বন্থভাবে বহুবার তার দর্শনলাভ 
ঘটেছে। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তার 
স্বতি লিপিবদ্ধ করবার জন্ত কোঁনকালে আমার 
কাছেও অঙ্থরোধ আসবে । তাই এ অন্থরোধকে 
পুণাক্সোক মহাপুরুষজীর অলঙ্ঘনীয় আদেশ- 
রূপে গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যস্তর নেই। বহুদূরে 
ফেলে আসা কয্ষেকটি দিনের যে অস্পষ্ট ছবি 
স্বতির ক্ষীণ আলোকে তারি কুপায় ভেমে 
উঠবে তাই ভাষা বাক্ত করার চেষ্টা করবো। 
অনেক খুঁটিনাটি বাদ তো যাবেই, দিনতারিখও 
কিছু বলা যাবে না। 


তখন তখন আমাব মঠে যেতে প্রীয 
১২টা সাড়ে-১২ট1 হতো, কারণ আমি 
যেখানে থাকতাম সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া 
মেরে যেতে হতো। খুব সম্ভবতঃ ১৯১৬ 
সনের একদিন এইবকম মঠে গেছি। দেখি 
মধ্যান্ের আহারাস্তে তাদের নিত্য অভ্যাস- 
মতো! পরমারাধ্য মহাপুরুষজী ও শ্রীমৎ স্বামী 
প্রেমানন্দজী মহারাজ মঠবাটীর পশ্চিমের 
বারান্দার বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। আর 
একখানা বেঞিতে বসে আছেন কয়েকটি 
ভক্ত। নানা কথার মধ্যে পরমপুজাপাদ 
বারুরাীম মহারাজ বললেন, “এইখানে বসে 
স্বামীজী একদিন আমাকে বললেন, “দেখ 
বাবুবাম, ভারতবর্ষের আগামী ৪।৫শে1 বছরের 
ইতিহাসের পাতা উপ্টে গেল, সব দেখে 


ফেললাম । আমি বললাম, বেড়ে বাবা, বেড়ে 
আছ, আমরা ৪1৫ দিন দেখতে পাই না, 
আর তুমি ৪।৫শো বছর দেখে ফেললে ! 
বেডে আছ।* 

শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, “চার 
পাচ দিন? চার মুহূর্ত পরে কি হবে তাই 
জানি না। ৩ 20010682674 কি হবে 
তাও জানি না, বলে কিনা ৪1৫ দিন!” 
মহাপুরুষজী উত্তর দিকের ঘরের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে বললেন, “এইখানে বসে একদিন 
স্বামীজী (নিজের উকুদেশ দেখিয়ে) এইখানে 
এক থাপপব মেরে বললেন, “দেখ এ জাপানের 
ধার-করা সভ্যতা, ওটা টিকবে না। এ যে 
চীনে আফিম থেয়ে ঘুমুচ্ছে, ওটা উঠবে |? * 

একথা ও-কথার পরে পুজনীয় বাবুরাম 
মহারাজ বললেন, “ঠাকুরের-ব্যাপার ! কিছুই 
বোঝা যায না। তার একটি ভক্তের বিষ্বে 
হয়ে গিষেছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই জে 
একদিন এসে ঠাকুরের পায়ে ধরে কাঙ্গা! 
বলছে-_'বৌকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। 
এই তো মায়া। আমি তো ডুবে যাবো, 
আমাকে বাঁচান ।” ঠাকুর বললেন, 'তুই একদিন 
কিছু খাবার নিয়ে আসিস্‌, তোর মায়াটাকে 
খেয়ে দেব” কয়েকদিন পরেই সে একদিন 
এক চ্যাঙ্গাড়ী জিলিপি নিয়ে এলো। ঠাকুর 
তাঁকে বললেন সেটা তাকের উপর রেখে 
দিতে। সে তাই করলো, আর খানিকবাদে 
প্রণাম করে চলে গেল। বাত্ধে তিনি আহারে 
বসলেন, আমি কাছেই ছিলাম, খাওয়াশেষে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “অমুক কি নিয়ে এসেছে 
না? আমি বললাম, "হ্যা, জিলিপি এনেছে।” 
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বললেন, “দে ছুখানা। তাঁর পাতে দুখাণ। 
জিলিপি দিলাম । ঠাকুরের কাণ্ড কি কিছু 
বোঝা যায়? কি করে ওর ভেতরে ওর 
ঘায়া ঢোকালেন, কে জানে! তার পরে 
যাই না জিলিপিতে হাত ঠেকিয়েছেন আর যেন 
পসিক্লি মাছের কাটা বেঁধার মতো যন্ত্রণায় হাত 
সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলেন। তারপরে হাত 
ধুলেন। হাত ধুয়ে আবার চেষ্টা করলেন। 
কিন্ত জিলিপি ছুঁতে পারলেন না। উঠে 
বাইরে গেলেন, মুখ হাত ধুয়ে এলেন, 
এসে আবাঁর বসলেন। কিন্তু থালা পর্বস্ত হাত 
পৌছালো না। তখন বাহাতে করে ডান 
হাতটা ধরে টানছেন আর বললেন, “্ছাভ 
মা, ছাড। আমি কথা দিষেছি। মা, ছাড। 
ছাড় মা, ছাঁড।' কিন্তু কিছুই হলো না, 
খাবার থালা পর্যস্ত আর ছুঁতে পারলেন না। 
তখন উঠে গেলেন, আমাদেব বললেন, 
এই জিলিপি যেন আমরা না থাই, যেন 
ফেলে দেই। পরে দেখা গেল, ওঃ, সেই 
বৌকে নিয়ে তার কি নাজেহাপ। কিছুতেই 
সেটাকে ছাডতে পারলো না। অতখাঁনি 
আসক্তি ছিল বলেই ঠাকুব সেদিন খেতে 
পারলেন না ।” 

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন, 
*মহারাজ, সে তো ঠাকুরের কাছে মুক্তি 
চাইলেই পারতো” জবাবে প্রেমাবতার স্বামী 
প্রেমীনশজী বললেন, “ঠাকুরকে দেখেছে , 
মুক্তির কি আর তার বাকি আছে? মুক্তি 
হয়েই গেছে ।” এর পরে সতা ভক্ষ হলো। 
পৃূজাপাদ বাবুরাম মহারাজ উঠে সিঁডির 
দিকে রওযানা হলেন, উপরে যাঁবেন বিশ্রামের 
জন্ত। একজন ভক্ত বললেন “মহারাজ, 
আমরা তো আর ঠাকুরকে দেখিনি , আমরা! 
আপনাকে দ্বেখছি।” সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৪ম সংখ্যা 


- «আমরা কে? ঠাকুরই সব।” ৰলেই 
ছু-হাত তুলে স্বর করে বললেন, “তোমার 
কম তুমি কর, মা, লোকে বলে করি আমি।” 
১ 

১৯১৭ সালের ছুর্গাপুজাঁ; কলকাতাতেই 
যদিও ছিলাম, তবুও পৃজার কয়েকদিন মঠে 
যাওয়া হয়নি । গেলাম মহানবমীর দিন সন্ধ্যার 
পরে। তখনও পর্যস্ত পৃজ্যপাদ মহাঁপুরুষজীর 
সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়ই ঘটেনি। তিনি 
গম্ভীর থাকতেন বলেই বোধ হয় তাঁর কাছে 
যেতে ভয় হতো। তাই মঠে গেলে কোন 
গতিকে 'একটি প্রণাম করেই তার কাছ থেকে 
দুরে সরে থাকতাম। যাই হোঁক মহানবীর 
সন্ধ্যার পরে যখন মঠে গিয়ে পৌঁছলাম তখন 
সক্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তুযা দেখলাম 
তা জীবনে ভোলবার নয়। আগে কখনও 
এরকম দৃশ্ঠ দেখিনি। তখন পুজা হতো 
পুরৌনো ঠাকুরমন্দির আর মঠবাঁড়ির মাঝের 
জায়গাটিতে। দেখলাম মঠের সাধু-বরদ্ষচারীবা! 
মহানন্দে নৃত্যগীতে মগ্ন। একদল গাইছেন, 
দ্য শিব, জয় জগতপিতা”, অন্যদল গাইছেন, 
“জয় দুর্গা, জয় জগতমাতা' । আরও দেখলাম 
যে সাধু-রহ্ষচারীদের একপাশে পৃজ্যপাঁদ মহা" 
পুরুষ মহারাজও গান গাইছেন ও নৃত্য 
করছেন। তাঁর একটি হাত উধের্ব উত্তোলিত 
আর তিনি সঙ্গীতের ছুটি পদদই লমানতাবে 
গাইছেন। একবার গান শেষ করেই সৰ 
সাধু-্রন্ষচারী দেবীর সম্মুখে প্রণাম করে 
পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেও প্রণাম 
করছেন। মহাভাবে মাতোয়ারা মহাপুকষজী 
বলছেন, “আজ আমরা সব শিবের দান] । 
আবার এখানে প্রণাম কেন? মাকেই প্রণাম 
কর।”” অবশ্ঠ একথায় কেউই তীকে প্রণাম 
করা থেকে নিরম্ত হয়নি । 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


, ভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগলো । মনে 
হতে লাগলো যেন আনন্দের বন্যা উঠেছে। 
বোধ হলো যেন এই সাক্ষাৎ কৈলাসধাম। 
জগদম্বা প্রেমে ককণায় দয়ায় যেন বিগলিত 
হয়ে আপন সন্তানদের অতৃত্ধ নয়নে দর্শন 
করছেন। আর যেন দেবশিশুগণ মহানন্দে 
বিভোর হয়ে মহামায়ার পদদপ্রাস্তে উন্ত্বপ্রায় 
হয়ে সঙ্গীত ও নৃতা করছেন! আর মহাপুরুষ 
মহারাজ ? মনে হলো যেন আমাদের পরিচিত 
স্থল জগৎ তার দৃষ্টি থেকে কোথায় লোপ পেয়ে 
গেছে। লঙ্গীতের মাঝে মাঝে যখন সকলে 
তাকে প্রণাম করছিল তারই মধো একবার 
অন্য সকলের সঙ্গে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পালও তাকে 
প্রণাম করবার জন্য যখন নতজানু হয়ে মস্তক 
অবনত করার প্রয়াস করছে, সেই মুহূর্তে 
দেহবোধশূন্য শিবশ্বক্ূপ শিবানন্দ মহারাজ, 
“আমণা সব শিবের দানা; শিব শিব বলে 
এখনই ঘাড়ে লাফিয়ে উঠবো” বলেই 
জিতেনের কাধে পা দিয়ে সোজা লাফিয়ে 
উঠলেন। অতকিতে তার কাধে পরস্থাপন 
করে দীড়িয়ে ওঠায় জিতেন তার সেই বিরাট 
দেহের গুরুভার ধারণে অসমর্থ হলো। তার 
মাথা সজোরে বীধানো। উঠানের উপর ঠুকে 
গেল। এদিকে ইন্্রিয়গ্রাহ জগতের জ্ঞানরহিত 
মহাপুরুষজী পূর্েরই স্তায় নৃত্যগীতে মগ্ন রইলেন। 

সহসা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, তিনি অত্যন্ত 
ক্রোধের সহিত বেগে গঙ্গার দিকের বারান্দার 
অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, মুখে একমাত্র বাণী - 

“বেরোও শালা , বেরোও ।” অতি সন্তর্পণে 
তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলাম, এ 
বারান্দায় ছুই বেঞ্চের উপর দুজন ভত্রবেশী 
লোক বসে আছেন। আর বামন হস্তের তর্জনী 
উত্তোলন করে তাদের সক্রোধে বলছেন, 
*বেরোও, বেরোও, এখুনি বেরো'ও।” তার! 


মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান 
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কিছু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করায় তিনি যেন 
আরও বেগে গিয়ে গর্জে উঠলেন, “বেরোও 
এখান থেকে, এখুনি বেরোও।* অন্য উপায় 
না থাকায় তারা উঠে রওনা হলে তিনি 
একজন ব্রদ্ষচারীকে আদেশ করলেন, 
"একেবারে গেটের বাঁর করে দিয়ে আসবে ।” 

সমস্ত ব্যাপারটি বোধ হয় মিনিট দুয়েকের 
মধ্যে ঘটে গেল। আমার কিন্তু তার এই 
আচরণ মোটেই ভাঁল লাগলো না। ভাবতে 
লাগলাম, এই পৃজোর দিনে ছু'ছজন 
ভত্রলোককে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে 
দেওয়া_এ কি অন্যায়! এদিকে মহাপুরুষজী 
কিন্তু পৃজাস্থানে এসে পূর্বের স্ায় মছোল্লালে 
গান ধরলেন ও নৃতা করতে লাগলেন। যেন 
যে লোকটি একটু আগে আগন্ধক দুজনকে মঠ 
থেকে বের করে দিলেন তিনি অন্ত কেউ! 
যাহোক অল্প পরে আমাকে সেই আনন্দমেল! 
থেকে বিদায় নিতে হলো। কারণ আমাকে 
ফিরতে হয়েছিল কলকাতায়". 


কয়েক মান কেটে গেছে; গ্রীষ্মের শুরু । 
একদিন দুপুরে মঠে গেছি । তখন পৃজ্যপা 
মহাপুরুষজী সব সাধু-ব্রক্ষচারীদের সঙ্গে একই 
পঙ্গতে বমে আহার করতেন এবং দুপুরের 
থাঁবার পরে চায়ের টেবিলের ওখানে বেঞ্চিতে 
বদে তামাক খেতেন ও একটু-আধটু গল্প 
করতেন। সেদিন গিয়ে দেখি তিনি মধ্যাহ্ের 
আহারের পর্বে উক্ত বেঞ্চিটিতে বসে আছেন, 
আব সেখানে উপস্থিত কয়েকজন প্রাচীন 
ভক্তের সঙ্গে আলাপ করছেন। তিনি বলছেন, 
“এবারে মঠের পুজোয় মাঁয়ের মৃতিটি ভারি 
স্ন্দব হয়েছিল। মুখখানি হয়েছিল অতি 
চমৎকার !* বলেই বলতে আরম্ভ করলেন, 
“নবমী পূজোর দিন রাঁজে সবাই প্রণাম কচ্ছিল 


৪৯৪০ 


তার মধ্যে একজন বাইরের লোক প্রণাম করে 
আমার ভান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা চাটতে 
আরস্ভ করলো। চাটতে চাটতে কসের মধ্যে 
নিয়ে গিয়ে কু করে এক কামড় দিয়ে 
ছেড়ে দিলে, আমি বললাম, “পা উচ্ছিষ্ট করলে! 
গঙ্গাজল এনে ধুইয়ে দাঁও। সবাই প্রণাম 
করবে যে, তারা জল এনে পা ধুইয়ে দিলো, 
কিন্তু পরেই পাটা জ্বলতে আরম্ভ করলো । 
বুঝলাম যে ওর ৪৪1)5৪-তে 0০1500 আছে। 
ওর ***ব্যারাম আছে (একটি ইংরেজী কথা 
বলেছিলেন, ভূলে গেছি)। তখন ওদের 
তাড়িয়ে দিলাম ।” কথা শুনে উপস্থিত ভক্তদের 
মধ্যে একজন বললেন, “মহারাজ, ওর] কর্তাভজা, 
ওরা মনে করে মহাপুরুষদের পাষের বুডে। 
আঙ্গুল চুষে শক্তি সংগ্রহ কর! যায়।” পূজাপাদ 
মহাপুরুষজী হেসে বললেন, “শক্তি-ক্তি নেযা 
বুঝলাম না, তবে পাটা জাল! করছিল।” বলেই 
হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, “তুমি সেই 
সময় ছিলে না।” বিন্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 
প্্যা। মহারাজ, ছিলাম।” সেই পুজোর 
মহানবমীর রাত্রে অনেকের মধ্যে আমিও তাঁকে 
ছু-চারবার মাত্র প্রণাম করেছিলাম। তার 


*. 'শিবাদন্দ-ম্থৃতি-সংগ্রহথ গ্রন্থের জঙ্ক লিখিত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সঙ্গে কোন বাক্যালাপই হয়নি। আর তখুন 
মঠে বিছাৎ্বাঁতি ছিল ন।। কয়েকটি হ্যারিকেন 
জলছিল মাত্র। পৃজামণ্ডপের সামনে মঠের 
উঠোনের বড় আমগাছের ঘনছায়ায় অনেকখানি 
জায়গা, বিশেষ করে পুজ্যপার্দ মহাপুরুষজী 
যে স্থানে দাড়িয়ে নৃত্যগীত কবছিলেন, সে স্থানটি 
অন্ধকারেই ঢেকে রেখেছিল। স্বপরিচিত কাছের 
লোককেও সে অবস্থায় সহস! চেনা শক্তই ছিল। 
অথচ তিনি সেই বিশেষ ঘটনাটির সময়ে যে 
আমি উপস্থিত ছিলাম, তা লক্ষা করেছিলেন ! 
শুধু তাই নয়, বুঝতে বাকি রইল না যে 
তখনকার তার সেই আচরণে আমার যনে যে 
অসঙ্গত চিন্তার উদয় হয়েছিল, তাও তিনি 
জেনেছিলেন। অথচ আজকের কথার মধ্যে 
তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি 
সেই সময় ছিলে না?” তখন ও-কথাঁটি এমন 
সাধারণ ভাবেই বললেন যেন মনে হয় তিনি 
সেই রাত্রের ঘটনার জন্য একটি সম্ভাবা সাক্ষীই 
মাত্র খুঁজছিলেন। এই সব অস্তদর্টিসম্পন্ন 
র্র্ষির আচরণ সাধারণ লোকের বুদ্ধির গণ্থির 
বাইরের বস্ব। কিন্তু বৃদ্ধির স্বভাব_-_এটা ভাবা 
যে তার অগম্য কিছুই নাই ।* (ক্রমশঃ) 
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দুর্গা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
এক হাতে তোর রূপসংহার, আন হাতে শুভ স্থষ্টি, 
বিরহের বুকে আজো ঝরে মধুমিলনের সুখবৃষ্টি । 


এক হাতে তোর করাল কৃপাণ, আন হাতে শুভ শঙ্খ, 
মন্থর মেঘমন্দিরে বাজে বিহ্যৎ-জয়ডঙ্ক । 


এক হাতে তোর নিশীথ শ্বাশান, আন হাতে উষাবরাভয়, 
চিরবিদায়ের ক্ষণে নাই তোর নব-উদয়ের পরাজয় । 


এক হাতে তোর আশাঝরা ব্যথা, আন হাতে প্রেমবিকশন, 
তরিয়া জাধার কাপে অনিবার পৃিমাহাসি-শিহরণ। 


এক পায়ে তোর কলকল্লোল, আন পায়ে গাঢ় শাস্তি, 
যুগান্তরের সান্ধ্য অচলে জলে রবি-অভ্রান্তি । 


এক পায়ে তোর তাগুব তাল, আন পায়ে মধুস্বপ্তি, 
প্রলয়ের মাঝে নাই তোর নব জীবনলীলার লুপ্তি। 


এক পায়ে তোর সীমার মুক্তি, আন পায়ে ধরাবন্ধন, 
জল চায় মেঘে শ্যামল পর্ণ, মেঘ চায় জঙলদর্পণ । 


্বন্বের আলোছায়ায় ঝরাস ম্বষমার মহানন্দ, 
বহ্ছিবিষাণে নিস্ৃতিনূপুর, গরলে অম্বতছন্দ । 


স্বামীজীর আদর্শ 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, একদ1 বাঙ্গলা 
দেশের যে তরুণ যুবকটি জন স্ট.য়ার্ট মিল, 
হাঁবার্ট স্পেনসাব, ডেভিড হিউম প্রভৃতি 
লেখকগণের গ্রস্থাদি পড়ে মুগ্ধ হযেছিলেন, এবং 
তাদের ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে উদ্ভত হয়েছিলেন, 
পৰিণত বযসে তিনি নাস্তিক হলেন না, অথবা 
জডবাদী আদর্শ বাবা প্রভাবিত হলেন না, ৰরং 
চরম আধা ত্মিকতার পথ অবলম্বন করলেন। 
একথা সত্য যে, নাস্তিকতা ও জডবাদ-মূলক 
পুস্তকাঁদি তাঁর চিন্তাকে প্রণাবিত করেছিল, 
প্রত্যেক বিষষকে নানা দিক দিযে দেখতে ও 
বুঝতে সাহাযা করেছিল। পাশ্চাত্য দেশের এই 
সব পুস্তক তার মনে অন্ুসদ্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগ্রত 
করেছিল। তিনি স্বাধীনভাবে ও মুক্তমনে 
অনুসন্ধান করতে করতে চিন্তা ও ভাবের নান! 
স্তর পার হলেন এবং অবশেষে এমন এক স্থানে 
উপনীত হলেন যেখান থেকে আর কোন 
কুলকিনারা পেলেন না। জডব'দী দর্শন 
তাঁকে গস্তবা স্থানে নিষে যেতে পারলো না। 
তিনি দিশেহারা হযে শীস্তিব আশা ছুটোছুটি 
করতে লাগলেন। অবশেষে এক অদ্ভুত 
সন্গাঁমীর পদপ্রান্তে এসে সমস্ত সন্দেহের, সমন্ত 
ছিধাঁ ও সাঙ্কাচের চরম সমাধান লাভ করলেন। 
তিনি এতদিন মকুভুমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, 
অকৃল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এই 
সম্গ্যাপীর পদাস্তে এসে তিনি কূল পেলেন, 
আশ্রয় লাভ করলেন। স্থনিশ্চিত পথের 
সন্ধান লাভ করলেন। জগতের বহু মহামানবের 
প্রথম জীবনে এরূপই হয়েছিল। তীরা 


প্রথম জীবনে কিছুই বিশ্বাস করতেন না । 


দার্শনিক ডেকার্ট ঠিক এইভাবে সন্দেহ থেকে 
বিশ্বাসের নিশ্চয়তার উপর আশ্রয় লাভ করতে 
পেরেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ম্পর্শে তরুণ 
নরেন্্নাথ দত্তের এই যে রূপান্তর, তা দেশ 
ও জাতির পক্ষে পরম মঙ্গলকর হুয়েছিল। 

এই তরুণ বাঙ্গালী যুবকই উত্তরকালে 
স্বামী বিবেকানন্দরূপে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের 
মহিমময়ী বাণী প্রচার করেছিলেন । এদেশের 
তরুণদের সামনে তিনি এক মহৎ আদর্শ তুলে 
ধরেছিলেন এবং দিশেহারা মাহ্থষ্র কানে 
অমৃতের বাণী শুনিয়েছিলেন। যুবকবয়সে 
তিনি সতাপথের সন্ধানে ঘুরতে ঘৃরতে 
একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত 
হয়ে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কি ঈশ্বরকে 
দেখেছেন?” এই প্রশ্ন তিনি আরও অনেক্চ 
দর্শনিক ও মহাঁপুরষের নিকট করেছিলেন। 
কিন্তু কেহই স্থম্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে সদুত্তর 
দিতে পারেননি। তারা তাকে ঈশ্বরৃতত্ব 
সপ্বন্ধে নানা দার্শনিক মত শুনাঁতে লাগলেন। 
কিন্ত ঈশ্বরকে দেখার ব্যাপারে সকলেই মূল 
প্রশ্ন এডিয়ে গেলেন। অনেকে স্পষ্টই বললেন 
_না, তারা ঈশ্ববকে দেখেননি কিন্তু ঠাকুর 
রামরুঞ্ণকে প্রশ্নকরা মাত্র, তিনি বিনাদ্ধিধায় 
উত্তর দিলেন-_-“উাণা, আমি দেখেছি, যেমন 
তোমাকে দেখছি, বরং তার চেয়ে আরও 
ভালভাবে গভীরভাবে ঈশ্বরকে দেখেছি এবং 
তোমাকে তা দেখাতে পারি।” এই অকপট 
ছার্থহীন ও নিঃসক্ষোচ উত্তর শুনে বিবেকানন্দ 
মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কই, এমনভাবে কেউ ত 
তাকে ঈশ্বরের কথা বলেনি। তিনি কোথাও 
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এই, ধরনের পরিষ্কার দ্বিধাহীন উত্তর পাঁননি। 
ঠাকুরের সরল বিশ্বাস, ভাবগম্ভীর অপার্ধিব 
ব্যক্তিত্ব, পবিত্র জীবন-পদ্ধতি তাকে বিমোহিত 
করলো। তিনি মন্তরমুগ্ধবং তৎক্ষণাৎ ঠাকুবের 
বশীভূত হয়ে গেলেন। ঠাকুরের জলস্ত ঈশ্বর- 
বিশ্বান তাকে পুলকিত করলো! । ঠাকুরের ঈশ্বর- 
প্রেম তার মনে একটা অস্ভুতপূর্ব পরিবর্তন 
এনে দিল। তিনি ম্প্ট দেখলেন যে, তার 
উত্তরে অপরে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, নান! 
উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে সহজ 
করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত তাঁর! সকলেই 
অহুমানের উপর নির্ভর করেছেন। প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান অভিজ্ঞতার কথা কেহই বলেননি । এই 
প্রথম তিনি এমন এক মহাপুরুষ দেখলেন, ধিনি 
কোন তর্ক করলেন না, বরং গভীর বিশ্বাস ও 
প্রতক্ষ অশ্ভূতির কথাই বললেন। সত্যো- 
পলব্ধির ইহাই প্রকৃত পথ। তিনি সম্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ঈশ্বর 
দেখেছেন, তাকে অম্্ভব করেছেন, তার 
অন্তিত্রকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, 
তার সমগ্র জীবন তিনি তারই সঙ্গে অবস্থান 
করেছেন। এই স্বামীজী অবশেষে তার মনের 
মান্কে খুঁজে পেলেন। তীকেই গুরু 
বলে স্বীকার করলেন। তিনি এতদিন যে 
গুরুর সন্ধানে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছিলেন, 
অবশেষে ঠাকুরের মধো সেই পরম গুরু লাভ 
করলেন ও নিজেকে তার চরুণে বিলিয়ে দিলেন। 

রামকষ্চদেব এই নূতন শিশ্কের মধ্যে দেখলেন 
এমন এক শক্তি যা তার অন্য কোন শিষ্কের 
মধ্যে ছিল না। ঠাকুরের সংস্পর্শ লাভ করে 
বিবেকানন্দ পৃথিবীর সব ছেডে দিয়ে তারই 
মতো ঈশ্বরচিস্তায় আত্মসমাহিত হতে চাইলেন। 
এই তুচ্ছ জড়জীবনের সকল যোহপাশ কেটে 
দিয়ে মহান ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হতে উদ্ভত 


স্বামীজীর আদর্শ 


৪৯৩ 


হলেন, যাতে তীর নিত্য দর্শনস্থধা পান করতে 
পারেন। এইভাবে অস্তজীবনের আনন্দের 
মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈঁপে দিতে চাইলেন, 
পাপে ভর! এই পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাবার 
প্রয়োজন অনুভব কবলেন না। কিন্ত ঠাকুর 
তাঁকে বললেন--“না, তা হবে না। এটা এক 
ধরনের স্বার্থপরতা । তোমার এই শক্তি, এই 
তেজ, এই কর্যোন্চম ও উৎসাহ এসব কি তোমার 
নিজের আধ্যাত্মিক স্থখেব জন্য বিসর্জন দিবে? 
না, তা হতেই পারে না। তোমাকে আবও 
অনেক বড কাজ করাব জন্য বিধাতা প্রেরণ 
কবেছেন। কি লজ্জা, কি লঙ্জা। কেন 
তুমি কেবল বাক্তিগত মুক্তির কথা চিন্তা করছে৷ ? 
সারা বিশ্বচবাচবে যত সব বস্ত আছে সে-সবই 
সেই মহান ঈশ্বরের শ্বরূপেব একটা দিকমান্র। 
এদেব কথাও ভাবতে হবে। ঠাকুরের এইসব 
উপদেশ দ্বারা! তিনি বুঝাঁলেন যে, সত্যই তত 
বাক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তি চাওয়া একপ্রকার 
স্বার্থপরতা । তারপর থেকে তিনি সমগ্র মানব- 
সমাজির বাথা-বেদনাকে নিজের মনে অনুভব 
করলেন। তখন তিনি স্থির কবলেন যে, সকল 
মঙ্িষেব যথার্থ কলাণ করবাব কান্দে আত্ম- 
নিযোগ কবতে হবে। তাদের মকলকে মন্ুয্াত্তের 
আলোক দিতে হবে। আমরা সকলেই 
মানবদেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। সকলকেই 
জৈব নিযম মেনে বাঁচতে হবে। কিন্তু তিনি 
দুঃখের সহিত লক্ষ্য করলেন, কেউ ত বাঁচার মত 
বেচে নাই। তাই তিনি চাইলেন ঘেন প্রত্যেক 
মানুষ শক্তি পায়, সৌন্দর্ধ পায়, ক্ষমতা ও মর্যাদা 
পায়। প্রত্যেকে যেন সত্যিকারের মান্ষ হতে 
পারে। বিবেকানন্দ লক্ষ্য করলেন যে, দেশের 
অগণিত নরনারী ছুঃখছুর্দশাগ্রন্ত, লক্ষ লক্ষ 
লোক দরিদ্র ও গৃহহীন । অভাবে ও অশিক্ষায় 
তারা মৃতপ্রায় হয়ে আছে। যে দেশে এইসব 


৪৪৪ 


ঘটন]| নিত্য ঘটে যাচ্ছে সে দেশে কেমন করে 
কেবল নিজের যুক্তির জন্ত ব্যস্ত হবো? তাই 
তিনি স্থির করলেন যে তার কাজ হবে এইসব 
দরিদ্র নরনারীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা করাঁ। যতদিন মানবসমাজ এই প্রকার 
ছুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে ততদিন তিনি 
কেমন করে নিজের কথা ভাববেন? ঈশ্বরকে 
লাভ করার শ্রেষ্ঠ পস্থা সকল মাস্থষের সেব 
করা । তাই দেখি সন্নাঁপী বিবেকানন্দ মানব- 
সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন । 

প্রশ্ন উঠতে পারে স্বামীজী ত সন্ন।াসী মাহুষ | 
তার এসব খেয়াল হলো কেন? কিন্তু তার 
কথা-বার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তিনি 
নবধুগের বৈপ্লবিক সন্গাসী । এ সন্গাঁসী গৈরিক 
বসন পরতেন সত্য, কিন্তু মন তাঁর বিশ্বমানবের 
জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রে কীাদত। তিনি 
মানবতার উপাসক, দেশপ্রেমিকের আদর্শ 
স্থানীয়। তাকে আমরা নানা অবস্থার মধ্যে 
নানা ভাবে ও নান! মৃত্তিতে দেখেছি। যখন 
তিনি ধ্যান করেন তখন তিনি মহাঁদেবের মত 
“তপের সাগরে মগ্র বাহ্জ্ঞানহত। সেই একই 
ব্যক্তিকে দেখি ছুংস্থ আতুরের সেবার সাধারণ 
শ্থেচ্ছাসেবকের মত অক্রাস্তভাবে কাজ করে 
ঘাচ্ছেন। সে যুগে সারা ভারতে দেশপ্রেমের 
বন্তা বয়ে যাচ্ছিল। তাদের এই দেশপ্রেম 
কিছুটা ছিল পাশ্চাত্য ধাচের। আন্দৌলন, 
রাজনৈতিক অধিকার-আদাঁয় এইসব ছিল দেশ- 
প্রেমিকগণের আদর্শ । এই শ্রেণীর দেশপ্রেমিক- 
গণ দেশের অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ততটা 
ভাবেননি । স্বামীজী এদেরকে দেশপ্রেমের 
নৃতন সংজ্ঞা দিলেন। তিনি দেশপ্রেমের 
কথাই বললেন। কিন্তু তা রাজনীতিবিদের 
দেশপ্রেম নয়। তীর দেশপ্রেম মানব- 
প্রেমের একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাতে 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ধ--»ম সংখ্য। 


স্বণা নাই, ধ্বংস নাই, লুঙঠন-শোষণ মাই। 
তাঁতে আছে জাতিধর্মনিবিশেষে মানবপ্রেম। 
তাঁর ধূর্মবোঁধ তাকে বললো, সমস্ত মানবকে 
আত্বীয়জ্ঞানে ভালবাসতে হবে, শিবজ্ঞানে 
সর্বজীবের সেবা করতে হবে। এমন তাবে 
মানুষকে ভালবাসতে হবে যেন সকলেই এক 
পরিবারের অন্তর্গত--এই বোধ জাগ্রত হয়। 
সন্গাপী বিবেকানন্দ এই মানবধর্মই গ্রহণ 
করলেন, এই শিক্ষাই তিনি দিলেন ভারত- 
বাসীকে । 1৫870-70517776176115100. ( অর্থাৎ 
'মাহুষকে মানুষ করার ধর্ষ )-এই হল তাঁর 
নব ধর্নবৌধ, এই ধর্মের একদিকে যেমন আছে 
ধ্যান ও তপশ্তা, আবার অপরদিকে তেমনি 
আছে নিংস্বার্থভাবে মাঁনবসমাজের সেবা । 
ধান ও সেবার মধ্যে কোন পার্থকা নাই। 
যদি আমর! মনের মধ্যে ঈশ্বরের চরম সত্যকে 
লীভ করি তবে মানবলমাজকেও পরিহার করতে 
পারি না। পৃথিবীতে যে-সব মানুষ দুঃখ 
কষ্ট ভোগ করছে তার্দেরকে উদ্ধার কর! 
সকলের কর্তবা। ই্হাই আসল ধর্ম। তাই 
স্বামীজী বললেন, “যখন আমাদের দেশের 
লৌককে দেখি ছূর্দশাগ্রস্ত হয়ে খাস্ঠাভাবে 
পীভিত হচ্ছে, যখন দেখি লক্ষ লক্ষ মান্য 
অভাবে অনটনে ম্ৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে তখন 
তাদেরকে উদ্ধার করাই হুল, আমার মতে 
অন্ততম প্রধান ধর্ম।* ত্বার মতে প্রত্যেক 
মানষকে পূর্ণতার দ্বিকে নিয়ে যেতে হবে। 
এই পূর্ণতা আসবে তখনই, যখন প্রত্যেক 
মান্ষের মধো যে ঈশ্বরত্ব আছে (7015165 ) 
তাকেই সেবার দ্বারা পরিস্ফুট করে তোলা হবে। 
এই ধর্মবোৌধের নাম হচ্ছে 1.01050165) 2080 
05810708 25118100--এই ধর্মবৌধ একদা! এ- 
দেশের তরুণদের উদ্ধদ্ধ করেছিল। তার 
এই আদর্শ রাজনৈতিক আদর্শকে ধর্মীয় আদৃশে 


আশ্বিন, ১৩৭৪] 


*উন্নীত করে তুলেছিল। তীর প্রভাবে এদেশে 
একদিন শত শত তরুণের প্রাণে পুলক সধারিত 
হয়েছিল। তাঁর সেই সেবামূলক ধর্মনবৌধকে 
আবার এদেশের তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত 
করতে হবে। 

আজ জগতের চারিদিকে সঙ্কট প্রবল 
আকারে দেখা দিয়েছে। মাহুষ যেন এক 
আগ্নেয়গিরির মুখে দণ্ডায়মান । কোন বস্তর 
আসল মূলাকে গুরুত্ব দিতে চীয় নাঁ। জীবনের 
মানদণ্ড অত্যন্ত নিয়ন্তরে পড়ে গিয়েছে। 
আশাভঙ্গজনিত মনোভাব সর্বত্র বিশ্বাসকে 
শিথিল করে দিচ্ছে। আজকের দিনে শ্বামীজীর 
জলন্ত বিশ্বাস চাই। তীব মত বিশ্বাস, আশ1- 
বাদ বলিষ্ঠ আত্মচেতনা জাগ্রত করতে হবে। 
তিনি জাতিকে তথা মাঁনবসমীজকে যে শিক্ষণ! 


পৃজা 
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দিয়েছেন আজ তাকেই বাস্তবন্ধপ দিতে হবে। 
তাঁর মূল্যবান উক্তি “নিজেদের ম্পিরিচুদ্াল 
সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে*- এই 
উক্তিটির সারমর্ম উপলব্ধি করতে হবে। ভিতরের 
শক্তিকে জাগ্রত না করলে কিছুই হবে না। 
জড়বাদের চাঁকচিকোর ছারা বিভ্রান্ত হলে 
চলবে না। প্রতোক বিষয়ের গভীরে আছে 
ঈশ্বরের অন্রগ্রহ_সেই অনুগ্রহ লাতের জন্য 
সাধনা করতে হবে। দেশের এই ছুঃসময়ে 
স্বামীজীর আদর্শকে সাঁমনে রেখে চললে দেশ 
ও জাতির মহছুপকাঁর হবে, জাতির অঙ্কট 
কেটে যাবে। প্রার্থনা করি চিরতরুণ 
ক্থামীজীর আদর্শকে ববপায়িত কববাঁর জন্ম 
দেশের তরুণগণ যেন বিনা-ছ্িধায় এগিয়ে 
আসে। 


পুজা 


আনন্দ 


হারিয়ে যাওয়া বেদনাগুলি হইয়। হাসি-রাশি 
হৃদয়-সরোবরের বুকে উঠেছে আজি ভাসি। 
স্মৃতিতে রাখা পুরানো যতো বেদনাশহাসি-গান, 
ছঃখ-সুখের ছ্বদ্বে ভরা যা-কিছু অবধান 
সকলি ঘেন সফল হয়ে সাজিয়া নব সাজে 
কমল হয়ে ফুটিয়৷ উঠে মোদের হদিমাঝে 
লুটিয়া৷ পড়ে চরণে ভব সফল নিবেদনে-__ 
এটুকু শুধু কাতরে যাচি আজিকে শুভ'খপে। 


ভগবান শ্রীরমরু্ণ 
স্বামী আদিদেবানন্দ 


আধুনিক ভারতের সর্ববিধ মহান প্রগতিশীল 
আন্দোলনগুলির মধ্যে শ্রীরামকষ্ণের নামের 
সহিত সংযুক্ত আন্দোলন গুলির একটি বৈশিষ্ট 
আছে। অতীতের প্রতি তার আনুগত্য 
আছে ঠিকই কিন্ত ভবিষ্ক সম্ভাবনাকে সে 
অস্বীকার করে না। ভারতাত্মার গভীরে এর 
মূল অন্থপ্রবিষ্ট। একথা সত্য, কিন্তু এর দৃষ্টি 
বিশ্বজনীন। কাজেই এই-ই হুল ভারতের 
যথার্থ জাতীয় অবচেঙনা । 

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত 
হলেন শ্রীরামকঞ্*। যাঁকে হিন্দুধর্ম বলি আমরা, 
তাকে সামগ্রিকভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে তীর 
দীবন ও বাণী, কোন অংশবিশেষকে মাত্র নয় । 
তিনি ভক্ত ছিলেন, আবার জ্ঞানীও ছিলেন। 
তার কাছে চরমসত্য-স্বপ্প ভগবান হলেন 
পাকার এবং নিবাকার দুই-ই, সগ্চণ আবার 
নিগুণও। ত্যাগপৃত ও ধ্যানরত ন্ন্যাপ- 
জীবনের ওপর তিনি যেমন জোর দিয়েছেন, 
তেমনি পমভাবেই জোর দিয়েছেন সৎকর্ষ- ও 
সদাচার-মণ্ডিত গাহস্্যজীবনেব ওপরও । 
শ্ীমদ্ভগবদ্গীতার মত অন্নুদূপভাবেই তিনি 
আধাত্সিক জীবনে বাক্তিগতভাবে বিচিন্ন 
অধিকারীকে মর্ধাদা দিষেছেন। আবার 
উপনিষদের সুরে স্থর মিলিয়ে বলেছেন যে, 
সব ধর্মের মূল উত্স একটিই, বিভিন্ন ধর্মগুলি 
যেন বিভিন্ন ধরনের আলোৌক-বন্তিকার মত, 
যেগুলিব ভেতর দিয়ে একই আত্মার জ্যোতিং:- 
ধারা সারাক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে; বিভিন্ন ধাঁতের 
মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে 
এই একই আত্মাকে বিভিন্ন দধূণে দেখা যায়। 


এটা ত্তার কাছে মত বা তত্ববিশেষ মাত্র ছিল 
না--বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করে 
এ সতাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, প্রমাণিত . 
করেছেন। 

তীষ্টোফার ইশাবউড, বলেছেন যে, শ্রীরামকুষ্ণ 
হলেন ধর্মসমূহের ইতিহামে একটি %1৮5০০- 
209000+-বিস্ময়কর ঘটন!) কারণ মামূলি 
শিক্ষার একঘেয়ে পঞ্ছচতির ভেতর দিয়ে না 
গিয়েও তিনি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার গোটা পথটিই 
অতিরুম করে গেছেন । যে বিদ্যানার! 
নিত্যবস্তকে লাভ কর! যায় সেই শ্রেষ্ঠবিষ্ভার, 
পরাবিদ্ভার ছাত্র এবং শিক্ষক ছুই-ই ছিলেন 
তিনি। বেদীস্তেব চিরন্তন সত্যগুলিকে তিনি 
নিজ প্রত্যক্ষ উপলন্ধিরূপ প্রম[ণ দ্বার] সমর্থিত 
করেছেন; অপবের নিকট যা কথার কথা মাক 
সেই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, সমাধি, ঈশ্বর গ্রভৃতি 
ছিল তীর কাছে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্য । 

অনুষ্ঠানের বেডাজালে আবদ্ধ অনড় ধর্মের 
মধ্যে মুক্তির শক্তি কোথায়? মানুষকে তা 
বাস্থানুষ্ঠটানের বেড়াজালে বন্ধই করে রাখে। 
কিভাবে যথার্থ ধর্মের শীর্ষদেশে পৌছে তার 
অভ্যন্তরীণ মুক্তির আম্বাদ পাওয়া ঘেতে পারে, 
শ্রীবামকঞ্চদেব নিজ জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। 
নিষ্ঠা নিয়ে নীতি পাপন করার শক্তি যে কী 
বিপুল, তার জীবন হল তারও দৃষ্টাস্তস্থল। 
যা করা উচিত নয় বলে মনে করতেন তিনি, 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কখনও তা করতে 
পারতেন না। এমন একট] উচ্চাবস্থায় তিনি 
উন্নীত হযেছিলেন যেখানে তার চিন্তা, অনুভুতি 
ও কর্ম সবই হয়েছিল সত্যান্গস্থাত। তার 


আঙ্গিন, ১৩৭৪ ] 


প্রতিটি বাকা, প্রতিটি কর্ম মানবজাতির পরম 
কল্যাণের নিদান। 

জ্রীবামক্কষ্ণের সমসাময্ষিকদের মধো বড বড় 
শিক্ষাবিদ ও সমাঁজসংস্কারক ছিলেন৷ তাদের 
অনেকের ধারণ! ছিল অতীতের সবকিছুকে 
সমূলে উৎপাটত করে ফেলতে হবে , আবার 
অনেকের ধারণা ছিল অতীতের কোন কিছুবই 
পরিবর্তন করা চলবে না। এই উদারপন্থী এবং 
গোঁডা উভয় দলেবই অনেক কিছু শিখবার 
আছে শ্রীবামকষ্চেব কাছে। শ্রীবামকুষ্ণ সমাজ- 
সংস্কারকে মূলা দিতেন কিন্ত একথা বিশ্বাস 
করতেন না যে, শুধু বাহা সংস্কারের রাই 
সমাজের সব দে'ষ দূর কবা যায । তাঁর মতে 
আধ্যাম্সিক শক্তির মুক্তিপ্রবণ প্রভাবই সমাজকে 
মালিন্তমুক্ত কবতে পারে, কেবল কতকগুলো 
নেতিবাঁচক নিষেধ জারি করে তা হবার নয়। 
শ্রীরামরষ্ণের শ্রেষ্ঠ পাধদ শ্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতের পুনকজ্জীবনকল্পে যে সব পরিকল্পনা 
কবেছেন, তার সবগুলিতেই বার বাব এই 
দিকটিব ওপব জোর দিয়েছেন । 

অতীন্দ্রিষবাজ্যে শীরামকৃষ্ণেব অন্ুভূতির কথ! 
ভাবলে মন বিস্ময-্তন্ধা হয। তার শৃদ্ধ 
অস্তঃকরণ অতীক্দ্রিয বিষয় অনুভব করতে সক্ষম 
ছিল। এমন সব উপলব্ধি তাঁবু হয়েছে_ যা! 
তিনি দেখেছেন, শুনেছেন, স্পর্শ করেছেন ও 
অন্থুভব কবেছেন-_ কোন মর্ত্য মাহষের পক্ষে 
তা সম্ভব নয়। বাল্যকাল থেকেই তার বিশেষ 
শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পবিচয় পাওয়া ফ্তে, 
যা পরবর্তী জীবনে তাঁর বাক্িত্বের অচ্ছেগ্য 
বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়ায় । ঈশ্বরপ্রেম ছিল তার 
কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ | দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাঁড়ীতে এসে নিজ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের 
প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশ পেলেন তিনি। 
তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দামতা ভরা 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 


৪৯৭ 


অধ্যায়ের সুত্রপাত হল এখানে । কালীমন্দিরে 
পুরোহিতের কাজের মাধামেই তিনি জগজ্জননীর 
সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। তিনি “জ্যোতির্য়, 
সীমাহীন চেতনা-সাগর” দর্শন করেছিলেন, 
জগজ্জননীর নিরস্তর দর্শন লাভ করেছিলেন। 
কত বিচিত্র ঈশ্ববানুভৃতিই না৷ তাঁর হয়েছিল, 
সমগ্র মানবজাতির ধর্মাচার্গণের জীবনেতিহাঁসে 
যা অতুলনীয়! বিভিন্ন ধর্মপথ ধরে একটির 
পর একটি সাধনা করেছিলেন তিনি। শাক- 
মতে সাধন! কবাব সময় উপলদ্ধি করেছিলেন 
যে প্রতেক শ্্রীলোকই জগন্মাতার মৃত্তিবিশেষ। 
বৈষ্ণবমতে সাধনকালে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের 
আত্মীয়তার একটি সম্বন্ধ পাতিয়ে পৃথকভাবে 
শান্ত, দাস, বাৎসলা ও মধুর ভাবাবলঘ্বনে সাধন! 
করেছিলেন। তারপর করেন অদ্বৈত সাধনা । 
অত সাধনায় তিনি ঈশ্বরের নিগুণ নিরাঁকার 
স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। 

সৃফীসম্প্রদায়ের একজন ফকিরের কাছে 
দীর্ষিত হয়ে তিনি মুসলমানধন্মমতে সাধনা 
করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, এ পথও 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির একই লক্ষ্যে, একই 
ভগবানের কাছে গিষে শেদ হয়েছে। এর 
কিছুকাল পর যীশুধুষ্ট ও তার বাণীর গতীর 
অন্ুধ্যানের ফলে তিনি উপলন্ষি করেন যে, এ 
পথও চরমে গিয়ে মিশেছে একই লক্ষো যা হল 
সকল ধর্মপথেরই মিলনভূমি 

প্রীরামকৃঞ্ণদেব অনুভব করেছিলেন যে তাঁকে 
জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে 
হবে-মানুধকে অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগাতে 
হবে এবং শাস্্সমূহ ও ধর্মাচার্ধগণ যে সত্যের 
সাক্ষ্য বহন করুছেন, যে সতা তার নিজের 
কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট সেই সত্যের 
দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। 

নিজ সহধর্মিণী প্রীত্রীারদাদেবীই তার প্রথম 


৪৯৮ 


শিল্ভ। সারদাদেবীকে তিনি গৃহস্থালীর খুঁটি- 
নাটি কা থেকে ব্রদ্ষজ্ঞান পর্যস্ত সব কিছুই 
শ্রিথিয়েছিলেন। তীর অন্ান্ত শিস্তগণের মধ্যে 
অবশ্ত স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও প্রিয়তম | 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন 
নতুন তথ শেখাতে আসেননি , তার আগমনে 
পুরাতন তৰগুলি নতুন আলোকে মণ্ডিত 
হয়েছে। কিন্তু তার কথাগুলি আপ্তবাক্য ; 
গীতোক্ত ও উপনিষদুক্ত সতাগুলি, প্রাচীন 
খধিদের বাণীগুলি তার শ্রীমুখ-নিংস্থত হয়েছে 
ন্বালোকে উদ্ভাসিত হয়ে। তার যথোপযুক্ত 
উপমা, সহজবোধ্য গন্ন ও অনবদ্য রসিকতা 
সহযোগে বিমূর্ত ভাবগুলি মূর্ত হযে উঠেছে। 
সবার কথায় ও গল্পে গম্ভীর এবং হাঁলকা ভাব, 
সম্তরম ও হান্ঠোদ্রেককারী ভাব একত্র মিলিত 
হয়েছে সুসামধন্তে । 

কোন বিশেষ দর্শন, বিশেষ ধর্ম ব! সম্প্রদীয়- 
গত বিশেষ মতবাদ তিনি শেখাননি। মান্ধকে 
তিনি এমন একট ভাব দিয়ে গেছেন যা 
জীবনের একঘেয়েমির ওপর একটা অর্থ ও 
উদ্দেশ্টের আলোকপাত করেছে, যা 'তাকে 
ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের চরম প্রক্কৃতিকে গভীর 
অস্তদৃষ্টি নিয়ে দেখতে শিখিয়েছে। প্রতি যুগের 
মানুষই তীর বাণীর ভেতর থেকে ততকালের 
উপযোগী বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ অর্থ আবিষ্কার 
করতে পারে। প্রথমতঃ এ বিষয়টিতে তিনি 
অক্লাস্ততাঁবে লৌকের মনোযোগ আকষ্ট করতেন 
সব সময় যে, ভগবানলাভই মন্ুস্তজীবনের উদ্দেস্ঠ 
ও লক্ষ্য এবং এইটাই হুল সব ধর্মেরই সাঁরকথা। 
দ্বিতীয়ত: সব ধর্মমতই একই লক্ষ্য পৌছিবার 
বিভিন্ন পথ-_যত মত, তত পথ। তৃতীয়তঃ 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথের লক্ষ্য এক হলেও 
কলিযুগে ভক্তিপথই অবলম্বনীয়। চতুর্থতঃ 
জীবনের সবকিছুর ওপরে, এমনকি জনসেবারও 
ওপরে স্থান হওয়া উচিত আধাত্মিকতার। 
আধ্যাত্মিক জীবন সাংসারিক জীবনের 
প্রতিষেধক-স্বক্পপ, আঁধাত্মিকতাই জীবনকে 
অসাধুতা ও লোভের হাত থেকে বীচাতে 
পারে। জীবনে আগে ভগবানের স্থান, 
তারপর সমাজ-সেবার। অনাদদিবাল হতে 
ভারতীয় সত্দ্রষ্টাগণ এই শিক্ষাই দিয়ে 
আসছেন। 

প্রীরামরুষ্খ বলেছেন, সচ্চিদানন্দই হলেন 
চরম সত্তা। এই অদ্বয় সত্তাই বিভিন্ন ধর্মে 
ভগবান, আলা, বুদ্ধ, ব্রদ্ষ, শিব, বিষ প্রত্ৃতি 
নামে কথিত হন। এই সত্তা স্বরূপতঃ কার্ধ- 
কারণ-নিয়মের অতীত হয়েও জগতের কারণ- 
রূপে, পালক- ও আধার-রূপে জগতের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট । ভক্তের কাছে তিনি 
প্রেমময় ঈশ্বর । তিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন, 
অসীম রুপাপরবশ হয়ে তা পূরধ করেন। 
অবতার তারই করুনাঘনমুত্তি। কিতাবে সৎ- 
জীবন যাপন করে মুক্ত হওয়া যায়, মানুষকে 
ভা শেখাব।র জন্যই তিনি যুগে যুগে মানবদেহ 
ধারণ করে আসেন। 

অধ্জ্গগনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি উপচীয়- 
মান জ্যোতিষক। তার আবির্ভাবের পর 
শতাবীকাঁল মধ্যেই সারা জগতে তার বাণী 
ছড়িয়ে পড়েছে । রোমা! রোল বলেছেন, 
শ্রীরামরুষ্ণ হলেন ত্রিশকোটি হিন্দুর গত ছু- 
হাজার বছরের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাজক্ষার 
পরিপুত্তি। লোকে তাকে পূর্ণ-অবতারন্ূপেই 
দেখে। € ইংরেজী হইতে অনৃধিত ) 


নমঃ শিবায় 


হে শঙ্কর, 

চর্ম-চক্ষে তোমায় দেখিনি কখনও 
মানস-চক্ষে দেখেছি । 

আমার সে দেখা সত্য না মিথ্যা 
সার্থক না নিরর্৫থক 

তা বিচার করবারও বুদ্ধি নেই আমার । 
হে বিরাট, হে বিশাল, 

হে রজতসম্মিভ পরম বিস্ময়, 
হিমালয় রূপে ধ্যান-মগ্র দেখেছি তোমায় 
নীলাম্বর-লীন £ 

ছে মহাকাল, 

তোমার বুকেই দেখেছি আবার 
উন্মাদিনী দিগম্বরী মহাকালীকে। 
কত বিচিত্র রূপ তোমার ! 

হে ফণী-হার, হে নীলকণ, 

হে গজান্ুরবিজয়ী কৃত্তিকা, 
তোমারই জটাজালে 

স্বর-ধুনীর সর-কল্লোল তরঙ্গিত। 
আবার তোমারই পদতলে 
তপন্ষিনী উমা। 

কুবের তোমার এশ্বর্ষের রক্ষক 
কিন্ত ভিক্ষুক তুমি। 


বনফুল 


জীবনের তুমি অষ্টা 

কিন্তু শ্মশানেই তোমার বিলাস । 
পাথরের মতো পডে' আছ কোথাও 
অখ্যাত তরুমূলে বা মন্দিরে 

সানন্দে গ্রহণ কবছ 

সরল জনপদবাসীদের সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি । 


হে শিব, হে রুদ্র, 

হে করুণাময়, হে নিবিকার, 
দক্ষ-যজ্ঞ-পণ্ডকারী 

হে আশুতোষ, 

তোমার নানা কাল্পনিক ছবির পায়ে 
প্রণাম নিবেদন করছি সারাজীবন 
সে প্রণাম তুমি পেয়েছ কি? 

হঠাৎ মনে হ'ল 

যদি না পাও আমার দোষ নেই 
আমাকে যে দৃষ্টি দিয়েছ 

তাই দিয়েই তো তোমায় দেখব । 
আমার কল্পনা তো তোমারই দান। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা 


অধ্যাপক শঙ্করীপ্রলাদ বনু 


ত্বামী বিবেকানন্দ বিদ্বার নেবার আগে 
নিজের জায়গায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বসিয়ে 
দিয়েছিলেন । কিংবা বলা যায়, নিজেকে দু- 
ভাগে বিতক্ত করে দিয়েছিলেন, রামকুঞ্ণ মিশনের 
ক্ষেত্রে অস্তত:--ব্রহ্দানন্দ ও সারদানন্দের মধো । 
নিবেদিতা এক চিঠিতে (ম্যাকলাউডকে লেখা 
--১৯,২,১৯০৩ ) তাই লিখেছেন-__ 

“যদি জাপানে কয়েক মাস কাটাবার পরে 
ক্বামী সারদানন্দের পথ আমেবিকাঁর জন্য পরিষ্কার 
করে দেওয়া হয়, খুবই খুশী হব। সারদানন্দ 
আমেরিকায় ক্রিস্টিনের কাজের জন্য (শিক্ষা 
কাজ) টাকা তুলতে চান। আমার মতে তার 
নর্বত্র ঘোরা উচিত, কেননা ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
চারিদিকে তরুণবয়স্কদের স্থাপন করবার দায়িত 
তারই উপর বর্তীবে। আমি তাঁকে খুঁটিনাটি 
কাজের মানষ অপেক্ষা মূল সংগঠক ও দায়িত্ব- 
বাহকরূপে দেখি। আর স্বামী ব্রদ্ষানন্দকে 
দেখি অধ্যাত্মকেন্ত্ররূপে এবং কর্তাব্ধপে |” 


এই চিঠি নিবেদিতা লিখেছেন-_বাঁমকুষ্ণ 
মিশনের সঙ্গে তীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কয়েক 
মাম পরেই । গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে এই 
বিচ্ছেদ হয়েছিল। যে-সংঘের সঙ্গে গুরু যুক্ত করে 
দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিবেদিতাঁকে 
মর্যাস্তিক বেজেছিল।১ অপরপক্ষে সংঘের 
পক্ষেও এই ক্ষতি দীরুণ, এবং ধাবা নিবেদিতাকে 
প্রেহ করতেন, তাদের কাছে ছুঃখদায়ক। 
সংঘের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রদ্ধানন্দকেই এই 


১ কতখানি ঘাতন1 নিবেদিতাকে পেতে হয়েছিল, তার 
কিছু পরিচয় মিস্টার দেবসাত তা স্থৃতিকথায় দিয়েছেন। 


বিচ্ছেদের অন্তম প্রকাশ্ঠ অন্শীদার হতে হয়। 
স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব অপ্থত, তার প্রতিষ্ঠিত 
সংঘের গোটা দায়িত্ব মাথার উপবে, তদুপরি 
যারা এই প্রতিষ্ঠানের স্তভরূপে জনসমাজে 
পরিচিত, তাদেরই একজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করলেন--এমন ইন্দ্রপাত এবং 
বজপাত কোনো প্রতিষ্ঠানের জীবনে একসঙ্গে 
হয়েছে কি না সন্দেহ! অন্ুরাগীদের কী 
গভীর বেদনা, এবং বিরোধীদের বী উল্লাস! 
এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়ঃ তখন 
বিরোধীরা  অন্বাগীদের তুলনায় অস্ততঃ 
সংখ্যালঘু নন। 

দ্রুত পরিবর্তমান ঘটনাধারার চেহারা এই 
রকম £ 

৪1 জুলাই স্বামীজীব দেহত্যাগ । 

অধিকাংশ সংবাদপত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত 
হল ৬ই জুলাই। 

৮ই জুলাই নিবেধিতা মঠে গেলেন। সঙ্গে 
ওকাকুরা। ইতিমধ্যে মঠের কর্তৃপক্ষ নিবে- 
দিতীকে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বিষয়ে 
পুনর্ষিবেচনা করতে বলেছেন। নিবেদিতা 
রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ হতে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন নীতিগতভাবে 
রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত। বিষয়টি নিয়ে 
বোঝাপড়া করার অভিপ্রায় ছিল নিবেদিতার, 
কিন্ত ওকাকুরা সঙ্গে থাকায় ৮ই জুলাই তা 
করা সম্ভব হল না। 

১*ই জুলাই নিবেদিতা পুনশ্চ মঠে গেলেন। 
স্বামী ব্রক্ষানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্ষে সুদীর্ঘ 
আলোচনা হল। নিবেদিতা সম্পূর্ণ মনস্থির 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


করতে পারলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক 
বা অভিপ্রাধ ত্যাগ কর! তাঁব পক্ষে সম্ভব নয় 
বলে বোঝা গেল। 

কয়েকদিন পরে স্বামী ক্রহ্মানন্দ নিবেদিতার 
অভিপ্রায় জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। ১৮৯ 
জুলাই নিবেদিতার উত্তর এল ।_ 


প্রিয় স্বামী ব্রন্মানন্ন, 

আজ সন্ধায় আপনার যে চিঠি পাইলাম, 
তাহার প্রাপ্তিম্বীকার কবিতেছি, আপনি সংঘের 
ও আমার পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করুন| 
ব্যাপারটি বেদনাদীয়ক। তথাপি আমাঁব পূর্ণ 
বাক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ব্যবস্থা 
প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে। 

ষাহা হউক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং 
সংঘের অন্তান্ত সদশ্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
এবং আমার শ্রীগ্তকর ভম্মাবশেষের বেদীমূলে 
আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 
ভুলিবেন না। 

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া যথাসম্ভব 
সহজভাবে তাহাদিগকে আমার নৃতন পরিস্থিতির 
বিষয় জানাইয়! দিব । 

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততীসহ 
রামকৃষণের নিবেদিতা খ 

আত্মপরিচয়েব ব্যাপারে নিবেদিতা একটি 
বাকাকে অমর করে বেখেছেন_ রামকৃষ্- 
বিবেকানন্দের নিবেদিতা । উদ্ধৃত পত্রে তার 
অর্ধাংশের জন্ম: রামকুষ্ণের নিবেদিত ; 
আগে লিখতেন : রামকৃষ্ণ-সংঘের নিবেদিত] । 
কিছু দিনের শ্বধ্যে বিবেকানন্দ নামটি যুক্ত হয়ে 
দাড়াবে: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিত।। 

১৯শে জুলাই “অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হল 

“জনসাধারণকে এই কথা অবগত করাইবার 





২ প্রব্রাজিক মুক্তিপ্রাপা-মনুদিত। 


স্বামী ত্রদ্ধানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা 


€৬১ 


জন্য আমরা অন্গরুদ্ধ হুইয়াছি যে, স্থা্মী 
বিবেকানন্দের শৌকদিবস-সমাপনাস্তে বেলু'়্ 
মঠের সদস্যগণ ও ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্থির 
হইয়াছে, অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্ধাবলগী 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, মঠ-কতৃঁপক্ষের সঙ্গে 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই।” 

একটা আলোড়ন ঘটে গেল। ম্বামী 
বিবেকানন্দের পবেই রামরুষ-সংঘ-তুক্ত ধাকে 
কেন্দ্র করে শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ও 
উদ্দীপনা-তিনিই ম্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই 
সংঘত্যাগী! স্বামীজীর উপর শোকগ্রবন্ধগুলির 
অধিকাংশের মধ্যে নিবেদিতার নামোল্পেখ ছিল, 
এবং স্বামীজীর ত্যক্ত দায়িত্ব যে তিনিই বহন 
করবেন, এমন কথাও লেখা ছিল।* সেই 
নিবেদিতা যখন সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করলেন, তখন বেলুভ মঠের সর্বনাশের কল্পনায় 
আনন্দে শিহরিত হলেন বছ জনই! কী উল্লাস 
ফুটেছিল সরলা দেবীর “ভারতী” পত্রিকার 
সম্পাদকীয় রচনায, তার পূর্ণবূপ আমর! সরলা 
দেবী প্রসঙ্গ উপস্থিত করব, সেই সঙ্গে 
তৎকালীন আরও কিছু আমোদের রচন!। 
নিবেদিতাব প্রতি সহাহৃভূতি উথলে উঠল নানা 
স্থানে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে । অযাচিত 
সহান্নভূতিতে নিবেদিতা এমনই বিব্রত হলেন যে, 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সেই ন্েহপ্রবাহ রোধ 
করার চেষ্টা করতে হল তাকে । সে বিবৃতি 
নিবেদিতার ব্যক্তিগত মহত্ব এবং শ্বামীজী- 
প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জল দৃষ্টাস্ত | 
বিবৃতিটি ইন্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় ৩১শে জুলাই, নিবেদিতা 
লেখেন-- 

“গভীরতম বেদনার সঙ্গে শুনেছি, কোনে! 


৩ যেমন অমৃতবাঁজার পত্রিকায় । 
৪ ৬15৩158728008 10 [03018 বৈ ৩29৩0 অষ্টবয। 
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কোনো মহলে বলা হচ্ছে_আমি নাকি আমার 
মহান গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের 
পরে রামকৃষ্ণ-সংঘের অধ্যক্ষ হয়েছি। আপনাদের 
কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে যেন 
আমার নিয়ের বিবুৃতিটিকে সর্বাধিকভাবে 
প্রচার করেন। 

১। রামকৃষ্*-দংঘের কেন্দ্র বেলুড মঠ, 
হাওডা। এই সংঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রদ্ধানন্দ 
এবং শ্বামী সারদানন্দের উপর ন্যাস্ত-_ধাঁদের তুল্য 
আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়। 

২। এই মংঘ তার গুরু ও প্রতিষ্ঠাতার 
( শ্ররামক্*-বিবেকানন্দ ) নিকট থেকে ধর্মদর্শন 
এবং ধর্মীয় উপলব্ধিব স্থনির্দিষ্ট ভাগ্ার লাভ 
করেছে, অতঃপর যার সংরক্ষণ এবং বিস্তারসাধন 
করা এই সংঘের কর্তব্য হাব। 

৩। এই ধর্মীয় সম্পদভাগ্ডারের সঙ্গে 
আমার সম্পর্ক-দীন শিক্ষার্থিনীর ব্রহ্মচারিণীর, 
পূর্ণবরতী সন্ধ্যাসিনীর নয়, আমি সংস্কৃতজ্ঞ এমন 
কোনো অভিমান আমার নেই , ধর্মব্যাপাঁরে 
আমার উধবস্থ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুগ্রহ করে 
তাঁদের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বহির্বী সামাজিক, 
সাহিত্যিক, শিক্ষাগত কাজের পূর্ণ ্বাধীনতা 
আমাকে দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আমার 
গুরুর দেহত্যাগের পরে গুরু-ভগিনী ভিন্ন গুরু- 
ভাইদের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ না রাখাই 
আমার পক্ষে স্বাভাবিক। 

৪1 ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুর জন্য ইউরোপীয় 
নেতৃত্ব গুয়োজন-_-এর থেকে বেদনাদায়ক ভ্রান্তি, 
আমার মতে, সম্ভবপর নয়। উপ্টোটাই হওয়া 
উচিত--আমার এই ধারণা । 

ভরসা করি আমার এই পত্র অনেক 
সংবাদপত্র-লেখকেরই দৃষ্টিগোচর হবে,_এই 
পত্রটিকে তারা তীদের রচনাপাঠের শ্বীরূতি 
এবং উত্তরর্ূপেই ধরবেন ।” 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ-_»ম সংখা 


পত্রটির বিষয়ে মিরার-সম্পাদক লেখেন__" 

“সিস্টার নিবেদিতা সহযোগী হিন্দু কর্মীদের 
সন্বম্ধে আদর্শ ব্যবহার করেছেন। এ আচরণ 
তারই যোগ্য--যদিও এ পত্রের প্রয়োজন ছিল 
কি না সন্দেহ। আমাদের এই উচ্চাশয়। 
ভগিনী বহুগুণাম্থিতা, প্রতিভাময়ী _যদিও তিনি 
নিজের বিষয়ে নম্রভাৰে “অতি দীন শিক্ষার্থিনী” 
লিখেই তৃপ্ত । মর্মম্পর্শা এই দ্ীনতাবোধ ও 
অহংশূন্যতা-_জনসেবায় ব্রতী কর্মীদের কাছে 
আদর্শ হোক এ জিনিস 1” 


নিবেদিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যে দায়িত্ব 
বামরুষ্ক মিশনকে একদিন অহেতুক নিতে 
হযেছিল, সে দাযিত্ব এবং তদনুযায়ী গঞ্জনা, 
অতীব দুঃখের বিষয়, এখন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 
নিতে হচ্ছে, কারণ নিবেদিতার জীবনীলমূহ 
থেকে বাঙালী জনসাধারণ জেনে গিয়েছেন 
যে, ব্রদ্ধানন্দই মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদ্বের 
নিমিত্ত এবং বাঁডালীরা রাজনৈতিক সত্যকেই 
একমাত্র সত্য বলে মানেন! একথা সত্য, 
স্বামীজীর সম্পূর্ণ ভাবধারাকে রামকৃষ্ণ মিশন 
বহন করতে পারবে কি না, এ সন্দেহ 
নিবেদিতার ছিল-কিস্তু বামকষ্চ মিশন কি 
কখনোই দাবি করেছে_শ্বামীজীর সমন্ত ভাবকে 
বূপায়িত করতে সে ব্রতী? খাঁমকুষ্ণ মিশনের 
উদ্দেশ, স্বামীজী মিশনের জন্য যেটুকু দায়িত্ব 
দিয়ে গেছেন, কালোপযোগী করে সেটুকু পালন 
করা। সাধারণ সামাজিক মাহুষের কর্তব্য 
সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি আছে--গৃহীব সেসব 
দায়িত্ব কি সন্্যাসী-সংঘ পালন করতে পারে? 
যে সংঘকে ম্বামীজী বাজনীতির বাইরে স্থাপন 
করেছিলেন-সেই সংঘ নীতিত্যাগ না কৰে 
কিভাবে রাজনৈতিক কর্মের অভিলাধী 
নিবেদিতাকে ঠাই দিতে পারত ? 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


যাই হোক, কোনো কোনো বাংল! 
জীবনীতে স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ক 
যেরকম তিক্ত ও নংঘর্ষময় করে দেখাঁনে হয়েছে 
_-সতাই যে তা ছিল না, তার একটি প্রমাণ 
আমরা শ্চনাতেই দিয়েছি_যেখানে স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ ও স্বামী সারদাপন্দ সঙ্থক্ধে নিবেদিতার 
পত্রাংশ উদ্ধৃত আছে। এখন আরও কিছু 
সংবাদ দেওয়া যাক। স্বামী ব্রপ্ধানন্দকে কী 
চোখে নিবেদিতা দেখতেন, তার যথেষ্ট পরিচয় 
এইসব স্থান থেকে পাওয়া যাবে। 

স্টেটসয্যানের র্যাটক্লিফদের যখন সম্তাঁন- 


সম্ভাবনা হল, তখন নিবেদিতা মিসেস 
ব্যাটক্রিফকে ১৯৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর 
লিখলেন-__ 


“মারা ও আমার পক্ষ থেকে আগামীকাল 
যে ছোট উপহারটি তোমার কাছে নিয়ে যাব, 
সেটি একটি ভারতীয় কবচ। তার মধ্যে শিশুর 
জন্য প্রার্থনা রয়েছে_সে প্রার্থনা স্বামী 
্রক্ষানন্দ মন্ত্পূত করে দিয়েছেন। ব্যাপারটি 
তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। 

“আমার বিশ্বাস এই ছোট অলঙ্কারটি তুমি 
পছন্দ করবে_-এটি এমন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় , 
আর ভাবী প্রাণটিকে আবাহন ও রক্ষণের 
উদ্দেশে যে পবিত্র ভাবন! এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত 
হল-_তার প্রভাব ও শক্তিও তুমি অনুভব 
করবে ।” 

স্বামী ব্রদ্মানন্দ যখন চাইলেন নিবেদিতা 
স্বামী বিবেকাননৌর ইংরাজী জীবনী খন 
করুন, তখন তার সেই ইচ্ছ'কে আদ্দেশতুল্য 
জ্ঞান করে গভীর আনন্দ ও আবেগ নিবেদিতা 
বৌধ করেছিলেন। নিশ্চয় ত্রহ্মানন্দের এই 
ইচ্ছাকে তার প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে 
নিৰেদিতা ধরেছিলেন! ১৯০৪ খ্্রীস্টান্জের ৭ই 
দ্বাহয়ারী নিবেদিতা! ম]াকলাউডকে লিখলেন-_ 


স্বামী ক্রঙ্জানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা 


৫০৩ 


“স্বামী ব্রদ্ধানন্দ চান, আমি ম্বামীজীব 
ইংবাজী জীবনী লিখি। স্থতরাং যত শীত 
পার, এর জন্য উপার্দান প্রার্থনা, ভিক্ষা ও 
হরণ' কর।” 

বুদ্ধগয়ার পরিচালনার অধিকার নিয়ে এই 
সময়ে, পূর্ব থেকেও, পরিচালক হিন্দু মোহস্তের 
সঙ্গে নতুন দাবিদার ধর্মপাল প্রস্তুতির সংঘর্ষ 
চলছিল । নিবেদিতা এই সংঘর্ষে অংশ নেন, 
এবং ধর্নপালের অবুঝ অভিপ্রায়ের বিরোধিতা 
করেন। এই ব্যাপারে খরীস্টাবে 
নিবেদিতা দুবার বুদ্ধগয়া যান। ১৯০৪-এর 
২১শে জাহুয়ারী চিঠিতে তিনি লিখছেন--“এই 
যাত্রায় যেভাবে আশীর্বাদ পেয়েছি বলবার নয়-_ 
গোপালের মা, স্বামী ব্রন্ধানন্দ ও আর একজনের 
(স্বামীজী ধাকে শ্বপ্রে দেখা দিয়েছেন )1” 

নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটি ইতিহাস-বিদ্বালয় 
খুলুন ব্রদ্ধানন্দের এই অভিপ্রায়ে নিবেদিতার 
পরম উৎসাহের রূপ-_ 

“্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন আমাকে একদল ছেলে 
নিয়ে বুদ্ধগয়ায় এক ইতিহাস-বিগ্ভালয় খুলবার 
ভার দিচ্ছেন। এট! মনে হয় পরে বিশ্ববিদ্ভালয়- 
পূর্ব শিক্ষার এক কলেজ হয়ে দাড়াবে । এখানে 
আমি নিজের চিন্তাকে কারধকর করবার 'াশ] 
করছি। অন্ত্র আমি পরিকল্পনাকে সফল 
করবার চেষ্টা করি ।” (৩বা! মার্চ, ১৯০৪ ) 

“শোনো, হ্বামী ব্র্ধানন্দ চান, আমি জন 
ছয়েককে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ইতিহাস-স্থুল খুলি , 
সেখানে মানে এক সপ্তাহ কাটাব বাকি 
সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাজ করতে 
হবে। আইডিয়াটা দ্ারণ। এখনই কাজে 
পরিণত করতে চেষ্টা করব।” (২০শে মার্চ, 
১৯০৪) 

এ বছরেরই ৬ই নভেম্বরে নিবেদিতার 
মনোভাব__ 


১৯০৪ 


৫০৪ 


পপ্রিয় হ্বামী ব্রদ্ধানন্দ কখনোই তার হৃদয়কে 
আমার থেকে সরিয়ে নেননি । কিন্ত অন্যদের 
কাছে, একেবারে সৌজা ভাষায় বলতে গেলে, 
আমার নিজের স্থান সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নই ।” 

পরের সপ্তাহেই, ১৩ই নভেম্বর লিখছেন-_ 

*আমরা গতকাল মঠে গিয়েছিলাম। 
ফিরলাম নবীন চীার্দকে মাথায় নিয়ে। স্বামী 
বরদ্ধানন্দ গুরুতর পীড়িত হয়েছিলেন। এখন 
ভালো! হয়ে গেছেন, যদিও তিনি তা ভাবেন না। 
আসল ব্রহ্ধানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখলাম__ 
যখন গতকাল বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম । 
তাঁকে মনে হল-_স্বামীজী। ওর! বললেন, এখন 
পাচ বছরের শিশুব মত স্বভাব তারা অপরূপ! 
এর পরে সাবা বরাঁত ধরে ম্বামীজীর স্বপ্ 
দেখলাম: আমি পাশে বসে আছি; তীকে 
বললাম-_আশীর্বাদ করুন! তিনি হাসলেন। 
আমার মাথায় হাতের চাঁপ দিলেন।--ব্রিটানীর 
দিনগুলির স্বপ্র কী !__অন্গপম সেই সপ্তাহ, যখন 
তাকে পেয়েছিলাম মানবের স্বর্গপ্রীপ্তির মত 
করে।” 

ব্র্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে 
ঘিনি সর্বাধিক তথা জানেন, সেই লিজেল রেম 
কিন্তু উত্তেজনা প্রিয় বাঙালী লেখক ব1 বক্তাঁদের 
বিপরীত কখাই লিখেছেন। মিশনের সঙ্গে 
বিচ্ছেদকালে, যখন সম্পর্ক সবচেয়ে সংঘর্ষময় 
হওয়ার কথা, রেম সেই সময়কার কথা 
লিখেছেন__ 

“নিবেদিতার ধরনধারনে সায় না থাকলেও 
ত্বামী ব্রহ্মানন্দ খুব স্সেহ করতেন তাঁকে । এই 
মূন-কষাঁকষি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা! 
করবার জন্ত নিবেদিতা আচমকা একদিন তাঁকে 
ধরে বসলেন। কিন্তু আলোচনাটা তলিয়ে 
গেল ধ্যানতন্য়তীয়। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে 
্ন্ষানন্দ চোখ মেলে চাইলেন। নিবেদিতা 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--*ম সংখ্যা 


তখনো নিম্পন্দ, অক্ষুব্ধ শাস্তির পারাঁবারে তীর 
মন ডুবে গিয়েছে । আধাঁত্মিকতার দিক দিয়ে 
উভয়ের মধো রয়েছে নিবিড় একাবোধ ।” 

এই বিবরণের উৎস নিবেছিতা-ভগিনীর 
স্থৃতিকথা। অনুরূপ আর একটি বর্ণনাঁ_ 

“নিজের কার্যকলাপের কথ শ্বার্মী ব্রন্মানন্দকে 
জানানোতে তিনি সন্মেহে হাসলেন একটু। 
বেশী কথা বললেন না! ব্রদ্মানন্দ। আলাপ- 
আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, “বেশ 
করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা 
আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা 
যেভাবে নিবেদিত! কাজ করে চলেছেন, দেখে 
সন্গ্যাসীর চমক লাগে। এ-কদ্রবীর্য কি চিরদিনই 
সমান থাকবে? 

“নৈব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে উৎসাহ 
দেন ্রহ্মানন্দ, তাঁর অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত 
থাকে। বলেন, “তোমার স্হ্যাত্রী অনেকেই 
তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে। বলবে, 
তোমার এ কাজ শ্রীবামকৃষ বা বিবেকানন্দের 
কাঁজনয়। তাদের কথায় কান দিও না। 
সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দীড়ালেও যা ঠিক 
বলে বুঝেছ, তা ছেড না*** |” 

নিবেদিতা কথা বলেন তীড়াতীডি, আব 
তাঁরই তোড়ে নিজের বক্তব্যকে ছবির মত 
ফুটিয়ে তোলেন। ব্রদ্মান্দ আর তার মধ্যে 
বোঝাপড়া হওয়ার পক্ষে এই এক অস্তরায়। 
কারণ সন্ত্যাসী ইংরাজী ভাল জানতেন না, সব 
কথা ঘে বুঝছেন না, তাও বলতেন না। 
এদিকে কথার তোড় ক্রমেই বাঁডতে থাকে, 
শেষকালে ব্রদ্মানন্দের ধ্যানে ডুবে যাওয়া ছাডা 
আর উপায় থাকে না। প্রথমটা নিবেদিতা! 
ধাক্কা খেয়ে চুপ হয়ে যান। শেষ পর্যস্ত সন্্যাসীর 
তন্ময়তার ছোয়া লেগে তিনিও ধীরে ধীরে 
অস্তমু'্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা৷ এক 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] স্বামী ত্রদ্ধানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ৫০৫ 
স্তব্ধতায় কথ! হারিয়ে যায়। ব্রদ্ধানন্দের নীরব “আমার কোনো অভিযোগ নেই। 
আঁশীর্বাদে গ্রীতিরসে গলে পড়ে নিবেদিতাঁর মন।” যেভাবেই হোক, আমাকে বলি হতে হুবে-_ 

্বামী ব্রদ্ধানন্দের শিল্ক, অধুনা বিখ্যাত স্বামী শ্বেচ্ছাবলি_কোনো সন্দেহে নেই।”' তুমি 
প্রভবানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেন-_ ইস্পাতের মত খাঁটি এবং বিশ্বস্ত__নিজের 

“আর মহারাজের (ক্রন্ধাননোর) মুখে শুনেছি ছায়ার মতই বিশ্বস্ত। ধনী বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা 
নিবেফিতার প্রশংসা । নিবেদিতা মহারাজের পাওয়া মাত্র তুমি বেশী এগিয়ে পড়নি বা 


কাছে আসতেন, কথা বলতে বা শুনতে নয়_- 
মহারাজের সন্সিধানে ধ্যান করতে । আর মহা- 
ঝাজ বলেছিলেন--নিবেদিতা কাছে এলে মহা- 
রাজের মনও হু হু করে উচ্চ স্তরে উঠে যেত।৮৫ 

সবশেষে উদ্ধৃত করছি স্বামীজীর একটি 
পত্রের কিছু অংশ। এইটিই সম্ভবতঃ নিবেদিতাঁকে 
লেখা স্বামীজীর শেষ চিঠি। এতে নিবেদিতার 
বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার বিষধে সন্তোষ প্রকাঁশ করে 
স্বামীজী লিখেছিলেন 

“তোমার চিঠি পেয়ে অতীব উল্লসিত। 
উল্লাসের অধিক কারণ, তুমি অখণ্ড ইচ্ছা এবং 
পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যদহ ফিরে এসেছ। * “মা যে- 
ভাবে চালান ঠিক সেইভাবেই চলো; যদি সম্ভব 
হয়, তোমাকে সাহায্য করব, কিন্ত আমি এখন 
কম্বলবন্ত বই আর কিছুনই । কিন্তু তোমাকে 
আমার পূর্ণ, সম্পূর্ণ আশীর্বাদ যদি আরও বেশী 
থাকে; তাও । 

৫€ এই অংশটি শ্রীত্রদ্মগোপাল দত্তকে লিখিত একটি 
পত্রের অশ নিবেদিত! জন্মশতবাধিকী স্মারকগ্রন্থে (মম্পাদক 
শঙ্বরী প্রমাদ বনু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রকাশিত। ম্বামী 
প্রতবানন্দ এ পত্রে আরও লিখেছিলেন-_- 

প্যথন কলেজে পড়ি, তধন একবার মাত্র তাকে দেখে- 
ছিলাম। গুপ্ত মহারাজের কাছে বাগবাজারে বদেছিলাম, 
নিবেদিত। এলেন গুপ্ত মহারাজের কাছে বিদায় নিত, 
দ্বাঞ্জিলিঙ ঘাবেন। ্রবারেই দেহত্যাগ হয়। 

“আমার মাথায় ছিল টেরী কাটা, আর পকেটে ছিল খড়ি 
চেন। এই দেখে নিবেদিতার চোট-- 

5৪111 ৮৪06৩ 0959 1০ ৪1০ ৪0০08, 
70050012175 00৪৮৩, 06 813516., আরও অনেক উপদেশ 
দিলেন, দে লব মনে নেই | কিন্তু ্মরণে আছে ভার ০৪100 


৩৭ ৮০1০, 21০8102. ইত্যাদি ইংরাজীতে যখন কথা 
কলছেন--যেন কবিতার যত হুম্দর 1” 


বিজ্রোহী হওনি। তোমার জন্ত আমার 
সর্বশেষ আশীবাদ রইল।”* 


এই চিঠিতেই হ্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়ে 
লিখেছিলেন-__ 

“আগে এক চিঠিতে আমার সামান্য যা 
অনুরোধ করার আছে তা লিখেছিলাম,_-আমি 
আর কারো উপর নির্ভর করতে বলি না_-আর 
কেউ শয় _একমাত্র ব্রহ্ধানন্দ। সেই “বুড়ো 
লোকটির বিচারে কখনো! ভুল হয় না*-_ 
আমার সর্বদাই হয়। যদি কোনো! বিষয়ে তোমার 
পরামর্শের প্রয়োজন হুয়, কিংবা কাউকে দিয়ে 
কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাও-_তাহলে 
ব্হ্মানন্দেরই নাম করব-_-অন্য কেউ নয়, কেউ 
নয়। এ বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার |” 

(] 9০001070800. 500 000৪--0০% 008-. 
9208106 137810038,09001 10796 019. 008078 
10089208176 06581 181180----001108 ৪] ডা গযব 
8০. [১০০ 00958 60 8810 ৪0 80199 0 
6০ ৪৮ ৪051000% 60 00 ০00] 10018177688 


73781100809000, 18 61)8 001 009 [ 90020- 


00809) 00708 8188; 0009 91589, ভা? 
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৬ “নাচন 014 7087৮ কি ব্রঙ্মানন। না জীরামকুষ 
বলা শক্ত । পত্রের রনাগতিকে মনে হয় ব্রন্ধানন্দ। কিন্ত 
স্বামীজী ০10 [93১ জীরামকৃষঃকেই সাধারণতঃ বলতেন, 
এবং 81159" শের প্ুয়োগে মনে হয়, জীরামকৃষ্ণও হতে 
পারেন। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করা শক্ত । ধদি শ্রীরাম 
হন, তাহলেও কার্ধতঃ অর্থ একই দীড়ায়_ব্রহ্গানলের 
বিচারবুদ্ধি সঙ্থক্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা নিভু 
ইত্যাদি। 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথোপকথন 


ত্বামী ধীরেশানন্দ 
(২৫.৫,৫৬, কনখল সেবাশ্রয ) 


“মত্কর্মকুন্মৎপরমো মদ্ভক্ত; সঙ্গবঞ্জিত:”__ 
এই গ্লোকটি গীতার সার । “মৎপরমঃ? হলেই 
তবে 'মৎকর্মকৎ হওয়া যায়। আর “মস্তক, 
হলেই 'মৎপরম+ হয়। আবার “সঙ্গবজিতঃ” 
হলেই মদ্তক্ত:, হয়। এই গীতার কর্মযোগ। 
ত্বামীজী সেটাকে আরও বিস্তার করে দিলেন। 
মত্কর্ষ_ঈশ্বরের কর্ম__সেই ঈশ্বরের সেবা 
ঈশ্বর সর্বভূতে_-তাই সর্বভূতের সেবা তারই 
সেবা। ইহাই স্বামীজীর কর্মযোগ। ঠাকুরের 
ওপর ভালবাসা এলেই মিশনের কাজ ঠিক ঠিক 
হবে। মহাঁরাঁজকে (স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) শর্বানন্দ 
জিজ্ঞাসা করে, "সর্বত্যাগী সাধুদের ভেতর এত 
মনোমালিন্য হয় কেন? 

মহারাজ উত্তর দিলেন, “ঠাকুরের উপর 
ভালবাসা নেই বলে।” 


মহারাজ 2189788-এ | 1908. পূর্ব- 
সেবক অন্বস্থ হয়ে 1380810:5 যায় ও সেখানে 
বদস্ত হয়ে মারা যায়। আমি সেবক। খুব 
আনন্দ পাচ্ছি সেবায়। জপ ধান করি না। 
গাড়ীতে কেষ্রলাল মহারাজ, শশী মহারাজ, আমি 
ও মহারাজ 17519110596 যাঁচ্ছি। কেলাল 
মহারাজ মহাঁরাঁজকে বলেন, “জিতেন আপনার 


ক ১৯৫৬ সালের শ্রীম্মকালে পূজাপাদ স্বামী বিশুদ্ধানম্দ 
মহারাজ কনখল জীরামকৃ্ণ মিশন লেবা প্রমে শুভাগমনকরতঃ 
ছুই মান কাঁল অবস্থান করিয়াছিলেন। নৈশ আহারের 
পর নিতা তিনি আমাদের সঙ্গে বাহিরে উন্মুক্ত আকা শতলে 
বসিতেন এবং নানা গ্রকীর সৎগ্রসঙ্গ করিতেন । ইহ! 
দেগুলির অনুলিখন ।-_লেখক 


সেবক হয়েই থাকতে চায়-__-অন্ত কোথাও যেতে 
চায় না।? 


মহারাজ ( উত্তেজিত হয়ে ) বললেন, 1&৪ 


8118700১98৪, 10206092651] ০০, 60৪৮ 
সম 03 800. আ 08131) [008 £০ 69£961567. 


মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “জপ- 
ধ্যান করিস? 


আমি বললাম, না, আপনার সেবাতেই 
খুব আনন্দ পাই।” 

মহারাজ বললেন, “না, জপ-ধ্যান করবি। 
কাজের সঙ্গে জপ-ধ্যানও চাই--তীর প্রতি ভাব- 
ভালবামা আনবার জন্যে ।” 


শশী মহারাজের জীবন-_আঁদর্শ। দেখেছি 
_ঠাকুর-তুলেই তরকারী কাটতে বমতেন। 
তারপর আমাদের পড়াতেন__মহসংহিতা, 
এইসব। তারপর স্নান সেরেই পূজো। | বাইরে 
01888-1800:9 আবার । ঠিক সন্ধায় এসে 
আবার আরতি । গরম--ঘরে কাপড় ছেড়ে 
ফেলে ছটফট কর্ছেন। হঠাৎ মনে হল 
ঠাকুরেরও গরমে কষ্ট হচ্ছে। অমনি উঠে 
কাপড় জড়িয়ে ঠাকুর-ঘর খুলে বেলা €টা পর্যস্ত 
বড় পাখা দিয়ে ২২২ ঘণ্ট। বাতাস করতে 
লাগলেন। বাইরে ক্লাসে ৭৮টি লোক। 
অফিসে কাজ করে এসে কেউ বিমোয়, কেউ 
বা ঘুমোয়। সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি 
ঠাকুরের সেবাবোধে করে যাচ্ছেন। বললে 
বলতেন-__-“কে ঘুমোয় বা কি করে তার আমার 
কি ধরকার। আমি ঠাকুরকে শোনাই ।৮:* 
স্বামীজীর এক কথায় 253:%5 চলে গেলেন। 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


২৪৪0৪০]-এর এদিকে ঘাননি। ১১ বছর 
ঠাকুরের অস্থি নিয়ে একনিষ্ঠ সেবায় ছিলেন। 
ইংরেজী অনেক ভুলে গেছেন-_14৪ণ:%৪ গিয়ে 
আবার চেষ্টা করে শিখেন। দুণ)-র 
(91785 5৪18 1809118:) কাছ থেকে । 
ক্লাসে ইংরেজী ভুল হলে 79; বলত--ম্বামীজী, 
আজ এটা ভুল হয়েছে।” কিডি মানে তামিলে 
পাখি। পাখির মত অল্প আহার করত বলে 
ক্বামীজী ( স্বামী বিবেকানন্দ ) নাম দিয়েছিলেন 
কিডি।'."সভায় বক্তৃতা করেছেন -মালা 
দিয়েছে । এসে স্বামীজীর ছবির সামনে হাত 
জোড় করে বলছেন-__ “দেখো, যেন নাম-যশ 
ন] হয়।” 


কাশীতে মহারাঁজ। আমি টিপছি (মাসাজ 


করছি)। বেশ জোরে। মিনিট বিশেক 
পরে 617৪৪ হয়ে পড়েছি। কিন্তু মহারাজ 
থামতে বলছেন না। আমার ঘাম বেরুচ্ছে। 


হঠাৎ মণে হল, সংসারে থাকলে কত মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলতে হত , এখানে ঠাকুরের সন্তানের 
সেবায় ঘাম বেরুচ্ছে-এ ত মহা! সৌভাগ্য । 
আশ্চর্য। অমনি লব ক্লান্তি কোথায় চলে গেল। 
ছি) জোরে টিপতে লাগলাম । অমনি 
মহারাজ বললেন-_-'থাক__আর টিপিস্নি।” 
-*গীতায় আছে “মামহুম্মর যুধ্য চ' | 


স্বামী বিস্তুদ্ধানন্দজীব কথোঁপকথন 


৫৩৭ 


যতীশ্বরানন্দ 2. 8.র €716০£ হয়ে যচ্ছে। 
সে হাত জোড় করে বললে, “মহারাজ, আমি 
কিজানি? কিলিখব?, 

মহারাজ বললেন, “শোন্‌,._লিখবার আগে 
ঠাকুরকে চিস্তা করবি, মধ্যে চিস্তা করবি ও 
শেষে চিন্তা করবি। দেখবি কত জেখা 
আদসবে।” 

তা সে বেশ চালিয়ে দিলে ত। 

মহারাজ গঙ্গার ধারে ইজিচেয়ারে বসে। 
প্রভাকে (বেদানন্দ ) ডেকে এনে বললেন, 
“তোমায় বুন্দাবনের 18789 নিতে হবে । 

গুভাদ বললে, 'আপনার আদেশ, অবস্থা 
যাব। কিস্তু আমায় সেখানে কি করতে হবে ? 

মহারাজ বললেন, “এই একটু হোমিও-ওযুধ 
দিবি আর কি।” 

প্রভাস বললে, “মহারাজ, আমি ত হোমিও-র 
হ,-ও জানি না।” 

মহারাজ বললেন, 'শোন্‌, কাছে আয়। 
রোগীদের কথা শুনবি, বই-র সঙ্গে একবার 
মেলাবি, তারপর ধ্যান করবি। তখন যে 
ওষুধটা মনে 118১); করবে, সেটা দিবি। ্চাখ, 
দিকিন্, কলাণানন্দ_ লোকে ভাক্ষার ছেড়ে 
তাকে ডাকে ।? 

প্রভানও পরে ডাক্তারী বেশ করত। তাঁকে 
স্মরণ সব সময়ে রাখতে হবে। 


*শুভহেতুরীশ্বরী” 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


“করোতু সা নঃ শুভহেতুরীস্বরী। 
শ্ুভানি ভদ্রাণ্যভিহস্থ চাপদঃ ॥” 


_ জীত্রীচণ্তী, ৫1৮১ 
“মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী 
করুন শুভ সতত। 


ধংস করন আপত্সমূহ 
এই প্রার্থনা বিনত ॥” 

আজ পর্মশ্তত শ্রীশ্রদুর্গাপূজা-কালে ঘরে 
ঘরে উখিত হচ্ছে এই সম্রদ্ধ প্রার্থনা মী, 
সকলের মঙ্গল কর, সকলের বিদ্র-বিপদ বিনষ্ট 
কর সাহ্গগ্রহে। 

মায়ের উপর এবূপ নির্ভরশীলতা সন্তানের 
দিক্‌ থেকে অতি সুষ্ঠ, শোভন ও স্বাতাবিক। 
কারণ বিপর্দের সময়ে, প্রয়োজনের সময়ে, 
প্রগতির সমযে মায়ের কল্যা৭-কমল আশীবাদহ 
ত আমাদের পরুম-কাঁমা, তার মঙ্গল-মোহন 
সহাযতাই ত আমাদের পরম-সঞ্থল, তাঁর মমতা- 
মধুর নির্দেশই ত আমাদের পরম-শত্তি। কিন্ত 
তা সত্বেও, তিনিই আমাদের মঙ্গল করুন, 
অমঙ্গল দুর করে দিয়ে এক্সপ প্রার্থনা কি 
আমরা সত্যই করতে পারব আমাদের 
নিজেদেরই ভারতীয়-শাস্বাহুসীরে ? 

না, নিশ্চয়ই নয়! তার কারণ হুল এই 
ঘে, আমাদের তারতীয়-শীন্ত্রাহুপারে, সুবিখ্যাত 
“কর্মবাদই” আমাদের জীবনের মুলতবম্বরূপ। 
এই মুলীভূত ক্মবাঁদা সারে, পৃথিবীতে যা কিছু 
ঘটছে, তা সবই আমাদের নিজেদেরই কর্মের 
ফল। এই মতানুসারে প্রত্যেক সকাম-কর্মই 
এক-একটি যথোপযুক্ত ফল প্রসব করে_ভালো 
অথবা মন্দ। এবং যেহেতু আমাদের একপ 


বিচারবুদ্ধিপ্রস্থুত স্বাধীন কর্ষের জন্য আমর! 
কর্মকর্তারাই সম্পূর্ণরূপে দীষী, কেহেতু সেই- 
সকল সকাম কর্মেরই যথাঁষথ ফল সেই কর্ম- 
কর্তাকে ভোগ করতে হয়ই হয়_-আজ, না হয় 
কাল, এ জন্মে, না হয় পরজন্মে। এই ভাবে, 
আমাদের অতীত-বর্তমীন-ভবিস্তৎ জীবন সম্পূর্ণ 
রূপেই আমাদের নিজেদেরই কর্মানুসাবে গঠিত। 
এব্ধপে আমাদেব নিজেদের ভালো-মন্দ, স্থখ- 
দুঃখ, সাফল্য-অসাঁফল্য, মঙ্ঈল-অমঙ্গল, পুণ্য- 
পাপ-সবই ত আমাদের নিজেদেরই ক্বহস্ত- 
স্ট্টি--তাতে কে'নোরকম হস্তক্ষেপে করার 
অধিকার পৃথিবীতে কারো নেই , এমন কি স্বয়ং 
শ্রভগবাঁনেরও নয়, যেহেতু “বন্ধ” বা সংসারাবস্থা 
আমাদের নিজেদেরই সকাম-কর্মের ফল; 
“মোক্ষ” বা মুক্তিলাভও আমাদের নিজেধেণই 
যথাযোগ্য সাধনীবলীর ফল। এর মধ্যে 
ঈশ্বরের স্বান কোথায়? তিনি জীবের 
কর্মান্থসাবেই কবেন “স্থ্টি” 3 পুনবাঁয়, জীবেব 
সাধনাহ্ুসারেই আনেন “মুক্তি” । এতে সত্যই 
তার করণীয়ই বাকি, আর কৃতিত্বই বা 


কতটুকু? 
তাহলে আমর কেন এবং কি করে 
জগজ্জননীকে “মঙ্গলদীয়িনী,” ও অমঙ্গল- 


নাশিনী” বলতে পারি? মঙ্গলদায়ী আমরা 
নিজে, অমঙ্গলনাশীও আমর] নিজে । তাহলে 
এর্ন্‌প অর্থহীন প্রার্থনা কেন শ্রীশ্রচণ্তীর স্তায় 
সর্বজনমান্য গ্রন্থে স্থান পাবে? 
পীশ্ীভগবদ্গীতা-সম্বদ্ষেও সেই একই স্থাষ্য 
প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রেও সেই 
সমস্যার উদ্ভব হতে পারে যে, প্রপত্তি অথব 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ও 
আশ্রয়গ্রহণকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে 
গ্রহণ করলে, ভারতীয় দর্শনের মৃলভিত্তি 
“কর্মবাদের” স্থালন ঘটবে । এই কর্মবাদীন্থসাবে, 
যা উপরেই বল! হল, আমাদের কৃতকর্মের ফল 
আমর] আমাঁদেব নিজেদের অধিকাঁবেই ভোগ 
করব-_কাঁরো। অন্ুগ্রহ-নিগ্রহের দ্বারা নয়। 
সেজন্য নিষ্কাম কর্ণ, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ যদি 
মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধনই হয়, তাহলে সেই- 
সকলেব যথাযথ সাধন দ্বাবাই ত আমাদের 
অনায়াসে মোক্ষলাভ হবে-প্রপাউর গ্লয়োজনই 
বা কি, ভগবদশ্ুগ্রহের অবসরই বা কোথায়, 
এবং শ্রীভগবানকেই বা আমাদের মুক্তিপথে ও 
মোক্ষ-লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে কেন? 

এর উত্তব হুল এই যে, প্রপত্তিবাদ ও 
ঈশ্বরকুপাবাদ কর্ষবাঁদের পরিপন্থী নয় কোনো- 
ক্রমেই। এই অমোঁঘ কর্মবাধাজপারে, ন্যায়- 
ত্বরূপ ঈশ্বর অন্তাঁয়ভাবে হশ্তক্ষেপে কারে 
কর্কলকে ব্যাহত কবতে পারেন ন৷ 
কিছুতেই_সবশক্তিমান হয়েও তিনি পাঁপকে 
পুণ্য এবং পুণ্কে পাপে পবিণত করতে 
পারেন না কিছুতেই, কারণ তা যে হবে তাব 
নিজেরই ন্যাঁয়ঘন স্বরূপেব বিরুদ্ধে যাওয়া, তীব 
নিজেরই ন্যায়ধন কর্ণবাদকে অন্বীকাব কবা। 
কিন্তু কে নিজেরই শ্বরূপের বিরুদ্ধে যেতে 
পারেন? কে নিজেরই রচিত নিয়ম ভঙ্গ কবতে 
পারেন? 

স্জন্ আমাদের রুতকর্মের ফল অতি 
অবশ্ঠই আমাদের নিজেদেরই অধিকারলন্ধ, 
ঈশ্বরানুগ্রহলন্ধ নয়। অবশ্য মোক্ষ ত এক্প 
জন্য অনিত্য ফল নয়, মোক্ষ নিতা। অর্থাৎ, 
মোক্ষ জীবের শাশ্বত শ্বরূপের আবরণ উন্মোচনই 
মাত্র, জীবের শাশ্বত ত্রন্ধম্বরূপের পূর্ণ প্রকাশনই 
মাত্র। সন্দেহ নেই যে, আমাদের সাঁধন-বলেই, 


*শ্ততহেতুরীশ্ববী” 
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আমাদের আত্মার, তথা ব্রন্দের, অজ্ঞানারুরণ 
অপশ্যত হয়। এইভাবে, মোক্ষে আমাদের 
সকলেরই পুর্ণ অধিকার আছে, আমাদের 
নিজেদের সাধনবলেই, আমাদের নিজেদের 
প্রচেষ্টাফলেই । সেজন্য, ঈশ্বর বা কারো কৃপা, 
সাহাযা, সহাম্ুভূতি গ্রভৃতির জন্গচ আমাদের 
মূহূর্তমাত্রও অপেক্ষা করতে হয় না, স্থনিশ্চিত | 
তা সত্বেও, কেবল “অধিকারের”, কেবল 
“দাবী-দাওয়ার* কথা বললে, মনে হওয়া আশ্চর্য 
নয় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেবল- 
মাত্র যেন “মালিক-শ্রমিকে র” সম্বন্ধ; অর্থাৎ, 
যেন কেবলমানজজ “গায়ের জোরে” অনিচ্ছুক 
কতৃপক্ষগণের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার 
আদায় করে নেওয়া, নিজেদের দাবী তাদের 
মানতে বাধ্য করার তিক্ত, শুফ, কঠোর সন্বদ্ধই 
মাত । সেক্ষেত্রে হয়ত মনে হতে পারে যে, 
ত্বয়ং ঈশ্বর যেন আমাদের যোক্ষদানে নিতাস্তই 
অনিচ্ছুক, আমরাই যেন তাকে জোর কবে 
বাধ্য করছি তার স্বরূপ আমাদের সম্মুখে গ্রকাশ 
কপতে, মোক্ষের অভিব্যক্তি করতে। 

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সন্ধ এরূপ নয় 
একেবারেই কোনদিনই । কারণ ম্বযং ঈশরই 


ত আমাদের সাধনপথের নিত্য সহচর) 
আমাদের সাঁধনাচসারে আমাদের নিকট 
স্বূপাভিব্ক্তিতে যে তারও সানন্দ, সাগ্রহ 


আকাজ্ষা; আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাইরের 
কঠোর, কক্ষ, শুষ্ক, তিক্ত সম্পর্ক নয়--এবং এই 
মতা মধুর তর্টি প্রকাশিত, প্রমাণিত করবার 
জন্যই ভাবতীয় দর্শন প্রপত্তি-সাধন ও ঈশ্বরাহু- 
গ্রহের কথা তৃলেছেন। আমরা দ্বপ্রচেষ্টায় 
যথাসাধ্য সাধনাবলপ্ধন ক'রে, তারই উপর ম্যান্ত 
করি কোন্‌ ফললাতের আমরা উপযুক্ত, এই 
পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যে, তিনি স্তায়ধর্মাহ্ছসারেই এই 
বিষয়ে স্থির করবেন, এবং সেই ভাবেই আমাদের 


৫১৩ 


ফঙ্সদান করবেন । এরই নাম "অনুগ্রহ | এই 
সুন্দর শব্দটির ব্যবহারে, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে 
নিকটতম, মপুরতম প্রাণের বাক্তিগত প্রীতি-ভক্তি, 
স্েহ-ভালবাসা, মায়া-মমতাঁর অতি সুন্দর সন্বদ্ধ 
অতি মনোরম ভাবে প্রকটিত হয়েছে । তিনি 
ঘে আমাদের সর্বস্ব আমাদের প্রাঁণ-প্রদ্রীপের 
অনির্বাণ আলোক, আমাদের মনোবীণার অনস্ত 
সঙ্গীত, আমাদের আত্মপাত্রের অফুরস্ত অমৃত, 
আমাদের জীবন-শতদলের ভাস্বর তাস্কর। 
তাঁকে ছাঁডা যে আমরা মুহুর্তমাত্রও থাকতে 
পারি না- জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, 
পলে বিপলে আমবা যে নিবস্তর তারই ধ্যান 
করছি, তাঁরই আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি, তাঁরই 
সহায়তা কামনা করছি। দার্শনিক তত্ব যাই 
হোক না কেন, প্র।ণের তত্ব যে অস্বীকার করা! 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ব-_ঈম সংখ্যা 


যায় না-এ ত সবার বড়। সেই প্রাণের 
টানেই ত আমরা অহরহ ছুটে যাচ্ছি তারই 
রাতুল-চরণে, বারংবার তাকে ডাকছি “মা মা" 
বলে, প্রাণ-মন-জীবন ভরে বলছি_- 


“মক্ষলময়ী পরমেশ্বরী 

করুন শুভ সতত। 
ধংস করুন আপত্সমূহ 

এই প্রার্থনা বিনত ॥৮ 


এই মধুর-মাতৃনামোচ্চারণে যে মহাতৃপ্তি, 
এই সম্রদ্ধ মাতৃকৃপাপ্রার্থনে যে মহাশাস্তি, এই 
মাতৃচরণীশ্রয়ণে যে মহীমুক্তি--কেবলমাত্র শষ্- 
কক্ষ তর্কজালে তাঁদের যেন বিনষ্ট না করে 
ফেলি__আজ শুত মাতৃপূজ।কালে এই আমাদের 
প্রাণোখ-প্রার্থনা । 


আমাকে নির্ঘন্ব করো 
শ্তীশাস্তশীল দাশ 


আমাকে নিন্ব করো সর্ধ ছুঃখে সুখে, 
আনন্দ-বেদনা মাঝে, আলোকে-আধারে ) 
এই ছুঃখ, এই শোক, এই কান্না হাসি 
এছু'যের পাবে আছে যে সিদ্ধ নিভভৃতি 
অচঞ্চল তৃপ্ত ভূমি; একান্ত সেখানে 

একটি আশ্রয় চাই, কোলাহলহীন 
সর্ধগ্ল।নিমুক্ত সেই নিস্তব্ধ নির্জনে, 

মুক্তি পেতে চায় মন ক্রিষ্ট অবসাদে । 


এখানে ক্লান্তির ভারে অবসন্ন আমি, 

শুধু দাহ, অর্থহীন বিষণ জীবন; 

আকাশে যন্ত্রণ! ঝবে, মৃত্তিকায় জ্বালা, 
অস্থিব জীবন, নেই তৃপ্তি কোনখানে। 

এ জীবন চাই নাকো, এ কান্না ছুঃসহ, 
“হেথা নয়, অন্য কোথাঃ অদ্য কোনখানে 1, 


মাতৃভাৰ ও বর্তমান প্রগতি 


স্বামী জীবামন্দ 


্রন্ম সর্বব্যাপী । অমৃতন্বরূপ ব্রহ্মই সম্মুখে, 
ব্রহ্ম ই পশ্চাতে, ব্রন্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে 
এবং উধ্বদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্র 
ওতপ্রোত, সর্বানুহ্যাত। এই বিশাল বিশ্ব 
বক্ষস্বূপ। তিনি অশব্ব, অস্পর্শ, অবপ, অব্যয়, 
বাকা-মনের অতীত। এই আবাঁও়নসো- 
গোঁচর ব্রহ্ম গুণযুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে সাঁধকগণের 
কলাণে বিভিন্নরূপে প্রকটিত হুন। ঈশ্বরের 
অনন্ত মুত্তি, তিনি পুরুষ কি নারী কে বলিতে 
পাবে? সাধকগণ তাহাকে পিতা মাতা সখা 
প্রভু কতভাবে চিন্তা! করিয়া জীবনে কৃতরৃত্যতা 
লাভ করেন। 

অনন্তভীবময় উশ্বরের যে-কোন একটি 
ভাবে নিষ্ঠা রাখিয়া একান্তিকতা সহকারে 
আরাধনা করিলে জীবন ধন্য হয়! কিন্ত মাতৃ- 
ভাবে ঈশ্বরোপাননা যে সর্বোত্কৃষ্ট ও অতি শুদ্ধ 
তাহা সর্বভাবময অবতারবরিষ্ঠ আ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন। 

লরপ্রকীর যৃত্তির মধ্যে মাতৃমূতি শ্রেষ্ট, মাতৃ- 
মুন্তি পবিরূতার প্রতীক | মায়ের সঙ্গে সম্তানের 
যে সন্বম্ধ তেমন আর কাহারও সঙ্গে নয়। জন্ম!- 
বধি সন্তানের মন মা অধিক'র করৰিয়া থাকেন। 
স্ৃখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মা-ই সর্বাপেক্ষা 
আপনার । মাতৃভাবে উপাঁপনায় ঈশ্বরকে অতান্ত 
আপনার বলিয়া ভাবা যায়। বালক বৃদ্ধন্ত্রী 
পুরুষ সকলেরই পক্ষে মাতৃভাবের সাধন উপযোগী 
এবং সহজ । 

যুগে যুগে কত দাঁধক মহাপুরুষ মাতৃভাবের 
সাধন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। 
শ্রীবামকঞ্চদেষের আবির্তাবে মাতৃভাব কিরূপ 


পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেই প্রমঙ্গে পূজাপাদ 
হ্বামী সারদানন্দজী 'ভারতে শক্তিপূজা” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন : 

“যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যা- 
বিভাবে নারী প্রতীকে শক্তিপৃজা ভারতে বর্তমান 
যুগে আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারী- 
প্রতীকে এমন বিশুদ্ধভাবের শক্তিপূজা জগৎ 
আব কখন দেখিয়াছে কি না সন্দহ। জগ- 
ম্নাতার ধ্যানসমাধিতে নিরন্তর তন্ময় হইয়। 
থাকা এবং তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাত করিয়। 
পঞ্চমবর্ধীয় শিশুর ন্যায় তাহার উপর সর্বদা 
সকল বিষয়ের জন্য আস্মনির্ভর করা, সকল 
নারীর তিতর জগদন্বার সাক্ষাৎ প্রকাঁশ উপলন্ধি 
করিয়া সকল সময়েই তাহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণ 
চিত্তে মাতৃপঙ্বোধন করিয়া তাহাদিগকে নিজ 
উপাস্য ইষ্টদেবতার যৃতি জ্ঞান করা”, 
শ্রীবাখরুষদেবের পুণাময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর 
কোথায়, কোন্‌ যুগে, কোন্‌ অবতারপুকষের 
জীবনেই বা নারীপ্রতীকে শক্কিপূজান এবূপ 
জলস্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে ?” 

যৃতিমতী বিগ্যান্ধপিণী মানবীর দেহাঁবলগ্গনে 
দেবী-উপালনাধ শ্রীরামকষ্চদেবের সকল সাধনার 
পরিসমাপ্তি ঘটে, আর শ্রশ্ীপারদাদেবীর শুদ্ধ 
দেহ ও মনের আধারে যুগধ€পালনী মহাশক্কির 
প্রতিঠা হয়। মাতৃভাবের পুর্ণ প্রকাশ ও 
প্রতিষ্ঠার জন্তই শ্রীবামরুষ্ণদেব তাহাকে রাঁখিয়! 
গিয্মাছিলেন। শ্রীশ্মায়ের মাতৃতাৰ এত 
স্বাভাবিক ও গভীর ছিল ঘে, তাহা শ্বতং্ফুর্ত- 
ভাবে জাতিধর্মনিধিশেষে জ্ঞানী গুণী যূর্থ বিদ্বান 
পাপী তাপী ধনী নির্ধন সকলের উপর তাহার 


৫১২ 


স্মেহ করুণ] সমভাবে অজন্র ধারায় বর্ধিত হইত | 
বিশ্বমাতৃত্তের'অধিকারিণী শ্রীশ্রীমায়ের অতুপনীয় 
জীবনানুধ্যান মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 
বিশেষ অন্থকৃল ও সহাক্ক। 

মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে নারী- 
মাত্রকে মাতৃতল্য জ্ঞান করিতে হয় এবং 
উপধুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হয়। 
প্রীরাধকৃষ্ণদেবের অমৃতময় জীবন হইতে এই 
শিক্ষাই আমর! পাঁই। নিখিল জগতের যাবতীয় 
নারীমৃত্তি মহামায়! আগ্যাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ। 
“জ্িয়ঃ সমণ্তাঃ. সকলা জগংস্থ।-তিনিই 
অন্বান্ধপে জগত পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। 

নারী আগ্যাশক্তির অংশলভ্ভৃতা বলিয়া স্ত্রী- 
জাতির অবমানন! করিলে তাহারই অবমাননা 
করা হয়। ঘে গৃহে নারীগণ পৃজিত ও সম্মানিত, 
সেই গৃহে শ্রী সম্পদ ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত, 
সেখানে অনুষ্ঠিত কর্ম সুফল প্রদ্দান কবে, সেখানে 
ঈশ্বরের মহারুপা বিদ্ধমান। যে গৃহে নারী 
সন্মানপ্রাণ্থ হন না, সেখানে যজ্জাদি ক্রিয়াও 
নিষ্ষল হয়, সেখানে সর্দা অশান্তি ও নিরানন্দ 
বর্তমান। ভগবতী স্বয়ং বলিয়াছেন £ 

যোধিতি ক্লেশঘুক্তায়াং মম ক্লেশঃ প্রর্জায়তে। 

যোধিতো! বিপ্রিয়কারী মম দ্বেম্বী ন সংশয়ঃ ॥ 

_নারী যদি ক্রেশযুক্তা হয় তাহা হইলে 
আমাবই ক্লেশ হুইয়া থাকে । যে ব্যক্তি নারীর 
অনিষ্ট সাধন কবে, সে আমাঁকেই বিছেষ করিয়া 
থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।? 

মহামায়।র ছুই রূপ-_বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি। 
অবিদ্যাশক্তিতে তিনি জীবকে মায়ামোহে আবদ্ধ 
করিয়া বাখেন। বিদ্যাশক্তিতে তিনি জীবের 
লর্ধবন্ধন মোচন করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। 
উদগ্র কামনা, রিপুর তাডনা, হিংসা, ছেষ, 
নিষ্টুরতা প্রভৃতি অবিদ্যাশক্কি হইতে উদ্ভূত । 
অপরপক্ষে বিবেক বৈরাগা জান ভক্তি প্রেম 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--ন৯ম সংখ্য 


দয়া সহানুভূতি পরোপকার-স্পৃহা প্রভৃতি বিষ্ঠা- 
শক্তি হইতে প্রশ্থত। বিদ্যাশক্তির রুপাঁবলেই 
মাতৃভাঁবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনিই 
শক্তির গ্রকৃত উপানক ও মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত, 
যিনি সমগ্র শ্ত্রীজাতিতে মহাশক্তির বিকাশ 
দেখেন। 

পাশ্চাত্য স্ভাতার বিস্তারে জগতের অন্ত 
দেশের মত বর্তমানে ভারতেও অবিষ্ভাশক্তির 
বিশেষ প্রভাব দেখা যাইতেছে । নারীজাঁতিব 
মধ্যে বিগ্যাশক্তি আচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত। বিবিধ 
বৈষয়িক ক্ষেত্রে সমাজে নাবী পুকষেব সমান 
মর্ধাদার অধিকারিণী হইতেছেন, নান! প্রকার 
বিগ্যাচর্চীয় অনেক স্থলে অগ্রগামিনী হইভেছেন-__ 
শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কারণ যুগ চার্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে জাতির তথ! দেশের উন্নতি 
পুকষ এবং নারী উভয়েরই উন্নতির উপর নির্ভব- 
শীল। নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ সতীত্ব ওমাতৃত্ব। 
এই গুণ দুইটি যদি নারীজাতির মধো ছুশ্রাপ্য 
হুইতে থাকে, তবে বুঝিতে হুইৰে বিদ্যাশক্তি 
ক্রমশঃ স্তিমিত হইতেছে এবং ভাবতীয় শাশ্বত 
আদর্শের বিচ্যুতি ঘটিতেছে। 

হে ভারত, ভুলিও না- তোমার নারী- 
জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দৃময়স্তী ১ *** 
ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিবাট মহামায়ার 
ছায়া মাত্র । নারীজাতিব মধ্যে শিক্ষা্থ প্রসার 
চাই, কিন্তু শাশ্বত আদর্শকে বাদ দিয়া নয়। যে 
নারীর মধ্যে সতীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাঁশ 
ঘটে গ্াহাকে দেখিলেই মন পবিভ্রতায় 
পূর্ণ হয়, হৃদযে মাতৃভ।ব জাগরিত হয়। এই 
প্রগতির যুগে নারীকে স্ুশিক্ষিতা, কর্ষকুশলা 
ও পদমরধাদাসম্পন্না হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও বিস্বত হইলে চলিবে না যে তিনি 
মহামায়ারই অংশ । পুরুষ নারীকে মহামামার 
প্রতিমূর্তি জান করিয়া উপযুক্ত সম্মান দিবেন 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


এব্‌ং নারী নিজেকে মহাশক্তির অংশ বিবেচনা 
করিয়া ত্দ্কৃল আঁচরণ করিবেন, তবেই 
মাতৃভাবের প্রসার ও পবিত্র পরিবেশের স্ষ্টি 


হইতে থাকিবে। 
বর্তমানে শ্রদ্ধভাব মাতৃভাবের প্রচার, প্রসার 
ও প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত 


হইতেছে-_ এবিষয়ে চিন্তাশীল ও সমাজের 
হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই অভিমত প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। মাতৃভাবই যুগধর্---জগতে পবিত্র 
শান্ত ও আনন্দময় পরিমণ্ডল স্ষ্টি করিবার 
সর্বোত্তম উপায়রূপে ইহাকে গ্রহণ করিয়া 
সকলেরই এই মহাঁভাবের পরিবিস্তৃতিতে অগ্রণী 
হগুযা কর্তব্য। এবিষয়ে নারীজাতির দায়িত্বও 
কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ! 
করিয়াছেন; “আমি পুকুষগণকে যাহা বলিয়া 
থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। তারত 
ও তারতীয় ধর্ধে বিশ্বাস ও শ্র্ধা স্থাপন কর, 
তেজন্বিনী হও, আশায় বুক বীধ, ভারতে জন্ম 
বলিয়। লজ্জিত না হইয়া গৌরব অনুভব কর, 
আর স্মরণ রাখিও আমাদের অপরাপব জাঁতির 
নিকট হইত্তে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্ত 
জগতে অন্তান্ জাতি অপেক্ষা আমাদেব 
সহন্রগ্ুণে দিবার আছে।” 

ভারতীয় সমাজকে পুরাপুরি পাশ্চাত্য ছাঁচে 
ঢালিয়া নূতন রূপ দিতে গেলে তাহার ফল বিষময় 
হইবে, এবিষয়ে স্বামীজীর অভিমত : “আমার 
পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জান আছে, 
তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে ষে, পাশ্চাত্য 
সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও 


মাতৃভাব ও বর্তমান প্রগতি 


৫১৩ 


উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, পাঁশাত্া-অনুকরণে 
গঠিত সম্প্রদায় এদেশে নিক্ষল হইবে।” 

নারীজাতির জীব্নচর্যায় যদি 'স্তিয়ঃ সমস্তাঃ 
সকল জগত্হ'__এই শুদ্ধভাব জমসাধাবণের 
মধে। জাগরূক হয়, তবে ভারত জগতে সর্ববিষয়ে 
শীর্ষস্থান লাভ করিবে এবং জগৎকে নৃতন আলো 
দেখাইবে। স্বামীজী বলিতেছেন ঃ “মনে 
রাখিবে মেয়ে-পুকুষ দুই-ই চাই" "শক্তির 
বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী 
চাই-যাহারা আগুনের গোলা মত হিমাচল 
হইতে কন্ঠাকুমারী-_উত্তরমের হইতে দক্ষিপ- 
মেরু, ছুনিয়াময়্ ছড়াইয়া পড়িবে ।” তিনি 
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন যে, এক মহান তরঙ্গ 
উঠিবে যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যতুমি প্লাবিত করিয়া 
ফেলিবে। 

এই মৈত্রেয়া, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও 
উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে শাশ্বত আদর্শের 
যাহাতে বিচাাতি না ঘটে, তদ্ধিষয়ে সকলেরই 
সচেতন হুইবার ময় আমিয়াছে। 

যিনি ছিলেন পুগাতনের শেষ প্রতীক এবং 
ধাহার আব্ভাবে নৃতনের সার্থক অভ্যুদয় 
হইয়াছে, সেই জগজ্জনণী শুভ্রসারদাদেবীর 
জীবনের ছাচে নারীজাতি যদি জীবন গঠন 
করিতে কৃতসংকল্প হন, তৰে জগতে শ্ুদ্ধ 
মাতৃভাবের পরিবিস্বতি হইবে নিঃনন্দেহ। 
শ্ীশ্রমায়ের অলোকসামান্ত জীবন অন্ধ্যান 
করিয়া সমগ্র বিশ্ববাণী পবিজর মাতৃভাবে 
উত্দদ্ধ হউক, তাহার রাতুল-চরণে ইহাই প্রাণের 
প্রার্থনা । 


ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিত্তা 
( অবতরণিক1) 
অধ্যাপিকা সাম্তবনা দাশপ্ত 


পটভূমিকা 
বর্তমান সময়ে আমাদের জাতির জীবনে 
যে এক কঠিন সংস্কৃতি-সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে, সে 
বিষয়ে চিস্তাশীল ব্যক্তিমাঁত্রই অবহিতভ। এ 
সঙ্কটের অন্যতম লক্ষণ হল এই যে, আমবা 
আমাদের পুবস্থীদেব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার 
নঙ্গে ক্রমশঃ আমাদের সংযৌগস্তত্র হাবিষে 


ফেলছি। এ পরিস্থিতি কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় 
নয়। কারণ অতীতের পথ বেষেই বর্তমান 


উপনীত হয়, আর এই বর্তমানে বসেই অতীতেব 
মালমসপা দিষেই ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে হয। 
যে-কোন জাতির এই হল সাংস্কাতিক ইতি- 
হীসের মুলকথা। এজন্তই £58588 0০7256 
বলেছিলেন, “35 0১8 789৮, 60508 809 
77689106১60  61)9 স্থতিবাঁং যে- 
কোন জাতির পঞ্গেই তার অতীত হতে চ্যুত 
হয়ে পড়াটা শুভ লক্ষণ নয়। অথচ তাহ 
আমাদের দেশে ক্রমশই অধিক পরিমাণে ঘটছে। 

এব একটি প্রকুষ্ট প্রমাণ- আমরা ভগিনী 
নিবেদিত্ীর অস।মান্য চিস্তাঝাজিকে গায় বিস্বৃত 
হতে বসেছি। এতিহাঁসিকের! তাকে ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামের সৈনিকরূপে স্থান দিয়েছেন জাতীয় 
ইতিহাসে। কিন্তু তার সুনিপুণ ও অসামান্য 
সমাজ-চিন্তা আজ নিদারুণ অবহেলায় দুরে ঠেলে 
রাখ! হয়েছে। জাতির পক্ষে এটি পরম দুর্ভা- 
গ্যের কথা। কারণ নিবেদিতা আমাদের দেশে 
বৈজ্ঞানিক পস্থায় সমাজ-তাত্িক গবেষণার 
একজন আদি প্রবর্তক । এ কথাটি ক'জনের 
আজ জানা আছে তা জানি না। ভারতীয় 


নাড650- 


সম।জ-জীবনের ভিত্তিতে সবাধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি সহাষে যেসকল আলোচনা তিনি করে 
গিষেছিলেন তা আমাদেব সম'জ-সংস্কৃতি ও 
ইতিহাসের উপর প্রভূত আলোকসম্পাত 
করেছে। সেসকল আলোচনা আমাদের জাতীয় 
জীবনের সম্যক পরিচয় গ্রহণ করতে হলে বিশেষ 
সহাঁষক হয। তাছাডা, আজকের দিনে যেসকল 
সমস্তা আমাদের জাতীয় জীবনকে পরুদস্ত করছে 
তা তখনই জন্মলাভ করেছে । আর নিবেদিতা 
নিছক তত্বজ্ঞানী নন, বাস্তবকর্মী। এইসকল 
সমস্তাঁর সম্মুখীন হয়েই তিনি সমাজতাত্বিক 
আলোচনায প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । সেজন্য গার 
সেইসকল চিন্তা আজকের দিনের সমশ্ত।- 
সমাঁধানেও আঁম্চ্যরকম উপযোগী, যদিও সে 
চিন্তাগুলি আজ থেকে পঞ্চাশ বংসর পূর্বে 
জন্মলীভ করেছিল। যখন গুরুর আহ্বানে 
এ দেশের মাটিতে তিনি পদাীপপ বরেছিলেন, 
তখন তিনি একটি উন্মুক্ত মন নিয়ে এসেছিলেন-_ 
এ দেশের মর্ষের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে, 
এই ছিল সে ধিন তার সঙ্কল্প। দেজন্ তাঁর 
সমাজ-চিস্তায় আমরা ছু'টি জিনিস পাই। এক, 
সবাধুনিক বেঙ্ঞানিক ভি্িতে ভাক্ষতীয় লমাজ- 
সংস্কৃতির বিঙ্লেষণ, এবং এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 
সমাজের গতি-প্রকৃতি নিয়ে মৌলিক আলোচনা) 
ছুই, ভারতে সমাজ-বিব্ভনের বর্ডমান ধারায় 
তাকে সচেতন প্রয়াসের ছারা বাঞ্ছনীয় ব্বপ 
দেবার জন্ত একটি বাস্তব কর্পদ্ধতি উপস্থাপন! । 

ভারতে সমীজতাত্বিক আলোচনার গ্ষেত্রে 
নিবেদিতার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিশি 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


এ দ্বেশকে পর্াধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ব ও 
তার প্রয়োগ-পদ্ধতির সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত 
করেন। এ,বিষয়ে তিনি পথিকৎ। তাছাড়া, 
মাজও পর্বস্ত যে সকল স্বদেশীয় বা বিদেশীয় 
পণ্ডিত, ধারা এ দেশের পটভূমিকায় সমা'জতাত্বিক 
গবেষণায় রত হয়েছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে 
সম্ভবতঃ নিবেদিতারই সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি ছিল। কারণ তিনি তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে 
মুহূর্তের জন্যও কোন পূর্বপৌষিত ধারণার 
স্বার। আচ্ছন্ন হতে দেননি । এ বিষযে তাব 
আদর্শ ছিল-_৭])9 ৪9801) 1০07 ০৪ ৪697 
৮2010 18 6106 09৪6 পি01৮ 01 08৪৮ 901806700 
0915108*১ সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সত্যের 
পূজারিণী-_একমাত্র সত্য ছাড়া তার আর 
কোন উপাসা দেবতা ছিল না। এবং এই 
সত্যেব জন্য তান হদয়-ছুযাব সর্বদা উন্মুক্ত 
থাকত-__নিরাবরণ সত্যেব রূপ যাই হোক না 
কেন, যত কঠিনই হোক না কেন, একমাত্র 
তাই-ই তাব কাছে চিরবরণীয় ছিল। “সত্য যে 
কঠিন, কঠিনেরে ভালবাপিলাম, যে কখনও করে 
না বঞ্চনা” রবীন্দ্রনাথের এই কথাই নিবেদিতাঁর 
মর্মবাণী। এই সত্যনিষ্ঠার জন্য তাঁর দৃষ্টি ছিল 
সকল দময়েই মুক্ত ও স্বচ্ছ। তীর এই দৃষ্টি 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-ণ1ৃ0৩ 709968] 


881038) 05 609 10611 01 ৮৮13101) 6 186] 0009 
৪086৮ ০0 & 090018, 19 [116 6109 88088 ০1 
ঘ18065 ০07 01 60001) -- 6 &৪ 9 08078] £16. 
[6 00৭ 18৪ 01019069, 00৮ 0 8381975, 00৮ 
9৮ 91:806 800:9109081015,  7700989 
00858 006 6]01৭ ড191010. 1081615 899 8৪13৩ 
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800. 15065) 9100 17106 10817 10091] 8890019,- 
[17058 %41)0 108৮6 70 ৪৪ 10: 
00310, 10897 8০0299১ ৮0৮ 20 60৪ 9০০0. ২ 
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**ববীজ্রনাথের মতে নিবেদিতার এ বিষয়ে 
একটি সহজাত দৃষ্টি ছিল। 

কিন্তু নিছক সহজাত দৃষ্টিই এটা নয়। 
সমাঁজতত্বে নিবেদিতার বিশেষ অধিকার ছিল। 
[79:09 906700017, 4080966 0020069 প্রভৃতি 
সমাজ-বিজ্ঞানের আদি অষ্টা এবং ছ:০7)০6110, 
[85102) 155১১০০% প্রভৃতি পরবর্তীকালের 
বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের- প্রত্যেকের চিস্তার 
সঙ্গে তার গভীর পরিচয় ছিল। তা শুধু নয়, 
সমাজবিজ্ঞানের ফলিত (৪291190 ) দিকের 
সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী 
701, 656090 99449৪-এর সহযোগী হিসাবে 
তিনি হাতেকলমে কাজও করেছিলেন 
কিছুকাল। এবং এই আচাধষ ও শিল্তা 
পরম্পরের প্রতি যে অনুপম শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন 
তা জগতের কাছে দৃষ্টান্তস্বূপ। নিবেদিতা 
তীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতান্বিক রচনা “৩১ 
০ [08190 1809-এর প্রারস্তে লিখেছেন-- 


0058001080৪ ৯০০]. 00৮ 30৮0 ৮5৪ 
₹/ 0110১ ঘ 093178 ৮০ 78000 205 010%089*, 
6০ 5:01, 086200 090098॥ আ1)0 0৮ 698,010 
17051706 ঠ0 01709786908 116619 ০1100070179, 
20017590615 8856 1006 21016815090 09 10101 
০ 2980. 20517001501 93092162088, ৩ 
9995৪ নিবেদিতার মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞলি 
নিবেদন-প্রসঙ্ষে বলেন, “00889: 6০ 105869£ 
60996 ০৮০10610708 008615008 00. 60 &[)015 
60902 6০ 067 ০স্0 ৪690198, 8০ [00180 
0:015208 609191079 80০৮৪ ৪11) 81)6 ৪৪৮6180 
21055 00] 10008 1060 80 8610 0911) 
10100 01660. &৮ 02209 1567 10৮9 ০ 710 
&ঢ] 10165 ০0061001800 1097 89096100519 

৪139 
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99848-এর এই উক্তি হতে এ কথা স্থম্পষ্ট যে, 
সর্বাধুনিক সমাজতত ও তার পদ্ধতির সঙ্গে 
নিবেদিতা নিবিড় পরিচয় -স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । (54698 নিবেদিতার অসামান্ত 
মনীষার উপর আরো আলোকপাত করে 
বলেছেন---88৪ আ৪৪ 0160 ৪8 01098 6০ 009 
001002869 8,00 619 6179 
৪03970050৪0. 10111990100 ৮& অর্থাৎ 
নিবেদিতার দুল ও স্ক্মরকে একই সঙ্কে সমান- 
ভাবে দেখবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল, তাঁর মনই 
একই কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গঠন- 


0086:896১ 6০ 


সম্পন্ন ছিল। ধা. 09০0৩ এ বিষয়ে 
আলোকপাত করেছেন, তিনি বলেছেন-- 
59010608158 806 ০৪) 10819 ৮5৪৪. 100 


জুতরাং 
সমাজবিজ্ঞানের তত্ব ও পদ্ধতিতে জ্ঞান, সহজাত 
অন্তর্ূ্টি, মুক্ত ও স্বচ্ছ সষ্টি, একাস্তিক সত্য নিষ্ঠা, 
একই সঙ্গে স্থল ও সুক্মকে দেখবার ক্ষমতা, 
একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত এবং 
অতিবাস্তব দৃষ্টিঙ্গী--এতগুলি ছূর্লভ শক্তির 
অধিকারিণী নিবেদিত তাঁর ভারত-অন্ুসন্ধীন- 
প্রয়াস-অস্তে ভারতের বাহ জীবনের অস্তলীন 
যে অস্তরতম জীবন, তাঁর সতা পরিচলাভে 
সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিষষে সাক্ষ্যগ্রদ্ণান 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 


81866] 11941801080 0006:90. 0136 5168] 
0০501089096 [00190 17165 7101, 728 0000] 


38818৪ এই একই সাক্ষ্য দিয়েছেন নিয়োক্ত 
উকভিতে, “**০৮ /05 0846 20886 00 198৪8 


17001906798] গাগা 8]1216-৬ 


900810129 170%/ 1097 1599:09] 191010 &00. 
20079 85 00000609510 8130. 81017160%] 1108761)6 
0877160. 2087 01809607776 01 6108 7190) 
%00 ৪7190 91020019875 01 61081001820 


€। ৬ 700000069--5901015৪ চা:০]) ৯ 128806 
চ7০006 


উছ্ছোধন 


[ ৬৯তম বর্-_-নম লংখ্য! 


*য9) ৮ 085000 6058 ৪8001569560 
06. 609 0.009715108  0805%৪, ০1 659 
109682181] 907201610109 01 1716) 10108 26 
8৪ 20 1011119668৮ 609. 00986 01 002 
08,05% 0025978851008 8০ 20811) 1088 6০0 


1৪ ৮০৫ ৪]০০৮,৭ তাই ভারত-জীবন সম্বন্ধে 
তিনি যা উদঘাটন করেছেন, তা একান্ত সত্য, 
তার জীবনে পরমতম সত্য | এই সত্যকে 
ভারতবাসী হয়ে আমরা কি করে উপেক্ষার 
দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পরি? 


তার ভারতের সমাজ জীবন নিয়ে সত্যাহ- 
সন্ধানমূলক আলোচনায় তাব গুরু বিবেকানন্দের 
অব্দানও কিছু কম নয়! একথা অনেকের 
অবিশ্বান্ত বলে মনে হতে পারে। কারণ তারা 
বিবেকানন্দকে জানেন একমাত্র একজন ধর্মনেতা 
বলে। সন্দেহ নাই, বিবেকানন্দ ব$মান জগতের 
শ্রেষ্ট ধর্সপ্রবক্তা, আধুনিক পাশ্চাত্যের 
অভিজ্ঞতার একমাত্র ঈশ্বরত্রষ্টা পুরুষ। তাঁর 


প্রখ্যাতি জীবনীকাঁর 11809 [00159 738৮1:6-এর 
মতে “6%৮৪£ 091086 8৪৮০ 038 7)901)19 ০1 
20910088810 078 10 চ100]7 81010065851 
8060৭ 102010987 00115 16517860,৮৮ 
নিবেদিতাও লিখেছেন, “0. ৮10) এ 0০00৫ 
809 1061 60 6109 ৪1012100৭ 01800%9799 80৫ 
£91707009 96206198 01 100000019,7)18 68৪ 
010975 8900 88100810618 1008৮ ০0৫ 17019, 
900 6115 ছ0710-*৮-৯ কিন্তু ছিনি ধর্মপ্রবক্তা 
_এখানেই তাঁর সকল পরিচয় শেষ নয়। 
অগাধ ছিল এই মহামনীষীর ব্যবহারিক অর্থে 
পাণ্ডিতা, যার পরিচয় লাভ করে একদা] পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতপ্রবর 70: 118৮ বলেছিলেন, “ও 2৪ 
00026 168090 61090 811 000: 02091939028 

এ. 106008১৮051 17০ উহা 75%81001 


৬1%5808008- ভগ 013০9৮61165) চ 673 
৯:0৩ 95552 25 1 58 মে 291 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


চ0৮ 80£986:৮ এ জ্ঞান কেবল ধর্মতত্ত বা 
শান্ের জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান সকলপ্রকার 
মানববিদ্ভার ক্ষেত্রে প্রগাঢ় পাত্তিত্য। এ 
সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু ব্যক্তি প্রচুর 
সাক্ষ্য দিয়েছেন। মাদাম এমা কালভে 


এ বিষষে বলেছেন, 49016008, ৮)1108005 
&00 17186025080 00 ৪907:988 [02 605 
98001 এ]1০780010000-এব সাক্ষ্য 
৪০০০ ৪1)0৮৪] 61)%৮ 09 
9008]15 62৪60. 10 


--988001]1 
8৪ 10198607৪00 


ঢ0০116198] 9০00070৮, মেরী লুই বার্ক এর 
অভিমত--£ 19৫ ৪৮৭16] 80 077197৪6০০৭ 
1008910 0111278600 160 609 00120101060 


1708188 01 & ৪9010108186১ 085 01010818%১ 


10860718109 [00110501067 8210 208610৮,১৩ 
ধর্মনেতা হয়েও  অর্থনীতি-শাঙ্ে তার 
কতখানি অধিকার ছিল তার প্ররুষ্ট প্রমাণ 
ধর্মমহাসভায যোগদাঁনেব পূর্বে আমেরিকার 
শ্রেঠ সমাজবিজ্ঞানীদের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 
13০018] 9016009 £১৪8০0০)861010+ এর সম্মেলনে 
তিনি “দ্বিধাতুতত্ব” (71709690195 ) সম্পর্কে 
ভাষণ প্রদান করেছিলেন।১১ আর সকল 
সময্ষে সবথবস্থায় আজীবনই তিনি ছিলেন 
গভীর মনৌযোগসহকারে এ্রকাস্তিক নিষ্ঠীসম্পন্ন 
পাঠরত ছাত্রের মত--কি ভারত-পরিব্রজ্যা- 
কালে, কি আমেরিকায় বিপুল কর্ণের ঘূর্ণাবর্তের 
মধ্যেও । অবিরাম পাঠ_-এই তাঁর রীতি ছিল। 
শুধু পাঠ নয়, সবপ্রকারে বিগ্ভার অন্থশীলন 
করেছেন তিনি। এদিকে প্রচুব আপোক- 
পাত করে নিবেদিতা বলেছেন, প0990708, 
00150516198) 1086)60010008) 19008] 10186020 


10000 10 10100 &0. 68897 ৪০90৮, মেরী 
লুই বার্কও আর একটি দিক উদঘাটিত করে 
লিখেছেন, “0৪. 86001750 655 £79869৪6 
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19000115065 16 605 1086150610708 01 6038 
900065১ 791181008) 70011610891 500. ৪001], 
০ আ৪৪ 8101৪ 9,00017:90 
60700817  ০006806৪ 
81009 ১ 


(81001181165 
১১০0০ 
28615921105 90016 8180 আঃ] 
15000755807 90928711019 80851 
জ89১ 8৪ 16 9:6১ 070 6105 70018598 
০৫ 8৪ 286০০.৮১২ স্থতরাং তাঁর এই 


বিপুলপরিমাঁণ পাণ্ডিত্ কেবলমাত্র পুঁধিগত 
বিদ্ভাই ছিল না। ভারত পরিক্রমাকালে এবং 
পৃথিবীর নানা দেশে পরিভ্রমণক1লে বিচিত্র ও 
বিপুল জনগোঠীর একান্ত নিকটে এসে নিবিড় 
পবিচযস্থাপনের মাধ্যমে তিনি নানান দেশের 
৪ অঞ্চলের বু বিচিত্র জনজীবনের আচার, 
নিয়ম, প্রথা, বিশ্বাস, ধর, আচরণ, আর্ধিক সং- 
গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিপুলপবিমাণ প্রত্যক্ষ জান 
অর্জন করেছিলেন। এবং আধুনিক সমাঁজ- 
তাত্বিক পদ্ধতিও যা এদেশে তখন প্রায় অবিদ্িত 
ছিল, তার অজানা ছিল না। তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিশিষ্ট সমাজতাত্বিক 
আলোচনা :4:5%08 ৪00 18100111878, এর 
মধ্যে। এ বিষয়ে ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত তাঁর 
4৪%008 ড/55/8082009-86108 70009? 
নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে একটি সমীক্ষার প্রয়াস 
পেয়েছেন। সমীক্ষান্তে বিচারগুলি ডাঃ দত্তের 
পূর্বপোধিত ধারণার দকন যুক্কিগ্রণহ হয়নি। 
কিন্তু সমীক্ষারটির মধ্যে বিবেকানন্দের 'পুরাতত্ব", 
'নমাজতত্ব' প্রভৃতি শান্তর এবং বাস্তব প্রথা 
প্রতিষ্ঠান ও সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের একটি 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিপুল জান ও 
বিদ্যা নিবেদিতার গুরু তাঁকে অকাতরে দান 
করেছিলেন । 
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স্থতরাং বেলুড়ের গঙ্গাতীরে কত সকাল- 
সন্ধ্যায়, হিমালয়ের পথে পথে ভ্রমণকালে, অর্ধ 
পৃথিবী পরিক্রমীকালে, সাগরবক্ষে-_সর্বত চলমান 
গুরুর কাছ হতে নিবেদিতা শুধু আত্মজ্ঞানেই 
শিক্ষা পাননি, পেয়েছেন ইতিহাস দর্শন সমাজ 
তত্ব প্রভৃতি সকল বিগ্ঠায়ই শিক্ষা । নিবেদিত! 
তার ছুট মহান গ্রন্থে 56 71586৩৮ &৪ ] 
৪৪ দয [7170 এবং ০৪৪ ০0 8০208 90- 
86088 16] 61) ৪৪2০) সেকথা লিপি- 
বন্ধ করে রেখে গিয়েছেন । তাতে দেখা যায়, 
কখনও গুরু তাঁকে সঙ্গাীসের আদর্শ, তার 
ইতিহাস, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে তার 
প্রভাব সম্পর্কে বলছেন, কখনও বলছেন গ্রীক 
দেবতাদের সন্বদ্ধে। কখনও তাঁতার জাতিব 
ইতিহাস ব্যাখা করছেন, কথনও খ্রীষ্টধর্ধের 
এঁতিহাসিক বিচার করছেন, কখনও অবতার- 
শ্রেষ্ঠ শ্রীরুষ্ণের এঁতিহাঁসিকত্ব, কখনও প্রাণী- 
বিজ্ঞানের বিবর্তন, কখনও বা সমাঁজ-বিবর্তন- 
রীতি সম্বন্ধে পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিতবর্গের 
মত সহ নিজের একাস্তমৌলিক তত্ব উপস্থাপিত 
করছেন। এ ত মাত্র কয়েকটি বিষয়। 
নিবেদিতা এরূপ বহু প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করে রেখে 
গিয়েছেন। আর সবই কি তিনি লিপিবদ্ধ 
করতে পেরেছেন? আর বিশদ বরণনীপকল 
যুক্তিতখ্য সহ কি আর লিপিবদ্ধ করতে 
পেরেছেন? তাপাঁর। সম্ভব নয়। কিন্ত তিনি 
যেটুকু লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন তার থেকে 
একথা স্থম্পষ্ট বেঝা যাষ যে, সমগ্র মাঁনব- 
সভ্যতা, তার ইতিহাস, তার বিবর্তন-ধারা, তার 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আহ্বপূর্বিক ইতিহাস, 
তাদের সমাঁজতাত্বিক বিচার__-এ সব সম্বন্ধে যে 
সাঁগরপ্রমাণ বিপুল জ্ঞান তার ছিল, মুক্তহস্তে 
তিনি তা' নিবেদিতাকে দান ক্ুরেছিলেন। 

সর্ষোপবি বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ম সংখ্যা 


এক অথণ্ড মানবতাবোধ, এই অথগ্ড মানবতা- 
বোধই নিবেদিতার সমাজ-চিন্তার ভিত্তিম্বন্প 
হয়েছে। যে অপুর্ধয মানবসত্তা দেশে দেশে 
কালে কালে জাতিতে জাতিতে নানা লোক- 
গোঠীব জীবনযাপন ধ্যান-ধাঁবণাঁয় বিচিত্র প্রকাশ 
লাভ করেছে, বিবেকানন্দ তাকেই সব সময় 
দেখেছেন , দেখেছেন তার প্রকাশ মানুষের যে- 
কোন স্বষ্টিকর্ধে, যেকোন প্রয়াসে, ধর্মজীবনে, 
শিল্প সাহিত্য-কৃতিতে, আঁথিক সংগঠনে, প্রধুক্তি- 
বিদ্যার প্রসারে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের উন্নতিতে । 
এবং সে প্রকাশ-মহিমা তাকে মুগ্ধ করেছে, তাকে 
তিনি দেখেছেন এক অখণ্ড এক্যের গ্ুকাঁশ বলে, 
এর মধ্যে বিরাট ব্রঙ্গকেই দেখতে পেয়েছেন তিনি 
ববিতত্তরূুপে | সেজন্য এ প্রকাশের যে-কোন 
রপই তার মুগ্ধ চিত্তের পূজা পেযেছে। ভারতের 
আধ্যাত্মিক সাধনার মহিমা তিনি যতখানি 
গৌবব অনুভব কবেছেন, ঠিক ততখানিই 
করেছেন স্পার্টাব বিজয-গৌববে, মিশরীয় 
স্থাপত্য-রুতিতে, গ্রীসের জ্ঞানান্ুশীলনের এতিহো, 
তাতার জাতিব্‌ প্রাণপ্রাচুর্ষে, মুদলমানদের ধর্ম- 
প্রাণতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে, আধুনিক আমেরিকার 
ধনোৎ্পাদন-কৃতিত্বে। তিনি মানুষ, অতএব 
মান্গষের এসকল গৌরবই তাঁর নিজন্ব গৌরব। 
এ বিষয়ে তীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে এক 
যোগীর দৃষ্বি, কবির মন, শিল্পীর চেতন! এবং 
মরমীর হৃদয়ের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে । এই 
বিরাট বিশ্বের পথে তিনি যে মানব- 
মহিমীর রসপিপাঙ্থ বিমুগ্ধচিত্ত চিরপথিক ! 
তার এই দুর্লভ দৃষ্টির আলোতে নিবেদিতা 
বিভিন্ন দেশ-কালের মানুষের অতীত বর্তমান 
ও ভবিষ্ততের নিগৃড সম্পর্ক ও তাৎপর্য_ 
সব স্থুম্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। সে্গন্ত 
বিবেকানন্দের মধ্যে শুধু একজন ধর্ধনেতাকে 
নয়, তিনি আরও দেখেছিলেন *ণুণ)9 010096: 


আশ্বিন, ১৩৭৪] 
800 07000086০01 09 আ০0 0:067:, 
সে নূতন পৃথিবীর ভিত্তি হবে কেবল 


মানবতা, আর কিছু নয়। বিবেকানন্দ তার 
চোখে সেই নৃতন জগতের মূর্ত প্রতীক। 
বিষয়টি বাঁখা করে তিনি বলেছেন, ”** 8৪ 
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চোখে অতীত বর্তমান প্রাচ্য পাশ্চাত্য এ 
সকলকেই এই অথণ্ড মানবতাবোধে সংযুক্ত 
কবেছেন-_প্ল৪ 
70016 006 0019 01 71886 81700 ৬০৪৮, 0০০ 
8190 ০1 7896 ৪00 (90079. এই মানবতা- 


বোধ নিবেদিতার মধ্যে কিভাবে জাগ্রত 
হয়েছিল তার প্রমাণ নিবেদিতার নিজের 
নিম়নোঞ্ উক্তির মধ্যে পাওয়া! যায়_- “*** ৪0৫ 
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আর এই মনিবতার নিপীড়ন যখন ঘটেছে, 
যেভাবে ঘটে থাকুক, যেখানে ঘটে থাকুক 
নিবেদিতা দেখেছেন তার প্রতিবেদনে 
বিবেকানন্দের মধ্যে বিপুল অগ্নি উদগীরণ। 
“যে সকল কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে 
আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, ঘনকৃষ্ণ 
মেঘের মত অজ্ঞানতার অন্ধক'র যাদের ছেয়ে 
ফেলেছে, ণ্যাদের যুগ যুগ ধরে শোনানো 
হয়েছে তারা কেউ নয়, কিছু নয়, মাহ নয়, 
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ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা 


৪১৪ 


যাদের শতাব্ীর পর শতাব্দী ধবে এম্নন 
আতঙ্কের মধো রাখা হয়েছে যে তারা পশুতে 
পরিণত হয়েছে, এমন কি তারা অত্যাচারীদের 
চিনে নিতে পারছে না”- সেইমকল মাচষের 
মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্কে 
নিবেদিতা দেখেছিলেন বিবেকানন্দকে সর্বদা 
এক বিপুল বহমান হৃদয় বহন করে নিয়ে 
বেড়াতে । ফলে বনের বেদান্ত বিবেকানন্দের 
হাতে রূপান্তরিত হয়েছিল এক অভিনব বিপ্লব- 
শান্ববূপে, যা তার মধা দিযে ঘোষণা কবেছে 
এই অগ্রিময় বাণী-“তাদের শ্বনতে দাও যে 
তাদের মধে। মেই আত্মা আছেন-- অজ্ঞ অশক্ত 
নরনাবী সকলেই শিখুক'* কেউ দূর্বল নয়, 
আত্মা অনস্ত অসীম সর্বব্যাপী । ওঠ, দাড়াও, 
নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রচার কর, তোমার 
মধ্যে যে ভগবান আছেন তাকে ঘোষণা 
কৰো, তাকে অস্বীকার কারো না।” এই 
বেদীস্তেব বাণীতে তাই ধর্মাচার্,, পর্ডিত বা! 
বিদ্বৎসমাজেবই অধিকাঁব নয়, সকলের অধিকার 
-এই মহান ভাবধারা উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা 


নিমশ্রেণীর লোকেলা, শিক্ষিতদের অপেক্ষা 
অশিক্ষিতবা, শক্তিশালী অপেক্ষা দুর্বলের! 
অধিক চাহিতেছে।” মানবছুঃখে অগ্মিময়- 


হৃদয় গুরুকে দেখে সেই পৃত পাবকম্পর্শে 
নিবেদিতাব অন্তর অগ্রিম হয়ে উঠল। 


তার বিপ্লবের পথে চলার গৃঢ়তম 
কারণ এখানে । গুরুর এই শিক্ষা 
ফলেই তাকে আমরা দেখতে পেলাম ছুঃখী- 
আর্তের বন্ধুরূপে, সর্বপ্রকার অত্যাচান্প- 
অবিচারের বিরুদ্ধে “জলস্ত তরোয়াল-হস্তে 
সৈনিক” রমণী রুপে । নিবেদিতার এই 


বিদ্রোহিনী মৃত্তির চিত্র পাওয়া যায় 
চ586০116-এর বর্ণনায়--[095 (715048 ) 
6৮১0৮ ০1 009] 88 89001086009 51081108 ০6 
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( শাশ্০৮)),. ভারত তার এই 48০1719£ 
18) ৪. 2800108 ৪৮০7৮ মৃতিখাঁনির সঙ্গে 
পরিচিত। তার মূলে ত্বার গরু বিবেকানন্দ । 
তারই অস্তবের অগ্রিষ্পর্শে এক সত্যানুসদ্ধিৎস্থর 
এই সমাঙ্জ বিপ্রবীরূপে বূপাস্তর | তার জীবনের 
কেন্দ্রশক্তি বিবেকানন্দ ৷ তার প্রমাণ নিবেদিত'র 
নিজের উক্তিসমূহের মধো পাওয়া যায়। শুকর 
বাণীকে ভবিষৎ বংশীয়দের হাতি তুলে দেবার 
যন্ত্রক্পেই তিনি নিজেকে বিবেচন! করে গিষেছেন, 
তা জানা যায় তাঁর নিমোক্ত উক্তির মধো-_- 


উদ্বোধন 


[৬৯তয বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 
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এবং এই উদ্দেশেই তিনি গ্রকর প্রতিটি কথ! 
মর্মে গেথে রেখেছিলেন] 11869060. 160 


80 8/0য1005 201005 ৪৮15108 60 6295805 
৪0600 আণোন 6086 109 196 081],5১৫ 


ভবিষ্য বংশধরেরা1 বিবেকানন্দের মহান স্বপ্ন 
পৃথিবীর “আমূল বূপাস্তর-সাধনে'র প্রয়াস করবে 
_এই বিশ্বীস নিয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনের 
মর্মে প্রবেশ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি । 
সেজন্য নিব্দিতা'র সকল সমাজ-চিন্তার ভিত্তি 
_বিবেকাঁনন্দের চিন্তাধারা ও তার গ্রভাব। 
একথা বিস্াত হলে আমাদের সমীক্ষাশেষে 
বিচার ভুল হবে। এজন্যই এখানে এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল। 
এ আলোচন। ব্যতীত নিবেদিতার সমাজ-চিন্তার 
উৎস ও পদ্ধতি সঙ্দ্বে আলোচনা! অসম্পূর্ণ 
থাকতো । (ক্রমশঃ) 
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“আগে মাধবপ্রতিষ্ঠা” 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


নন্দবন্ শ্রীরামকঞ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি ?” 

“তুমি আম খাওনা! তোমার ওসব 
হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা-- 
তাতে কি হয়-এসব খবর ৷ 

আম খাও। আম প্রয়োজন, 
তক্তি__” 

কেশব সেনও শ্রীরামক্ঞ্চকে পরলোকের 
কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন । তিনি একই উত্তর 
দিয়েছিলেন £ “এসব হিসাবে তোমার কি 
দরকার ?* 

মনের বাজে-খরচ ঠাকুর একেবারেই পছন্দ 
করতেন না। কাষিনী-কাঞ্চণে যে-হেতু মনের 
বাজে-খরচ হয় সেই হেতু এ ছুটা সম্পর্কে 
বারংবার সতর্ক হতে বললেন তিনি । 

ঠাকুর বলতেন, “নানা শাস্ত্েরও কিছু 
প্রয়োজন নাই ।” পাগ্ডিত্য-অর্জনের জন্য মনের 
এতটা! শক্তি বায় করা- সেও তো মনের বাজে- 
খরচ! “নিজের বধেব জন্য একটা নরুনেই 
হয়।” 

একই কারণে লেকচার দিয়ে বেড়ানো 
তার পচন্দদই ছিল না। পরলোকতত্ব নিয়ে 
দিনরাত মাথা ঘামানো_ সেও তো মনের 
বাজে-খরচ । 

ঈশ্বর-দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্ঠ _ শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন দর্শনের এই হোলো মূল কথ।। জগতের 
উপকার করবার জগ্ভ হন্তদস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি 
করা একেও ঠাকুর মনের বাজে-খরচ জ্ঞান 
করতেন। কৃষ্দাস পাল এসেছিলেন। 
ঠাকুর জিজ্ঞানা করলেন, “মানুষের কি 


তাতে 


কর্তব্য?” পাল উত্তর দিলেন, “জগতের 
উপকার করবে11” এই কধোপকথন-এৰ 
উপরে ঠাকুর মন্তব্য করেছেন: “একটু কথা 

কয়ে দেখলুষ, ভিতরে কিছুই নাই ।” 
একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা 
দরকার। ঠাকুর গীতাকে সর্বশাস্ত্রের সার মনে 
করতেন। আর সমস্ত গীতার চূড়ান্ত কথা তো৷ 
দুইটা সংক্ষিপ্ত সরল গ্লোকে যেখানে ভগবান 
অর্জুনকে বলেছেন : “আমাকে আশ্রয় করো। 
সমস্ত পাপ আর ছুঃখ থেকে তোমাকে উদ্ধার 
করবো।” পৃথিবীতে ছুংখ আছে, মৃত্যু আছে, 
পাপ আছে। “জীবন-যৌবন-ধন-মান'__ 
কালশোতে ভেসে যায় সব-কিছুই। হাতের 
নাগালেব মধ্যে যা-কিছু অত্যস্ত কাছের, সবই 
জল বুদুদ। এই আছে, এই নেই! এমন 
কেউ কি আছেন ঘিনি দীড়িয়ে রয়েছেন ক্ষণে 
ক্ষণে বিলীয়মান এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল বস্ত- 
পুঞ্জের উধ্বে” পশ্চাতে, সমস্ত কিছুতে অন্থস্ত 
হ'যে? এমন কেউ ধাকে লাঁভ করলে কবির 

ভাষায় ক গাঁন গেয়ে ওঠে 1 
“এ দয়া যে পেয়েছে, তার 

লোভের সীমা নাই-- 

সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে 

তোমায় দিতে ঠাই 1” 
মৃত্যুর ছায়ায় মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে এমন- 
কিছু “যল্লব্ক] পুমান্‌ সিদ্ধো ভবত্ম্তো ভবতি, 
তৃপ্তো ভবতি (নারদ্ীয় ভক্তিসত্র ) ॥” যানুষ 
ভুবতে চেয়েছে এমন এক অমৃতের লাগরে 
যে সাগরে ডুব দিলে, ঠাকুর নরেজ্রকে 
বলেছিলেন, “মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়।” 


&২২ 


মেই আদিকাল থেকে যাহ অন্বেষণ করুছে 
এমন-কিছু 488৮ 8159 10882506 6০ ৪] 60৪৪ 
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সবই যে জলের ভুডভুডি। এই আছে, এই 
নেই। এই সব অনিতোর মধ্যে এমন কি 
আছে, এমন কে আছেন যিনি অনার্দি এবং 
অনস্ত, যিনি আঁছেনই, ধিনি নিত্য, ধাকে 
জানলে যাঁকিছু ক্ষণে ক্ষণে সবে সবে যাচ্ছে 
তাদের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায, অথচ 
পরিমিত মাঁনববুদ্ধিতে যাঁকে সম্পূর্ণকূপে জানা 
কোনকালেই সম্ভব নয়? 

একথা ঠিক যে, যুক্তির পথ ধ'বে ঈশ্ববকে 
জানতে পারা সম্ভব নয। তবু চব্ম ছুগখর 
আঘাতে আমাদের সমস্ত শক্তি যখন ভেঙে 
পড়ে, মৃতার অন্ধকারেব মধো আমাদের অতি 
আপনার জনেরা যখন হাবিয়ে যাঁষ, প্রবুত্তিব 
ঝড় উঠে আমাদেব বুদ্ধিব হাঁলকে যখন ভেঙে 
দেয় এবং আমাদের আত্মার সম্পদবাশি কেড়ে 
নেয়, যখন ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভব কবতে 
গিয়ে দেখি তা দিষে প্রবৃত্তির ঝড়ের ঝাপটা 
ঠেকানো যাক না, তখন অন্ধকারের মধ্যে 
অসীমের পানে আমাদের বান্থ ছুটাকে আমরা 
্বতই প্রসারিত ক'রে দিই। অনস্তের দিকে 
মানুষের এই বাহু-পসাবণকে ধর্ম বললে কি 
ভুল হবে? একজন ইংবেজ মনীষী তো স্পষ্টই 
বলেছেন, “09591181010 1৪ 005 9৮:96০))08 (0100 
০01 ০00 135009 60৪10 60৪ 11111016810,” 
নাহ. নাহ তু তুহু_-এ তো শূন্যগ্ড 
ভাবোচ্ছানের কথা নয। এ হচ্ছে তারই 
কথা যার অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হযে গেছে কট 
বাস্তবের কঠিন ধাক্কায়, যে নিঃসংশযে উপলব্ধি 
করেছে-কোন মাহ্ষই তাঁর নিজের কর্তা 
নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাবে 
কর্তৃত্বাভিমান নিঃশেধে চলে গেলে তবেই মানুষ 


উদ্বোধন 
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অহং ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের শরণাগত হয় আর 
কি ক'রে শপণাঁগত হঃয়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে 
কেঁদে প্রীর্ঘনা করতে হয় ভক্তির জগ্ঠ, সেই 
শিক্ষা দেবার জন্যই তো৷ ভগবান মানুষ হ'য়ে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 


যে ছুটী স্সোকে গীতার চরম রহস্য ব্যক্ত 
হয়েছে তার প্রথমটা স্থকু হয়েছে “মন্মনা ভব" 
দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি শেষ হয়েছে “মা শুচঃ” দিয়ে । 
শ্রীমরবিন্দ গ্রুতাভাস্তে মন্তব্য করেছেন £ 19 
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এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হোলো, 
গীতাঁৰ পরমতন্ব নিহিত আছে দুইটা সরল 
শ্লোকে। শ্লোক দুটার ভাব খুব সোজা। আত্মার 
অভিজ্ঞতার আলোকেই শুধু তাঁদের পরিপূর্ণ 
তাৎপর্য উপলন্ধিগত হতে পারে । স্লোক ছুটাতে 
বলা হয়েছে, ভগবানের অন্ুগ্রহেই শুধু 
সমস্ত পাপের আর দুঃখের নিবুত্তি সম্ভব । এই 
বিশ্বাসে অটল থেকে তৈলধাবার মতো অবিচ্ছিন্ন 
মনোবৃত্তিব দ্বারা পবমানন্দঘনমৃত্তি অনস্ত 
বাস্ছদেবের ভজনা করো । 


67001719009 


শ্রীরামরুঞ্ণ বলতেন,_“তাতে বিশ্বাস থাক 
আব শরণাগত হওয়া_-এই ছুটা দরকার ।” 
কিবিশ্বাস? এই নিয়ত-পবিবর্তণশীল অনিতা 
সংসারের পিছনে, একে অতিক্রম ক'রে এবং এব 
মধে বাপ্ত হয়ে এমন কেউ আছেনই আছেন 
যিনি সতা, নিত্য । আর কি বিশ্বাস? তিনি 
অস্বতের সাগর । তার মধ্য আমাদের আত্মার 
পরম সাস্বনা, জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে। 


আশ্বন, ১৩৭৪] 
আর কি বিশ্বাস? তিনি কল্পতরু। তাঁর 
কাছে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু চাইলে তিনি তা দবেন। 
অতএব শরপাগত হ'য়ে তার কাছে প্রার্থনা 
করো! যেন তিনি তোমাৰ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। 
ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের উদ্দেশ্ত হয় তবে 
তার কাছে পৌছাবো কেমন করে? গীতায় 
ভগবান বললেন ভক্তকে “মন্মনা ভব" । ষোল 
আনা মন আমাঁকে দাও । তবেই "মামেবৈস্যসি? 
-আমার কাছে আসবে। তাই তো ঠাকুর 
বেশী কর্মের ভিতর জড়িয়ে পড়তে বারবার 
নিষেধ করেছেন। যেমন ঈশ্বরে নিশিদিন 
লেগে থাকলে তাঁকে লাভ কর! ঘাঁয়, সেই মন 
রাতদিন যদি হাঁসপাতাল ডিসপেনসারি আর 
জগৎ-উদ্ধারের চিন্তায় মুগ্ধ থাকে তবে বুঝতে 
হবে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর 
বলেছেন, “যারা হাসপাতাল ডিসপেনসারি 
করবে, আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও 
ভালো লোক। কিন্তু থাক আলাদা ।” 
ঈশ্বরলাভ যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে 
ঠাকুরের ভাষায় “একবারও যেন তাকে ভোলা 
না হয়, যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক 
নাই।” উদ্দেশ্ত ভুলে যাওয়া কিছুতেই চলবে 
না। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যেটা প্রথম 
করণীয় লেটী প্রথমেই করতে হবে। সমূত্রগর্ 
থেকে বতুতোলাই যদি লক্ষ্য হয় তবে আগে 
ডুব দিতে হবে, সাধন-ভজন করতে হবে। আর 
ভজনা বলতে গীতাভাস্তকার মধুস্থদূন সরশ্বতী 
বলছেন, “অনুক্ষণং ভাবনয়! তজন্ব ৷” অনম্ষণ 
ভাবনার ছারা ভজনা করো। সাধনের রাজা 


“আগে মাববপ্রতিষ্ঠা” 


নত 


তো একতান-স্বতিসাধন, সর্বদা তীর ম্মরণ- 
মনন । ম্মরণ-যননে শৈথিল্য ঘটলে, সাধন-তন্জনে 
উৎসাহের কমতি থাকলে রত্ুতোলা! তো হবে 
না। তাই ঠাকুর আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, 
*কেউ ডুব দিতে চায় না। দাধন নাই, ভজন 
নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই। ছু-চারটে কথা 
শিখেই অমনি লেকচার ।” বক্তৃতা দিতে, 
লোকশিক্ষা দিতে, সংসারধর্ম করতে ঠাকুর 
নিষেধ করেছেন, এমন কথা ঠিক নয়। কিন্ত 
বারংবার তিনি আমাদিগকে বলে গেছেন, 
মনের বাজে খরচ যেন আমরা বন্ধ করি। 
কেন? কারণ মনের বাজে-খরচ বদ্ধ ন! 
করলে তো শূন্য হৃদয়মদদিরে মাধব-তিষ্া 
হবে না। আর অন্তরে মাধব-প্রতিষ্ঠা না ক'রে 
যা-কিছুই করতে যাইনে কেন, তা বালিতে 
লাঙল দেওয়ার মতোই একটা পণগুশ্রম মাত্র। 
তাই ঠাকুর বললেন, "আগে মাধব-প্রতিষ্ঠা, 
তারপর ইচ্ছা হয় বন্তৃতা দিও। বললেন, 
“আগে ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ব তোল। তার 
পর অন্য কাজ।” আগের কাজ আগে, পরের 
ফাঙ্গ পরে--এই পারম্পর্বোধ নিশ্চয় আমর] 
হারাবো না। আর সর্বাগ্রে মাধব-প্রতিষ্ঠা, 
তারপর অন্ত কাজ__-এ কথা না বুঝলে ঠাকুরের 
সমগ্র জীবন ও বাণীর নির্যাস আমাদের বুদ্ধির 
নাগালের বাইরে থেকে যাবে। এই মাধব- 
প্রতিষ্ঠার কাজ নেহাত চাটিখানি কথা নয়। 
পথ ছুর্গম। মন-করীকে বশে আন! কঠিন। 
ঈশ্বর-প্রাণ্ডির জন্ত পুরে! দাম দিতেই হবে__ 
মনের যোল-আনাই। 


শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যকূত “বেদাস্তকেশরী” 


[ অনুবাদ ] 
অধ্যাপক শ্রীবট্কনাথ ভট্টাচার্য 


দৃষ্টান্ত না দেখা যায় ত্রিভূবনে সদৃুরুর, দান ধার জ্ঞান-উদ্মীলন। 
স্পর্শমণি? সেও নয় উপমা তাহার-_লৌহেরে সে বাহ্রূপে দেখায় কাঞ্চন, 
পরশপাথরে নাহি করে পরিণত । গুরুবর নিজ শিষ্যে আশ্রিলে চরণ 

করি লন আপন সমান। অতুলন তিনি তাই, অলৌকিক বলি গণ্য হন।১ 


যেরূপ চন্দনতর বিতরি স্রবাস চৌদিকে যে বৃক্ষচয়ে করে গম্ধময় 
সেগুলিও গন্ধদানে হরে স্ুলদেহধারী সবার সম্তাপ, 

সেই মত দৈবযোগে আচার্ধকৃপায় লভি জ্ঞান, শিষ্যুগণ করুণহৃদয় 
উপদেশদানে সদা করেন ক্ষালন সমীপাগতের ছুঃখ ত্রিবিধ, ও পাপ।২ 


সত্য ও মিথ্যার যোগে রচিত সংসার, অগ্রে তাই আত্মানাত্-বিবেক বিহিত ; 
পরে ছুই স্বৃত্রে লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান__নিজ অন্নুভব আর যুক্তিবলে- শাস্ত্রে অভিহিত। 
প্রথমটি দেহসত্বে ইহ সাধ্য হয়, সর্বব্যাপী আত্মা বোধে দ্বিতীয় সম্ভব ) 

'আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞান পুর্বে উপজিলে, “যাহা কিছু সব ত্রহ্গ' হয় অন্নুতব ।৩ 


সৎ-চিৎ-আনম্পরূপ, অন্ুতবে-পরিচিত আজ্মাই করেন এই দেহ নিয়ন্ত্রিত; 
তবু মুটুচিত্ত জন অনিত্য এ দেহটিরে “আমি" বলি করে নিরূপিত-- 

অস্থি আহু মঙ্জা মাংস রক্ত বসা চর্ম মেদে বাহিরে আবৃত, 

মল মুত্র কফাদিতে পরিপূর্ণ নিজ-পর সব কায়া-_-যদিও তা সবার বিদিত।৪ 


তথাপি মানব সবে দেহ পত্তী সত, মিত্র ভৃত্য অশ্ব বৃষে ভাবি সখাকর, 
করে বৃথ। প্রসিদ্ধ এ আয়ুক্ষয়, এই মত মাংসপর মীমাংসা-নিরত 3 
যার বলে নিজ নিজ ব্যাপারে কুশল, করে ভোগ সৌভাগ্যনিকর, 
সেই প্রাণ-অধিপতি, অস্তর্ধামী, মৃত্যুহীন তত্ব নাহি হয় অবগত ৫ 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] জীশ্রীণঙ্করাচার্ধকূত “বেদীস্তকেশরী* ৫২৫ 


স্বকৌশল কীট যথা কোনমতে চারিধারে কণ্টকে রচিয়া বাসার্থ কুটীর 
তারি মাঝে নিরন্তর সাধিয়া ব্যাপার, যতদিন আয়ু তার, করে বিচরণ 
সেইরাপ প্রতি জীব নানারূপ শুভাশুত কর্মফলে নিরমিয়া এ স্কুল শরীর 
তারি সাথে অন্ক্ষণ কাটায় জীবন, তাহা লয়ে করে এই জগতে ভ্রমণ 1৬ 


ব্যান্রবেশ করিয়৷ ধারণ বিচরে যে প্রাণী “ব্যান্ব আমি" ভাবি ইহা চিতে 
আহার-সংগ্রহতরে ভীত করি মুঢ় পশুগণে, মন্থৃয্[দি জীবে সেই পারে কি বধিতে ? 
নারীবেশে সাজি “নারী আমি" এই বোধে নট কভু স্বামী তার বাগ) কিবা করে? 
“দেহ হতে ভিন্ন মোর স্বরূপ' জানিয়।, সাক্ষী বুঝি আপনারে আত্মা দেহ ধরে ।৭ 


বহুক্ষণ কদিতেছে দেখি নিজ শিশু, জননী যেমন তারে শান্ত করিবারে 
সম্মুখে তাহাব আম, আহ্কুর, খেজুব, পাকা কলা আদি লোভনীয় বস্ত ধরে? 
সেইরূপ শ্রুতিশেষ, ফিরাইতে বিমুগ্ধ অবশচিত্ত জীবে, বহু জম্মভোগে 

-স্কারে আচ্ছন্ন জানি, প্রবোধ তাহারে দিয়াছেন নানাবিধ উপায় প্রয়োগে ।৮ 


যার প্রতি শ্রীতিহেতু শরীর রমনী, আত্মঙ্জ ধনাদি সব হয় গ্রীতিকর, 

সেই আত্মা শ্রিয়তম তাই ; অন্য সব ছুঃখহেতু ; কেমনে তা হবে প্রিয়তর ? 
ভার্ধা আদি প্রাণতরে কবে বিসর্জন, শ্রেয়স্কমী কবে তথা দেহ সমর্পণ, 
বিজ্ঞের উপাস্ত তাই একমাত্র আত্ম। প্রিয়তম, অন্য কিছু নহে কদাচন।৯ 


যে বিষয় হতে যত শ্রীতি লতি, তাহা তত হয় প্রিয--এই প্রীতিমান। 

যাহা হতে যতখানি হয় ছুঃখ, অপ্রিয় তা" তত হয়-_অপ্রিয়ের এই পরিজ্ঞান। 
সর্বকালে এক বস্ত অপ্রিয় বা প্রিয় নহে, অপ্রিয়ও কতু হয় প্রিয়, 

অতিপ্রিয় সমযে অপ্রিয়, চিরস্তন প্রিয় শুধু নিত্যবস্ত “আত্মা নামধেয় 1১০ 


বস্তকণা 
ডক্টর বিশ্বরঞ্রন নাগ 


দৃষ্তমান জগতের “বিভিন্ন পদার্থের মূল 
স্বরূপ কি ?-_এই প্রশ্ন মানুষের মনে জেগেছে 
ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই। দার্শনিকরা 
এর উত্তর খুঁজেছেন বুদ্ধি ও অনুভূতির 
মাধামে এবং এক ধরনের উত্তর তারা 
পেয়েছেনও। “এই অনস্ত বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার 
আত্মবিকাশ'__এ সিশ্বীস্ত কেউ কেউ করেছেন, 
যদিও স্থাষ্টিকর্তীর আসল শ্বন্ধপ ঠিক ঠিক 
কেউই বোঝাতে পারেননি। যিনি সেই 
স্বক্ূপ নিজে জেনেছেন বা বুঝেছেন, তিনি 
একাই তা আম্বাদন করেছেন। বিজ্ঞানীবাও 
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন-_তীরা' খুঁজেছেন 
ইস্দ্রিয়ের মাধ্যমে পদার্থজগৎ সম্পর্কে যতটুকু 
জানা যায় তাকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার ক'রে। 
গ্রীদদেশের মনীবীবা সিন্ধান্ত করেছিলেন 
যে, ক্ষিতি অপ. তেঙ্জ ও মরুৎ__এই চাবটই 
বিশ্বের মুল উপাদান। ভারতীয মনীষীরা 
এই চার ভুতের সঙ্গে একটি পঞ্চম ভূত 
'ব্যোমের'ও প্রয়োজনীয়তা আছে মনে 
করত্তেন। একভাবে দেখতে গেলে এই 
সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মনে হয়। জীব- 
জগতের পরিবর্ধন যদি আমর! একটু বিশেষ- 
ভাবে দেখবার চেষ্টা করি তাহলেই দেখা 
যায় এই পঞ্চভূতই মূল বন্ত। সামান্ত একট 
গাছ যখন বীজ থেকে ক্রমান্বয়ে মহীরুহে 
পরিণত হয় তখনই দেখ। যায় ঘে, ক্ষিতি 
অপ. এবং বাধু গেকেই এর নিজেকে তৈরী 
করার যাবতীয় মালমসলা সংগ্রহ হয়। 
তেজের মাধামে এই মালমনল! থেকে গাছটি 
তৈরী হয় এবং ব্যোমকে আশ্রয় করেই 
নিজেকে বিকশিত কবে। আবার অন্যভাবে 
দেখতে গেলে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্ঘকে 


কঠিন, তত্রল ও বায়বীয় এই তিন স্বরূপে 
দেখা যায়। পদার্থ ছাডা আব যা আছে 
তাকে আমরা দেখি শক্তিকূপে । কাজেই ক্ষিতি 
অপ, মরুৎ ও তেজ ছ্বারা যদি এই চাঁর 
ধরনের পদার্থ বোঝান হয় তাহলেও বল! 
যেতে পারে বিশ্বপ্রকৃতি এই চার শ্বব্ধপে 
ব্যোমে প্রকাশিত। ক্ষিতি, অপ. ও মকুৎ 
হ'ল বস্তজগতের মূল স্বক্সপ। কিন্ত ক্ষিতির 
মধ্যেও বিভিন্নত! আছে, অপ. ও মরুতেও 
আছে এই বিভিন্নতা। সব ধরনের কঠিন পদার্থ, 
তবল পদীর্থ বা! বাবীয় পদীর্থ এক নয়। অসংখা- 
রূপে এই তিন ধরনের পদার্থকে পাওয়া যায়। 
পদার্থকে খুঁটিয়ে দেখার উপায় জানার পরে 
দেখা যায়, সব রকমেব পদার্থেবই মূল বস্তক্নপে 
কতগ্তালি বিশেষ ধরনের পদার্কে ভাব! যায়। 
এদের নাম দেওয়া হয় মৌলিক পদার্থ। মৌলিক 
পদার্থের আক্কৃতি, তাপমাত্র! বা অন্তান্ত ভৌতিক 
গুণের পরিবর্তন হলেও এদের নিজের হ্বরূপের 
পরিবর্ভন হয় না। এদের যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
ক্রমান্বয়ে ছোট করা যায় তাহলে এদের একটা 
কুপ্রতম অবস্থা পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রতম মৌলিক 
পদার্থের কণাকে বলা হয় পরমাণু । কোন 
মৌলিক পদার্থের সব পরমাঁধুই এক রকমের 
এবং সাপার৭ পরীক্ষায় এর! সব সময়েই 
অপরিবর্তিত থাকে । মৌপ্সিক পদার্থের মোট 
সংখ্যা হ'ল বিরানব্বহাট। সাধারণত: 
বিরাঁনব্বই ধরনের পরমাণুই প্রকৃতিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু পরীক্ষাগারে আরও কিছু পরমাণু 
তৈরী করা সম্ভব হয়েছে_তাদের সংখ্যা 
যোগ করলে মৌলিক পদার্থের মোট সংখা 
দাড়ায় ১০৩টি। প্রকৃতির যাবতীয় পদার্থ এই 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরস্পরের যিল্লনের 
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ছবারাই গঠিত। একভাবে তাই বিশ্বের 
মূলবস্ত মৌলিক পদার্থগুলিকেই মনে করা 
ঘেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকদের নায় 
বিজ্ঞানীদের মনেও একটা ধারণা ছিল যে, 
মূলবস্তর সংখ্যা এত বেশী হবে না. হবে 
অনেক অনেক কম। তাই বিভিন্ন পরমাণুর 
বৈচিত্রোর মধ্য কোন সারৃশ্ব আছে কিন! 
তা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা চলতে থাকে ৷ 

বিভিন্ন পরমাঁণুব মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্যও 
ধবা পডে। কতগুলি মৌলিক পদার্থ যেমন 
হিলিযাম, নিয়ন, কৃপ্টন সাধাবন তাপমান্রায় 
বায়বীয অবস্থায় পাওয়া! যাঁষ এবং অন্য কোন 
মৌলিক পদার্থের সঙ্গে এরা মিলিত হয় না। 
আবাব সোডিযাম, পটাপিয়াম, লিথিয়াম এব 
সকলেই ধাতু, এদের কাঠিন্ কম এবং এর! 
অক্সিজেন বা ক্লোরিনের সঙ্গে সহজেই মিলিত 
হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরী করে। বিভিন্ন 
পরমাণুব গ্পাগুণের সাদৃশ্ট থেকে ধরা পে 
যে, যদি বিভিম্ন পরমাণুকে ভরের মায় 
সাজানো যায় তাহলে সঙ্গীতের সপ্তমের নিয়মে 
প্রথম ও অষ্টম পদার্থের মধ মিল অনেক । 
তাই বলা যেতে পারে যে, যদিও মৌলিক 
পদার্ঘগুলি সকলেই বিভিন্ন, তবু মোটামুন্ট- 
ভাবে আট ধরনের মৌলিক পদার্থ আছে। 
এই সাদৃশ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় 
যে, মৌলিক পদার্থগুলির মধো বিশেষ ধরনের 
কিছু বন্ত অন্তর্নিহিত আছে, যাদের সাদৃশ্ত 
থেকে মৌলিক পদার্থগ্ুলির মধ্যে সাৃশ্ত আসে । 

তডিৎ্বিজ্ঞানের পর্যালোচনা থেকে এই 
অন্তনিহিত বস্তগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। 
কম চাপের বাঞচুতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে যে 
আলো! বিকীর্ণ হয়, সে আলে! নিযে পরীক্ষা 
করে দেখা যায় যে, পরমাণুর চেয়েও পদার্থের 
ক্ুদতম অবস্থা আছে। পধার্থের ক্ষুদ্রতম 


বন্তকপণা 
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কণাটির নাঁম দেওয়া হয় ইলেকটুন। 
এই কণীাটি স্বভাবতই খশীম্মক-তড়িতযুক্ত । 
তডিতের পরিমাণ ১'৬১৫১০-১৯ কুল্া্থ এবং 
কণাটির ভর হ'ল ৯১৫১*-৩১ কিলোগ্রাম । 
বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 
ইলেকট্রন পরমাণুরই একটি অংশ। জান! 
যায় পরমাণু সাধারণ পরীক্ষা অবিভাজা 
হলেও এর একটি গঠন আছে। এর কেন্ত্র- 
স্থানে একটি অংশ আছে, যে অংশে পরমাণুর 
ভর কেন্দ্রীভূত এবং এই অংশটি ধনাত্মক- 
তডিত্যুক্ত। এই অংশটির নাম ' দেওয়া 
হয় কেক্ীন। এই কেন্দ্রীনের চারপাশে 
ছড়িয়ে থাকে ইলেকট্রন। সাধারণ অবস্থায় 
প্রত্যেক পরমাণু বিছ্যুৎনিরপেক্ষ। এর 
কেন্দ্রীনে যে-পরিমাণের তড়িৎ থাকে, কেন্দ্রীনের 
চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা ইলেকট্রনগুপির 
তডিতের মোট পরিমাণও এ পরিমাণের 
সমান। বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর 
বিভিন্ন এবং তডিতের পরিমাণও বিভিন্ন। 
তডিতের পবিমাগ ঘেমন বিভিন্ন, তেমান 
ইলেকট্রনের সংখ্যাও বিভিন্ন । ইঙ্লেকট্রনগুলিও 
বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীনের চারপাশে ছড়িয়ে 
থাকে । পরমাথুদের যধো যে রালায়নিক গুণা- 
গুণের সাদৃশ্য দেখা যায়, তার মুল কাঁরণ হ'ল 
কোন কোন পরমাণুর ইলেকট্টনের নিবেশের 
সাদুশা ৷ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের ধাতব 
প্রকৃতি আমে ইলেকট্রনগুপি যেভাবে কেন্দ্রীনের 
চারপাঁশে ছড়িয়ে থাকে তারই অন্তর্সিহিত 


সাদৃশ্য থেকে । ইলেকট্রনকে জানার পরে যদিও 
প্রমাণিত হয় যে, পরমাণু অবিভাঁজা নয় কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্কে এও দেখ! যায় যে, বামায়নিক গুণের 
সাৃশ্যের জন্য দায়ী হ'ল ইলেকট্রনের সঙ্গিবেশ। 
বিরানব্বইটি পরমাণুর কেন্দ্রান সম্পূর্ণরূপে 
আলাদা এবং পদার্থের মুল্ন্বূপ এই বিরানব্বইটি 
কেন্ত্রীনকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত। (ক্রমশঃ ) 


স্বামীজীর প্রগতি-ভাবন৷ 
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শ্বামীজীর বিশ্ময়কর প্রতিভা তার বাণী ও 
রচণাঁর পাতীয় পাতায ছড়ানো রযেছে। দীর্ঘ 
«* বছর পরেও তাঁর তারুণা ও আধুনিকত্ব ম্লান 
হয়নি একটুও । ব্রঞ্চ বলা যায, বেডেছে। 
বর্তমান বিশ্বসমন্তা-সমাধানের ইঙ্গিতও বিস্তর 
রয়েছে তার মধো, অবশ্য নিজের বুদ্ধির 
আলোকেই আধুনিক মানুষকে তার মধ্য 
থেকে বাছাই কবে নিতে হবে। হাতে-কলমে 
তা" কার্ধকরী করার নৈপুণা বা প্রয়োগ- 
কৌশলও তারই উপর নির্ভর করছে। দ্বামীজী 
তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্ধ অতুাজ্জল জীবনকলের মধ্যে 
মূলতঃ দিগ্র্ণনই দিয়ে ঘেতে পেরেছেন। 
ভার বনু বস্তনিষ্ঠ ভাবনার মধো প্রগতি-ভাবনা 
এত হ্বচ্ছ ও স্সমঞ্জস যে, এর তুলনা পীওয়া 
ভার। বাস্তব বেদান্তবাদের? 
ড98%0879 ) চেয়ে এব গুকত্ব কোন অংশেই 
কম নয়। একদিক থেকে বলতে গেলে, বাস্তব 
ব্দোস্তবাদ এর অংশমাত্র । 

সারা পৃথিবীর মান্টন্বকে নিয়ে তাঁব প্রগতি- 
ভাবনা । খুব স্হজভাবেই প্রগতিব সংজ্ঞা 
তিনি দিয়েছেন , কিন্তু তার বিস্তার প্রা মহা- 
জাগতিক করে তোলা যা । তিনি বলছেন, 
প্রগতির অর্থ হ'ল এককথায- প্রকৃতিকে 
বশীভৃতবা জয় করা। এখন প্রকৃতি বলতে, 
পাশ্চাত্য মণ্ডলের আধুনিক বিজ্ঞান-গর্বারা শুধু 
বহিঃপ্রক্কতি বা বিশ্বপ্রকৃতিকেই সচরাচর বুঝে 
থাকেন। এরূপ ধরে নেওয়া ভুল নয়, কিন্ত 
ইহা! আংশিক সত্যমাত্র এবং নিঃসন্দেহে খণ্ডিত 
দৃষ্টির পরিচায়ক। বর্তমান পৃথিবীর বহু সমস্তার 
মৌল কারণও এই খস্তিত দৃষ্টি। লমাধান 
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যে হচ্ছে না, সমস্তা যে বেডেই চলেছে__তারও 
কারণ এই দৃষ্টিতঙ্গি। বহুকাল পূর্বে জার্ধান 
দার্শনিক ইমান্ষেল কান্ট নাঁকি বলেছিলেন, তিনি 
ছুটি বিষয়ের কোন সীমা খুঁজে পান না__একটি 
হ'ল মাথার ওপরের আকাশের, আর একটি 
হ'ল মানুষের হদয়ের। এর থেকে বোকা 
যাষ, তারও সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, বিশ্বপ্র্কতি 
ও মানবপ্রক্কতিকে একই সঙ্গে অনুধাবন করার 
মানসিক কাঠামো তারও ছিল । কিছু শ্বামীজীর 
বাণীতে যে নি:সংশয সমাধানের আশ্বাস আছে, 
তা" কান্টের পূর্বোক্ত কথায ছিল না, এমনই 
আমাদের মনে হয়। 

এখন দেখা যাঁক, স্বামীজীব প্রগতি-ভাবনার 
সাধিক শ্বরূপটি ( 1069818] 01088০969: ) কী? 
প্রগতি বলতে তো প্রক্কৃতিকে জয় করা বোঝাষ। 
এখন, প্রকৃতি ব্লতে কী বোঝায়? তিনি 
শিঃসন্দিপ্ধ ভাষায বলছেন, প্রকৃতি বলতে মূলতঃ 
ছুটি বিষষ বৌঝাঁয়_-(১) মাহষের বাইরের 
প্রকৃতি বা বিশ্বপ্রক্তি এব” (২) তার 
অন্তঃপ্রকৃতি। বিশ্বপ্র্কৃতিকে জয করার প্রঘাঁপ 
মানবসভ্যতার স্ুত্রপাত থেকেই শুরু হযেছে। 
নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই এর প্রথম 
উদ্ভব, কিন্ত মানবের জিজ্ঞাসা ও জিগীষায় এর 
অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছে গত ছুই শতাবীতে। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কাঁবিগবী বিদ্যা (90192099 
৪0 [০001085 ) এবং শিল্পবিপ্রব এরই 
বিকাশ । মানব-প্রগতিতে এদের অনন্ত অবদান 
অনম্বীকার্য। পশ্চিমী দেশগুলোর অভূতপূর্ব 
সমৃদ্ধি এবং সার! পৃথিবী জুডে গত ছশো বছর 
ধরে খবরদারি করবার শক্তির মূল উত্মও এতেই 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


নিহিত। হ্তরাং স্বামীজীর অকুঠ্ঠ পরামর্শ 
হ'ল, ভারত ও অন্যান্ত দেশ যার এই বস্তবিজ্ঞান 
ও যাস্ত্রিবিষ্ভায় অনুন্নত, তারা এই বিষয়- 
গুলোতে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছ 
থেকে এইলব শিখে নিক। না হ'লে বহ্ুযুগ- 
সঞ্চিত “তামসিকতা” (যাকে এখনও ভারতে 
অনেকে 'সাত্বিকতা বলে ভুল করেন) 
কোনকালেই ঘুচবে না। 

কিন্তু সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলো সম্বদ্ধেও 
তার স্থপারিশ আছে। তারা বিশ্বপ্রক্তিকে 
ক্রমাগতই জয় করে চলেছে [ বর্তমানে “মহাকাঁশ- 
অভিযান'ও চালাচ্ছে ]$ কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে 
(যেখানে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, ভয় 
ইত্যাদি অহরহ ক্রিয়া করে চলেছে) বিশেষ 
জয় করতে পেরেছে এমন তো! মনে হয না। 
তারই ফলশ্ররতি দেখা গেছে পরবর্তীকালে 
ছুটি বিশ্বযুদ্ধে, পারমাণবিক অস্ত্রনিক্ষেপে, 
কোরিয়ার যুদ্ধে, ভিয়েতনাম সংগ্রামে ও অগণিত 
ছোট-বভ আস্তর্জীতিক সংঘাতে । বাক্তির 
ক্ষেত্রেও দেখা যায, সমৃদ্ধ দেশগুলোতে যেখানে 
মাথাপিছু আয় অতযুচ্চ এবং ভোগ্যপণ্যের অভাব 
নেই, সেখানে আত্মহত্যা এবং অপঘাতমৃত্য 
ও মানসিক অশান্তি বেড়েই চলেছে। 
আস্তর প্রকৃতিকে জয় করার অক্ষমতাই 
এদের জননী । 

স্থতরাং সামগ্রিক বিচারে এবং ম্বামীজীর 
প্রগতি-সংজ্ঞার নিরিখে পাশ্চাত্য উন্নত 
দেশগুলোও ঘথার্থ প্রগতি লাভ করেনশি। 
তারা প্রগতির আধখান। মাত্র পেয়েছে, আর 
আধখান! পায়নি । না| পাওয়ার কারণ-- 


শ্বামীজীর প্রগতি-ভাবনা 


£২৪ 


মানবের আস্তত্ব প্রক্কতিকে ম্ব-বশে আনয়নের 
অক্ষমতা; স্বামীজী সুম্পষ্ট বলছেন এখানে, সমগ্র 
পৃথিবীকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে 
মানবপ্রকৃতিকে জয় করার কৌশল। এটিও 
বিজ্ঞান, তবে বিশ্বগ্রক্ৃতিকে জয় করার 
বিজ্ঞানের চাইতেও গভীরতর ও ছুরূহতর। 
এরই নাম যোগ। নিজপ্রকৃতিকে জয় করার 
চেয়ে বেশী কঠিন কিছু নেই মাশ্থষের পক্ষে । 
এজন্যই শান্ত বলছেন, নিজেকে জানো 
(“আত্মানং বিদ্ধি' ), ধীকে জানলে সব জানা 
হয়ে যায় তাঁকে জানো, ইত্যাদি। 

তাহলে স্বামীজীব মাপকাঠি অনুযায়ী 
বর্তমানে কোন দেশই সতাকার প্রগতি অর্জন 
করে উঠতে পারেনি। পারবে তখনই, 
যখন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রক্কতি উভয়কে 
জয় করার প্রম্মাস যুগপ্ চলতে থাকবে। 
আপাতত; আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের জন্য এবং 
মাহষের আত্মঘাতী সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ 
নিরসনের জন্য পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ দেশগুলো 
তাদের আস্তর প্রকৃতি অনুসন্ধান ও জয় করার 
ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করুক। আর, 
ভারতপ্রমুখ অসচ্ছল দেশগুলে! বিশ্বপ্রককতিকে 
জয় করার নেশায় মেতে উঠুক, অর্থাৎ বিজ্ঞান 
ও কারিগরী বিষ্ভায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। 
কিন্তু সবসময়েই মনে রাখতে হবে, কোন 
ক্ষেত্রেই অপর প্ররৃতিটিকে যেন কোনক্রমে 
অবহেলা না করা হয়। বস্তবিজ্ঞান ও 
আত্মবিজ্ঞান উভয়ের উন্নতি নিয়ে মানব- 
প্রগতি । স্বামীজী তাই উভয়েরই যুগপৎ উন্নয়ন 
চেয়েছিলেন। 


দেবীভাগবতে 


মধুকৈটভ-বধ 


শিবদাস 


দেবীভীগবতে আছে, মহাশত্তিই জগতের 
সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে 
সনাতন বা নিত্য সত্তা আর কিছুই নাই_ 
“সর্বং ধিদমেবাহং নান্তদস্তি সনাতনম্‌।” 
বেদান্তে ধাকে নি ক্রক্ম বলা হয়েছে, তিনিই 
মহাশক্কি, বিশ্বজননী। তিনিই আগুণ হয়ে 
জগতের স্থষ্টি স্থিতি-বিনাশ করেন। নিওণ 
ও সগ্ডণ তারই ছুটি বিভিন্ন অবস্থা । 

তিনিই ক্রক্ধা-বিষু-মহেশ্বর-রূপে প্রকাশিতা। 
তারই ইচ্ছায়, তারই শক্তিতে এপ স্থষ্টি-স্থিতি- 
বিনাশ করেন। মহাসবস্বতী, মহালক্ষ্ী, 
মহাকালী প্রভৃতি পগুণ রূপ নিয়ে তিনিই 
এদ্বের শক্তিক্ূপেও প্রকাঁশিতা। 

দেবীভাগবতে একটি কল্পারস্তের বর্ণনায় 
এই তথ্যটি স্থপরিষ্ফুট করা হয়েছে। অনস্তকাল 
ধরে নিগুণা মা সগ্তণা প্রকৃতিনূপিণী হয়ে 
একবার করে বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের রূপ ধাবণ করছেন 
_স্থষ্টি করছেন, সুদীর্ঘকাল তার স্থিতির পর 
আবার হুষ্টিকে নিজের দেহে মিশিয়ে নিচ্ছেন__ 
বিনাশ বা প্রলয় ঘটাচ্ছেন। আবার নতুন স্যরি 
করছেন। মায়ের এই খেলা পরপর চলছেই। 
গ্রলয়ের সময় কিন্ত মা নতুন স্থির জন্ত আগের 
স্ষ্টির সব কিছুই হুক্াকারে বীজাকারে রেখে 
দেন নিজের কাছে। 

এমনি একটি কল্লারস্তের বণনায় আছে-_ 
সীমাহীন কারণ-সলিল-সাগরে একটি বটপত্রের 
উপর শায়িত অবস্থায় শিশুদেহধারী বিষুঃ ভেসে 
চলেছেন। চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে 
দেখলেন তিনি, সলিল ছাড়া চাবিদ্িকে 
কোথাও আর কিছু দ্বেখতে পেলেন না। তখন 


আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, "আমি এখানে 
এলাম কোথা থেকে? কে আমায় সি 
করলেন, কি দিয়েই বা গড়লেন এই শরীর, 
কি উদ্দেশ্তসাধনের জন্তই বা কৃষ্টি করলেন 
আমাকে ? যিনি এসব সৃষ্টি করেছন, তিনি 
নিশ্চয়ই চৈতন্ময় সত্তা ।” বিষণ গতীব্ভাবে 
যখন এই চিন্তায় মগ্। তখন দৈববাণী শুনলেন 
তিনি- মহাশক্তি বললেন--“সর্বং খন্বিদমেবাহং 
নান্তদন্তি সনাতনম্”-“্যা কিছু দেখছ, 
তা সবই আমিই হয়েছি-আমি ছাড়া 
জগতে সনাতন নিত) সত্তা আর কিছুই 
নাই।” 

উপাখ্যানটির মধ্যে ব্যাসদেব বারে বারে 
এই কথাটি নানাতাবে উত্থাপন করেছেন যে, 
ক্লোকার্ধমাত্র হলেও এইটিই হল সর্ধশাস্ত্রের দার 
কথা) একটি চৈতন্তময় নিত্য সত্তাই নিজ 
শক্তিবলে নিজেকে বিশ্বক্ধপে ক্ষপায়িত করছেন, 
তিনি ছাড়া বিশ্বজগতে নিত্য সত্তা আর কোন 
কিছুরই নাই। শ্ররামকষ্চদেব সংক্ষেপে যা 
বলেছেন £ “ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন” 
প্ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ধ,” "তিনি ও তার 
শক্তি অতেদদ ।” 

বিষ্ণু কথাগুলি শুনতে পেলেন বটে, কিন্ত 
মাকে ধেখতে পেলেন না। আশ্চর্য হয়ে 
ভাবলেন, “কে বললেন এ কথা কয়টি? তাকে 
দেখতেই ব। পেলাম না কেন?” অনেক ভেবেও 
যখন কিছু বুঝতে পারলেন না, তখন বটপত্রশায়ী 
অবস্থাতেই এঁ শ্রুত মস্ত্রটই জপ করতে লাগলেন 
বর্ষ, খবিদমেবাহং নান্তদত্তি সনাতনম্‌।” 
জপ করতে করতে সমাধিস্থ হলেন। তখন 
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* শহ্খচক্রগদ্দাপদ্মধারী দিব্যালঙ্কারভূষিতা সহাম্ত- 
বদনা শাস্তমৃত্তি মহালক্দ্রী লখীগণ-সমাবৃতা হয়ে 
তার সামনে আবিভূতা হলেন। দেখে আবার 
অবাক হলেন বিষু--“ইনি আবার এদের সঙ্গে 
নিয়ে এলেন কোথা থেকে? কে ইনি? 
তবে ইনিই কি আমার জননী, ইনিই 
কি এসবের হ্ষ্টিকত্রাঁ ছুর্ঘট-ঘটন-পটায়সী 
মায়াশক্তি ?” 

বিষুকে এইভাবে চিন্তাদ্বিত দেখে মহালক্মী 
বললেন, “আমি তোমার জননী নই, পরমা 
প্রকৃতিই আমার ও তোমার উভযেরই জননী । 
তুমি আমাকে ভুলে গেছ, নিজের কথাও ভুলে 
গেছ। কত কোটি বার সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটেছে 
আর প্রতিবারে তুমি আমি দুজনেই এভাবে 
এসেছি । আমাদের জননী পরম! শক্তি নিপুণ, 
মায়া-গুণের অতীত । কিন্তু তুমি বা আমি 
তানই, আমি শুদ্ধপবগুণময়ী। আমি তারই 
আদেশে তোমার কাঁছে এসেছি , আমি বৈষ্ণবী 
শক্তি, তোমাএ হৃদয় আমার শিতা আবাঁস। 
তোমার নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা আবিভূতি 
হয়ে জগৎ কৃষ্টি করবেন। তখন তুমি সেই 
জগৎ পালন করবে। তারপর মহেশ্বর 
আবিভূর্তি হযে নিজশক্তি মহাঁকালীর সহায়তায় 
এই জগং ধ্বংস করবেন। এই সবকিছুর মূলে 
সেই মহাশক্তি। তিনি গুণাতীতা৷ অথচ গুণের 
আশ্রয় _স্থ্টির মূল সূত্ব, রজ ও তম গুণ তাহা 
হতেই উদ্ভুত হয়েছে। তুমিও সগুণ, আমিও 
সগুণ, তাই আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, 
মহাশক্তি নিগুণা, গুণাতীতা৷ বলে তাকে দেখতে 
পাওনি। সেই মহাঁশক্তিই চ্যোমাকে এই 
মহ্ামন্ত্রটি বলেছেন। এটি সর্বশাস্ত্বের সারকথা, 
মহাবিদ্যা , ত্রিভুবনে এর বেশী আর কিছু 
জানবার নেই ।” 

বিষু তখন সেই মহামস্্ হয়ে ধারণ করে 
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বইলেন। পরে মহামায়ার শক্তিবলে যোগ- 
নি্রায় অভিভূত হয়ে নিম্পন্দ হয়ে রইলেন। 

তাঁর নাতিকমল থেকে ত্রহ্মা আবিভূতি হুবান়্ 
পর চাবিদিকে তাকিয়ে তিনিও বিষ্কার মতই 
বিশ্মিত হলেন-“আমি কে, কোথা থেকে 
এলাম” এইসব চি্তা করছেন তিনি, এমন 
ময় দেখেন অগাধ গম্ভীর সেই জলরাশির 
ওপর দিয়ে দুটি দৈত্য তাঁর দিকে ছুটে আসছে। 

এই দৈত্য ছুটি মধু ও কৈটভ। বটপত্রশায়ী 
বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ করে এরা সেই 
কারণ-সলিলে মহানন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছিল 
এরাও জন্মের পরই বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল, 
“আমরা এলাম কোথা থেকে, এ জলই বা এল 
কোথা থেকে 1” বহুক্ষণ একথা চিস্তার পর 
কৈটভ মধুকে বলল, “দেখ মধু, আমার মনে 
হচ্ছে, যে-শক্তিবলে আমর জলে ভেসে থাকতে 
পারছি তা কোন মহাশক্তির প্রকাশ; এই 
জলরাশিতেও সেই মহাশক্তিই ওতপ্রোত 
রয়েছেন । তিনিই আমাদের ও এই সলিলের 
কারণ। আবার সব কিছু রয়েছে তাকেই 
অবলম্বন করে ।” দুক্ধমেই তখন এ বিষয় লিয়ে 
আবে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। তখন 
দুজনেই দৈববাণীরূপে একটি বীজমন্ত্র শুনতে 
পেল। একাগ্র ও সংযতচিত্তে ছুজনেই সেই 
মন্ত্র জপ করতে লাঁগল। ন্ুদীর্ঘ কাল এভাবে 
তন্মনস্ক হয়ে জপের পর পরমাঁশক্তি প্রসন্ন হয়ে 
তাঁদের বর দিলেন যে, নিজে মরতে ইচ্ছা না 
করলে কেউ তাদের মারতে পারবে না। 

নিশ্চিন্ত হয়ে পরমানন্দে তারা ছটোছুটি 
করে বেডাতে লাগল কারণ-সলিলে। সেই 
সময় হঠাৎ ব্রহ্ধাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে 
ছুটে এসে বলল, “বেশ মজা করে এমন সুন্দর 
পদ্মাননটির উপর বসে রয়েছ দেখছি! নামো 
ওখান থেকে ! নেমে ঘেখানে মন চায় মরে পড় । 
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আর ন] হয় যুদ্ধ কর আমাদের সঙ্গে। এমন 
সথন্নর আসন ছুর্বলের বসবার জন্য নয়, ও আসন 
বীরভোগ্য |” 

বন্ষা দেখলেন এবা ছুজন, এবং দুজনেই 
যহাপরাক্রমশীলী। তখন ভেবে চিস্তে তিনি 
বিষুুকে জাগানোই ভাল মনে করলেন ; বিষ্ণু 
নিশ্চয়ই এদের সংহার করতে পারবেন। কিন্ত 
বহু প্রার্থনাতেও বিষু জাগলেন না দেখে অবাক 
হয়ে ভাবলেন, “একি হুল। তাহলে ইনি কি 
নিজের ইচ্ছায় জাগতে পাবেন না, অন্য কোন 
শক্তি দ্বারা চালিত হন? যদি নিজের ইচ্ছায় 
জাগতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার 
প্রার্থনায় জাগতেন।” এই ভেবে, যে শক্তি 
বিষ্ককে নিদ্রামগ্ত করে রেখেছেন, সেই 
মহাশক্তির ভ্তব করতে লাগলেন তিনি--“মা, 
তুমি জগজ্জননী ! তুমিই আমাদের স্থষ্টি করেছ। 
তুমিই নিজশক্তিবলে বিষুকে নিশ্চল করে 
রেখেছ। তোমার ইচ্ছাতেই জগতের মব 
ঘটনা ঘটে ; এই অস্থর ছুটি যে আমাকে বধ 
করতে এসেছে, সে তোমারই ইচ্ছায়। জানি 
না, কেন এদের পাঠালে । তোমার লীলা 
বোঝ! ভার; ছেলেরা যেমন খেলা করে, 
জগতের সব ঘটনাই তেমনি তোমার খেলা । 
আমাকে সংহাঁর করার জন্য যদি এদের পাঠিয়ে 
থাক, তাহলে তাই হোক । তা না হলে, হয় 
বিষ্ুকে জাগরিত কর এদের বধ করার জন্য, 
আর না হয় তুমি নিজেই এদের বধ কর।" 

যোগনিব্রাব অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তি তখন 
বিষুকে ছেড়ে সরে দীড়ালেন, বিষুত জেগে 
উঠলেন। তারপর বিষ্ণুর সঙ্গে হুদীর্ঘকাল 
যুদ্ধ হল মধু-কৈটভের । মধু যখন যুদ্ধ করে, 
কৈটভ তথন বিশ্রাম পায়। আবার টৈটভ 
যখন ক্কাস্ত হয়, মধু যুদ্ধে নামে, সে বিশ্রাম 
করে। বিষুণকে কিন্তু যুদ্ধ করতে হয় এক|। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বিষু তাই তাদের বললেন, 
“তোমর! বিশ্রাম করার সময় পাচ্ছ, কিস্ত 
আমি তো পাচ্ছি না। আমাকে একটু 
বিশ্রাম করতে দাও ।” অস্থর ছুটি এ যুক্তি- 
পূর্ণ প্রস্তাবে রাজী হুল। বিষুট তখন ধ্যান- 
মগ্ন হয়ে জানতে পাঁবলেন, মহাশক্কির বরে 
এরা ইচ্ছামৃত্যু। বুঝলেন এভাবে কেবল 
নিজের বলে যুদ্ধ করে এদের সংহাত করা 
অসম্ভব। তখন ব্রহ্ষবিষ্টারূপিণী মহাশক্তিকে 
ধান করতে লাগলেন। মা প্রসন্ন হয়ে 
দেখা দিলে বিষণ বললেন, "মা তুমি এদের 
ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছ, আমি এখন এদের 
সংহাব করি কি উপায়ে?” মা বললেন, 
“তুমি আবার যুদ্ধ কর এদের সঙ্গে_আমি 
এদের সংহারের ব্যবস্থা করছি। আমি 
আমার মায়াপ্রভাবে কটাক্ষমাত্রে এদের মোঁহ- 
গ্রস্ত করব। সেই অবস্থা তুমি এদের বঞ্চন! 
করে হত্যা করবে ।* মা তখন মোহিনীরূপে 
দেখা দিয়ে মায়াবলে তাঁদের মুগ্ধ করলেন। 
বি তখন অস্থরদের বললেন, “তোমাদের 
শৌর্ধ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বর নাও |” মধু- 
কৈটভ তখন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ থাকাঁর 
জন্য একথা শুনে অভিমানে ফুলে উঠল। 
তারা অভিমাঁনভবে বলল, “আমরা তোমার 
কাছে বর নেব কি? তুমিই আমাদের কাছে 
বর নাও।” বিষুণ বললেন, “তাহলে তোমরা 
আমার বধ্য হও-এই বর চাচ্ছি।” 
অস্থ্র ছুটি একথা শুনেই সপ্ধিৎ ফিরে পেয়ে 
বুঝল যে, গোলমাল কবে ফেলেছে , এখন কি 
কতা যায়? ছুজন কিছুক্ষণ পরামর্শ করে 
বলল, “ঠিক আছে, বর দেব বলেছি, দিচ্ছি। 
কিন্তু তুমিও তো আমাদের বর দেবে 
বলেছিলে? আমরা এই বর চাচ্ছি_ জলশূন্ত 
স্থপরিসর স্থানে আমাদের বধ কর।” মধু- 
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*কৈটভ পরামর্শ করে স্থির করেছিল, চাঁরিদিকে 
যখন জল ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন 
এই বর চাইলে বিষ্ণুকে বর দেওয়াও হবে 
অথচ বিষ্ুঃ তাদের বধও করতে পারবেন না । 
বিষ্ণু কিন্তু নিজে উকুদ্েশকে অতিবিস্থৃত 
করলেন, এবং তাঁর ওপর রেখে অস্থর ছুটিকে 
বধ করলেন। 

মধুকৈটতকে বধ করার পর বিষুর বট- 
পত্রশায়ী অবস্থায় যে মহামন্ত্রটি শুনেছিলেন, 


সেবধীভাগছ্ছতে ষধুৈটিত-হধ 
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সেইটির জপে মগ্ন হলেন আবার-_ঞপর্ব, 
খবিদমেবাহং নান্তদৃত্তি সনাতনম্।* বিষুকে 
জপ করতে দেখে ব্রদ্ধাও তাঁর কাছ থেকে 
মন্ত্রটি জেনে নিলেন। 

দেবীভাগবতে বিস্তৃতক্ূপে বর্মিত এই 
'মধু-কৈটভ-বধ' বৃত্তান্ত স'ক্ষিপ্তাকারে মার্কপ্েয় 
পুরাণের: অন্তর্গত “দেবীমাহাত্যয ব। 
প্রিশ্রীচত্তী'তে বর্মিত রহিয়াছে। শ্রস্রচত্ভতীর 
প্রথম চরিজের প্রথম অধ্যায় এটি । 


“শক্তির বিচিত্র প্রভাবেই সর্ষপতুল্য বীজে বিশাল 
বৃক্ষ, মাংসপিগড মন্ুষ্যুশরীরে জড়জগন্গিয়ামিকা চৈত্যময়ী 
বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত 


বিশ্বনংসার প্রতিষিত রহিয়াছে । 


সাধারণ শক্তির প্রভাবই 


যখন এমন অদ্ভুত, তখন অন্তর্জগ্সিয়ামিকা আধ্যাত্মিক 


শক্তির মহিমার কিরূপে ইয়ত্তা হইবে? 


কেনই বা না 


জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া উহার পুজায় প্রাণপাতে 


অগ্রসর হইবে ?” 


_ক্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপুজা ) 


সমালোচনা 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ ঃ [তৃতীয় খণ্ড : 
প্রবর্তন]: শ্বামী গভীরানন্দ। উদ্বোধন 
কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ $ পৃঃ 
৪৮৪ ১ মূলা সাত টাকা । 

গ্বামী বিবেকানন্দের অধুনাতন পূর্ণাঙ্গ 
জীবনীরচনার মহুত্ত্রত উদ্যাপন করে স্বামী 
গভীরাননজী আজ বাংলা জীবনীসাহিত্যে 
স্মরণীয় সার্কতার অধিকারী । ব্রত-উদ্যাপন 
স্বয়ংসার্থক কৃতি । তবু বর্তমান বাংলাসাছিত্যে 
জীবনীরচনার একাস্ত দৈন্যের কথা ম্মরণ করলে 
'যুগনায়ক বিবেকানন্দ” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 
পূর্ণবঙ্গ প্রকাশ পাঠকচিত্তে আশা ও আনন্দের 
বাণী বহন কবে আনে। স্বামীজীর লোকোত্তর 
জীবনকাহিনীর একটি সামগ্রিক তাৎপর্য এখন 
বাংলাভাষাভাষধী পাঠকের কাছে এই অমর 
গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে বিধৃত হয়ে রইল। “স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দশটি খণ্ড 
প্রকাশের পর ম্বামীজীর এই অমূলা জীবনী গ্রস্থ- 
থানি উদ্ধোধন কার্ধালযে"র সাম্প্রতিক রুতিত্বের 
অন্যতম উদাহরণ। পর পর এ ছুটি প্রকাঁশনের 
দ্বারা বিবেকানন্া-সাহিত্োর অন্থবাগীদের তাঁরা 
অপরিশোধা খণে আবদ্ধ করেছেন । 

তৃতীয় খণ্ডের প্রার্ধাণীতে প্রথমেই গ্রস্থকার 
ত্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিশ্বজনীন 
তাৎপর্ষের কথা পাঠককে মনে করিয়ে 
দিয়েছেন--“মনুষ্যসমাঞ্জের কোন স্তরই তাহার 
পরিকল্পনার বাহিরে ছিল না: “বেদাস্তের 
মহান তত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় 
আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, 
দ্ররিপ্রের কুটীবে, মত্স্তজীবীর গৃহে, ছাত্রের 
অধ্যয্নাগারে, স্তর এইসকল তত্খ আলোচিত 
ও কার্ধে পরিণত হইবে।' সকলে আত্মার 


মহিমা শুনিয়া শক্তিলাভ কবিবে এবং নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়। অধিকতর 
সাফলামণ্ডিত হইবে । অতীত্ডের ধর্মেতিহীন 
এই বিষয়ে তাহার সহাযক ছিল, নিজ জীবনের 
অভিজ্ঞতা ইহার সমর্থক ছিল এবং স্বীয় 
দার্শনিক দৃষ্টিও ইহার পরিপোষক হিল। “যে 
জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্যস্ত পাঁওয়! যায়, 
তাতে আর সামান্য বৈষগ্িক উন্নতি হয় না? 
অবশ্াই হয়।, “আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে 
বিশ্বা করি না, ফিনি বিধবার চোখের জল 
মোছাতে বা. অনাথের মুখে অঙ্গ তুলে দিতে 
পারেন না_ইহাই ছিল তাহার দৃপ্ত 
ঘোষণা ।” 

বন্তত এই একান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীই 
আচার্য বিবেকানন্দকে পুথিবীর দীনতম 
মাহুষেরও স্ুখছুঃখের অংশীদার অস্তরতম বন্ধুর 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিবেকানন্দ- 
ব্যক্তিত্বের হিমালয়োপম সান্গিধ্যে এসেও পাঠক- 
মাত্রেই তাঁর অন্তরের স্সেহনিঝরে অভিষিক্ত হয়ে 
অস্তিত্বের পরমসার্থকতা মূহুর্তের আঁভাসে 
উপলব্ধি করেন। যথার্থ মহত্ব তার অঙ্থভব- 
বুক্তের মধো যে কেউ এসে পডে, তাঁকেই মহৎ 
করে তোলে - মহৎ্জীবনীপাঠের এই তে। পরম 
সার্থকতা । 

ধীপ্ত মণিখণ্ডের বিচিত্র ছাতির মতো 
বিবেকানন্দ-চবিত্রের বকধা-সমুজ্জল ভাবসৌন্দর্ 
তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি পাঠক- 
হৃদয়ের কৌতুহল-আকর্ষণে অদ্বিতীয়। আর 
এই ছুরস্ত জীবনপ্রবাহ তথ্য ও যুক্তির নিপুণ 
সমাবেশের ছারাই আপন গভীরতা ও 
চলমানতার কক্্রমাধূর্যে পাঠকহদয়কে সর্বক্ষণ 
আবিষ্ট করে বাখে। জীবনীরচনার ক্ষেত্রে 


আশ্বিন, ১৩৭৪] 


এ যে কত দুব্ধহ নৈপুণ্য, দে কথা লেখক- 
মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। 

প্রথমবার পাশ্চাতা থেকে ফিবে আসার পর 
শ্রীরামকঞ্ আদর্শ ও বাণীপ্রচাবের সত্যবন্ধ- 
বপাঁয়ণের প্রচেষ্টা থেকে ১৯০১ এব ৪ঠা জুলাইয়ে 
দেহাবসান অবধি বিবেকানন্দজীবনের শেষ কটি 
বছরে আসন্ন বিদীয়ের অন্তরাগ ন্বামীজীর 
বাক্যে, ব্যবহারে, লেখনীতে নানাভাঁবে গোধুলিব 
ইংগিত জানিয়ে গেছে। মৃত্যুর আলোকে 
এই পুরুষসিংহের মহাঁজীবনে শৌর্য ও 
মাধনা আরো প্রদীপ্ধ, আরো সমুন্নত শিখায় 
আত্মার অমরবাণী বিশ্বজনের উদ্দেশে উচ্চারিত। 
ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথায় বিধৃত তার সেই 
মহামন্ত্র--14%01175988- মনুষ্যত্ব | 59৪,» 610৪ 
01092 1 £:০দা। 608100079  ৪দ98৮10 
88808 $0 209 60 119 10. 20901220989, হ্যা 
যত আমার বয়স হচ্ছে, ততই বেশী করে বুঝতে 
পারছি, সব কিছুর মূলে রয়েছে মনুষবত্ব।' 
'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষ স্তবকটিতে তার 
প্রার্থনা_“মা, আমায় মাঙ্গষ কর। সেই 
মন্ুয্যত্ের জলম্ত বিগ্রহ তো তিনি নিজে । 
নবযুগের ভারতবর্ষ মন্তয্ত্ের কোন্‌ আদর্শকে 
গ্রহণ করবে-_তাঁর সমগ্র জীবন সেই আদর্শের 
শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। 'যুগনাঘক বিবেকানন্দ' 
নামকরণেও সেই সার্থকতা । 

শোভন, পরিচ্ছন্ন ও কচিসম্ত মৃদ্রণ- 
পারিপাট্যে আগের ছুটি খণ্ডের মতো এই 
তৃতীয় খণ্ডটিও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যে কোন 


সমালোচনা 


8৩৫ 


খরস্থাগারের আগ্রহের সম্পদ । ভবিষৎ পাঠক 
ও গবেষকদের কথ। স্মরণ করে এ গ্রন্থে 
স্বামীজীর বচনাঁবলী থেকে যেভাবে উল্ভৃতি- 
সংগ্রহের সমাবেশ দেখা দিয়েছে, সে লম্ব্ধে 
একটি বক্তব্য নিবেদন কৰি। স্বামীজীর “বাণী ও 
রচনা"ৰ বিভিন্ন খণ্ড থেকে উদ্ধৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে 
মূল গ্রন্থের রচনার বা বক্তৃতার বিষয়বস্ত উদ্ধৃত, 
সেই মৃলটির নামও থাকলে ভাল হয়। তাঁর 
দ্বারা ম্বামীজীর বিভিন্ন গ্রন্থ, বূচনা বা বক্তৃতা 
সম্বন্ধে পাঠকের ধারণ! গড়ে উঠবে, সেই সঙ্গে 
“বাণী ও রচনা, ধার সংগ্রহে নেই, তিনিও 
আয়ত্তাধীন সংগ্রহের উপরে নির্ভর করেই এই 
জীবনী অনুধাবন করতে পারবেন। অবশ্য, 
ন্বীমী বিবেকনিন্দের বাণী ও রচনা" যে 
সাধাপক্ষে বিবেকানন্দ-অন্থরাগীযাত্রেরই সংগ্রহে 
থাকা প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাছল্য। 
'যুগনায়ক বিবেকানন্দ পড়তে পড়তে 
স্বভাবতই স্বামীজীর একটি কথা মনে পড়ে £ 
তার (শ্রীরামকঞ্চদেবের ) আবির্ভাবকাল থেকেই 
সত্যধুগের হৃচন]। সেই সত্য '-যুগঅষ্টা 
শ্রীবামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনতখ্যসম্থলিত এমনি 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী বাংলাসাহিত্যে আজও 
অপেক্ষিত। “যুগনায়ক বিবেকানন্দের তিনটি 
খণ্ডে যে নিপুণ তথ্যসমাঁবেশ, গভীর মননদৃষ্টি 
ও সাধকহদয়ের তন্ময়তার জিবেণীসংগম ঘটেছে, 
ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের কাছে তা নিশ্চিত 
পত্প্রদশকের নিদর্শন হয়ে থাকবে। 
--প্রণবরঞ্জীন ঘোষ 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্য 

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্লিমবঙ্গে 
ছুডিক্ষ-ত্রাণকার্ধে গত জুলাই মাসে রামরুষ্ণ 
মিশন কর্তৃক নিষ্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয় ঃ 

১। বিহারে কে) হাজারীবাগ জেলায় 
ইটখোরী, চম্পারণ ও প্রতাপপুর সেবাকেন্দ্রের 
মাধ্যমে ১৫৪ কেজি চাল, বিস্কুট ৩,৭৮১ গ্রাম, 
১,১১,৭৬০ কেজি গম, ১২৯ কেজি জোয়ার, 
২,৯৮৩ পাউও গুঁড়া দুধ, ৮৮৪৬ টি ভিটামিন 
ট্যাবলেট, প্রাপ্তবয়স্কদের পরিচ্ছদ ৮৪টি, ধুতি ও 
শাড়ী ১৯৯ খানি, লংক্ুথ ১৮ গজ, পুরাতন 
বন্বাদি ২,০৩৪টি এবং ২৬২টি শিশুদের পোশাক 
বিতরিত হুইফ়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
সংখ্যা--২৭,১২৬। 

(খ) সাওতাল পরগণা জেলায় রিথিয়া 
সেবাকেন্ত্রের মাধামে এবং মুঙ্গের জেলাম্ম জামুই, 
ঝাঝা ও চকাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭১,১৮১ 
কেজি গম, গুড1 ছুধ ৪,৬০৮ পাঁউণ্ড, ধুতি ও 
শাড়ী ৯১ খানি, কম্বল ৮৩৩টি, পুরাতন বন্ত্রাদি 
২,০৫৪ খানি, মার্ন্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট 
৯৬৫টি এবং একটিন বিস্কুট বিতবিত হুইয়াছে। 
সাহাযাপ্রাঞ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১১১২৩৫। 

২। উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলায় 
কানহার] সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,০২৮ কেজি 
গম, গুঁড়া ছৃধ ৮১২ কেজি, বিস্কুট ২৯২ কেজি 
এবং ৯,৬০০ টি ভিটামিন টাবলেট বিতরিত 
হুইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা 
শ৫১১৮৪ | 

৩। পশ্চিমবজে (ক) পুরুলিয়া জেলায় 
পারা, হুড়া, ঝাঁপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদয়পুর, 
বালিতোড়া এবং নডিহা! সেবাকেন্দ্রের মাধামে 
৭১৪১৭ কেজি চাল ও ২১,৯১২ কেজি গম 


বিতরিড হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
সংখ্যা-৪৮৮২। 

(খ) বাকুড়া জেলায় হাট-আক্বরিয়া, 
দৃধিমুখা, খাগডারী, রাঁমহরিপুর এবং জয়বামবাটী 
সেবাকেন্ত্রের মাধ্যমে ৫৭,২*৮ কেজি গম বিতরণ 


করা হুইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
সংখ্যা--১১১৮৫৩। 
€গ) মালদহ সেবাকেন্দ্র মাধমে ৫১৪০০ 


কেজি বালি বিতরণ করা হইয়াছে। 
প্রাপ্চ ব্ক্তিগণের সংখ্যা_-২,৫২৪। 


সাহায্য- 


ছাত্রের কৃতিত্ব 


বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজের জনৈক ছাত্র 
এই বৎসর কলিকাত বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্লাকৃ- 
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় সাহিত্য-শাখাঁয় প্রথম স্থান 
অধিকাব করিয়াছে । 


কার্যবিবরণী 

মাজীলোর-_ বামকষ্জ বালকাশ্রম ও দীতব্য 
চিকিৎসাঁলয়ের কার্ধবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬--- 
মার্চ, ১৯৬৭) আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। 

বালকাশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাঁত্রগণকে 
বিন! খরচে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ দেওয়া 
হয়। আলোচা সময়ে ছাত্রাবালে স্থুলের 
৩৭ (১৬4২১) জন এবং কলেঞ্জের ৮ জন 
বিদ্যার্থ ছিল। বাঁলকদের শারীরিক মানসিক 
নৈতিক সর্ববিধ উষ্জতির জন্য এখানে বিশেষ যত 
লওয়া হয়। ভগবদ্গীতা, বিষুসহশ্রনাম, 
ললিত-সহশ্রনাম প্রভৃতি ধর্মপুস্তক হইতে 
তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতে শ্শিখানে! হইয়া 
থাকে । আলোচ্য বর্ষে সাময়িক উৎসব ও 
মহাপুকুষগণের জন্মতিথি হ্ুভীবে উদ্যাপিত 
হইয়াছে। 


আশ্বিন, ১৩৭৪ ] 


স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের বোগগ্রস্ত 
দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকলে ১৯৫৫ থুষ্টাবে 
রামরুঞ্খ মিশন কর্তৃক মাঙ্গালোরে দাতব্য 
চিকিৎসালষ স্বাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
এই চিকিৎপালয়ের মাধ্যমে জাতিধর্মনিবিশেষে 
আর্ত-সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে । ১৯৬৬ ৬৭ 
, খুষ্টাব্ে চিকিৎদিত রোগীর সংখা ২৯৮৭৯, 
তন্মধো নৃতন রোগী--৫,৭৭২। 
নিউইক্ষর্ক বেদাস্ত সমিতি_ স্বামী 
বিবেকানন্দের ৬৫তম তিরোভীাব উৎসব £ 
স্বামী বিবেকানন্দ ৪ঠা জুলাই মহাসমাধি লাত 
করিয়াছিলেন। এই তারিখটি আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা! দিবস। স্বামী বিবেকানন্দ 
নিজে এই দিনটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন। স্বামীজীর “৪21 জুলাই-এর প্রতি” 
শীধক ইংরেজী কবিভাঁটি ইহুখব গ্রমণঁপ ) 
আমেরিকার বেদীস্ত সমিতিসমূহের সভ্য ও 
বন্ধুগণেব নিকট ৪ঠা জুলাই ছুই দিক দিয়া 
অথপূর্ণ এবং হ্ৃর্ঁয়ের গভীর ভাবগ্যোতক । 
নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি কয়েক বৎসর 
যাবৎ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব- 
স্মাণে একটি উৎসবের অনুষ্টান করিয়! 
আসিতেছেন। এই বৎসর উহা নিউইয়ক 
হইতে ৮* মাইল দূরে সমিতির ছুইজন সত্যের 
“মস হিল ফাঁ্সস্” নামক ৫০ একর বিস্তৃত 
একটি বাগানে উদ্যাপিত হইয়াছিল। এই 
উৎ্নব-ভূমির প্রারুতিক পরিবেষ্টনী অতাস্ত 
মনোরম । একটি বেদিতে শ্রীবামকঞ্চদেবের 
চিত্র শোভা পাইতেছিল।! অপর একটি 
. বেদিতে রাখা হইয়াছিল স্বামীজীর প্রসিদ্ধ 
চিকাগে। ধর্মমহাসভার সময়ে গৃহীত বীরবেশী 
আলেখ্যটি। প্রায় ১০* জন নরনাঁবী 'এই 
উতৎমবের জন্য সমবেত হুইয়াছিলেন। 
নিউইয়র্ক বেদান্ত সঙিতির অধ্যক্ষ স্বামী 
পবিত্রানন্দজী এবং প্রভিডেন্দ ও বস্টণ বেদান্ত 
কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী সবগতানন্দের 
উপস্থিতিতে নানাবিধ সং্প্রসঙ্গের মধ্যে 
দ্বিগ্রহাবের পর সকলে বনভোজন সমাধা করেন । 
বেলা ৩ টায় উৎসবের কার্স্থচী আনুস্ত হয় 
স্বাতী সর্বগতাঁনন্দের একটি সংস্কৃত প্রার্থনা" 
আবৃত্তি ঘ্বারা। তৎপরে সমিতির কতিপয় সভ্য 


জীরামকফ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৩৭ 


কর্তৃক হ্বামী বিবেকানন্ের জীবনী অবলম্বনে 
রচিত একটি গীতিনাট্য পুরুষ-ভক্তগণ কর্তৃক 
অভিনীত ও গীত হয়। নাটিকাটি চার ধাপে 
প্রযোজিত--(১) স্বামীজীর যৌবন, শ্রীরামর্চ- 
দ্বেবের নিকট শিশ্ত্বগ্রহণ, পরিব্রজা 
(২) পাশ্চাত্যে ধর্মগ্রচার (৩) ভারতে কার্ধ 
€৪) শিষ্যদের শিক্ষাদান, মহাসমাধি | 

গীত, ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা এবং ফাকে ফাকে 
স্বামীজীর প্রাসঙ্গিক বাণী-_এই তিনটির সমন্বয়ে 
নাটিকাটি সমবেত সকলের চিত্তে একটি আশ্চর্য 
আধ্যাত্বিক ভাব উক্'দ্ধ করিয়াছিল! 
কতকগুলি গান ছিল সমবেত, কয়েকটি হত 
এবং আর কযেকটি ছিল একক। অনেকগুলি 
ভারতীয় এবং পাশ্চাতা যন্ত্র এই গীতিনাট্যে 
বাধহৃত হইয়াছিল। মহামানব বিবেকানন্দের 
কর্ম জ্ঞান ও প্রেমময় জীবন, সঙ্গীত ও কথিকার 
মাধামে শোতবুন্দের হাদয়ে গভীর রেখাঁপাঁত 
করিয়াছিল। 

নাটাভিনযেব পর আরতি এবং ম্বামীজীর 
পথগ্ডনভববন্ধন” এবং “ও ত্রীং খতং* ভ্তোত্র--" 
সমবেততাবে গীত হয়। পবে কিছুক্ষণ ধ্যান 
এবং স্বামী পবিজ্রানন্দজীর শান্তি-বাচন দ্বারা 
উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। 


স্বামী নিশ্চলানন্দের দেহত্যাগ 
গভীর ছুঃখের সহিত ক্ষানাইতেছি, গত 
২৫শে আগস্ট বেলা ১০্টার সময় লখনৌ 
আশ্রমে শ্বামী নিশ্চলানন্দ (নিতাই মহারাজ ) 
৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
গত কয়েক বৎসর যাবৎ সাহার শরীর সুস্থ 

ছিল না, তিনি হৃদরোগে ভূগিতেছিলেন। 
তিনি শ্রমৎ ম্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিহ্য ছিলেন । ১৯৩৪ খুষ্টাঝে তিনি সঙ্মে 
ঘোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খষ্টাব্ে শ্রীমৎ 
স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট নন্ত্যাস- 
দীক্ষা লাভ করেন। ত্ীহার সাধু-জীবনের 
অধিকাংশ সময়ই বারাণসী, কনখল এবং 
বৃন্দাবন আশ্রমে সেবাকার্ষে ব্যয়িত হয়। ১৯৬৩ 
খুষ্টাব্ব হইতে তিনি লখ নৌ সেবাশ্রমে ছিলেন। 


তাহার আত্মা ্ঁভগবচ্চরণে মিলিত 
হইয়াছে । 
ও শাস্তিঃ। শান্তিঃ॥ শাস্তি; |! 


বিবিধ সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

রামকক্-সারদা! মিশন মাতৃভবন 
(এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬ ): 
এপ্রিল, ১৯৬৪--মার্চ, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত 
মাতৃভবনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই প্রস্থতিস্দন হাস্প।তাল € 819৮1৮৮ 
7082191 ) বামকষ্জ মিশনের শন্ততম শাখা- 
কেন্দ্রূপে খৃষ্টাব্খে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯৬১ থুষ্টাঝে রামকৃষ্ণ-সারদ1] মিশনের উপর 
ইছার পরিচালনা-তার সমপ্রিত হইয়াছে। 

মাতৃভবনের মুখ্য কারধ- প্রস্থতিচিকিৎসা 
ও শিশুপরিচর্যী। এখানে ছুইটি বিভাগ আছে 
শ্বহিবিভাগ ও অন্তর্তিতাগ। অন্তর্ধিভাগে 
৫০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ২৪টি ফ্রি। উভয 
বিভাগই হুঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 


১৯৫০ 


কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত প্রথম 
টেলি-যোগাযোগ 


গত ওলী সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ আমেদাবাদ 
হইতে পি.টি.আই.সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে £ 
ভারতবর্ষ মহাঁকাশ-যৌগাযোৌগের যুগে প্রবেশ 
করিল। আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান 
ডক্টর বি. এম, সরাভাই এবং এখানকার 
নব প্রতিষ্ঠিত আণবিক শক্তি-ঘাটির ডিরেক্টর 


উইংকণ্যাগডার কে, কে. বাঁও দাংবাদিক- 
দের জানান, 'মাকিন জাতীর মহাকাশ ও 
মহাকাশ পারিক্রম1 সংস্থার একটি কৃত্রিষ 
উপগ্রহ ১২ হাঁজার মাইল উচ্চে থাকিয়া 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছিল। সেইটি লক্ষ্য 
করিযা আমরা কথা ও টেলিভিশন ছবি 
পাঠাইয়াছি এবং ছুইটিই আবার কৃত্রিম উপ-. 
গ্রহটিতে প্রতিফলিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে 
লইয়া আসিতে পারিয়াছি। 

“মহাকাশ টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
ভারতের এই প্রথম পদার্পণ। কৃত্রিম উপ- 
গ্রহটিকে তাক করার জন্য আমর! এক সপ্তাহ 
যাবৎ চেষ্টা কবিয়াছি, পারি নাই। অবশেষে 
গত বুধব'র অপরাস্ ৪টা ১৫ মিনিটে আমাদের 
প্রচেষ্টা সাফল্যমপ্ডিত হয়। মহাকাশের দ্বিকে 
যে কথাগুলি বলিয়া পাঠাইযাছিলাম, সেগুলি 
অবিকল ফিরিয়া আসিয়াছে, যে ছবিগুলি 
প্রেরিত হইয়াছিল, সেগুলিও আবার ফিরিয়া 
পাইয়াছি। 

“আজও পুনধার সে পরীক্ষা চাপানো 
হইয়াছে এবং নাফল” লাভ করিয়াছি ।” 

রাষ্টপু্ত বিশেষ ভাগারের অর্থাঙ্গকূল্যে 
আমেদাবাদের পীক্ষান্বলক টেলি-যোগাযোগ 
ঘাঁটিটি স্থাপিত হইয়াছে। 





দিব্য বাণী 


জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়শমনীং সর্ব সিদ্ধিপ্রদাত্রীং 
নিত্যানন্দোদয়েশাং নিগ্নমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাং। 
মিথ্যাকার্ধানুরাগীদনু দিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসউৈঘঃ 
ক্ষন্তব্যে। মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৭ 


তুমি যে জননী মোর ভবভয়-নাশিনী, 
নিত্যানন্দোদয়-বিধায়িনী, ঈশানী, 
শান্ত্-অর্থময়ী, লীলামযী, সদয়া, 
সর্বসিদ্ধিপ্রদা-জানি নি তা জননি । 
তাবি নি তোমার কথা ; অনুরাগভরে মা, 
মিথ্যাকার্য করি নিশিদিন বিফলে 
সদাই সকল দিকে বহু ছখে ভুগেছি ! 
ক্ষম অপরাধ মোর, প্রকটিত-দশনে ! 
যথেচ্ছ-রাপিণি মা-__কামরূপে ! করালে ! 


কালাভ্রশ্যামলাজী বিগলিতচিকুর! খড়গমুণ্ডাভিরাম! 
ভ্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুনপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেজ!। 


৫৪০ উদ্বোধন [ ৬৯তম বর্--১,ম সংখ্য! 


সংসারট্ৈকসার! মনসি ন চ কদ! ভাবিত। ভাবনাভিঃ 
ক্ষম্তব্যে মেহপরাধঃ গ্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮ 


প্রলয় জলদ সম শ্যামশোভাময়ি মা! 
খড়গ-মুগ্ধরা, বরাভয়-দায়িনি ! 
নিবিড-মুক্তকেশি ! শবশির-মালিনি ! 
দীর্ঘ আয়ত কম সরসিজনয়নি । 
জগতে তুমিই সার-_-একথা তো কখনো 
ভাবি নি, করি নি তোমা ধ্যান হদি-কমলে! 
তুমি যে জননী মোর- অপরাধ নিও নাঃ 
ক্ষম অপরাধ মোর প্রকটিত-দশনে ! 
যথেচ্ছ-রূপিণি মা_কামরূপে । করালে 


মাতস্তাতন্ত দেহাজ্জননীজঠরগস্তাবদদালব্ধদেহঃ 

ত্বং কন্রী কারয়িত্রী করণগ্ুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা। 

তং বুদ্ধিশ্চিন্তসংস্থা জগদিদমখিলং ত্বানথতে নাস্তি মীতঃ 

ক্ল্তব্যে৷ মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামনূপে করালে ॥ ১৩ 
_-অপরাধভঞ্জনক্তোত্রম- শঙ্করাচার্য 


পিতার শরীর হতে জননীর জঠরে 

আসিয়া যেদিন হতে পেয়েছি এ দেহ মা, 
ঈশ্বরী, কত্রী মা সেই হতে তুমি যে, 

(আমার এ “আমি'-রূপে তুমিই তো জননি, ) 

করাতেছ সবকিছু অন্তরে থাকিয়া !_- 
অদৃষ্টবূপ। তুমি, প্রবৃত্তি তুমি মা, 

তুমিই তো বিষয়েতে, ইন্ড্রিয়সকলে, 
চিত্তে বুদ্ধিরূপে তুমিই তো উদদিতা, 

তুমি ছাড়া কিছু নাই এ নিখিল ভুবনে ! 

ক্ষম মোর অপরাধ প্রকটিত-দশনে ! 

যথেচ্ছ-রাপিণি, মা-কামরূপে, করালে! 


কথাপ্রসঙ্গে 
ম্বত্যুর উপাসনা? 


মৃতকে উপাসনা করিতে সাহস পায় 
কয়জন? এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি |” 
স্বামী বিবেকানন্দ 


নির্ভীকতাই জীবনকে সর্ববিধ উন্নতির পথে 
আগাইয়া লয়, মানুষেব অন্তরস্থ শ্তিকে উদ্বুদ্ধ 
করে। যাহা অনিবার্ধ তাহা সমীপাগত হইলে, 
এমনকি মৃত্যুও আসিলে কাপুকুষের মত ভীত, 
পলাঘনপব না হইয়া সাহসেব সহিত তাহার 
সম্মুখীন হইয়া তাহাকে অতিক্রম করার চেষ্টা 
বা অসস্ভব ক্ষেত্রে তাঁহাকে বীরেব মত বরণ 
করাই মানুষের" ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ কি? 

কিন্তু মৃত্যুর উপাসনা কেন? মৃত্যু বলিতে 
সাধারণতঃ যাহা আমর! বুঝি তাহা আমাদের 
সব কিছুর চির-অবসান। নিজের অস্তিত্ব 
আমাদের দেহ-সীমিত, মনবৃদ্ধি- সীমিত, দেহ 
ছাড়া, মনবুদ্ধি ছাঁড়া আমাদের অস্তিত্ব যে 
থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি 
না। আমাদের দেহের অবসান তাই আমাদের 
চিরবিলুপ্তির কথাই মনে করাইয়া দেয়। 
আমাদের অস্তিত্ব বলিতে, উন্নতি বলিতে আমরা 
যাহা বুঝি তাহা তো এই মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যুর 
দিকে টানিয়! লওয়া প্রারুৃতিক পরিবেশের 
সঙ্গে লড়াই করিয়াই আমরা লাভ করি। 
আমাদের দেহের, আমাদের মনের, আমাদের 
সভ্যতার সব উন্নতিই তো আমরা লাভ 
করিয়াছি এই লড়াই-এর মাধ্যমে | তবে মৃত্যুর 
উপামন! কেন? 

সাধারণ প্রত্যক্ষের এই পরিবেশে দীড়াইয়। 
এই মৃত্যুর উপাসনার কথা স্বামশজী বলিতেই 


পারেন না, বলেনও নাই ; বরং ইহার বিপরীত 
কথাই বলিয়াছেন বহুস্থানে, বহুভাবে। স্বামীজী 
নিজেই ইহীর উত্তর দিয়াছেন, “ভীষণের পুজা 
কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা; 
সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। 
কিন্তু ইহা কাপুরুষের মৃত্যুবরণ ণয়, আত্মহত্যাও 
নয়__ইহা শক্তিমান পুরুষের মৃত্যুবরণ, যিনি সব 
কিছুর অস্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়! দেখিয়াছেন ও 
জানিয়াছেন যে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য 
নাই।” 

আমরা আপেক্ষিক সত্যের গায় নিষ্নতম স্তরে 
জ্ঞানের সীমা আবদ্ধ বাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর 
হই। এখানে আমাদের জ্ঞান ইন্দরিয়-সীমিত, 
আমাদের আনন্দের অধিকাঁংশই দেহসীমিত ; 
আমরা ধরিয়া লই চিরদিনই এসব থাঁকিবে। 
নিজের দেহ ইন্ড্রিযাতীত সত্তা সম্থদ্ধে, উচ্চতর 
সত্য স্ধদ্ধে আমাদের ক্লোন জ্ঞান বা উহা 
লাভের ইচ্ছাও থাকে না। এই স্তরে নিজেকে 
আবদ্ধ বাঁখিয়! মৃত্যুকে বরণ করাই কাপুকষের 
মৃত্যুববণ, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকমাত্র হইয়া 
বাধ্য হইয়া মৃত্যুবরণ । আমরা এখানে “আমি 
দেহ “আমার হ্ৃখছুঃখ', আমার মান” 
এসব মানিয়া লই, আমাদের উপর বাহ্‌- ও 
অস্তঃ-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ মাথা পাতিয়া লই, 
অসংখ্য জাগতিক বস্তর বিভিন্নতাকে, মাহ্থষে- 
মানুষে বিভিম্নতাকে মানিয়া লই। এই 
নিয়তম আপেক্ষিক সত্যবরণই কাপুরুষতার 
জন্ম দেয়, বুদ্ধিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া! 
'অধর্মকে ধর্ম বলিয়া, উচ্চৃত্খলতাঁকে ম্বাধীনতা 
বলিয়া ভাবিতে শেখায়, ইহাই জাগতিক 


৫৪২ 


বিষয়সস্তোগকে জীবনের সর্ববিধ পরিকল্পনার 
শীর্ষদেশে রাখে, ঘোর স্বার্পরতার ছন্স দিয়া 
পরিবার, সমাজ ও দেশের সেবাকে পরিণামে 
নিজের সেবায় পরিণত করে। দৈহিক মৃত্যুর 
বছপূর্বেই ইহা মানবতার মৃত্যু ঘটাইয়া মানুষকে 
পশ্তত্বের সমপর্যায়ে টানিয়া আনে, ব্যক্তিগত- ও 
জাতিগত-ভাবে আচরণে পর্বস্ত ছিতশ্র শ্বাপদতুল্য 
কবিয়া তোলে। 

বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত নিরাবরণ সত্যকে 
জানিয়া৷ উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টা, 
মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশের সাধনাই "মৃত্যুর 


উপাসনা | আমাদের যাহ! ম্বরূপ, আমরা 
আসলে যাহা, তাহা দেহমন প্রভৃতি 
হইতে, “জীবন? হইতে, জীবনের সহিত 


সংশ্লিষ্ট সবকিছু হইতে পৃথক, মৃত্যু তাহাকে 
কখনো! স্পর্শ করিতে পাঁরে নাঁ, আঁব 
সব কিছুরই মৃত্যু একদিন ঘটিবেই, আর 
স্বই মৃত্যুকবলিত। ইহা জানিষা এই সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টা যাহ! আমরা নহি, 
যাহার কেশপাঁশ সৃষ্ট হইবার মুহূর্ত হইতেই 
মৃত্যুর হস্তধূত, তাহ; হইতে “আমি'- বা “আমার'- 
বোধের বন্ধনকে শিথিল করার, জ্ঞানালি 
সহায়ে স্থুলস্ুক্ম সবধবিধ দেহাত্বৌধকে 
দ্বিখণ্ডিত করার প্রচেষ্টারই নাম মৃত্যুকে 
ভালবাসা । নিজের দেহের প্রতি, নিজের 
স্থথ-ছুংথ মান অপমানের প্রতি, নিজের ইচ্ছ1 বা 
মতামতেস প্রতি মমতা তাগ করার- এক 
কথায় 'আমি'-বোধের মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার 
নামই “মৃতকে ভালবাসা” । এই জন্য শ্বামীজী 


উদ্বোধন 


৬৯তম বর্ব--১০ম সংখ্যা 


সর্বত্যাগের, সন্ধ্যাসেরও অপর নাম দিয়াছেন 
মৃতকে ভালবাদা'। এদিক দিয়া দেখিলে 
বজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
জনসেবাকেও স্বামীজীর “মুতু র উপাসনা” বলা 
যায়। তাহার উপদিষ্ট জনসেবা কোন ক্ষেত্রেই 
জড়বাদসীমিতবুদ্ধির জনসেবী নয়--জড়কে 
অন্বীকার করিয়া জডত্বের আবরণমধ্যস্থ সত্যের, 
চৈতন্তময়ী মাতৃরূপার সেবা-তীাহারই চরণে 
আত্মধলিদান। ইহাই অন্য নামে, “ত্যাগ ও 
সেবা” নামে আমাদের জাতীয় আদর্শ। 
ইহারই কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার 
ভারতমন্ত্রে, “ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের 
জন্য বলিপ্রদতত।  তোমাব সগাজ লে বিরাট 
মহাঁমায়ার ছয। মংত্র।” 


ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে, সত্যলাভেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়া সমাজরূপী মায়ের চরণে 
আত্মবপ্দানের মাঁধামে “মৃত্যুর উপাঁসনা'ই 
আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের, সর্ববিধ উন্নতির 
পথ। জনসেবার, দেশসেবার যে রূপ আজ 
অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতাব স্থষ্টি করিতেছে, 
বু ক্ষেত্রে সৎ, নিরপরাধ এমনকি দেশের 
যথাথ কল্যাণকারীকেও নিপীভিত করিতেছে, 
তাহা মৃত্যুর চিরকবলিত জডের আবরণ 


সরাইয়। সমাজের জনগণের মধ্যে বিরাট 
মহামায়াকে-নিজেরই শ্বরূপঞে-_ দেখিবার 
প্রচেষ্টার অভাবের ফল। ভারতের কল্যাণে 


মা যেন তাহার আসর আঘাতে এই অজ্ঞানের 
আবরণ ছিখপ্ডিত করিয়া দেন। 


স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 
[স্বামী রামকৃফ্চানন্দজীকে লিখিত ] 
5: 
্প্ীপ্রতুশরণম্‌ 
( আলমবাজার ) মঠ 
রবিবার, (98৮ 15, 189? ) 
ভাই শশী, 
অনেক দিন হইল তোমা পত্রাদি লিখি নাই, ক্ষমা করিও। মঠের নিয়মাদির কথ! 
বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। প্রীতে ৬ট1 হইতে ৭টা পর্যস্ত ধ্যান। তারপর স্তবপাঠ ধারাবাহিকরূপে, 
এক একজন এক একদিন পাঠ করে, তারপর 10618866১ হয়, তৎপরে হালুয়া তক্ষণ ইত্যাদি । 
আমি প্রত্যুষেই জান করিয়া পৃজা্দি করিতেছি! ভাই, ঠাঁকুরপৃজা বড় কঠিন কাজ দেখিতেছি। 
বিকালে ৫টা হইতে ৬টা হবিভায়। গীতা-০128৪ করেন। আচার্ষের ভাস্ত হইতেছে, তৃতীয় 
অধ্যায় আগামীকল্য আরম্ভ হইবে। আরতির পর পুনর্ধার একঘণ্টা ধ্যান ও পরে ৫986107 
01898 হয়। মধ্যে মধ্যে প্রশ্রীপ্রভুর কথাও হইয়া থাকে এবং একদিন গান হয়। মোটের উপর 
মঠেব কার্ধ আজকাল অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে । 


স্বামী নরেজ্দ্রনাথ আলমোডার নিকটে একটি নির্জন বাগানে আছেন। প্রথম তথায় গিয়। 
ভাল ছিলেন না, আজকাল বেশ ভাল আছেন, বল পাইয়াছেন-_এইবূপ চিঠি লিথিয়াছেন। 
যোগানন্দ ভায়া! বন্রিসার নিজ বাঁটাতেই আছেন, ভাল নাই। অচ্যুতান্ন্দ (ওণ1), 3. ৫১, 
তারকদাদ।, নিরঞ্জন, লাটু, 0০০৫%10 এবং বদ্রিসার ২।৩টা ভাই স্বামীজীর সর্গে থাকে । 


নিতানন্দ (চাটুজো ) অখণ্ডানন্দ ও স্বরেন (অম্বত বোঁসের ভাইপো ) মন্ুলায় দুভিক্ষ- 
সাহাযা-কার্য করিতেছে । কালীতায়া বিলাতে বেশ কাধ চালাইতেছেন, 747৪. 89দ19£ সিমল! 
পাহাড় হইতে এখানে চিঠি লিখিয়াছে। 

গত 72৪/-এ শরৎ ভাপ্লার চিঠি আসিয়াছে, ভাল আছে। কার্য বোধ হয় আত সুন্দর 
রকমেই চলিতেছে। [1৫1 গত মঙ্গলবাপ মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছে। আমাদের আর আর সকল 
খবর তাহার মুখে শুনিও। আমর] সকলে ভাল আছি। আমাদের সকলের ভালবাসা ও 
নমস্কারাদ তুমি জানিও এবং গুঞচকে জানাইও। পুজনীয়া প্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে 
ভাল আছেন। 

ভবনাথ ভাল নাই, কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আছে। ন্বামীজী চিকিৎসার জন্য ১০০২ 
টাকা দিয়াছেন এবং দরকার ছইলে আরও দিবেন, কহিয়াছেন। 


১ একপ্রকার ব্যায়াম 


৫৪6 উদ্বোধন | ৬৯তম বর্-_-১*ম সংখ্যা 


তোমার মঠ নাঁকি খুব সচ্ছলভাবে চলিতেছে । এ মঠ ভিক্ষা করিয়! চালাইবার হুকুম 
গতকল্য আলমোড়া হইতে আসিয়াছে । তোমার কুশলাদি লিখিয়! স্থখী করিবে। যে উষধ 
গিয়াছে তাহা খাইবার--জানিও। ঘাসের মত ও কাঠের মত যে উষধ তাহ] ভিজাইয়া খাইবার 
এবং শোলার মত যাহা তাহাও খাইবার, কানাই কিনিয়া আনিয়াছিল। উহা তেলের ুঁধধ নহে। 


ইতি 
দাস বাবুরাম 
(২) 
শ্প্রীগুরুদেব 
শ্রচরণ ভরসা 


মঠ ( নীলাম্বরবাবুর বাড়ী) 
বেলুড 
রবিবার, ৬ই মার্চ, '৯৮ 

ভাই শশী, 

অনেক দিন হুইল তোমার চিঠি পাইয়াছিলাম। কিন্ত নানা কার্ধে ব্যস্ত থাকায় উত্তর- 
দানে দেরী হইল, ক্ষমা করিবে । 

প্রিয়তম নরেজ্রনাথ তোমার চিঠি পড়িয়া ও তোমার কার্ধের বিবরণ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত 
হইয়াছে। তোমার উপর মহা খুশী এবং তোমা চিঠি লিখিয়াছে; তাহা এতদিনে বোধ 
হয় পাইয়াছ। তাহার শরীর তত ভাল নহে। অস্থথ সম্পূর্ণ সারে নাই। তবে থমথমে হযে 
আছে, কমবার মুখ । শরীর স্বল আছে, স্কুত্তিও কম নাই। তাই তাহার হৃদয় কি উদার 
হইয়াছে। জগতেরু লোকের জন্ত সবদ। চিস্তিত। 

তিথিপূজার দিন সুশীল পুজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্ধ করিয়াছিল। এ দিন শতাধিক 
লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্ত্রনাথ একটি স্থন্্র আবুতিৰ গাঁন রচনা করিয়াছে : 

খগ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোঁমাঘ, 
নিরঞ্জন নববূপধব নিগুণ গুণময় ॥ 
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত 
মনোবচনৈকাধার 
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর 
তুমি তমভঞ্চনহার | 
ধেধেধেলঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদ 
গাঁহিছে ছন্দ তকতবৃন্দ আবুতি তোমার ॥ 

নকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হুইয়াছিল। নরেন্ত্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুগুল, গাত্রে 
বিভৃতি ধাঁরণ করায় এক অপৃধ শোভা হয়েছিল৷ আমরা অনেকেই ট্রন্পপ সাঁজিয়াছিলাম। বাতি 
১২টা পর্বস্ত পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। এদিন গঙ্গা ও স্থরেন মহুলা হইতে একমণ ওজনের ছুই 


কান্তিক, ১৩৭৪] স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র ৫9৫ 


ছানাবড়া লইয়া হাজির । স্বামীজী হিন্দুধর্ম কি ?--এ সম্বন্ধে এক সুত্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। 
তোমায় একখানি পাঠাইব। 

গত রবিবার দা! দের বাগানে মহোৎসব আদি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে প্রাক 
অন্ত বৎসরের তুল্য। এদিন নৃতন জায়গায় নরেজ্্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম 
করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল। গতকলায এ জায়গাটা ৩৯০*০২ হাজার টাকায় 
ক্রয় করা হইয়াছে । শ্বেতপাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটা তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। 
শীদ্রই কার্য আরম্ভ হইবে। দেখে শুনে লোকে অবাক হইয়াছে। তাঁর কাধ তিনিই 
করেন। লোক না পোক, হিংসায় মরে। মঠে আজকাল অনেক লোক-_শরৎ্ হবিভাম্ঘা, 
তারকদাা, সুশীল, সধীর, হরিপ্রসন্ন, কানাই, নন্দ, কালীক্কঞ্ণ, অজয় নামে একটা নৃতন লোক, 
গুপ্ত, আর নিত্যানন্দ-_ইনিই পূর্ববঙ্গে গিয়! প্রায় ৫০।৬০টা শিল্ু করিয়া! আসিয়াছেন। তাদের 
গুটিকত মহোৎ্সবে আসিয়াছিল। এইবার কলিকাতায় )৪০৫:৪ হইবে । আগামী শুক্রবারে 
1118৪ 10016 9887 [1099129-এ 16০৮529 দিবে । তাহার পরে শরৎ 18০0:৪ দিবে | নবেনের বড় 
ইচ্ছা কলিকাতা৷ মাতায়, ইচ্ছা হলেই কার্ধ। হাঙ্জারিবাগ অঞ্চলে শীত্রই এখান হইতে দুইজন 
প্রচার ও উপনিবেশ-স্থাপন জন্য যাইবে । এই ববিবারে ভবানী (ব্রহ্গবান্ধব ) আসিয়াছিল। 
আগামী রবিবারে রামবাবুর বাগানে নবেন যাইবে । আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা আমার 
ভালবাপা ও নমস্বারাদি জানিবে। তুলসী, খোকা, দাদা ও শুকুলকে আমার প্রণাম ও 
ভালবাসা জানাইবে। ইতি 


দাস 
বাবুরাম 
( ৩) 
শ্রশ্নরামক্চ 
শ্রীচরণ ভবন 
বেলুড় মঠ 


৫€ই ডিসেম্বর ( ১৯০০) 


পরমগ্রিয় ভাই শশী, 
আজ কয়েকদিন হইল তোমার এক চিঠি পাইয়াছি, কিন্ত কুড়েমির জন্য জবাব দিতে 
পারি নাই। ক্ষমা করিও, ভাই । আর আট নয় দ্রিনের মধ্যেই হরিপদ তোমার কাছে যাইবার 
জন্য যাত্রা করিবে। তাহার সঙ্গে তোমার ওধধাদি পাঠান হইবে। সব যোগাড় হয়েছে। 
আর যদ্দি কিছু দরকার হয় শীদ্র শরৎকে লিখিও। তোমার শরীর এখন কেমন আছে? 
পরমপুজনীয়া! শ্রশ্রমাতাঠাকুরানী ৫।৭ দিনেই বোধ হয় কলিকাতায় আদিবেন। বাটা 
ভাড়া হইয়াছে । দেশে তার শরীর তাল নাই। 


৫৪৬ উদ্বোধন [ ৬৯তগ্ বর্ধ-_-১০ম সংখ্য| 


শ্রমান হ্বামীজী এখন 0০2865062018-এ আছেন । বোঁধ হয় এখন এ অঞ্চলে কিছুর্দিন 
বেড়াইবেন। তীহার শরীর তত ভাল ছিল না, এখন মন্দ নাই, গত 2:81-এ চিঠি আসিয়াছে। 
যুক্ত রাখাল ভায়ার শরীরও অন্থস্থ, হয় পেট খাঁরাঁপ, নয় দর্দি__-একটা না একটা আছেই। 
কোথাও যাবার ভারি ইচ্ছা! ও দরকার, কিন্তু যাবার যে! নেই, মকদ্দমার জগ্ত। জণ্মগা হলেই 
মামলা লক্ষে সঙ্গে। 15101281155 ঠ০ ধরেছে প্রায় কিছু কম ২০”২ টাকা । আমর] বলচি 
00110 0180৪. 01 %:07811- এখানে 6৪৬ হতে পারে নাঃ কাঁজেই মামলা এখন হচ্ছ 
ভুগলীতে । রাখাল এই নিষে বড়ই ব্যস্ত ও উদ্ছিগ্ন। ২৮শে জানুয়ারী দিন পডেছে। শরতের 
আমাশয় ভাল আছে, কোথাও ০৮%০৪৪-এ যাবার ইচ্ছাঁ। কোন্‌ দিকে ঘাবে তার স্থির নেই। 
তারকদ1 ১৬ মাস দাঞ্জিলিং-এ কাটিয়ে এখানে মাঁসাধিক হল এসেছেন। তুলসীও প্রায় .৫1২০ দিন 
এসেছে । তার শরীর উষধ খেয়ে একট্ু ভাল আছে। আর এলাহাবাদ, নাগপুর ঘুরে হরি প্রসন্নও 
পৌচেছে। সুধীব শরীর সারাবার জন্য কাশী গিছলো, কিন্ত রোগা হয়ে ফিরে এসেছে । গোপাল 
দা আজ তিন দিন হলো দারকাধাম-ফর্শনে যাত্রী করেছেন । খোকা গঙ্গার সঙ্গে ভাবদায় 
আছে। আর সারদীর ভাই আশু বৈরাগ্য করবাঁর জন্য প্রয়াগে গেছে। আর আর সকলে 
আপাতত ভাল আছে। জরজাঁরি মঠে এবার খুব কম, কিন্ত চাকরদের ভিতর আমাশয় রোগটা 
কিছু বেশী। 

মাষ্টাব মহাশয় আছেন তাল, তোমার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশবাবুর একটি 
কন্তা ছিল, তাঁও সম্প্রতি গিয়াছে । বাস্তবিক ঝড়ই কষ্টের কথা । তিনি মান্রাজে যাইতে ইচ্ছা 
করেন। সেদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা কবিতেছিলেন। আর আর সকল ভক্ত ভাল আছেন। 
তুমি ধিনকতকের জন্য মঠে এলে আমরা সকলেই খুব খুশী হব। আসা কি চলে না? এই ত 
রেলে আসবার বেশ সুবিধা। তুমি নৈলে মঠ মিট্মিট করে। ২৫ দিনের জন্য এলে হল 
কি? জান এখানে শীত পড়েছে, কাজেই ফুল কমেচে। বকফুল এখন আসর রেখেছেন, নানা 
জাতের গোলাপ বসান হয়েছে। কিছুদিন পরেই খুব ফুল হবে। রাখাল ও গোপালদাদার 
গোলাপের উপর ভারি নজর । 

পালং শাঁক আজকাল অনেক হয়েছে। মুল হবে মন্দ নয়। এবার ব্ধার জন্য অন্য ফসল 
ভাল হলো না। বেগুন একেবারে বিগডে গেছে । কাঁচকল! মন্দ হচ্ছে না, তোমার দরুন কলা 
অপেক ফলেছে, এখনও পাকে নাই। 

আমেরিকা খবর তুমি ঘেমন পাচ্ছ, আমবাও তেমনি । আমার ভালবাসা ও প্রণাম 
তুমি জানিবে। কানাই কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ইতি-- 


দস বাবুরাম 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথোপকথন 


স্বামী ধীরেশানম্দ 


28.6 56 


ত্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহায়াজজ বললেন, 
“মহাপুরুষ মহারাজ, শশী মহারাজ ও মহারাজ-__ 
এই তিন জনের নিকট আমি বিশেষ খণী। 
জীবনের দীর্ঘ ১২ বৎসর দৃক্ষিণদেশেই কেটেছে। 
শশী মহারাজ বলতেন, “আমার ছুটি বানা 
ছিল-_.মহারাজ ও শ্রীমাকে দক্ষিণদেশে আনা । 
“তা হয়ে গেছে, এবার আর শরীরের জঙ্যা 


ভাবি না। সর্দি 7:090013618) গা, 
ডাক্তার দেখাবেন না, কারণ তাহলেই 
সুয়ে পড়তে হবে। মা এসেছেন। তার 


ব্যবস্থার্দী কে করবে? মার ওর্দেশ-ভ্রমণের 
ব্যবস্থার ৪৫7%10-এই ওর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। 
ভাক্তার বলেছিল--“কি করেছেন? এ যে 


একেবারে ৪০৪20০৪888৪, আর ছু'মাস 
বড়জোর বাঁচবেন |” 
99,.6.59 


স্বামী বিশ্তদ্ধানন্দজী বললেন, “11837%5 
&৯৮০-এ মহারাজ | দেবমাতার লেখা স্বামীজীর 
10801:50.115105 ছাপ হয়েছে। মহারাজের 
খুব উৎসাহ । সব কাগজে 7৪%:৩দ্দ-র জন্য 
পাঠাতে বলছেন। মহারাজ বললেন শশি 
মহাবাজকে, “এ বইটা আমার হাতে ছেড়ে 
দাও। মহারাজই এ বই বিক্রীর সব ব্যবস্থা 
করেন। একদিন শশী মহারাজের সঙ্গে 
কথা হচ্ছে। মহারাজ বললেন, “একখানা 
কপি মাদ্রাজের 71098 কাগজে পাঠাঁও। 
তাদের 1389519%%- 006610£ শহ এঁ বই 
আবার 8০:০৮৪ম-র কাগজে পাঠাও শশী 

২ 


মহারাজ বললেন, না, ওদের ০9৪$0৪-সহ 
পরে পাঠাবার কি দরকার? একসগ্গেই সব 
জায়গায় পাঠানো হোক । এ নিয়ে ৪1৫ মিনিট 
কথা-কাটাকাটি । মহারাজ একেবারে হঠাৎ 
গুম হযে গেলেন। একটু পরে বললেন, 
“আমি কি 1001181), তোমাকে গেছি ৪5৫৪৪. 
6০০ দিতে ইত্যাদি 16089 ৪801 081010679, 
বোঝ ব্যাপার! কথাগুলি শশী মহারাজের 
ভিতরে কি রকম আঘাত করছে। শশী 
মহারাজও চপ করে বসে আছেন। মহারাজ 
আমায় বললেন-_"গরে, পীজিটা নিয়ে আয় 
তো।” আমি যঙ্ত্রের মত এনে দিলাম। ৩1৪ 
দিন পর যাবার দিন ঠিক করলেন। আমাকে 
দিয়ে 19950870 আনিয়ে চিঠি লেখালেন। 
পুর্ধী যাবেন। চিঠি 81০০৮ ৮৯০৪৫-এর পোস্ট 
অফিসে 7০9৮ করতে আদেশ দিলেন। শশী 
মহারাজ রাস্তায় ঈাড়িয়ে।* তিনি আমার হাত 
থেকে ০৪৮০৪ নিয়ে ছিড় ফেললেন। 
আমি তো ৪৪০99961 মহারাজ জিজ্েস করলে 
কি বলব? ভাগাস্‌ মহারাজ আর কিছু 
জিজ্ঞেস করেননি । ১ দিন, ২ দিন, ৩ দ্দিন 
যায়। মহারাজ শশী মহারাজের সঙ্গে কোন 
কথা বলেন না। শশী মহারাজ রোজ সকাল- 
সন্ধ্যায় মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ করেন। হাত- 
জোড করে মহারাজ ভাল আছেন কি না 
জিজ্েন করেন। মহারাজের কোন কথা 
নেই। ৪79 ৫৮৮-তে শশী মহারাজ একেবারে 
পা-জড়িয়ে ধরে বললেন, মহারাজ, আমায় 
ক্ষমা করো; তোমার ইঙ্গিতমাত্রে কত শশী 
ভেসে যায়! 


৫৬৮ 


মহারাজ বললেন, “আরে শশী-ভাই, কি 
কচ্ছ। ও3 ওঠ। 

মহারাজ জল হয়ে গেলেন। 
ভায়ে কি ভালবাসা ' 


দুই গুরু- 


দেবমাতা বাজারে যাচ্ছেন মহারাজের জন্য 
তরকারী কিনতে । মহারাজ কচি ঢ্যাডস 


ভালবাসতেন | দেবমাতা মঠের কাছেই এক 
বাডিতে থাকতেন । 

আমি বললাম, 398 50278 12853 
90698 


দেবমাতা তো হেসেই আকুল। আমি 
অপ্রস্তত । মঠে এসে একটা ঢযাডস নিষে তাঁকে 
দেখালুম । তখন আরও হাসি। আমি 
বললুম, 'মাদ্রাজীরা আমাকে এ জিনিসের এই 
ইংরেজীই তো শিখিয়েছে । রগভ আর কি। 
আমেরিকায় ওর! ট'যাডসকে বলে ০108? 

মঠে মহারাজ বৈকালে আমা ডেকে 
নিতেন বেড়াবাঁর সময়। কল্যাণেশ্বর-দর্শনে 
যাচ্ছেন। রাস্তার মাঝে একটা ইট-খণ্ড পডে 
আছে। মহারাজ গা-দিয়ে সেটা রাজার পাশে 
ফেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন দেখে আমি সেটা 
হাতে ধরে ফেলে দিলাম। মহারাজ বললেন, 
“এটা ঠাকুরের কাছে শিখেছি ।'--ওই ইটটাতে 
কত লোকের অস্থবিধা হত ততো । 

কাশী থেকে মঠে এলাম-_মাদ্রাজ যেতে 
হবে। আযি, গিরিজা ও খগেন মার কাছ 
থেকে গেকয়া নিয়ে জয়রামবাটী থেকে হেঁটে 
কাশী গিয়েছিলাম । সকলেই শুনেছে তো। 
বুড়ো গোপালদা আমায় ছেলেমাচুষ দেখে 
বললেন__ওহ.! এ সেই ছেলেটি যে কাশী 
হেঁটে গিয়েছিল। এ কি পারবে শশী মহারাজের 
সঙ্গে থাকতে? শশী মহারাজ খুব ৪৮:০৮ 
কিনা! সেখানে তামাক খাওয়া চলবে না 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


জেলে 1154:8এর আগের স্টেশন 738510 
877889-এ খুব সিগারেট খেয়ে নিয়ে মনকে 
বললাম- 'ব্যস্‌, এই নাও শেষ।” 1480:8-এ 
মহারাজ যাবার পর গডগড়া, তামাকের 
ছডাছড়ি। আবাঁব তামাক খাওয়া ধৰি। 
পডবি তো পড একেবারে শশী মহারাজের 
সামনে_- একেবারে হুকো হাতে । তখখুনি 
মহারাজের কাছে নাঁলিশ-_ মহারাজ, এদেশে 
তামাক খাওয়া নিন্দনীয় । এই জিতেন 
তামাক খায়। ওকে মানা কব। ও চা 
কফি যা খুশি খাঁক, তামাক খেতে মান! 
কর। মহারাজ চুপ করে শুনে বললেন__- 
তাতে কি হয়েছে? আমি তো ১২ ঝ্ছর বয়স 
থেকেই তামাক খাই।” 

শশী মহারাজের ইচ্ছা মহারাজকে দিয়ে 
ঠাকুরেব পূজো করান। তাকে-তাকে আছেন। 
অমনি তো বাঁজি হবেন না। মহারাজ ম্লান 
করে বুকে কাপড জড়িয়ে আঁসছেন--শশী 
মহাবাজ ছু'হাত প্রসারিত করে রাস্তা আগলে 
মহাঁরাজকে হাতজোড করে বলছেন_-'মহারাঁজ, 
আজ তোমাষ ঠাকুরের পূজো করুতে হবে; 
তুমি পুজো করলেই আমার এতদিনের পূজে! 
করা সার্থক হবে।, 

মহারাজ-_আরে, না না। একি বিপদে 
ফেলছে বল দিকিন্, আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি ন1! 


শশা মহারাজও ছাড়েন পা। অবশেষে 
মহারাজ পূজোর ঘরে ঢুকলেন। আমরা 
দেখবার জন্য উদ্গ্রীব। শশী মহারাজ দরজা 


টেনে দিলেন। মহারাজ মিনিট পনর পরে 
পূজো সেরে বেরিয়ে এলেন। 

মহারাজের জন্য ফল আসত। ফুরিয়ে 
গেছে। বলাতে শশী মহারাজ বললেন-_ 
ঠাকুরের ফল নাই? তাই থেকে দাও।' 
ঠাকুরের জিনিসের অগ্রভাগ কি করে দিই। 


কার্তিক, ১৩৭৪ ] 


* শলী মহারা-তোঁবা দব যূর্থ। মহারাজ 
খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে । 
তাই করা হল। মহারাজের ওপর এদের 
কি শ্রদ্ধা । 
ঠাকুরের ভোগ দিতেন পুরো আধঘণ্ট1। 
ভোগ দিয়ে বাইরে হাতজোড করে পাইচারি 
করতেন আর বলতেন-_প্রাণবল্লভ প্রভু তুমি 


আমার !' পুনঃ জোবে-প্রাণবল্লত প্রভু 
তুমি আমাব 1 
1184753  118৮৮-এ ঠাকুরের উত্সব । 


মহারাজ গোলমাল ভালবাসতেন নাঁ। তাকে 
আগেই খাইয়ে-দাইয়ে সামনের এক বাঁডিতে 
দুপুরে বিশ্রামের জন্য বাঁখা হয়েছে । আমি 
সঙ্গে । তামাক-টামাক কখন কি লাগে! 
মহারাজ প্রায়ই অন্তমুর্থ থাকতেন । ঘবের 
মধ বসে ম্বগত কি বলছেন--“তখন কি এত 
জানতে পেরেছিলাম **? আমি ভাবছি আমায় 


ডাকছেন। বাঁরান্দ। থেকে ভিতরে গেলাম । 
বললাম, “আমায় ডেকেছেন, মহারাজ? 
এসো 


এসো মা 


886৪ 


মহারাজ বললেন, 'না।' 

দলে দলে লোক- _জজ-টজ কত লোক 
যাচ্ছে ঠাকুরের উৎসবে, তাই দেখে ম্বথগতোক্তি 
করছিলেন । মহারাজ বললেন-_কাশপুর 
বাগানে দেহত্যাগের ৩।৪ দিন আগে ঠাকুর 
আমায় দেয়াল থেকে তার সমাধিম্থ বলা-ফটো! 
এনে দিতে বললেন ।**.আমি ফুলও নিয়ে এলুম । 
ঠাকুব শর ছবি মাথায় ঠেকালেন, বুকে 
ঠেকালেন, তাঁরপব একটি একটি করে ফুল দিয়ে 
পূজো করলেন। বললেন-_-এ-ছবি ঘরে-ঘরে 
পূজো হবে। তাই দেখছি। তখন কি এত 
জানতে পেরেছিলাম ?? 

শশী মহারাজ কি সেবাই ঠাকুরের 
করেছিলেন। কাশীপুরে বালিশের ওপর বালিশ 
দিয়ে উচু করে ঠাঁকুব হেলান দিয়ে থাকতেন, 
আব শশী মহারাজ নিজের শরীর দিয়ে পেছনে 
ধরে বাখতেন। সেই অবস্থায় একহাতে পাখা 
দিয়ে ঠাকুরের মাথায় বাতা কবতেন। এমনি 
রাতের পব বাত” 


ঘা 


(গান _ভৈব্বী) 
স্বামী প্রেমেশানন্দ 


শত কোটি শশী হাসে মাযেব চরণ-নখবে | 
আলো করে কালবঝপ হৃদয- কন্দবে ॥ 
প্রীতির সাগর উছলে নয়নে 
উজল কপোল প্রসম্গ বযানে 


(আমার) 


মনে হয় বাখি নযনে নয়নে 


বাধি' হৃদি-কারাগারে 


তারে চিরদিন 


বাঞ্া বাঁধা পড়ে হৃদয় মাঝাবে 
কটি মনোহর হর-মন হরে 
উরু চারু তি, চরণ-যুগল 
হৃদি বিয়াকুল করে 
তাছে চাছে মিশিবারে ॥ 


তরে ॥ 


এসো এসো অয়ি ভুবনমোহিনি 
সর্বন্ষ আমার, আমার জননী 
(তুমি) ফিরে চাও যদি, কৃপা কর যদি 
পড়ক অশনি শিরে 
আমি স'ব সাধ করে॥ 


ভগিনী নিবেদিতার ম্মৃতি-সঞ্চয়নর 


স্যর যছুনাথ সরকার 


[ অশ্রবাদক-_এঃ 


১৯*৪ সালের অক্টোবর মাসে ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে আমার ছিতীয়বার ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশবার সৌভাগ্য হয়। তিনি তখন স্তর 
জগদীশ বোপ ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সঙ্গে 
বুদ্ধগয়াতে ছিলেন। ভারতীয় শান্ত, শিল্প 
এবং লোৌক-কাহিণীর উপর তাঁর তীএ সন্ধানী 
আলোকপাত আমাদের মৃ্ধ করে দিত; 
ডঃ ঠাকুরের কাছে উহা অধক সমাদর 
লাভ করত। ভারতের এ নব মহান এতিহো 
প্রকাশের ভঙ্গিমা কবির যদিও স্বন্দর হত 
তবুও তিনি বলতেন যে, নিবেদিতার বাচনতঙ্গী 
মর্মস্পর্শী এবং বস্তর নিগৃঢ় রহস্ত-প্রকাশের 
ক্ষমতা তাঁর অনীম। গোধূলি বেলায় আমরা 
বোধিদ্রমতলে ধানে বসতাম '। আডাই 
হাজার বছর আগে বৃদ্ধ যে বোধিবৃঙ্গমূলে বসে 
নিধাণ লাভ কবেছিলেন--এই গাছটি হল 
তারই মূল বংশধর'। অনেকেই জানেন যে, 
সমট অশোকের রাজত্বকালে এ গাছেব 
একটি শাখা কেটে সিংহলে নিয়ে যাঁওখা হয 
এবং রাজ! টিসা সেখানে তা প্রোথিত করেন। 
বোধিবৃক্ষের অনতিদূরে বজ্জক্ষো দিত একখানি 
হড় মগুলাকার পাথর দেখতে পাঁওযা যায়। 
কথিত আছে--উহা! ইন্দ্র বুদ্ধকে দিয়েছিলেন। 
অনেকেই হয়ত ভগিনী নিবেদিতার বইগুলির 
উপর এঁ বজ্প্রতীকটি দেখে থাকবেন। এ 
প্রতীকটি দেখে নিবেদিতা বলেছিলেন £ এই 


বজ্রপ্রতীকটি ভারতেব জাতীয় প্রতীক হওয়া 
উচিত। এর তাম্পর্ধ হল-__মানুষ যখন 





জ্ঞানচৈতন্ ] 


মাহুসের সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করে এবং 
ভগবদদ্ধিতে কর্ম করে তখন সে বজের ন্যায় 
শক্তিশালী হয়। এ প্রতীকটি যে কতথানি 
বীরত্ববাঞ্জক নিবেদিতা তা জোরের সঙ্গে 
বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ প্রতীকটি ভারত 
থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তিব্বতীয় বৌদ্ধদের 
মধো উঠার প্রচলন রয়েছে! 

এ সময়ে আমরা নিবেদিতা ও ববীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে সান্ধাত্রমণে বের হতাম । একদিন 
স্জাতাব প্র্থ উঠল। স্থজাতা খুব সম্ভব 
উকুবেল গ্রামাধ্ক্ষের মেয়ে ছিল। একটা! 
গাছের নীচে উপবিষ্ট শর্ণকাঁয় বৃদ্ধকে সে 
ত্বর্ণপাঁত্রে খাগ্যদ্রব্য নিবেদন করেছিল। কণ্ধা 
বলতে বলতে আমরা সেদিন (এখনকার ) 
উকুবেল নাঁমক গ্রামে পৌছালাম। নিবেদিতা 
বলে উঠলেন: এই এই সেই উকুবেল। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি সুজাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠলেন এবং বললেন যে সুজাতা ছিল আদর্শ 
গৃহী, প্রকৃত সন্ধ্যাধীর প্রয়োজন মেটানোই তার 
কর্তব্য। ভাবোচ্ছাঁনে নিবেদিতা একতাঁল 
মাটি তুলে নিলেন এবং আঁবেগের সঙ্গে বললেন, 
পণা)18) 00577020901 901৯60, ৪৪980 
৪০/1” অর্থাৎ এই হল স্থজাতার জন্মগুমি-_ 
এ মাঁটি অতি পবিজ্র। 

বর্তমানে যে আন্দোলনের নাম হয়েছে 
&ত1958,৮৪ 17100)50) উহ] নিবেদিতার 
দেওয়া । আমি ৪8515981৮৪ শব্খটা পছন? 
করি না। আঁমি উহাকে ০৮৮8 13100192) 


* ১৯৪৩ খুষটান্দের জানুয়ারী মাণে প্রকাশিত 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্তিক। থেকে অনুদিভ। 
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বঙ্গতে ইচ্ছা করি। কারণ 588.9381০0-এর 
সঙ্গে খানিকটা জোর-জবরদস্তির ভাব বয়েছে। 
উহার অর্থ হচ্ছে_স্বার্পরতা, নিয়মলজ্ঘন 
এবং অপরকে ন্যাযা দাবি থেকে বঞ্চিত করা, 
ঘেমন বর্তমানে (১৯৪৩ এর দ্বিতী্ মহাযুদ্ধকাগে) 
জাপান ও জার্ধানী করছে। যাবা দর্শনশান্ত্রাদি 
পড়েছেন, তীর! জানেন যে সেখানে ছুটি শব্ধ 
ব্যবহৃত 
[888151800-এর অর্থ হচ্ছে সব স্ময় আত্মপক্ষ 
বাঁচিয়ে চল1। আর হিন্দুধর্ধ তাই করে 
আসছে, ইহা কখনও অপর জাতিদেব ধর্থান্ত- 
রিত করেনি । 73:98897700081%8 নামে 
একজন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান মিশনারীকে অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি ভাবতে পাঠান । তিনি আমাকে 
বলেছিলেন, “মছুবাবু, অঙ্ক কষেই বলে দেওয়া 
যায় যে হিন্দুজাতি নিঃশেষ হয়ে যাঁবে, কারণ 
আপনারা আপনাদের সম্প্রধাযে আগন্তক বাকি- 
দের স্থান দেন না।” একথা খুবই সত্য যে, 
যদি ধর্মান্তরিতকরণ না করা হয এবং 
হিন্দুধর্ম যদি প্রগতিশীল না হয তবে একশ- 
দেডশ বছরের মধো হিন্দুজাতির বিনুপ্ি ঘটবে। 
তাই নিবেদিতা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের 
নবজাগবণ এবং প্রগতিশীলতা। তিনি বুদ্ধাক 
হিন্দুধর্ষের সংস্কারক বলে মনে করতেন, 
ছিন্দুধর্ধেব বিরোধী কোন পৃথক সম্প্রদায়ের 
রষ্টা বলে মনে করতেন না। বৌদ্ধধর্মের একটা 
মুগ লক্ষা ছিল_হিন্দুমমাজ ও তার জীবন- 
ধারাকে সংশোধিত করা। কৌদ্ধধর্ের 
প্রচারক ইউরোপ, চীন, জাপান এবং পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশে প্রেরিত হয়েছিল ধর্মাস্তরিত- 
করণের উদ্দেশ্যে এবং সংশোধিত হিন্দুধর্ম- 
বিস্তারের জন্ত। আমি এখানে হিন্দুধর্মের 
সংকীর্ণ অর্থ ছেড়ে ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করছি। 

বুদ্ধ এবং অশোক উভয়েই ধর্ধের দ্বারা 


হয়--88385$9200 এবং ঠ০৮2৮1910 । 


ভগিনী নিবেদিতার স্বতি-সঞ্চয়ন 


৫৫১ 


মাস্থষেব নৈতিকতা এবং সত্যবাদিতার উপব 
জোর দিয়েছেন। যুগপ্রয়োজনে প্রতি যুগে 
একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়-_যাঁকে বলে 
অবতার। উনবিংশ শতাজীর শেষভাগে যখন 
রাঞ্ধদমাঁজ ভারতীয় সংস্কারের পুবোধা হতে 
গিয়ে বঞ্চিত হল এবং দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়ল তখন রামকৃষ্ণ পরমহতস এলেন। শিখধর্ম 
হিন্দুধর্সের ভিতরে থেকে সংস্কারে যত্ববান হুল । 
শিখদের ধর্মপুস্তক “আদিগ্রন্থে' আমরা দেখতে 
পাই-তাতে গুরু নানকের উপদেশ রয়েছে 
পৰ্ণাশ ভাগেব কম এবং অর্ধেকের বেশী রয়েছে 
দা কবীর প্রভৃতি হিন্দুদীধকদের উপদেশ। 
নিবেদিতা সব সময় জোরের সঙ্গেই বলতেন 
যে, বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুসংস্কারক ; তার প্রচারকেরা 
হিন্দুধর্মের পবিত্র নৈতিক দ্িকটাই প্রচার 
করেছেন। নিবেদ্দিতা বিশ্বান করতেন যে, 
অপরদের এমন কি ত্রীষ্টানদের কাছেও হিন্দুধর্মের 
কিছু দেবার আছে। হিন্দুধর্ম খ্রীষটধর্ম অপেক্ষা 
অধিক যুক্তিসিদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে যে, 
মুক্তি কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাদের ভিতর দিয়েই 
আঁদবে। আঞ্জকাল বহু শ্রষ্টান বিশ্বাস করে ন1 
যে, শম্নতান একটা বাস্তব সপ্তাসম্পন্ন বাক্তি- 
বিশেন্দ। শয়তান হচ্ছে প্রতি হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিধ 
রূপক মাত্র । নিবেদিতা বলতে চাইতেন 
যে, হিন্বধর্মের মৌলিক তত্বগুলি থেকে_- 
যা আমার্দের কোঁন বিধিবদ্ধ সংকীর্ণ মতবাদ্দকে 
জোর করে বিশ্বাস করতে বাঁধা করে না- এ 
জগৎ বহু কিছু পেতে পারে। পূর্বোক্ত 
হিন্দুধর্দ কোন ধর্মমত বা! মতবাদ নঘ্প, এবং যে- 
কেউ এমন কি শ্রীষ্টানরাঁও উহ! অভান করতে 
পারে। নিবেদিতা হিন্দুধর্ধের বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
এবং আঁচার-পদ্ধতির যৌলিক সুন্দর ব্যাখ্যা 
ধিতেন। অতীত তারতের বস্তনিচয় এবং 
চিন্তারাঙ্গি উল্লেখ করবার কালে তার জীবন্ত 


৫৫২ 


সহাহুভূতি এবং অদ্ভুত বাঁচনভঙ্গী প্রকাশ পেত। 

এর কিছু পরেই বাংলাদেশে ফিরে তিনি 
ঢ] 605 11০৮৮৪:-এর উপর বক্তৃতা শুরু 
করলেন। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন 
না যে, মে সময় এ বক্তৃতার নাম শুনলেই 


কপ্রকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মনে কী 
বিভীষিকার সঞ্চার হত! তাদের কালী 
সম্বন্ধে এক বিকট ধারণা ছিল | বিখ্যাত 


হোমিওপ্যাথিক ডাক্তীর এবং পপ্ডিত মহেজ্লাল 
সরকার ছিলেন অত্যধিক যুক্তিবাদী এবং একটু 
নাস্তিক গোছের লোক। তিনি বলেছিলেন__ 
কারো কাঁলীঘাটে গিয়ে কালীদর্শন করা উচিত 
নয়। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতীর কালী শীর্ষক 
বক্তৃতার সন্ভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পডল। 
বিদ্যামাগর কলেজের অধাক্ষ মি: এন. এন. 
ঘোষ প্রথমে বাঁজী হয়েছিলেন, পরে পিছিয়ে 
গেলেন। নির্ভীক নিবেদিতা বিনা সভাপতিতে 
আলবার্ট হলে বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি 
বললেন £ মা কালী তমোনাশিনী, অস্থরমর্দিনী | € 
তিনি নৈতিক শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। 
নায়মাতা! বলহীনেন লভাঃ_ পরমাত্ম! কোন 
দুর্বল বাক্তির দ্বারা ল্ভা নন। এইভাবে 
নিবেদিতা কালীপুজার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ 
ভারতের দিগব্র্শন করলেন। 

ভারতের বর্তমান অধঃপতন এব ছূর্বলতা 
দেখে নিবেদিতা দুঃখে কাতব হয়ে পড়তেন | 
তিনি চাইতেন ভারতীয়ের! জগৎম্ভায় সাহস 
ও সম্মানের সঙ্গে নিজেদের স্থান দখল করুক। 
তারা৷ মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হোঁক। আমাদের 
দেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ সব সময়েই 
থাকবেন, ধারা ধানধারণা এবং পরমাত্মার 
সঙ্ষে নিজেদের যোগস্জ স্থাপন করবেন। 
এবং ধারা তা পারবেন না তাদের উচিত 
বৌদ্ধিক-জগতে নিত্যনৃতন গবেষণা এবং 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ধ--১*য সংখ্যা 


মৌলিক তথ্য আবির করে সমগ্র বিশ্বে দান 
কলা। একমাত্র এই পথেই আমরা বিভিন্ন 
জাতির মিলনক্ষেত্রে নিজেদ্ধেৰ যোগা স্থান 
পেতে পারি। স্থতরাঁং যখনই কেউ কোন 
ভাঁরতীষ সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণ! 
করতে এগিয়ে আসত, নিবেদিতা আনলে 
আটখানা হয়ে যেতেন। ঠিক এই কারণেই 
তিনি শ্তর জে. সি বৌকে খুব সক্মান 
করতেন এবং নিজের একজন ঘনিষ বন্ধু বলে 
মনে করতেন। একজন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক 
মন্তবা করেছিলেন যে, ভঃ বোঁসই প্রথম পৃথিবীর 
বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে ভারতের স্থান নির্দিষ্ট 
করেন, যদিও পরবর্তীকালে রমণ প্রভৃতি 
মনীষীবা বহু মৌলিক অবদান বেখে গেছেন । 
বর্তমান লেখক পারস্তভাষার পাঁগুলিপি 
থেকে ভারতের ইতিহাঁস-গবেষণার ব্যাপারে 
নিবেদিতার কাছি থেকে বহু উৎসাহ পেয়েছেন। 

নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থস্থান দর্শন 
করেছেন। তিনি এ কালে নিষ্ঠাবান হিন্দু 
তীর্ঘযাত্রীদের মত ক্রেশ ও নিম পালন 
তার তীর্ঘমাহাত্সা-কীর্তনের ভঙ্গীটি 


করতেন । 
ছিল সুন্দর ও সাঁবলীল। দৃষ্ান্তস্বক্রপ_ 
হবিদ্বাব ও প্রযাগ, যেখানে দুটি করে 
শোতম্বিনীর মিলন ঘটেছে । এই পবিজ্র 


সঙ্গমস্থানগুলিতে দাড়িয়ে স্বতই মনে হয় যে, 
যদিও উহাদের ধারাগুলি বিভিন্ন তবুও উহারা 
একত্র মিলিত হয়েছে এবং একই লক্ষ্যে-_ 
সেই সমুপ্রে পৌছুবে। সেকপ আমাদের লক্ষ্য 
যদি ঈশ্ববাম্ভৃতিই হয় তবে আমাদের সাঁধনপথ 
যত বরকমেরই হোক না কেন, আমর] শেষে 
সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরেই পৌছুব। সেজন্যাই 
তো উত্তর-ভারতের তীর্থগুলি গঙ্গার তীরে 
এবং দৃক্ষিণ-ভারতের তীর্ঘগুলি গোদাবরী, 
কুষ্ণা, কাঁবেবীর তীরে গড়ে উঠেছে। কই, 


কার্তিক, ১৩৭৪ এ 


মাড়োয়ারের মরুভূমিতে তো তীর্থ গড়ে 
ওঠেনি । 

কোন বন্তর মাহাত্ম্য-নিরূপণে নিবেদিতা'র 
অপূর্ব দুরদ্রশিতা, এবং সন্ধানী শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যেত। ভারতের অনেক পুজাহৃষ্ঠান, 
আচার-নিয়ম এবং চিরাচরিত প্রথাসমূহের 
অন্তনিহিত কারণগুলি আমরা ভুলে গেছি, 
কিছু আমরা অন্ধের মতে বিশ্বাস করি এবং 
কিছু আমরা পুরোহিতদের কথা মেনে নেই__ 
কিন্তু ভগিনী এগুলিকে স্ব স্ব রঙে বাডিয়ে, 
উহাদের গুরুত্ব এবং অভিনবত্থ আরোপ 
করতেন এবং উহাদের যৌক্তিকতা দেখিয়ে 
দ্বিতেন। গথম তিনি [0৩ ৬৪৮ ০01 [00182 
[89 বইখানি লেখেন এবং হিন্দুদের বিভিন্ন 
গুথার উপর নবালোকপাত করেন। এই 
ধনের তিনি অনেক বই লিখেছিলেন । 

ভাবতীয় শিল্পের তিনি একজন বড 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয়দের যে কোন 
মৌলিক গবেষণায় নিবেদিতার আগ্রহ ও 
উত্সাহ ছিল। তিনি 199 )01০90620 79510গ 
পত্তিকাঁতে শিল্পের উপর মন্তব্য লিখতেন এবং 
শরীর যাওয়ার পূব পর্যস্ত (১৯০৮-১১) বহু 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 

অবনীন্দ্রনাথের “ভান্গতমাতা' ছবি যখন 
[008 1109970. 79ছ19জ-তে প্রকাশিত হল 
তখন নিবেদিতা খুব আনন্দ প্রকাশ 
করেছিলেন । তিনি শিল্প-সমালোচন1 পরিখতেন 
এবং আমাদের তকণ শিল্পীদের ত্রুটি দেখিয়ে 
ফিতেন। ছিনি দক্ষ শিল্প-সমালোচক ছিলেন 
এবং ইউরোপের শিল্প আগাগোড়া পড়েছিলেন । 
ভারতীয় শিঙ্গের ব্যাপারে বেঙ্গল স্কুল তার বন্ধ 
সাহায্য পেয়েছে। অজন্তার চিন্রাবলী তাকে 
বিহ্বল করে দিত। রাছুল ও যশোধরার 
ছবিটি তার মধ্যে অন্ততম । কত ঘুগ পূর্বেকার 


ভগিনী নিবেদিতার শ্বতি-সঞ্চ়ন 


৫৫৩ 


সেই চবির ছুটি যশোধবা ও বাছুল।! কিন্ত 
তাদের চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি নিবেদিতার 
কাছে জীবস্ত বলে মনে হত। অজস্তার প্রাচীর- 
চিত্রাবলীর তিনি খুব প্রশংসা] করতেন এবং 
বলতেন ওর ভিতর ভারতীয় শিল্পের যথার্থ 
ছাপ রয়েছে। এলিফাণ্টা গুহার ত্রিমুতিটিকে 
তিনি বলতেন, [১০ 
[71700901527 170 86০০৪, অর্থাৎ একখণ্ড স্তরে 
হিন্দুধর্মের সমন্থয় | 

নিবেদিতা রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও 
সামরিক ক্ষেত্রে ভারতেব লুপ্ত গৌরবের 
পুনরুদ্ধার চাইতেন। ভারতের মুক্তিফৌঁজের 
তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
ছোট ভাই ড: ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ঝাজনৈতিক 
ব্যাপারে বন্দী হন, তখন তাঁর জামিন হবার 
জন্ত কেউই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। 
সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল নিবেদি 
ডঃ দত্তের জামিন হবার জন্ত কোর্টে উপস্থিত। 
ভারত-দরদী এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী 
নিবেদিতা বলতেন যে, রাজ রামমোহন রায়ের 
সঙ্গে লাহোরের কিং সিংহের একত্র মিলন 
হওয়া দরকার , অর্থাৎ ভাঁরতের রাজনৈতিক 
পুনরভুখান-ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিমত্তা এবং 
পাঞ্জাবের সাহসিকতা পাশাপাশি থাক! 
দরকার । তিনি জাতীয়তাবাদীদেরও জাতীয়তা- 
বাদী ছিলেন। 

ভারতমাতাকে তিনি নিজের জল্সতূমিকূপেই 
গ্রহণ করেছিলেন এবং তার স্থন্দর মহান 
বৈশিষ্ট্যগুলির খুব গুশংসা করতেন। এব্যাপারে 
লগ্ডনে একবার একটা ঘটনা ঘটে। ভারতে 
কর্তব্যরত একজন ইংরেজ অফিসারের স্ত্রী একটি 
সভায় তারত-সন্বদ্ধে বদ্কুতাকালে বলেন, 
41007070781)85 01558)08 110 606 70819108 


০৫809 [20150 8920 অর্থাৎ ভারতের 


35170006515 01 


৫৫৪ উদ্বোধন 


ভদ্রসমাঁজের অন্ার-মহলে অনৈতিকতার ছড়া- 
ছড়ি রয়েছে। নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে বক্তার 
কথার যথার্থতা-প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন। 
বক্তা বেগতিক দেখে নিবেদিতার কাছে ক্ষমা 
চাইলেন এবং বললেন যে তিনি উহা! একজন 
ভারতীয় মিশনারীর কাছে শুনেছেন। নিজে 
না জেনে একটা জাতির উদ্দেশ্যে এবূপ 
অর্বাচীনের মত কথা বলায় নিবেদিতা তাঁকে 
খুব তিরস্কার করলেন। 

পূর্বকথিত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে আমবা 
পাই নিবেদিতা কতভাবে না ভারতের 
পুনবভ্যুানের ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন। 


৬৯তম বর্---১৭য সংখা] 


আমাদের সংস্কৃতির মূল্যায়ন, প্রগতিশীলতা এবং 
ধর্শান্তরিতকরণের তিতর দিয়ে হিন্দুধর্মের 
সংস্কারের চেষ্টা, গণজীবনের প্রকৃত মনুস্তত্ব এবং 
আস্তরিকতালাভের জন্য আহবান এবং ভারতীয় 
শিল্পেব মহিমাখ্যাপন প্রভৃতি ছার! ভারতের 
প্রতি বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর মহান কর্তব্য 
সমাপন করে গেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতাঁর 
অকাঁল প্রয়াণে রামকৃষ্ণ মিশন যোগ্য বাণীমুখর 
মুখ এবং শক্তিশালী লেখনী হারিয়েছে। আর 
ভারত হারিয়েছে এমন অনেক কিছু যা এখনও 
সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর ! 


কুণ্ঠা, লজ্জা, শঙ্কা 
শ্রীকালিদাস রাষ 


নানা কুবচনে ক্রিন্ন অশুচি কণ্ঠ মোর 

তব নাম তায় হে প্রভু*গাহিতে কুণ্ঠা পাই । 
নানা অপরাধে আবিল মলিন জীবন মোর 
“মার্জনা তায হে প্রভু চাহিতে কু পাই। 
নানা চিন্তায় কুটিল চিত্তে শুচিতা নাই 

সেথায় তোমায় হে প্রভূ ডাকিতে লজ্জা পাই। 
যেই শিরে বহি যত কুৎসিত পাপের ভার 


তোমার চরণে সে শির রাখিতে লজ্জা পাই। 
ছিংসায় প্রতিছিংসায় মোর হাদয়ের মাঝে শাস্তি নাই 
সে হৃদয়ে তোমা স্মরণ করিতে শঙ্কা পাই। 

তোমার রুত্রমুতির কথ! ভাবিতে চিত্ত কাপিয়া উঠে 
তোমারে তাহাতে বরণ করিতে শঙ্কা পাই। 


ধর্ম ও সমাজে আহ্ষ্ঠানিকতা 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


আহুষ্ঠানিকতার বিপক্ষে ও সপক্ষে অনস্তকাল 
ধরেই অনন্ত মতবাদ-আলোঁচনাঁর প্রচার হয়েছে । 
আহন্ুষ্ঠানিকতা নিরর্থক আচার-নিয়ম মাত্র মনে 
হয়েছে কারুর। কারুর মনে হয়েছে অন্যদিক 
দিয়ে, তাতে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য আছে, বূপ- 
রূচিময়তা আছে, অতএব থাকে থাকুক । 
আবার কেউ ভেবেছেন এবং বলেছেন, বূপ-কচিব 
দিক দিয়ে নয়, নিরর্থকতার দিক বিচারও 
নয়, বলেছেন আরে এক গভীর সুন্দৰ কথা, 
যে কথাটা হল কথামৃতে ঠাকুরের উক্তি, 
“তোমবা নৈবেছ্য করবে, ফুল বিশ্বপজর বাছবে, 
পুষ্পপাত্র সাজাবে, চন্দন ঘষবে**'মন ভালো! 
থাকবে, মন ভালো! হবে 1” 

কেন? তা, ঠাকুর ব্যাখা করে বলেননি, 
কোনো অথষ্ঠানে কিছু সত্য থাক বা না থাক 
করা উচিত, কেননা করলে “লোকসংগ্রহ” 
(গীতীর ভাষায় ) হয়_-এমন কথা উপদেশ 
দেননি। বলেননি যে, বিশ্বাস কর বা! 
নাকর)_লোক দেখিয়ে করে যেয়ো, শুধু 
আচার-নিয়ম পালন করার মতই করে যেয়ো। 
এসব কিছুই যুক্তি দেননি । শুধু মিষ্ট ল্সেহে-- 
স্মিত হেসে বলেছেন “মন ভালো থাকবে অর্থাৎ 
ভালে! কাজ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তোমাদের 
মনকে ভাল দিকে নিয়ে যাবে । ঠাকুরের 
কথার টীকা প্টাকাভাস্ক' করি এমন ক্ষমতা 
আমার নেই, কিন্ত আমি পচ্চে আর নান৷ 
পূজার আচার-অনুষ্টানের জগতে মিশে বারে 
বারেই উপলদ্ধি করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি-_-এ 
“মন ভালো থাকার? পরম সত্য তাতে । এবং 
তার অর্থ গভীর । 


ও 


দেখেছি আহুষ্ঠানিক কৌলিক 'পুজাবাঁড়ি 
দোল রান ছুর্গোত্নবের দেওয়ালীর দিনে সকল 
শ্রেণীর সব স্তরের মানুষের মিলে মিশে এ 
'দববকর্ম' নৈবেছ্-সাজানো পুষ্পপাত্র-রচন। 
চন্দন-ঘষা আদি মঙ্গল কাজ করা, পরম 
প্রসন্নতায় মিশে যাওয়া । ঠীকুরের উক্তির 
সত্যতা_-মন ভালে থাকবে" 

এখন বলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃজ] 
'আচার-অনুষ্ঠানের কথা । তাতেও তো দেখি, 
মানুষ আচার-আম্ষ্ঠানিকতাহীন উতৎ্বে-- 
মাঙ্গলিক উত্সবে ফুলফল, পবিত্র জল, আলো, 
অন্ধকার, চাদ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, সাগর, 
পৃথিবী থেকে আনন্দ গ্রহণ না করে 
থাকতে পারে না। কে কোন্‌ পূজায় কোন্‌ 
৫প্রমে, কোন্‌ ভালবাসাতে উপকরণ বাদ দিয়ে, 
অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে পৃজা-প্রেম ভালবাসাকে 
আনন্দময়-বূপে গ্রহণ করতে পেবেছে? 

সবাই জানেন হিন্দুদের যত 'মাচার-বিচার 
শুচিতাবোধ বাইরে প্রবলভাবে আছে যেমন দেখ। 
যাবে, তেমনি দ্বেখা যাবে হিন্দুরা! সবধর্মলমন্তয়ী 
জাতি, সবগ্রাহী, সর্বধর্মে শ্রদ্ধাবান, সর্বমতে 
সহিষ্ণু ও সংস্কারমুক্ত তাদের জাতি, স্বভাবে ও 
মনে। যে বৈশিষ্ট্য অনেক সম্প্রদায়েরই নেই। 
হয়ত থাকলেও তারা নিজ সম্প্রদায়কে ভয় 
করে সেটা প্রকাশ করতে পারেন না। অথচ 
সবাই বলেন হিন্দুরা আনুষ্ঠানিকতাপ্রিয়, আবার 
নিয়ম মেনে চলা জাত, প্রতিমা-প্রতী ক-উপাসক 
এক বিশাল ধর্মসন্প্রদায়। যদিও আঁচার- 
নিয়ম-অহুষ্ঠানহীন ধর্মকর্জের পথের নির্দেশও 
তাতে কম নেই। আবার ঠাকুরের কথাই 


৫৫৬ 


মনে পড়ে, দেখি *স্তাকে লাঁভ কযলে কর্ণ 
( অনুষ্ঠান?) আপনিই ত্যাগ হয়ে যায়।” 

মে কথা থাক। যাঁ আমাদের মনে হচ্ছেঃ 
তা হচ্ছে যে, আন্তষ্ঠানিকতাটার সবটাই কি 
দোষের ? মাচ্ুষ কি জীবনের কোনে! জায়গায় 
আহষ্ঠানিকতা বাদ দিতে পেরেছে? প্রতি- 
দিনের মোটা স্থুল প্রয়োজনের আঁডাল থেকে 
তার মানব মনটী থেকে থেকে প্রয়োজনকে 
ভুলে গিয়ে সরিয়ে রেখে বিনা-প্রয়োজনের 
বস্তকে-আলো! বাশী গানকে বর্ণে রংএ স্থরে 
ফুলে গদ্ধধূপদীপের পমারোহকে চারদিকে জড় 
করেছে । কখনো স্থরতি স্থবাস, কখনো সুন্দর, 
কথনো দ্ীপাবলীতে প্রদশপে দীপে, কখনো রংএ 
বর্ণে তার ঘর সাঁজায়নি, মন ভোলায়নি? 
কোন্‌ জাতি সমপ্রদ্ণায অনুষ্ঠানকে বাদ দিতে 
পেরেছে তাঁর জীবন থেকে, সমাজ থেকে? 
সকল জাতেবই দেখি জন্মোৎসব বিবাহ মিলন- 
উত্সব নানা প্রয্মোজনের উৎসবকে আর 
ধর্উৎসবকেও, জীবনের 'দশকর্ম সকল 
প্রয়োজনীয়কে অপ্রয়ৌজনীয়ের রংএ রংএ 
রঞ্জিত করেছে । কণা স্থরে কাবা গান রচনা 
করেছে। গান গেয়েছে । ধুপে দীপে স্বরভিত 
আলোকিত কবেছে। এও তো অনুষ্ঠান। 
এও তো! প্রতীকময়তাঁ মানব-মনের পুজার 
আকাক্ায়। 

এবং এই আনুষঠানিকতাঁকে বরণ কৰেনি 
এমন মানবজাতি নেই। স্থসভ্য সভ্য অসভা 
বর্বর সব জাতিই, নিরীশ্বর একেশ্বরবাদী বহু 
দেববাদী সকলেই কোনো না কোনে। বকমে 
আনুষ্ঠানিক । স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গাক্ 
বলেছেন, “দে ওয়াল চুরি করে না। গক মিথ্যা 
কথা বলে না” আমরা সেই বাক্য অনুসরণ 
করেই বলতে পারি মানুষ পশু নয়, মাঁন্ছষ জড 
নয়, তার মন আছে, করনা আছে, বিশ্ব- 
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জগত্অতিরিক্ত এক আশ্র্য জগৎ আছে 
মনোজগৎ, প্রত্যহের প্রয়োজনকেই সে 
সবচেরে বড় মনে করেনি । এক মহা ও মহান্‌ 
অপ্রয়োঙ্জনীয়ের জগৎ আছে তার, দেই 
জগৎ হ'ল বূপরসগন্ধময় এন্র্যের আনন্দঘন 
মনৌজগত্ণ_যা বাঁরে বারে পৃথিবীব অধকাশের 
রূপের সাগরে ডুবে যায়, ভেষে যায় সেই 
কোন্‌ জগন্নাথের জগন্ময়ের বূপকে দেখার জন্য 
-আচারে অনুষ্ঠানে পূজায় মিশিষে অহুভব 
করার জন্য । তাই তার ফুল চাই, আলোর 
প্রদীপ চাই, গান চাই, নৃত) চাই । তার 
আনুষ্ঠানিকতা চাই। 

দেখি বাবে বাবে মাঁনব-সমাঁজে মহামানবের 
আবির্ভাব হম্বেছে। জগতের বিচিত্ররূপ- 
অষ্টকে, অনৃশ্থ স্থষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে, রূপগুণহীন 
অরূপকে” কখনে! সগ্ণ রপমঘ প্রতীকেই 
আবার নিগুণ ক্রক্ষরপেও ধারণ! করার কথা 
তার বলে গেছেন। বেদ উপনিষদ্দের কাল 
থেকে আধুনিক কাল অবধি সে রূপ দেখার, 
অন্থভবে উপলব্ধিতে জানার চেষ্টার আজে 
শেষ হল নাঁ। অনামা মুনি ঝষি তপন্থী থেকে 
বুদ্ধ শঙ্কর রাঁমান্জ চৈতন্য নানক কবীর 
রামমোহন বামরুষ্ণ অবধি তাঁ চলে এসেছে। 
তবু সেই “অরূপের বূপও নির্ণয় কর! 
গেল ন] এবং “রূপের” মহিমা-বর্ণনীরও শেষ 
হুল না। 

আমাদের শুধু মনে হচ্ছে, যদি মাছ্ষ জন্ম- 
যৃত্া-বিবাহে আ্ুঠানিকতা রাখাতে “আল্ু্ানিক" 
না হয়, দেবার্চনায় পুজা-অনুষ্গীনে কেন 
আনুষ্ঠানিকতা নিন্দিত হবে? 

যাদ্দের ধর্ষে কোনো প্রতীক-উপাসনাই 
নিষিদ্ধ, তীদের ধর্মমন্দিবেও দেখি যে মহামানব 
ধর্মজিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন, 
তারই বেদনাদপ্ধ ক্রুশবিদ্ত করুণাময় যৃত্তি , 
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ফৌথাও জননীর কোলে মাতৃমৃত্তির কোলে 
শিশু দেবপুত্র-মৃ্তি। 

মানুষ সেখানে ফুল এনেছে পুজায়। প্রদীপ 
জ্বেলেছে পাদ্দপীঠে। পয়সা এনেছে প্রণামীর। 
মানুষ যে-কোনো বুকমেই নিজেকে কিছু অনুষ্ঠান 
দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। সেখানে সে শুধু 
ঈশ্বরপুত্র বা মাঁনবপুত্রকে কল্পনাতে ধ্যানই 
করেনি, নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন ও প্রণাম 
করেছে। 

মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদে কোনো! 
প্রতীক নেই। কিন্তু তাদেরও অর্চনা করার 
পাঁসনার সময়ে একটা বিশেষ “দিক আছে, 
আমাদের 'পূর্বাস্ত” উত্তরাশ্য” হয়ে পূজা-অর্চনা 
করার মত। অনুষ্ঠান নেই, কিন্তু অঙ্গশুদ্ধি 
আছে-_-বিশেধভ।বে ওঠা, দীড়ানো, নতজানু 
হয়ে বসা, প্রণাম জানানোর বিশেষ বিশেষ 
ভঙ্গী আছে। 

তা ছাডাও অনুষ্ঠানহীন অনুষ্ঠান আছে, 
পীর সাঁহেবদেব আস্তানা তাদের কবরখানায়। 
“সত্যপীর সিঙ্গিদান অর্চনাষ হিন্দু মুসলমান 
দেবতার সমন্ষের ক্ষেত্রে। আধি-ব্যাপ্রি-জ্রিতাপ- 
দগ্ধ নবনারী হিন্দু মুসলমান-নিবিশেষে সেখানে 
আসেন। আমরাও গিয়েছি পীরসাহেবের 
কবরস্থলে, পই'বাবার (এই? স্বামী প্রেমানন্দ) 
আস্তানায় সেখানে 'লোবান” (ধূপ ), মযুর- 
পাখার চাঁমর, সিঙ্গি অর্থাৎ মিষ্টাঙ্ম রেউভী, 
বরঘশী পট্টবস্ত্রীকুতি কবরেব সামনে গকলে 
রাখেন। লোবান জেলে দেন। সই ফকীর- 
সাহেব মযুর-পাখার চামর ছুলিয়ে দেন কবরে, 
ছুলিয়ে সেটী ভক্তদের গায়ে ছ'ইয়ে দেন। 
নিবেদন-করা প্রসাদ-_থালা-ভরা মিষ্টান্ন, বরফী, 
জিলাপী, রেউডী আমরা সকলেই ঘরে নিয়ে 
আমি; এবং আশ্চর্য, হিন্দুরা তা প্রসাদ বলে 
শ্রহণ করেনও! ফকীর সাছেবের উপদেশ 
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শোনেন। বাঁড়ানো নেন আধিব্যধিতে | 
কবচ, মাছুলীও তৈরী করিয়ে নেন। আরো! 
দেখি পরম শোকের প্রকাশ তাদের মহবমে, 
সেও তো আনুষ্ঠানিক শোক শোককারীর 
পরিচ্ছদের ইমামী রং (সবুজ) পরার বিশেষ 
বিধি। 

বুদ্ধদেব আহুষ্ঠানিকতা, যাগযজ্ঞ করার 
বিরোধী ছিলেন। তার ধর্মবচন সংক্ষেপে 
চারটি বচনে ও চারটি "মুদ্রায় ব্াক্ত হয়েছে। 
মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা । সর্বভূতে 
মৈজ্রী, সর্বজীবে করুণা, সবার আনন্দে আনন্দ, 
কারুর দোষে উপেক্ষা । তখন তাদের কোনো 
মন্দির দেবালয় ছিল না। দেবতাঁও ছিলেন 
না। গ্রন্থে গ্রন্থে শিষাদের শ্রুতি ও স্বতিতে 
সঞ্চিত উপদেশ-সমষ্টিই ছিল শুধু। 

কিন্ত তার মহাপবিনিবাণের পর--কতদিন 
পরে বলা যায় না তাকেই লোকে দেবতা করে 
নিলেন। মন্দিরে, মঠে, স্তপে অর্চনা করছেন । 
সৈথানেও ধুপ, দীপ, মালা, ফুল, ঘণ্টাবাস্, 
'জপচক্', ও মণিপদ্ধে ই”-মন্ত্র-উচ্চারণ, মাল! ফুল 
ঘণ্টাবাগ্য, নাঁম গান ছমুষ্ঠানেব প্রথা রয়েছে! 
চিত্রে চিত্রে মঠ, গুহা, মন্দির সাঁজানে? হয়েছে। 
তারই কথাকীতি ইতিহাসের চিত্রলেখায়-_শিল্প- 
কারুকাজে বন-অরণ্যময় পাহাড়ের নিভৃত 
গুহা-মন্দিরে মাুষ তার শিল্পী মনের আনুষ্ঠানিক 
মানস পুজা চিত্রিত করেছে ব্ূপের অক্ষরে । 

এও একরকম নীরব শিল্পকলাময় পৃজারই 
অনুষ্ঠান । শাখ ঘণ্টা নাই বাজ্ুক, নৈবেস্ত- 
সম্ভার নাই সাঁজাক কেউ, কিন্ত এই মানস 
পূজার প্রতিমা তো তারই-_ প্রতীক-উপাসনা- 
কীতি-কাহিনীর আর ইতিহাসের । সঙ্গে সঙ্গে 
এলো বিরাট বিশাল ধ্যানমৃত্ি ঠারই। 
বুদ্ধগয়ায় প্রাচীরে প্রাচীবে ক্ষুত্র-বৃহৎ মৃতির 
শেষ নেই । তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বুদ্ধদেব | 
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বিহার থেকে গান্ধার অতিক্রম করেও সে 
মৃত্তি চীন, জাপান, বর্মীয়। 

তারপর কতর্দিন পরে এলেন গুরু নানক । 
সব মানলেন--রাম হ্যায় ভগবান। আবার 
ঈশ্বর এক" বলে গেলেন। বললেন, তিনি 
অরূপ--প্রতিমীতে নেই, মন্দিরে নেই। তিনি 
বিশ্বময়, তিনি জগন্সয়, তিনি মনোময়। নিজেকে 
বললেন, “নিরঙ্কারী নানক” ( নিরাকারী )। 

তবু গডে উঠল সোনার মন্দির চতুর্থ গুক্ু 
বামদাসের আমলেই । সোনার কাজে মীনা- 
কারে কাজে রূপে সমৃদ্ধ জলাশয়-মধ্যবর্তী 
আশ্চর্য সুন্দৰ মন্টিব। আরও আঁশ্র্য সেখানে 
হল বেদী। 'ভাতে প্রতিম] নয় কিন্ত প্রতিষ্ঠিত 
হলেন গ্রন্থাবলী। গুদের উপদেশামৃত 
কথামত । গ্রন্থসাহেব' নামে । 

তিনিই প্রতিমা? তিনিই দেবতা? তিনিই 
ঈশ্বর? হ্যা, তিনি গুরু এবং গ্রস্থরূপে__ 
গুরুরূপে ঈশ্বর ৷ 

তারপর আবস্ত হল মান্গষের মনের ভিতরের 
ভক্তসতা--সেবক-শিস্তেব পুজাঁব অনুষ্ঠান। 
স্ব্থচিত মন্দির হল। ভোগ এলো কড়া 
প্রসাদ্দের ( মোহনভোগ, হালুয়া )। ফুল, 
ফুলের মীলা সাঁজানে। হল বেদীর উপর, এগ্রস্থ 
সাহেবের” গায়ের উপর | চামর দিয়ে ব্জন 
করা হল। প্রণীমী পড়ল থালা ভরে। আর 
হল অপুব সঙ্গীত দিয়ে স্ববতি অর্চনা অহোরাত্র 
ধরে। এক গাষ্ষকদল চলে যান, আবার 
নতুন গাষক এসে গান, ভজনে সঙ্গীতে অস্তবের 
নৈবেছ্য নিবেদন কবে যান। গ্রস্থসাহেবই 
দেবতার ব1 ভগবানের প্রতীক হয়েছেন যেন। 
এ গ্রস্থসাছেবকেই ভক্তমগ্লী গড় হয়ে প্রণাম 
করে যায় দলে দলে। 'মানসিক' জানায় 
আধিব্যাধিতে । 

তারপর দেখি ব্রাঙ্ষ-সমাজের অর্চনা 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


উপাসনার বেদী। সেখানেও মালা-ফুল, ধুপ- 
সথরভির স্বাদ ভরে ওঠে। বেদীর ওপর 
আচার্য বসেন ধর্মপ্রবন্তা ব্যাখ্যাকর্তা । দেবতা! 
নন। কিন্তু যেন দেেবত্েবই অংশ, কূপ! 
দেবতার মতই বিশেষ সম্রম, পুজা-প্রণামের 
অধিকারী তিনিও তো৷ সেলময় সেদিনের মত ! 

কোথায় ঈশ্বর? কোথায় দেবতা? ত্তারা 
আচার্ধরা বাণীময় বাণীরূপ ঈশ্বরকে অনুভব 
করছেন। তারই বাঁণীময় প্রকাশ সকলে 
শুনছেন। £ 

যে ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই নাঁ, বুঝতে 
পারি না, যিনি সর্বব্যাপী তাই অনধিগম্য ; 
যিনি সর্বময় কোনো এক জায়গায় তাঁকে পাই 
না। তার বাণীময় গ্তব করি। আর তাতেই 
তাকে আমাদের সীমার মধ্যে চাই, বূপে-রসে- 
আনন্দের মাঝে চাই। তাই তাকে তারই স্ষষ্ট 
ফুলে ফলে রংএ ক্ধপে সাজাতে চাই অনুষ্ঠান 
করে। “তিনি আছেন” জেনেও জানাতে 
চাই বার বার__তিনি “রূপে আছেন; “অরূপে 
আছেন) “সীমায় আছেন , “অসীমে'ও আছেন। 
ঠাকুরের উক্তিতে, তিনি সাকার, তিনি 
নিরাকার, তিনি আরো কি যে কে বলতে 
পারবে! “একসেবী ঘটাতে কি পাঁচসের দুধ 
ধরে?” (বিজয়কুষ্খ গোম্বামীকে ) “মানুষ 
তাকে কি করে বুঝবে 1” 

রবীন্ত্র-সাহিত্যেও শিব-অন্নপূর্ণ হুধ-গৌরীর 
ভাবের কত ভাবে যে কত ব্যাখ্যা পাই! 
সরহ্বতী বাঁণী বীণাঁপাণিব লক্ষ্মী কমলাঁসনার 
রূপক ব্যাখ্যাও কম নেই। আহুষ্ঠানিকতা না 
মানা হোক, কিন্ত আহুষ্ঠানিক যুগযুগাস্তের 
পৌরাণিক রূপ কবির কবিমানস কতরূপে 
বূপায়িত' করেছে, উপমায় তুলনায় নব নব 
ভঙ্গীতে পেতে । কবি পৃথিবীর বিচিত্র রূপের 
সঙ্গে পুরাণ-ইতিহাসের ও বিচিত্র দেবদেবীর 
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জপক' কূপ দেখেছেন । পরম শ্রদ্ধায় যে কল্পন! 
বা আদর্শকে সাহিত্যে গ্রহণ করেছেন, ফুটিয়ে 
তুলেছেন। হুরগৌরী লক্ষ্মী সরম্বতী থেকে 
প্রীবাধাও ভাঙ্গ সিংহের পদাবলী “বৈষ্ণব 
কবিতাতে, তাঁর সাহিত্যে নানা জায়গায় 
সব দেবদেবীই প্রবন্ধ-কাব্যে কত ভাবেব 
উপমা-এশ্বর্ষে ছডিয়ে আছেন। 

যদিও অনেক সময়ে তাঁর লেখা পড়ি, 
অনুষ্ঠানের আচারের প্রাণহীনতার কথা। 
আবার দেখি, আহ্ুষ্ঠানিকতাব ব্ূপও তাকে মুগ্ধ 
করেছে, তাও বড কম নয়। 'জাভাযাত্রী'তে 
কবি এক জায়গায় বলেছেন, “উৎসবের 
অন্তরিহিত স্থন্দর এক্যবন্ধনই সমস্ত জাতের 
লোককে আপনিই সংযত করে বেখেছে? 
ওতেই অন্যত্র দেখি “এই রকম বহুদুরব্যাপী 
উৎসবের টানে বহু মালগষেব আনন্দ-মিলনটি 
কি কল্যাণময় 1 এই মিলনের বিচিত্র 


“ও অব্যাবৃত ভজনাৎ” 


৫৫৯ 


অবয়ব। বহু লোকের মিলন যেথানে গ্লানিহীন 
সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতাঁব লক্ষমীকে তো 
সেইখানেই আসীন দেখি।... “আনন্দকে 
সুন্দরকে নানা অনুষ্ঠানে নানা মুক্তিতে প্রকাশ 
করা চাই।- এবাবে ধার শ্রাদ্ধে আমর! 
এসেছি তাঁবা দেবতব পেয়েছেন বলে আত্মীয়ের 
স্থির কবেছে তাই এত ঘটা... কেনন। 
আধুনিক কাল তাঁর কাটারী হাতে পৃথিবী ঘুরে 
বেডোচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব কবার জন্য ; 
তার একমাত্র উৎসাহ-উপকরণ বাহছুল্যের 
দিকে ।' (জাভাযাত্রী ) 

আচাঁর-অন্ুষ্ঠান মনকে নিয়ে যায় 
তার দিকে । কোন্‌ পথ দিয়ে, কিসের 
ভেতর দিয়ে তিনি টেনে নিয়ে যান আমাদের 
তার কাছে, তা তিনিই জানেন। 
যা কিছু মনকে তাঁর দিকে টানে, তাই-ই 
স্তভকব। 


“ও অব্যারত-ভজনাৎ” 
শ্রীবিজয়লাল চট্রোপাধ্যাষ 


তোমার ভবন-দ্বারে মোর মন করী 

বাধা থাক, হে ঈশ্বর, দিবস শর্ধরী 

অন্ুক্ষণ ভাবনার ভজনা-রজ্ভুতে ! 

আমার হৃদয়-পাত্র ভক্তির মধুতে 

তবে তো ভরিবে, প্রভুঃ কানায় কানার 
তুমি যদি নিশিদিন থাকো চেতনায় । 
প্রেমের কাঙাল আমি; সে প্রেম পরম-- 
ফে-প্রেমে রয়েছে পরিতৃপ্তি অস্থপম। 


আছে সিদ্ধি, অমৃতত্ব ! সে-ভালোবাসায় 
ধনী হ'লে মন আর কিছু নাহি চায়। 
বাতাসেরই মতো চিত্ত কারও বশ নয়। 
কৃপা হ'লে তবে তাতে সব মন হয়! 
তাই তো চরণে তব নিয়েছি শরণ! 

এ মন তোমাতে রাখো পতিতপাবন ! 


মহাপুরুষ শ্রীমৎ দ্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান 


[ পুবাহবৃত্তি ] 
স্বামী সস্তোষানন্দ 


১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। পুজ্যপাদ 
ধীরানন্দ শ্বামী (কষ্চলাল মহারাজ ) আমাকে 
একদিন বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজের 
নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে । আমি বললাম 
যে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণই আমার 
অভিপ্রায় । তাতে তিনি আর কাঁলবিলগ্ক না 
করে শীঘ্র শদ্র দীর্ঘ! নেবার জন্য শ্রশ্ীমাষের 
দেশে যাবার উপদেশ দিলেন। বললেন-__ 
আমতা পর্যস্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে 
যেন তার দেশ জয়রামবাটাতে যাই। প্রস্তাবটি 
আমার খুবই ভাল ল|গলো। আমতা থেকে 
শ্শ্মায়ের দেশ ২৪।২৫ মাইল রাস্তা। এই 
দীর্ঘ ও অজানা পথ অপরিচিত লোকের মধ্যে 
দিয়ে চলে যাওয়ার অভিনবত্ব আমাকে খুবই 
উতৎ্পাছিত করলো । কবে যাবো তার দিস 
তখনও স্থির হষনি, এমন সময় একদিন মঠে 
গেছি। ইতিমধ্যে 'রায়পুর থেকে এসে এক 
ভদ্রলোক বোধ হয় মঠেই ছিলেন। তিনি 
সেখানে সরকারী চীকরি করতেন, জেলার 
ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস 
হয়েছিল যাঁটের কাছাকাছি। তিনি সরকারী 
চাকরির নির্দিষ্ট সময় শেষ করে ্ 
টাক। মাসিক পেম্পনসহ কাজ থেকে 
অবসর নিয়েছিলেন । তীর স্ত্রীপুত্র সবই ছিল। 
ছেলেরাও সব তখন নানা কাজে নিযুক্ত। 
ভদ্রলোকের সঙ্ক্_তিনি শেষ জীবন বেলুড 
মঠের সঙ্্যাসিকূপে কাটাবেন | যা হোক, তিনি 
মঠে আসায় কতৃপক্ষ স্থির করলেন যে, তাকে 
দীক্ষার জন্য রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাবেন। কিন্ত 
এক অস্থ্বিধা হলো, ভদ্রলোক বাংলা জানেন 
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না। এই বকম যখন অবস্থা তখন পৃজনীয় 
কৃষ্লাল মহারাজ পরমারাঁধা সহাপুরুষজীকে 
আমার জয়রাঁমবাঁটা যাবার অভিপ্রায় জানিয়ে 
দিলেন। পূর্বেই বলেছি, আমি সেদিন মঠে 
গিয়েছিলাম । তখন বিকেল হয়ে গেছে। 
সহসা একজন এসে আমাকে পুজ্াপাদদ মহা- 
পুরুষজীর আদেশ জানালেন যে, তিনি আমাকে 
ডেকে পাঠিযেছেন। শুনেই তাঁর কাছে উপস্থিত 
হলাম। তিনি তখন স্বামীজীর ঘরের ঠিক 
পশ্চিমের ঘরে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট । আমাকে 
দেখেই জিজ্ঞীসা করলেন, “তুমি জয়রামবাঁটী 
যাবে?” আমি সম্মতি জানাতে বললেন, “বেশ 
হয়েছে। এ রায়পুরীও যাবে। ও তে বাংল! 
বোঝে না, তুমি সঙ্গে থাকলে কোন অস্থবিধা 
হবে না। তুমি দোতাষীর কাঁজ করবে ।” কথা 
শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, প্মহারাজ, ভদ্রলোক 
কোন্‌ রাস্তায় যাবেন?” শুনেই মহাপুরুষজী 
হেসে বললেন, “ওকে বিষুপুর দিয়ে যেতে হবে।” 
আমি তো প্রমাদ গুণলাম। কারণ ও-বাস্তায় 
যেতে হলে ঘত খরচ লাগবে, তত টাকা আমার 
ছিল না। কিন্ত মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই 
আমার চিন্তাগুলি দেখতে পেলেন, বলে উঠলেন, 
“আরে, তাতো বটেই। তুমি স্টডে্ট। কোথায় 
পাবে টাকা? তোমার খরচা তাকে দিতে হবে। 
ও এমন স্থবিধা কোথায় পাবে? তুমি তাকে 
বলগে যে তোমার খরচা তাকেই দিতে হুবে।* 
আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । মহাপুরুষ 
মহারাজ লঙ্গ্যাসী; তিনি যে কথা নিবিকারে 
বলতে পারেন, আমি তাকি করে বলি? আষি 
তখন যুবক, পড়ি। আমার আত্মসম্মান, 
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চক্ষুলজ্জা সবই যে আছে। পুনরায় তিনি 
বলে উঠলেন, "তুমি যাঁও, তাকে গিয়ে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দাও ।” তাই করা গেল। নীচে 
গিয়ে সে ভত্রলৌককে বলতেই তিনি মহাপুরুষ 
মহারাজের নিকট চলে গেলেন , এবং অল্প 
পরেই ফিরে এসে জানালেন ধে, আমি তার সঙ্গে 
আশ্রীমায়ের দেশে গেলে তিনি আনন্দের সঙ্গে 
আমার খরচ দেবেন; যাবার দিন ঠিক হয়ে 
গেল, এবং গোমেো প্যাসেঞ্জারে যথাসময়ে 
রওনা হওয়া গেল। 

কোয়ালপাড়া পৌছে শুনলাম শ্রীশ্বরীমা 
পেখানেই আছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো। 
কিন্ত পরেই শুনলাম, তাঁর জবব। একটু পরেই 
আমাদের ডাক পড়লো মাকে প্রণাম করবার 
জন্য। গিয়ে দেখলাম তিনি একটি তক্তাপোশের 
উপরে শুয়ে আছেন। ঘরে ঢোঁকা নিষেধ, 
তাই বারান্দা থেকে চৌকাঠে মাথা রেখে 
প্রণাম করলাম। তারপর পৃজনীয় বরদা 
মহারাজেএ (স্বামী ঈশানানন্দেব ) সঙ্গে মায়ের 
বাড়ি জয়রামবাটা থেকে ঘুরে আসা গেল। 
এসেই কিন্তু শুনলাম, মা আদেশ করেছেন, 
কলকাতা থেকে যে-সব ছেলেরা এসেছে, 
তারা যেন প্রসাদ পেছদে সেই দিনই ফিরে 
যায়। এদিকে পৃজনীয় বরদ। মহারাজ 
আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানকাঁর 
মেহস্ত কেশব মহারাঁজকে বলতে যে আমি 
ওখানে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করব ও পাড়ায় 
ভিক্ষে করে খাবো । কেশব মহারাজ (শ্বামী 
কেশবানন্দ) বললেন যে, ওখানে থাকলে 
মায়ের দয়ায় ছুটি ভাতের জন্য ভিক্ষে করার 
দরকার হবে পা। কিন্তু মা যে আদেশ 
করেছেন সকলকে সেইদিনেই ফিরে যেতে। 
কাজেই ফিরে আঁসতে হলো, আমারও অবশ্য 
ফিরে আসাই ছিল অভিপ্রীয়, কেবল বরদা 


মহাপুকষ প্রীমৎ হ্বামী শিবানন্দ মহারাজের অন্ুধ্যান 
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মহারাজের কথা বক্ষা করার জন্তই এক্ধপ 
বলেছিলাম ।, 

কলকাতায় ফিরে খুব শীন্ই একদিন মঠে 
গেলাম । মহাঁপুকষ মহারাজ পূধেই আমাদের 
ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনেছিলেন। 
এখন আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন। আমিও যতটা জানতাম সব তাকে 
নিবেদন করে সেইদিনই যে ফিরে এলাম, তাও 
তাকে জানালাম । সব শুনে তিনি বললেন, 
“আরে, বেশ করেছ, বেশ করেছ।” তার 
এরূপ কথায় উৎসাহিত হয়ে বলতে আর্ত 
করলাম, “মহাবাজ, দেখলাম সে-দেশে 
পুকুরগুলি সব পানাঁয় ভতি, লোকগুলো ময়লা- 
বং, পেটফোলা, মাটি পর্যস্ত কাঁলো ফাটল-ধর]1” 
আর ঘাম কোথা। সহসা ধমক দিয়ে 
উঠলেন, “তুমি কোন্‌ বিলেত থেকে এসেছ 
হে? আমাদের বাংলাদেশে সবই এই রকম। 
লোকগুলো কালো, মাটি কালো! তোমার দেশ 
ফ্রোথায় হে? ছেলের রমক দেখ না, যেন 
বিলেত থেকে এলেন” আমি তো ভয়ে 
জডসড হয়ে গেলায়। আর কিছু করারও 
উপায় নাই। লোকের বা স্থানে? দোষ দেখা 
বা নিন্দা করা, এই তো লাগে ভাল। 
সেয়ে অদোষদশশী মহর্ষিদের দৃষ্টিতে দোষাবহ, 
তা জানবো কেমন করে? যা হোক, কিছু 
পরে তিনি থামলেন; আমি তার কাছ থেকে 
সরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচলাম। ভাবতে 
লাগলাম, এরা ঘে কি দেখেন, কি ভাবেন, 
তা আমাদের বৃদ্ধির একেবারেই অগমা 1 ** 

বোধ হয় এর একদিন কি ছুরদিন পরেই 
মঠে গেছি। মহাপুকষজীকে প্রণাম করতেই 
তিনি বললেন, “মহারাজ মায়ের খবর সব শুনতে 
চাচ্ছেন। তাঁকে গিয়ে সব বল।? একথা 
হচ্ছিল দ্বিতলে তাঁর ঘবে বসে | পূর্বোক্ত কথা 
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কটি বলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
চললেন যেখানে পরমারাধ্য রাজা! মহারাজ 
ঘিতলের পূর্ব দিকের বারান্দায় একটি আবাঁম 
কেদারায় বসেছিলেন, সেইখানে | এর ছু-এক 
দিন আগেই যে আমার কোয়ালপাড়া সম্বন্ধে 
নিন্দাবাদ শুনে আমাকে ভত্সনা করেছিলেন, 
তা এর মন থেকে কোথায় অন্তহিত হয়ে গেছে, 
তার চিহ্মাজ্রও নাই । যা হোক, এ বারান্দায় 
উপস্থিত হয়েই বললেন, “রাঙা, এই ছেলেটি 
গিয়েছিল মায়ের দেশে, এর কাছে সব শুনতে 
পাঁর।” তিনি একবার আমার দিকে ফিরে 
চেয়ে বললেন, “আপনিই তো শুনেছেন, ওতেই 
হবে।”” মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে 
ফিরে গেলেন, আমি সেখানেই দাড়িয়ে বইলাম। 
এইবার রাজা মহারাজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে প্রশ্ন করলেন, “মায়ের ওখানে 
গিয়েছিলি?" আমি বললাম, “আজ্ঞে, হা ।” 
“তবে চলে এলি কেন? সেখানে থেকে তার 
স্বো করতে হয়। 
কখনও ছাড়ে? গ্ভাখ, দেখি কি করলি? 
জয়রামবাঁটা গিয়েছিলি?” বণলাম, “আজ্ঞে, 
হ্যা” “কামারপুকুর গিয়েছিলি ?”_ পুনরায় 
প্রশ্ন করলেন শ্রশ্রীপ্রভুর মানসপুত্র। উপায় 
নেই, বলতে হলো, “আজে, না।” আক্ষেপের 
স্থরে বলে উঠলেন, "অত দুরে গিয়ে ঠাকুরের 
জন্বস্থান দর্শন না করে ফিরে এলি? এমনও 
কখনও করে ?” মাঁথাটি হেট করে দীডয়ে 
থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। 
বুঝতে বাঁক রইল না যে কোয়ালপাভাত্ক যখন 


পৃজনীয় কেশব মহীরাজকে বলেছিলাম যে, 
আমি ওখানে থেকে জীশ্রমায়ের সেবা করতে 
চাই, সেকথ। যে আন্তরিক ছিল না, আমার 
মনেৰ এই জুয়োচুরি যুগাব্তারের মানসপুত্র 
রীপ্রীরাজা মহারাজের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরা 
পড়ে গেছে! 
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আর একদিনের কথা । কোন্‌ সাল ঠিক 
মনে নাই। হয়তো ১৯১৮-১৯ হবে। 
শরীপ্রীমহাঁপুকষজীর পায়ের কাছে বসে আছি; 
এমন সময় আর একটি ছেলে তকে প্রণাম 
করে জিজ্ঞাসা করুলো, “মহারাজ, আমার ন্বাগ 
হলে একেবারে জ্ঞানহার1] হয়ে ঘাই। তখন 
আমার মাকে অতি কঠোর ভাষায় গালমন্দ 
করি। পরে আমার অহ্ুতাপ হয়। কি করি, 
মহারাজ? অতি সহাহভূতির স্বরে মহাঁ- 
পুরুষজী বলছেন, "মাকে কটুক্তি করা তো 
ভাল নয়। তবে এটা যে দোষ, তা তুমি যখন 
বুঝতে পেরেছ, তখন ওটা কেটে যাবে। 
মনে মনে খুব দু সঙ্কল্ল করবে যে আর কখনও 
অমন করবে ন!। আব যদি না সামলাতে 
পেরে এ রকম করেই ফেল, তবে রাগ থেমে 
যাবার পর মাকে প্রণাম করে তার কাছে 
ক্ষমা চাইবে। বলবে, "মা, আমি বাগের 
মাথায় সামলাতে না পেরে তোমাকে কটুকথ: 
বলেছি, আমায় ক্মমা কর।”” ছেলেটি তারপর 
এক মজার প্রশ্ন করে বসলো, “মহারাজ, 
শুনেছি শ্বামীজী ঠাকুরকে দেখতে পেতেন, 
আপনারা কি দেখতে পান?” অহংবুদ্ধিশৃহ্য 
মহাপুকষজী জবাব দিচ্ছেন, “হ্যা, শ্বীমীজী 
দেখতে পেতেন। আমরা তা ' অব্য আমরা 
মে আমরা দেখ এসব প্রশ্ব করতে নেই।* 
ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো, “মহারাজ, গুক তো! 
একজনই থাঁকবেন, তাকে তে| আর বদলাতে 
নেই?” “না গুরু বদলাতে নেই”-বললেন 
মহাপুরুষজী ৷ ছেলেটি তখন বললো, “মহারাজ, 


এ জন্মে যিনি আমার গুরু হবেন, জন্মাস্তরে তাকে 
আবার চিনবো কি করে?” প্রথম জবাব এলো, 
“সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুকু ১ আবার কে গুরু ?” 
এ কথা বলেই বললেন, “গুকুকরণ হয়ে গেলে 
আবার জন্মাবে কেন ?” সন্তষ্টচিত্তে প্রণাম করে 
ছেলেটি বিদায় গ্রহণ করলো । 
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* ১৯১৮ সালের ঘটনা; শুনেছি পুজনীয় 
স্বামী নির্বেদানন্দজীর মুখে । তখন বর্তমান 
স্ট,ডেন্টস্‌ হোমের নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম । 
এর আগে পুজনীয় মহাপুরুষজী অনাদি মহা- 
রাজকে বলেছিলেন, তিনি যে কাঁজটি আবম্ত 
করেছেন অর্থাৎ এ শ্ররামকষ্ক আশ্রম, তাতে 
জেগে থাঁকতে। কিন্তু অনাদি মহারাজের 
( শ্বামী নিবেদানন্দজীর ) প্রায়ই মনে হতো এ 
আশ্রম ত্যাগ করে গিয়ে মঠে যোগ দেওয়াই 
শ্রে়। আর এ আশ্রমে ফিরবেন না, এই 
রকম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে একদিন সকালে তিনি 
মঠে গেলেন। সেখানে গিয়ে তার প্রথমেই 
দেখ! হলে! শ্রশ্ররাঁজা মহাঁবাজজীর সঙ্গে। 
তিনি বসেছিলেন মঠবাডীর নীচু তলায়, খুব 
সম্ভবতঃ উঠোনে আমগাছতলায় একটি চেয়ারের 
উপর। তাকে প্রণাম করেই অনাদি মহাপ।জ 
বললেন, “আমি মঠে থাকবো ।” নিতান্ডহ 
অসহায় বালকের মতো যুগাবতার ভগবান 
রামরুষ্ণদেবের মীনসপুনত্র বললেন, "বাবা, আমি 
তো এখানকার কেউ নই।” হাতজোড 
করে উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, এ 
ওখানে মহাপুরুষ বসে আছেন, তাকে গিয়ে 
বল।” শ্রশ্ররাজা মহারাজের অতি সবল 
অতুলনীয় বালকভাব ভাষায় বর্ণনা করা ঘায় 
না! তীকে খুল শরীরে দশন করার সৌভাগ্য 
ধ'দের ঘটেছে তারাই এই ব্রজগোপালের বাল- 
মধুর ভাবের কিছু কিছু আশ্বা্দ লাভ করেছেন। 
যা হোক, অনাদি মহারাজ ( তখন সথবরেন বাবু) 
তার এই উক্তিকে অলঙ্ঘশীয় আদেশরূপে গ্রহণ 
করে বিন। বাক্যব্যয়ে উপবে গেলেন পরমারাধ্য 
মহাপুকুষ মহারাজের ঘরে। সেখানে তাকে 
প্রণাম করেই নিবেদন করলেন নিজের 
অভিপ্রায় । শুনেই মহীপুক্রষজী অতি স্সেহপূর্ণ 
বাক্যে বোঝাতে আরস্ত করলেন অধুনা- 
প্ 


মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অহুধ্যান 


৫৬৩ 


সুপরিচিত স্ট,ডেপ্টস্‌ হোমের স্থাপয়িতাঁ ও 
বাহককে। তিনি বললেন, “যে কাজ আবস্ত 
করেছ, তাতেই লেগে থাক। এতে বহর 
কল্যাণ হবে, তোমারও মঙ্গল। এটি শ্বামীজীর 
খুবই আভপ্রেত ক।জ। এতদিন লোকাভাবে 
আর্ত করা যায়নি। এখন যখন ঠাকুরের 
ইচ্ছায় তুমি এ কাজটি আবস্ত করেছ, তখন 
ওতেই লেগে থাক। আর ওটি তোমারও 
ধাঁতের উপযোগী কাজ; এতে তোমারও কল্যাণ 
হবে। তুমি তো আমাদেরই আছ! বেলুড় 
মঠ কি এই মঠের ঢতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ? 
তুমি এখানে এলে যে এখানেই থাকতে পারবে 
তার কি মানে আছে? তোমাকে মাদ্রাজ 
পাঠাতে পরি, আমেরিকায় পাঠাতে পারি, 
বা আর কোথায়ও পাঠাতে পারি। এতো 
মঠের অতি কাছে কলকাত!য় আছ, যখন 
খুশি আসতে পার । আর মঠে এলে তোমাকে 
যে কাজ দেওয়া হবে সেটি তোমার উপযোগী 
'নাও হতে পারে। তাঁর চেয়ে নিজের ধাত- 
মতো একটি ক।জ বেছ নিয়েছ, এতে তোমার 
কলাণই হবে। আর আমি বলছি, এ কাজে 
তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের কখনও বাধা 
ঘটবে না। আর ধর, যরদিই বা এতে তোমার 
97075609] 1 2070865৪  ( আধ্যাত্মিক উন্নতি ) 
কিছুট। 080019হ করে (বাধাপ্রাপ্ত হয়), আমি 
বলছি করবে না, তবুও যদ্দিই বা কিছুটা 
0809£ করে, আমি বলছি করবে না, তবুও 
্বামীজীর জন্য কি একটা 19 98021909 
(জীবন উৎসর্গ ) করতে পারবে না?” আবেগ- 
ভরা কণ্ঠের এই উক্তিতে ভবিষ্ৎ স্বামী 
নিধেদানন্দজীর সকল সঙ্কল্প ভেসে গেল; 
বিনয়নআঅ কণ্ঠে বললেন, “পারবো, মহারাজ ।” 
ইতিষধ্য পুজ্যপাদ বাজা মহারাঁজজী এসে 
রীপ্রীমহাপুরুবজীর ঘরে ঢুকে বলতে আরস্ 


৫৬৪ 


করলেন, «টেনে নিন না, মশায়, টেনে নিন 
না! ওর তো সময় হয়েছে ।” মৃছ্হান্তে 
মহাপুরুষজী জবাব দিলেন, "ও একটা ভাল 
কাজ করছে, অনেক ছেলে মানুষ হুবে।” 
"ও একা মান্য হলে লাখ মানব হবে” 
বললেন মঠ ও মিশনেব প্রথম সবাধাক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ব্রন্মানন্দজী। বলেই আবার বললেন, 
”ওর তো! দেখছি দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষাটা 
দিয়ে দিন না?” পুজনীয মহ1পুরুষ মহারাজ 
বললেন, “আমি তো দেই না, তুমি দিষে থাক, 
তুমিই দাও ।” রাঁজা মহ।রাজ বললেন, “দেন 
না বলেই তো! বলছি, অনেক জমিয়েছেন, 
কিছু খরচ করুন|” এবার৭ পৃজ্জাপাদ মহ।- 
পুরুষ মহারাজ বললেন, “না, ও তুমিই দিয়ে 
থাক তুমিই দেবে।” “তা আপনার আদেশ 
হলেই আমি লেগে যেতে পারি।”_-করজোডে 
হাসতে হাসতে প্রার্থনাৰ ভঙ্গীতে বললেন 
পরমীরাধ্য রাজা মহাঁবাজ। তার কাছ থেকে 
এর কয়েক দিন পরেই মন্ধর্ীক্ষা লাভ করলেন 
অনাদি মহারাজ 1... 


১৯১৮ র বোধ হয় আগস্৷ মায়ে আমি ছাত্র 
হিসাবে যোগ দেই এই স্ট,ডেপ্য্‌ হেমে। 
আগেই বলেছি তখন এর নাম ছিল শ্রবামরুষ 
আশ্রম। আর এটি ছিল একটি দ্বিতল ভাঙা 
বাড়ীতে , ঠিকানা ১১৯১, কর্পোরেশন গ্ীট 
(বর্তমান হ্বরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী রোড )। তখন 
আমি ছাত্র পড়াতাম। আর আশ্রম চলতো 
অনার্দি মহারাজ যে কোচিং ক্লাস করতেন, 
তার আয়ে। পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের 
আদেশে আমি ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পেতাম, 
তা আশ্রমে জমা না দিয়ে জাময়ে রাখতাম 
অন্থত্র। সব শ্তনে পূজনীয অনাদি মহরাঁজ 
(তখনও স্থরেনবাবু) বললেন-সব কথা 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ _১০ম সংখ্যা 


পৃজ্যপাঁদ মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়ে এ 
বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এর পরে 
যেদিন মঠে যাই সেদিন পুজ্যপাদ মহাপুকষ 
মহারাঁজকে দূব কথা বলে কি করা কর্তব্য 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাঁম। তিনি বললেন, 
“না, ভরত, জ্ঞান তো ঠিক বলে নাই। ওতো 
গেরসুদের কথা। তুমি আশ্রমে আছ। যো 
পেলে এসে আশ্রমে দিয়ে দিলে। তারপরে 
যা হবার হবে। জ্ঞানেব ও-কথা ঠিক না। 
জ্ঞান ঠিক বলে নাই। না, ও-ঠিক না? তুমি 
যা পাবে সব আশ্রমে দিয়ে দেবে। জমাতে 
যাবে কেন? ও-কথা ঠিক না।” 

আর একটি ঘটনা; খুব সম্ভবত্তঃ ১৯.৮ 
সাল। পরুমাবাধ্য বাবুরাষ মহারাজের ভাগারার 
দিন বিফেল। গঙ্গার ধারে লন্এ একটি ছোট 
সভা হয়ে গেছে। অন্কান্ত বক্তার মধ্যে 
স্বামী কমলেশ্বরানন্দও কিছু বললেন। বলতে 
বলতে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পাঁবেননি। 
পুজাপাঁদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, *ললিত 
বাধুরাম মহারাজের কথা বলতে আরম্ভ ক্লে 
আব ানজেকে সামলাতে পারে না” 
তারপরেই বলতে আরম্ভ ববলেন--ব।ম হাঁতিটি 
মৃপ্টিবদ্ধ, ভ্রু সঙ্কুচিত, যেন প্রত্যেকটি কথার 
উপর জোর দিতে চাচ্ছেন-__পগাজীপুরে 
স্বামীজীব ভেতর তখন দ্বাকণ বিরহ চলছে। 
ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের জালায় তার ভেতরটা 
যেন জলে পুড়ে থাক্‌ হয়ে যাচ্ছে । ঠাকুরের 
অদর্শন তিনি আর সঙ্থ করতে পারছিলেন না। 
বাবুবামধা গিয়ে তাকে ওখান থেকে নিয়ে 
আসার চেষ্টা করছেন। ম্বামীজীর ভেতরে 
সেই দারুণ বিরহ চলছে। তিনি বলছেন, 
'তুই যা এখান থেকে । তোর সঙ্গে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর নাই। তিনি 
নিধাণ নিয়ে নিয়েছেন। তীকে নিয়েই তো। 


কারিক, ১৩৭৪] 


তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনিতো আর নাই। 
তোদের সকলের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে 
গেছে। তুই চলে যা।” বাবুরামদা ভাবছেন 
যে, পহারী বাবার পাল্লায় পড়েই স্বামীজী 
এ রকম বলছেন। তীকে একবার কোন 
গতিকে ওখাঁন থেকে সরিয়ে নিযে আসতে 
পাবলেই তাঁব এ ভাবটা কেটে যাবে। তাকে 
ওখান থেকে নিয়ে আসবার জন্য তিনি তাই 
প্রাণপণ চেষ্টা কবছেন। কিন্ত স্বামীজীব 
ভেতর তখন সেই দারুণ বিরহ চলছে । তাই 
তিনি বলছেন, ঠাকুব আর নাঁই , তিনি নির্বাণ 
নিষে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তোদের সঙ্গে 
সম্পর্ক। তিনি তো আর নাই। তোদের 
মঙ্নেও আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই 
চলে যা।' কিছুতে স্বামীজীকে টনাতে না 
পেবে ৰাবুরামদা কাদতে কাদতে চলে এলেন । 
আঁর সেইদিন বাত্রেই ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন 
দিলেন, আর তীর ভেতরট1 শান্তিতে ভরপুর 
হয়ে গেল। তার পরেই তিনি গাঙ্ষীপুর থেকে 
চলে এলেন।” সব শুনে ললিত ম্হারাঁজ 
বললেন, “তবে তো প্রেমেবই জয হোল ।” একটু 
হেসে মহাপুরুষজী বললেন, “তা তো বটেই ।” 
০ 

খুব সম্ভবত: ১৯১৯ র স্বামীজীর তিথিপৃজা । 
সকালেই মঠে গেছি। সেদিন স্বামীজীর 
ঘরের সামনে একজন পাহারায় থাকতে হয। 
এ কাজের ভার পড়লে! আমার ওপবে, 
স্বামীজীর ঘবেব কাছে দীড়িয়ে আছি, একটু 
পরে যুগাঁবতার ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্তরঙ্ক 
পার্ধদ দয়াঘন-মৃতি পৃজাপাদ মহাপুরুষ মহারাজ 
তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাত 
নেডে নেড়ে হালিমুখে বলতে আরম্ভ করলেন, 
“এ বামজীকা মন্দির হ্যায়, আউর ভরত 
পাহারা হণ । রামজীক। মন্দির হ্যায়, আউর 
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ভরত পাহারা হ্যায় ।” বারে বারেই কথাটি 
বলতে লাগলেন, কত কথাই বলতে ইচ্ছা হলো । 
কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বেকুল না। তার 
প্রতিটি কথায অহেতুক করুণা বর্ধার বারিধারার 
মতো ঝরে পডছিপ নিতান্তই অযাচিত ভাবে 
আমার শিবে। বাক্শৃন্য হযে দীড়িষে রইলাম । 
একটু পরে পরমাবাধা মহাপুরুষ মহাবাঁজ ফিরে 
গেলেন নিজের ঘব ৷ 

খানিক পবে প্রসাদের ঘণ্টা পড়লো । 
তখন সকাল ন'টা--সাঁডে ন'টা হবে। এ 
প্রসাদেব অর্থ সকলের জলখাবার। একটু পরেই 
পৃজনীয় মহাপুরুষজী তাঁব ঘব থেকে বেরিয়ে 
এলেন, বললেণ-প্রাাদেব ঘণ্টা পড়লো । 
তুমি গেলে না?” বললাম, প্যাবখন।* মনে 
মনে জানি আমার একজন ব্লী না এলে যাৰ 
না। যাহোক, একটু পরে তিনি আবার এসে 
হাজিব -“কই, তুমি প্রসাদ পেতে গেলে না?” 
এবার উন্তব দিলাম, “মহাবাজ, গে যাওয়া যাবে 
এখন ।* তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই 
বেবিয়ে থালন , হাতে একটি বাটি, আমার 
হাতে দিয়ে বললেন, “এই নাও | স্বামীজীর 
প্রসাদ 1” একটু মঙ্কোচমিশ্রিত হাসিমুখে 
বললেন, “আমি একটু খেষেছি ১ তা স্বামীজীর 
প্রসাদ, ওতে দোষ হবে না।” ছুই হাত পেতে 
পাব্রটি নিলাম, মনে হোল--ম্বামীজী গ্রহণ 
কবেছিলেন কিনা জানি না, তবে প্রত্যক্ষ 
পাচ্ছি আপনার 'প্রপাদ। এরপর আরও 
একদিন প্রনাদ দিষেছিলেন। কোন্‌ বছর 
মনে নেই। তিনি পবমাবাধা রাজা মহারাজের 
সঙ্গে দীর্ঘ দাক্ষিণাতা-ভ্রমণ করে ফিরেছেন । 
একদিন সকলে মঠে গেছি। তাকে প্রণাম 
করতেই বললেন, “দেখ তো, এখানে একটা 
কাপের মধো কি আছে? আম খানিকটা 
থেয়েছি , বাকিট] খেয়ে ফেল।* দেখল।ম এক 
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বড় কাপের প্রায় তিনভাগ ভি ছধ আর ক্রিম- 
ক্র্যাকাঁর বিস্কুট | বললেন, “এইখানে দাঁড়িয়েই 
খাও।” আমি একটু ইতস্তত: করছিলাম, 
তীর বাবহাঁরের জিনিস । কিন্ত কিছুই উপায় 
রইল না, আবার বললেন, “খাও, খেষে কাঁপ 
ধুয়ে বেখে যাঁও।” তাই কবলাম। কি যে 
স্বন্বাদ লাগলো, তা আর কি বলবো। 

১৯২০ সাল , বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। 
পরীক্ষায় কিন্তু হলাম অকৃতকার্য । পাস ফেল 
যাই হোক, আর যে পডবো না তা আগেই ঠিক 
করেছিলাম । মঠে তো! গেছি। সেখানে গিয়ে 
পৃজাপাদ মহাপুরুষ যহাঁরাঁজকে প্রণাম করতে 
জিজ্ঞাসা কবলেন, “পরীক্ষায় ফেল করেছ ?” 
আমি বলপাম, “আজ্ঞে হা” “কিসে ফেল 
করলে ?*--তিনি পুনবায় প্রশ্ন করলেন। 
বললাম, আজে, অস্কে |” “তা ওতে আর কি 
হয়েছে? ওর জন্ত মন খারাপ কোরে না, 
আর একটা বছব তো। এক বছর পড়ে 
গরীক্ষাটা দিয়ে দীও। ও পাপ করে যাবে খন, 
পরীক্ষায় পাস ফেল, ও সামান্য একটুতেই হয়ে 
যায। ও নিযে মন পারাপ কোরো! না, আব 
একটা বছর পড। ও সামান্য পরীক্ষ', পাস 
করে যাবেখন।” আমি তো পড়লাম 
মহামুশকিলে , মনে খনে ঠিক করেছি আর 
পভডবে। না। এদিকে এর এই দ্বিধাহীন আদেশ। 
কিকরা যায? সহসা প্রশ্ন করলেন, “কি, 
পড়বে তো?” “আজ্ঞে, আমাব আর পডাব 
ইচ্ছা নেই”__-জান।লাঁম অবনত মন্তকে | “বেশ, 
সেই ভাল”-_এলো মোৎ্সাহ উত্তব। ও 
যারা চাকরি-বাঁকবি করবে তাদেব জন্য একটা 
ডিগ্রীব প্রযধোজন। আমীদের একটু ইংরেজী 
আর একটু সংস্কৃত জানলেই হলো । তাতে তো৷ 
তুমি পাস করেছ। অঙ্কে আমাদের কি 
প্রয়োজন? খেই ভাপ।” হাপ ছেড়ে বাচা গেল। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ--১০ম সংখ্যা 


এই বছরই একদিন পৃজনীয় অনাদি মহারাজ 
এসে জানালেন যে, সেবার মঠের ছূর্গাপূজায় 
আমি হয়েছি নির্বাচিত পক | প্রথমটা তো 
ভষই লাগলো । যাঁ হোক, আর যখন উপায় 
নেই তখন পুজোর কয়েকদিন আগেই মঠে চলে 
গেলাম! মঠে প্রচলিত পুজাপদ্ধতি যন্দ'র সম্ভব 
আ'যত্ত করবার জন্য । একদিন প্রা সন্ধোবেলা) 
স্বামীজীর একখানা চটি ইংরেজী বই, বোধ হয় 
চিকাগো বক্তৃতা, মঠের সাম:নর পোস্তার 
উপর পাষচারি করতে করতে পডছিলাম। 
গঙ্গাব দিকের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন মহাপুরুষ 
মহাবাজ। তিনি একজনকে বললেন, “ও 
ছোঁকবাকে ডাকে! তো।” কাছে জানতেই 
বললেন, “এবার কে ছুর্গাপুজা হবে ইংরেজীতে ?” 
লজ্জায় মরে গেলাম । য। হোক পুজা আরস্ত 
হচ্ছে। আমি বিলক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলায ; 
একে মঠের দুর্গাপূজা, তায় সন্ধিপূজা ছিল প্রায় 
শেষ রাত্রে! শেষ পর্বস্ত পারবো কি না কে 
জানে? বোধনেব জন্ত আগে থেকেই একটি 
বেলে ভাল এনে মঠেব ঠাকুবঘবেব সামনের 
বাথাপ্ডায বাখা হযেছিল। সন্ধ্যাবতিব পরে 
সেইখানে যখন চলেছি অধিবাসের জন্য, 
ঠাকুরের ঘবের দবজাঘ দিঁডির মুখে দেখা 
হলো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে । অপ্রত্যাশিত 
ভাবে তিনি করলেন আশীর্বাদ। আমারও 
সকল সঙ্কোচ ঘুচে গেল। তাঁবই অমোঘ 
আশীবাদে পুজা নিবিদ্বে সম্পন্ন হয়ে গেল। 
মহানবমীর দিন হোম ও দক্ষিণীন্ত হবার পর 
গিয়ে খেতে বসা গেল। কশদন হবিষ্কির পর 
আজ সবই খাওয়া যায়। ভাগ্ারী প্রভৃতি 
সকলেই, বিশেষ করে দেবেন দা, আমাকে ভাল 
কবে খাঁওযাবাব জন্যে খুবই ব্যস্ত। খাইয়ে 
হিসেবে কোন্কালেই আমার নাম ছিল না। 
কাজেই প্রথম থেকেই তীর্দের যতই অনুরোধ 


কার্তিক, ১৩৭৪ ] 


জানাই তীরাও ততই আমাকে আরও বেশী 
করে দিতে লাগলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ এ 
দেবীর ভোগে ঘা! কিছু উঠেছিল সবই তারা 
চাচ্ছিলেন আমাকে খাঁওঘাতে। ক্রমে মাছ 
ভাজা এলো । সহনা দেবেনদা একট! বেশ বড 
পোঁনামাছ ভাজা এনে ফেলে দালন আমার 
থাশার উপর। আমি একেবারে ভযে জডদড 
হয়ে গেছি। এত খাওয়া যাষ কি করে? 
তখন জানি ঠাকুরের প্রসাদ কিছু ফেলতে নাই । 
কিন্ত ও আমার সাধির অভীত। এমন সময় 
লাঠিটি হাতে করে এসে দীডালেন আমাৰ 
কাছে মহাপুরুষজী | বললেন, *থাচ্ছিস্‌?* পরবে 
তার নজর পড়লো থাঁলার উপরে-_-“অত 
ভাজ” অস্হাযভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে 
বললাম, “মহারাঁজ, বারণ সত্বেও এরা! সব দিষে 
দিলেন। এতো তো খেতে পারবো না।” 


'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” 
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অভয় দিয়ে বললেন, “তুই যা পারিস খা, 
আর দব পডে থাক।” আমিও যেন একটা 
মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম । 

দশমীর দিন সকালে দর্পণ-বিসর্জনের পরেই 
প্রণাম করলাম পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাঁজকে। 
তিনি বসেছিলেন মঠের বারাতীয় পশ্চিম দিকের 
ছোট বেঞ্চিখানার ওপর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
মগ্তপস্থ দেবীব মুখের ওপরে । একটু হাসিভরা! 
মুখে বললেন, প্মন্তরটি পড়া হলো, আর দেবীর 
মুখের ভাবও বদলে গেল” এই খাধির দৃষ্টি 
আমবা কোথায পাবো? আমাদের দৃষ্টিতে 
ছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, গ্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে 
এবং দর্পণ-বির্জনের অন্তে একই মৃত্তি। প্জনীয় 
মহাঁপুকষ মহাধাজজীর বলার পরেও কোন 
তফাঁত দেখতে পাওয়া গেল না। যাই হোক, 
আনীবাদ করলেন খুবই । [ ক্রমশঃ ] 


“মাতিরূপেণ নংস্থিতা' 


শ্রীগুরুদাস দাশ 


বিশ্বেব ঈশ্বরী যিনি, যিনি মহামায়া, 
যিনি সর্ব মনোবৃত্তি, যিনি স্রেহ দয়া, 
ব্রহ্মা বিষণ শিব ধারে সদা করে ধ্যান, 
সেই মাতৃশক্তি করে সবর কল্যাণ। 


নানা রূপে নানা ভাবে সবে পুজে ধারে, 
তার কৃপা বিনা মুক্তি নাহিক সংসারে । 

সে-মায়েবই পুজা মোরা করি প্রতিমায়, 
হের তারে সবভূতে, হের প্রতি মায়। 


দক্ষিণেশ্বরে* 


ভগিনী নিবেদিত! 


[ অহবাদক £ 


'াদের অন্তব তোমাতে সমাহিত, তুমি 
তাদের পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘিরে থাকো ।'- ঈশা । 


তিনি তো! সেই বিবাঁট শৃন্যতাপ্ নেই । এই 
পৃথিবীর একটি বাডীর ছাদে বসে হৃদয় সেই 
অনস্ত আকাশের বুকের গহনে চেয়ে 
দেখেছিল, আর মহামৌনেব উপলব্ধিতে শিহরিত 
হয়ে উঠছিল। 

তারপর তিনি এলেন, অস্তবেব মধা থেকে 
ধার বাণী মৃদ্মাধূর্ষে ধ্বনিত হ'লো, “সেই নির্জনে 
চলে এসো, শান্ত হযে বসো । হয়তো সেইখ।নেই 
তুমি তীব বাণী শুনতে পাবে।' সেই প্রত্যক্ষ 
দেবদূত আমার*যার হাতে রয়েছে শুভ্র 
লিলির স্তবক, ধার চরণতলে বিসগিত অগ্নিশিখা। 
যার ছুই চোখে চোখ রাখলে মনে হয় ঝরে 
পড়ছে এক ছুর্প্ত জলপ্রপাত--তার অহুসরণ 
করে এ হৃদয় নানা বিচিত্র পথ পেরিঘ্বে প্রভৃব 
উদ্ধানে এপে পৌছুল। সব শ্রাস্তি জুডিষে গেল। 


সেই উদ্যানের মাঝখানটিতে জেগে আছে 
আছে পঞ্চব্টী-যার তলায় ঠাঁকৃব ধ্যানে 
বসতেন, শ্রীর্ঘনা করতেন, অর সমাধিব আনন্দে 
ডুবে যেতেন। বিক্ষোভে বেদনায প্রশ্নসঙ্কুল 
হৃদয় সেইখানটিতে এসে নৈঃশব্দোব সাদর আহ্বান 
শুনতে পেয়ে অপেক্ষারত । 

পাঁশে কলবাহিনী গঙ্গী। ভর] পালে বিবাট 
বিরাট নৌকা ছুটে চলেছে। নীচে হাঁওযায় 
খেলা করছে শুকনো পাতা, ইছবের পায়ের শব 





অধ্যাপক প্রণবব্ন থোঁষ ] 


হচ্ছে পাতার মর্ধরধ্বনিতে। আর উধ্বে 
পঞ্চবটীব শাখা পাতায় ঝরে পড়ছে চাদের 
আলোর বন্া, কম্পমান পত্রপল্লনব ও শাখা 
প্রশাখাব ফাঁকে ফাকে বিন্দু বিন্দু চন্দ্রালৌক 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বেদীর উপরে । 


শুধু কেবল্‌ গাছের আর নদীর আব নিঃসঙ্গ 
নিশাচবদের মৃছ্ভাবণ শোনা যাঁষ-**'ঠাকুর | 
যাদেব সঙ্গ আমি এইখানটিতে আসতাম, তাঁবা 
আজ অন্পস্থিত। অনেক দুব দেশ থেকে 
ত'রা এই স্থানটির কথা মনে কবে। আজ 
আমি তোমাৰ চরণে তাদেব স্মৃতি নিবেদন 
করবো ।” 


তিনি বললেন, 'বেশ তো। যারা আমার, 
তাবা তো চিবকালই আমাব। তাদের সব 
তাব আমি বহন করি, প্রতিটি পদক্ষেপ আমিই 
পরিচালিত করি, সবশেষে তাদের বাঞ্ধিত লোকে 
এনে উপনীত কবি। সন্তান আমার । আজ 
তো! একজন নয, তিনজনই উপস্থিত। একথা 
নিশ্চিত জেনো |” 


ঠাকুর। যাদের আমি ভালবাসি তারা 
আজ বেদনার শৃঙ্খলে বন্দী । শঙ্কিত হৃদয়ে 
তাঁরা পৃথিবীর দিকে চেযে থাকে । জীবনের 
স্বাদ একেবারে তিক্ত, তাই একজনের আকাজ্কা 
_ম্ৃত্যু। আর একজনের পক্ষে জীবন এত 
ছুর্বহ যে আমরাই তার সব যন্ত্রণাব অবসান 
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চাই । ঠাকুর! তোমার কাছে প্রার্থনা, এদের 

একটু স্বস্তি তুমি অনুভব করতে দাও, নয়তো! 

সেই আলো! দাও যে আলোর কাছে কোনে! 

স্থখের কামনাই মাথা তুলে দাড়াতে পারে না, 
শ্মিতহাস্তে তিনি সব শুনছিলেন। 

“এমন তে! হতে পারে না, ঠাকুর, যে মানুষের 
জন্কা আমরা কিছুই করতে পারবো না। ওব! 
যারা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের মুখো মুখি, মৃত্যুর করাল 
দৃষ্টির সামনে কম্পমান, আসম্গ প্রিয্লবিচ্ছেদদের 
বেদনায় বিদীর্ণহদয, ওরা যাঁরা বিষবাম্পে 
আচ্ছন্ন পহ্শয্যায় শুষে থাকে, নিরন্ন, নিরক্ষর, 
নিপীডিত-_তাদের ছুঃখেব কৌন অংশই আঁমরা 
গ্রহণ করতে পারবো না_-এ তো হতেই পারে 
না, ঠাকুর তুমি তো কখনে। একথা বলতে 
পাবো না! ফে, সংগ্রামের প্রচেষ্টার কোন মুল্যই 
নেই!” 


“কী তোমার প্রয়োজন ? 

"যদি কিছুই নাও করতে পাবি, তাহলে শুধু 
ওদের বিপদেব অংশভাগী হুওয়ী । শুধু ওদের 
ললাটে সাত্বনার স্পশটুকু রাখা-_ওদের দাসী 
হ'বার অধিকারটুকু পাওয়া, ওরা যখন যন্ত্রণা 
নিষ্পেষিত, তখন ওদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন মনে না করা- শুধু এইটুকুই আমার 
প্রার্থনা ।? 

“এই কী সব? 

না।-_সত্যিকার সেবার অধিকার যদি পাই 
সেই তো! পরম আশীর্বাদ । যদ্দি সত্যই কারো 
সহায়তা করতে পারি, তবে তো পেয়।লা ভরে 
উঠবে কানায় কানায়। তবুযদি এ অধিকার 
নাও মেলে, আমাদের সেই নিঃশ্বীত্থ কমের 
স্বাধীনতা দাও। দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের 
গন্তী থেকে আমাদের মুক্ত করো । যেন সবন্থ 


দক্ষিণেশ্ববে 
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দিতে পাৰি, উৎসর্গ করতে পারি, আর জীবন- 
মৃত্যুর তি জক্ষেপহীন চিত্ধে তোমাতেই মগ্ন 
হয়ে থাকতে পাবি।' 

দীর্ঘ নীরবতা । 

অবশেষে প্রশান্ত অথচ মৃছু ভৎ্নায় সেই 
দিব্যকণ্ঠ ধ্বনিত হ'লো--ওরে আমার অবুঝ 
সন্তানেরা! তোদের কী এখনও একথা বলে 
দিতে হ'বে যে তোদের অন্তরের এই যে ভালো- 
বাসা সেও আমারই ভালোবাসা? যা একাস্ত 
আমারই দান তাই নিষে কী তোরা আমারই 
সাথে দাখীদ।ওয়ার পালায নামবি? ছুংখ- 
বেদনার বন্ধুর পথে আমিই তো সেই নিদিষ্ট 


লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করি! অভীঃ! 
অভীঃ। এঁগয়ে যা। পথ আপনি দেখা 
দেবে। আমার ভালোবাসা কী কখনো বিফস 


হ'তে পারে ?**তোর এই ভালোবাসা কী সেই 
অনস্ত প্রেমেরই মুদুতম কম্পনমাত্র নয? মনে 
রাখিস, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন। 
এ সংগ্রাম হয়তো! তোরই কর্ল। কেমন 
কবে এর শেষ হবে, সেকথা [জজ্ঞানার তোর 
কোন আঁধকার নেই । ভে ভালোবাসা তো 
আমার ভালোবাসার চেয়ে আশাদা কিছু নয়। 
আসলে এর1 একই সত্য | ” কথাগুলি যখন 
মিলিয়ে গেল, তখন শোতৃম্দয়ের সামনে মাতৃময় 
এক মহাবিশ্ব দ্বেখা দিল »-- সে এমন এক 
ভালোবাসা, মানবীমায়েদের ভালোবাসা যার 
মৃদুতম আভাসমাত্র ,- দুঃখী অথবা স্থখী সব 
জীবনহ তখন বিশ্বজননীর সন্তানদের নিয়ে 
চিরস্তন খেলার লীলা । 


০ ০ ০ 


সেইখানটিতে হাত রেখে প্রভু তার ভক্তদের 
আশীবাদ করলেন। 


শ্রীশ্বীমহারাজের স্মৃতি 


স্বামী জ্ঞানাত্মানম্প 


শীত্রীমহারাজকে কবে যে প্রথম দর্শন 
করিয়াঁছিলাম তাহা জঠিক মনে নাই। মনে 
হয় ১৯১৮ সনে। কিছুকাল রাজনৈতিক 
নির্যাতন ভোগ করিবার পর অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিতে কলিক|তায় ফিবিয়া আসিয়।ছিলাম। 
নিকটে বগাহনগরে এক তগ্নী থাকিতেন। 
মাঝে মাঝে তাহার নিকট যাইতাম ও গঙ্গা 
পার হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠে গয়া প্রাচীন 
নাধুগণকে প্রণাম করিয়া আসিত।ম। ইহাই 
মধ্যে এক দিন বোধ হয় শুশ্রমহ(বাঁজের প্রথম 
পুণ্য দর্শন পাইযাছিপাম। সেই দিন আমার 
সঙ্গে আমার অমব্যসী একটি আত্মীঘ বন্ধু 
ছিলেন। প্রাচীন সাধুগণকে দিবার জন্য 
সঙ্গে সামান্ত কিছু ফলও লইযা গিযাছিলীয। 
শ্রাশ্রমহারাঁজ মঠের গঙ্গার দিকের বারাপ্ডায 
একটি বেঞ্চের উপর বািয়াছিলেন। প|শে 
যতদুর মনে পড়ে শু্রমহাপুকষ মহারাজ ও 
নিকটে কয়েকজন অন্নবয়ঞ্ক সাধু-সম্তবতঃ 
শ্রীশ্বমহারাজের সেবক | আমবা শশ্রমহারাজকে 
প্রণীম করিয়া ফলগুলি তাহার নিকট বাঁখিবামাত্র 
তিনি জনৈক সেবককে এসকল শ্র্রঠাকুরের জন্য 
লইয়া যাইতে বলিলেন। আমরা একটু অবাক 
ইইজাম, কেননা পূর্বে কোন প্রাচীন 
সাধুকে এইরূপ কিছু দিলে তিনি উহা! পৃথক 
করিয়া বাখিয়া দিতে বলিতেন, শ্রশ্ীঠাকুর- 
ঘরে উহা! আর পাঠাইতেন না। শ্রশ্রমহাবাজের 
নিকট উহার ব্যতিঞ্ম দেখিলাম । তখন 
কারণ কিছু বুঝি নাই। পরে শুনিযাছিলাম 
তিনি শ্রা্ঠাকুরের মানসপুত্র। পিতাপুত্রের 
অভেদজ্ঞানে হয়ত্ত তিনি এইরূপ আচবণ করিষ। 
থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। 


প্রপ্রনহাবাজের আব একটি আচরণে আমি 
আরও বিস্মিত হইযাঁছিলাম। তিনি আমার 
সঙ্গী যুবক বন্ধুটিকে তাহাব নাম, ধাম ও 
অন্যান্ত পবিচয অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। 
কিন্তু আমার দিকে তাকাইযাই “তোকে 
তো চিনি বলিলেন, অন্ত কথ! জিজ্ঞাসাই 
করিলেন না। অবাক হইলাম, কেনন। 
এদিনই তো! আমি প্রথম আ'সয়াছি! পরে 
শ্ুনিঝাছি, ভবিষ্বতে তাহার কৃপা পাইয়াছেন 
এরূপ অপব কাহাকেও কাহাকেণ তিনি 
এইভাবেই সন্বোধন করিয়াছিলেন । 

ইহারি কিছুকাল পরে শরীর সাঁরাইবাঁর জন্য 
আমায় কাশী যাইতে হইল। সেখানে হুঠীৎ 
আমার পুরাঁনে। দুইটি বন্ধুর সহিত দশাশ্বমেধ 
ঘাটে দেখা । তাহাদের পীভাপীড়িতে সেখানের 
বামকুষ্ণ মিশনে যাইতে হইল ও ভাঁহাদেরই 


আগ্রহে সেখানে পরমপূজ্য শ্রামৎ স্বামী 
তুবীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজের ) দর্শন 
পাইলাম । 


ধর্মবিষয়ে আমি তখন অতিশয় অজ্ঞ ও সংশয়- 
বাদী । ধমেব তত্বাদি জানিবার জন্যই দর্শন- 
শান্ত লইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু কলেজাদিতে 
পাশ্চাত্য দর্শন যতই পড়িতে লাগিলাম ততই 
মনে হইল, ভগবান শুধু তকযুক্তির বিষয়, 
তাহাকে কেহ কখনও দর্শন করেন নাই, 
দ্েখিতাম, কোন দার্শনিক স্থচিস্তিত যুক্তিবলে 
ভগবানের অস্তিত্ব স্থাপন করিতেছেন, আবার 
অপর একজন দীর্শনিক অনুরূপ যুক্তি দ্বাবা উহা 
খণ্ডন করিয়া দিতেছেন। এইসকল দেখিয়া 
শুনিয়া মনে হইত ভগবান কখনই দর্শনগম্য 
নহেন, তিনি তর্কযুক্তিরই বিষয়। তবে 


কান্তিক, ১৩৭৪ ] 


তাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে কিছু নৈতিক শক্তি 
আসিতে পারে, এই মাত্র। 

মনের এইক্প সংশয়াঁকুল অবস্থায় পুজ্যপাদ 
হরি মহারাজের ধরন পাঁইলাম। তাহার 
অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মনের 
সংশয় ধীরে ধীরে দূর হইতে লাঁগিল। এখন 
মনে হইতে লাগিল ভগবান শুধু তর্কযুক্তির 
বিষয় নন। উপযুক্ত সাঁধনভজনের ছার! 
তাহাকে লাভ করাও সম্ভব। তাহ।কে অনেকে 
দর্শন করিযাছেন। সাধন-তজন ও সদ্গুরুর 
কপা হইলে আমরাও তাহাকে দর্শন করিতে 
পাঁরব। পুজ্যপাদ হবি মহাবাজকে একদিন 
উহা! নিবেদন কবিলাষ, এবং দীক্ষ] দিয়া তিনি 
যাহাতে আমাকে এ পথে অগ্রপব হইতে 
সাহায্য করেন তজ্জন্যা মনের আকৃতি 
জাঁনাইলাম। কিন্ত তিনি গম্ভীর হইয়া ম্মিত- 
হাস্তে মস্তক সঞ্চালন করিয়া! বলিলেন, “আমরা 
তো কাহাকেও দীক্ষা দিই না।” অত্যন্ত বিষপ্ন 
ও হতচিত্ত হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলাম। 
আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই 
কুপাপুবক বলিলেন, “তোমাকে আমরা এমন 
একজনের নিকট পাঠাইব, যিনি আধ্যাত্মিকতায় 
আমাদের সকলের অপেক্ষা অনেক উচ্চে।” 

কয়েক মাঁস কাটিয়। গেল। পাঠ সমাপ্ত 
করিবার ইচ্ছা মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। 
তবুও পুজ্যপাদ হরি মহারাজের আদেশে পাঠ 
সমাপ্ত করিতে কলিকাতাঁয় ফিরিয়া আসিলাম 
এবং ভাহারই নির্দেশে একদিন সকালে 
বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে গিয়া! শ্রীশ্রামহীর।জকে 
দর্শন করিলাম । দেখিলীম দিঁডির পাশে 
একটি ছোট ঘরে একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোশের উপর 
জীশ্রীমহারাজ বমিয়া আছেন। তীহার সামনে 
অল্প কয়েকজন ভক্ত । ই্রীীমহারাজকে প্রণাম 
করিয়া আমিও তীহান্দের পাশে বসিলাম। 

৫ 


্ীপ্রীমহারাঁজের স্মৃতি 


৫৭১ 


তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। অবাক হইয়া 
শুনিলাম উহাদেরই দু'জন ভক্ত প্রশ্ীমহারাঁজের 
সামনেই উত্তেজিতভাবে যুদ্ধের অগ্রগতির 
সশ্থন্ধে আলাপ করিতেছেন । একজন জার্জীনদের 
পক্ষ লইযাছেন, অপরজন ইংরেজদের । 
মহারাজ ম্মিতহান্তে তাহার গভগড়ায় টান দিতে 
দিতে মাঝে মাঝে তাহাদের আলোচনায় যোগ 
দিতেছেন। 

প্রায় আধঘণ্টা সমর এইরূপে কাটিয়া 
গেল। আমি স্তস্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 
“এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? ইহার 
কাছেই কি পৃজনীয় হরি মহারাজ আমাকে 
পাঠাইয়াছেন? ইনি কি করিয়া তাহাদের 
সকলের অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতায় বড় হইলেন 1” 
জানি না আমার মনের কথা শীপ্রীমহারাজ 
বুঝিলেন কি না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম 


সেই ক্ষুত্র ঘরের আবহাওয়া ইতোমধ্যেই 
পর্িবতিত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ গম্ভীর 
হইযা গিয়াছেন। ভক্তগণও আর কোন 


বাক্যালাপ পা করিয়া সসম্্রমে তাহাকে প্রণাম 
করিয়া উঠিয়া পড়িলেন” আমিও তাঁহাকে 
প্রণাম করিয়া নিজের কথা নিবেদন করিতে 
যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা উঠিয়া 
পড়িয় রাস্তার দিকের সরু বারাপ্ডায় গম্ভীর্ভাবে 
পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পূর্বের 
মৃত্তি আর নাই। আমি চেষ্টা কৰিয়াও আর 
ঠাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, 
কোন্‌ এক অজ্ঞাত ভয় ও বিম্ময় যেন আমাকে 
চাপিয়া ধরিয়াছে! এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। 
হঠাৎ বোধহয় কৃপা করিয়াই মহারাজ আমার 
সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। আমিও ভয়- 
মিশ্রিত বিম্ময়ে তাহাকে প্রণাম করিয়া 
বলিলাম, “মহারাজ । পৃজনীয় হরি মহারাজ 
আমাকে আপনার নিকট পাঠাইফ়াছেন।” 


৫৭২ 


আর কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহিব 
হুইল না। মহারাজ সম্সেহে আমার দিকে 
তাকাইয়া শুধু বলিলেন, “বাঁবা, ভগবানই 
একমাত্র সতা।” জানি না কি ভাবে তিনি 
এ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মনে 
অনেক শাস্তি লইয়া আমার পুবশ্থানে ফিবিযা 
আসিলাম। 

পাঠ আর সমাঞ্ত হইল না । শ্রীশ্রীমহা পুরুষ 
মহারাজের পরম কৃপায় কয়েকমাস পরে মঠে 
যোগদান করিলাম। আমার ন্যায় আরও 
কয়েকজন যুবক সেই সময় মঠে যোগদান 
করিয়াছিলেন। শ্রঞ্রমহাপুরুষ মহারাজের পরম 
নেহে আমর বধিত হইতে লাগিলীম। পুজনীয় 
শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী ) মাঝে 
মাঝে মঠে আমিতেন। পুজনীয অভেদানন্দ 
মহারাজও দীর্ঘ ২৫ বসর আমেরিকা-প্রবাসের 
পর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাদের 
আধ্যাত্মিক প্রভাবে মঠ তখন শুরপুর।, 
আমাদের আর কিছু চাহিবার আছে বলিয়া 
তখন মনে হইত না। ইহাদের আদশ সম্মুখে 
ধরিয়া যথাসাধ্য আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার 
জন্য আমর] চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে 
একদিন একজন সাধু ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া 
বলিলেন, ওহে, শুনেছ মহারাজ আসছেন? 
এইবার তোমর। মঠের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিফ্কের দশন 
পাছবে 1” তাহার কথার অর্থ তখনও কিছু 
বুঝিতে পারি নাই। মহারাজকে ইতঃপুবে 
দুইবার তো দ্েখিয়াছি। স্থতরাং তাহা হইতে 
আর নৃতন কি পাইব বুঝিতে পারিলাম না। 
কিন্ত কিছু দিন পরেই দেখিলাম লানাদিক হইতে 
সাধু ও ভক্তগণ আসিয়! মঠে সমাগত হইতেছেন। 
তাহাদের সকলের মুখেই এক কথা-_“মহারাজ 
আদিতেছেন। তাহা নিকট হইতে না জানি 
তীহীরা কি নহারত্বের সন্ধান পাইবেন! 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তঞ্ধ বর্ব__-১০ম সংখ্যা 


যথামময়ে মহারাজ আসিয়া পৌছিলেন। 
সত্যদতাই দেখিলাম মঠের আবহাওয়া একে- 
বারে বদলাইধা গেল। পুর্বে উহা স্বগায় ছিল, 
এখন উহ! 'অধিকতব দিব্যভাবপূর্ণ হইল । কত- 
ক্ষণে মহারাজের দর্শন পাইবেন, কতক্ষণে তাহার 
মুখ হইতে ছুই-একটি কথা শুনিতে পাইবেন, 
ইহার জন্য সকলেই যেন অধীব আগ্রহে অপেক্ষা 
করিতেছেন। শ্রধু সাধু বা ভক্ত নন, নান! 
দিক হইতে শিল্পী, গুণিগণও মঠে সমবেত হইতে 
লাগিলেন । আমরা নবাগত ব্রক্ষচারীরা তখনও 
ইহারু অর্থ সম্যক বুঝিতে পারি নাই । 

এই সময়ে দবেখিতাম অতি প্রতুাবে মহারাজ 
শধ্যাত্যাগ কৰিয়। তীহষ নিতাকমীদি সমীপন 
করিয়! মঠের দ্িতলের গঙ্গার দিকের বার!গীয় 
একটি ৪%5৮ 906] এ (আরাম কেদাবাম্ব ) 
আগিয়। বসিতেন। আমরা নবাগত ব্রদ্ষচারীরা 
তৎপুবেই সেখানে আসিয়া ছুই শ্রেণীতে বসিয়া 
জপ-ধ্াঁন কবিবার চেষ্টা করিতাঁম। তিনি 
কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তবু ভাহার 
উপস্থিতিতেই আমাদের ধ্যান-জপ জমিঘা যাইত। 
অধিকাংশ সময় তিনি তাহার পেই পাখার 
ডিমে-তা-দেওয়া” আনমন] দৃষ্টি লইয়] স্থিরভাবে 
চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, কখনো কখনো বা 
আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রপ্রঠাকুরের নাম 
করিতে করিতে আমাদের উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে 
পাদচারণা করিতেন। দীর্ঘসনয় এইভাবে 
কাটিয়া যাইত। সুষৌদয় হইলে প্রথমে 
শ্রপ্রমহারাজের গুরুত্রাতাগণ ও পরে মঠের 
অন্তান্য প্রাচীন সাধুগণ তাহাদের জপধ্যানাদদি 
সারিয়া শ্রশ্রীমহারাজকে প্রণাম কৰিতে 
আসিতেন। দেখিতাম পূজনীয় শরৎ মহারাজ 
ও অভেদানন্দ মহারাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া “নুপ্রভাত, 
বলিয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছেন। পুজনীর 
বিজ্ঞান মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হুইয়া ও পূজনীয় মহাঁ- 
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পুরুষ মহারাঞ্জ তাহার সগ্ভধ্যানোখিভ উন্ম না চক্ষু 
ছুইটি লইয়া হাঁতজোড করিষা ্প্রভাত 
মহারাজ, সুপ্রভাত বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে 
অন্তরের প্রণীম নিবেদন করিতেছেন। মহারাজ 
প্রতোককেই 'ম্থপ্রভাত' বলিষা প্রণামের 
প্রত্াত্তর দিতেছেন। শুধু মহীপুরুষ মহারাজের 
বেপায় 'হ্থপ্রভাত তারকদা, স্থপ্রভাত' ইত্যাদি 
বঙ্গিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাহার 
অপেক্ষা বয়মে ১০1১২ বরের বড বলিষাই 
বোধহষ এইবূপ করিতেন । 

ইহার পর অন্তান্ত সাধু ও ভক্রগণ আঁসিযা 
তাহাকে প্র ণম করিতেন । তিনিও তাহাদিগেব 
কাহারও কাহারও সহিত ছু'একটি কথা বলিয়া, 
কাহারও সহিত বা একটু ফষ্িনষ্টি করিয়। 
তাহাদিগকে বিদাষ দিতেন। কিন্ দেখিতাম 
সকলের হৃদ আনন্দে ভরপুর হইয়া! যাইতেছে । 


সকালে কাজের ঘণ্টা পডিলে আমবা সকলে 
নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইতাম। মহাঁরাজও 
সামনা কিছু জলখাবার খাইযা মঠেব প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণে বেডাইতে যাঁইতেন। 
যে যৃতিতে দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুপিবার 
নয। দেখিতাম মহাঁবাজ উপর্বদুষ্টি হইয়া 
চলিয়াছেন, তাহার সেবক তাহার মাথায় একটি 
ছাতা ধবিষা অতি দ্রতপদে তাহার অন্ুগমন 
করিতেছেন । কেন জানিনা, তখন মনে হইত 
মহাবাজের শরীর যেন দীর্ঘ হইযা গিয়াছে, 
চলিবার সময় তাহার চরণ যেন ভূমি স্পর্শ 
করিতেছে না? তাহাব এ মৃত্তি যখনই দেখিবার 
সৌভাগ্য হইত তখনই একটুষ্টে তাঁক'ইয়া 
থাকিতাম। 

সন্ধায় আবাত্রিকের পৰব আবার আমবা 
মহাবাজের নিকট মিলিত হইতাম । পূজনীয় 
মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, অভেদানন্দ 
মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি মহারাজের 
গুরুভ্রাতাগণ, সুধীর মহারাজ । স্বামী শুদ্ধানন্দ ) 
স্তকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ ) প্রভৃতি 
শ্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্গণ ও অন্ঠান্ট প্রাচীন 
মহারাজগণ ধাহারাই তখন মঠে থাকিতেন 


ভরীত্রীমহারাঁজের স্থৃতি 


তাহাকে এ সময়* 


১৮০ 


সকলেই আসিয়া মহারাজের নিকট আমাদের 
সহিত মিলিত হইতেন। কেহ বা চেয়ারে 
বসিতেন, কেহ বা আমাদের সহিতই মেঝেতে 
বণিক্বা যাইতেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া 
থাকিবাব পর, মহারাঁজ আমাদের বলিতেন, 
“তোদের কার কি প্রশ্ন আছে কব্‌, নাহয় 
পেসনকেই (হবিপ্রপন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান 
মহারাজ-মহাবাজ তাহাকে খুবই স্রেহ 
করিতেন ) কব্‌।” আমাঁদেব মুখে প্রায়ই 
কোন প্রশ্ন জোগাইত না, তখন মহারাজ নিজেই 
আমাদের হইযাঁ বিজ্ঞীন মহারাজকে প্রশ্ন 
করিতেন । দেখিতাঁম ছোটছেলে মাষ্টারের 
নিকট পড়া দিবার সময় যেমন ভয়ে জড়মড হয়, 
বিজ্ঞান মঠারাজও সেইরূপ অতি সংকোচের 
সহিত মহ।!রাঁজের প্রশ্নের উত্তব দিতেছেন। 
পরে এই প্রশ্নই আবার অন্টান্য মহারাঁজগণকে 
কবা হইত। হঠাহাবাও নিজ নিজ ভাবাহ্নযায়ী 
উহার যথাযথ উত্তর দ্রিতেন। প্রত্যেকেরই উত্তর 
অতি স্থন্দর বলিযা মনে হইত এবং আমাদের 
নিকট একটি নৃতন আলোকপাত করিত। 
কিন্ত সবণেসে মহাবাঙ্গ“ঘখন উহার উত্তর দিতেন, 
তখন মনে হইত ইহাই তো উভার শেষ উত্তর-- 
ইহা না হইলে উহা! তো অপূর্ণ থাকিয়া যাইত । 


এইন্ূপে একদিন মহারাঁজ বলিলেন, “তোরা 
প্রশ্ন কব্‌ তো, ভগবানকে দর্শন করিলে তাহার 
অবস্থা কিরূপ হয” এভাবে প্রশ্নটি সকলের নিকট 
ঘুরিল। সকলেই অতি চমৎকার উত্তর দিলেন । 
কিন্ক পরিশেষে মহাঁরাঁজ যখন বলিলেন, “কেন, 
উপনিষদেব সেই শ্লোকটি বল্‌ না--ভিগ্চতে 
হৃদয়গ্রস্থিশ্চিদ্যন্তে সবসংশয়া;। ক্ষীয়স্তে চাশ্য 
কাণি তন্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥৮-_তাহীকে 
দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়গ্রস্থি বিদীর্ণ হইয়া 
যায়, সবসংশয় দর হয়, সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
তখন মনে হইল- ইহাই তো ঠিক উত্তর, 
ভগবদ্র্শন হইলে এইব্ূপই তো হইবার কথা। 


( ক্রমশ: ) 


বস্তকণা 
[ পূরান্থবৃ্তি 
ডক্টুব বিশ্বরঞ্ন নাগ 


বছদিন পর্যস্ত বিজ্ঞানীর! পরমাণুর কেন্দজ্রীন- 
গুলির নিজন্বতার গণ্ডভীর মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারেননি । তেজক্ষিয়তার আবিদ্ধারের পরে 
এই নিজম্বতার গণ্ডী ভেঙ্কে যায়। কতগুলি 
পদার্থ আবিষ্কৃত হয় যাদের কেন্দত্রীনগুলি নিজে 
নিজেই কূপ পরিবর্তন ক'রে এক পদার্থের 
কেন্দ্রীন থেকে অন্য পদার্থের কেন্দ্রীনে পরিণত 
হয়। এদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
রেডিয়াম। তেজদ্ষিয-পরিবর্তনের পর়্ালোচনা 
করে দেখা যায যে, এই ধরনের পদার্থের পর- 
মাণু থেকে ইলেকট্রন ও আলকা-কণা, যা মূলতঃ 
হিলীয়ামের কেন্দ্রীন, স্বাভাবিকভাবেই বিকীর্ণ 
হয় এবং এই বিকিরণের ফলে পরমাণুগুলির 
কেন্দ্রীনের রূপ পরিবতিত হয। স্বভাবতই মনে 
হয় পদাথগুলির কেন্দ্রীনেরও বিশেষ গঠন 
আছে। বিরানব্বইটি কেন্দ্রীন সম্পূণভাঁবে 
আলাদা নয, বরং ভাবা উচিত কোন সাধারণ 
কণার সমন্বয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীন গঠিত | মনে 
করা যেতে পারে যে, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হাইড্রো- 
জেনের পরম।ণুর কেন্দ্রীন বাঁ প্রোটন এই 
সাধারণ কণা! বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটনের 
সময়েই বিভিন্ন কেন্ত্রীন গঠিত। কিন্তু 
তড়িতের পরিমাণ ও ভবের সামঞ্জসা বুঝতে 
হলে এ সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, কেন্দ্রীনে 
প্রোটনের সঙ্গে কিছু ইলেকট্রনও যুক্ত থাকে। 
যেমন ধরা যাক হিলীয়ামের কেন্দ্রীন-এর ভর 
প্রায় চারটি প্রোটনের সমান, কিন্ত তভিতের 
পরিমাণ দুটি প্রোটিনের তড়িতের পরিমাণের 
সমান। যি ধরে নেওয়। হয় যে, হিলীয়াঁমের 
কেন্দ্রে চারটি প্রোটনের সঙ্গে ছুটি ইলেকট্রনও 


আছে ভাহলে এই ভর ও তডিতের পরিমাণের 
মামঞ্জসা হয়। তেজক্রিয়পদাখ নিয়ে পরীক্ষার 
পবে তাই নলিথান্ত হয যে, পদাঁথের মূল স্বরূপ 
হ'ল ছুটি বস্তকণা_ ইলেকট্রন ও প্রোটন। 
বিভিন্ন সংখার প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের মিলনে 
বিভিন্ন কেন্জ্রীন ও বিভিন্ন পরমাণু গঠিত । তাই 
বল যেতে পারে যে, বিজ্ঞনীরা বগুজগতে যে- 
একোব সদ্ধান করছিপেন, ইলেবট্রন ও 
হাটনে সেই একে)র সাক্ষাৎ খিলপ। অতি 
বিচিত্র বস্তজগতের মুল স্বরূপ হ'ল ইলেকউন ও 
প্রোটন। এদেপই বিভিন্ন সংখা।র মিলনে বস্ত- 
জগতের এই বৈচিত্র্য । 

কালক্রমে কেন্দ্রীনের গুণাগুণ নিয়ে সক্ষম 
বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাঁয় যে, কেন্দ্রীনকে 
প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি ধরে নিলে 
তডিতের পরি১াণ ও ভবের বৈষম্যকে ব্যাখ্যা 
করা যায়, কি অন্যান্ত কতগুলি গুণের বাখ্যা 
হয় নাঁ। এই ঘমচ্ার সমাধানের জন্য হাই- 
শেনবাগ অনুমান করেন যে, কেন্দ্রীনে কোন 
ইলেকটুন নেই, আছে তৃতীঘ এক ধরনের কণা, 
যাৰ ভর প্রোটনের কাছাকাছি, ক্িস্ব এই 
কণাটতে বেন তডিৎ নেই। এভাবে 
বেন্দ্রীনের সব গুণাগুণ বুঝতে গিয়ে কণাতত্বে 
জটিলতাকে প্রশ্রয় দিতে হ'ল এবং এই নৃত্তন 
কণাটিব নাম দেওয়া হ'ল ন্উট্রন। অল্লপকালের 
মধ্যেই হাইসেনবাগের অন্গমানের সত্যতা! 
প্রমাণিত হয়। চাডউইক বেরিপিয়ামের 
তেজক্কিয়-রশ্মির বিশ্লেষণ করে নিউট্রনের 
অস্তিত্বের সন্ধান পান। নিউট্রন আবিষ্কৃত হ'লে 
বিজ্ঞানীদের কাছে পদাথের মূল ম্বরপ সম্পর্কে ঘে 
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ধারণাটি স্বীরুত হয় তা হ'ল এই যে_ বিশ্ব- 
জগতের যাবতীয় বপ্তর গঠনের মূলে আছে 
তিন ধরনের বস্তকণ1। বিভিন্ন সংখ্যার 
প্রোটন ও নিউট্রনের মিলনে বিভিব ধরনের 
পরমাণুর কেন্দ্রীন তৈরী হয়। কোন কেন্দ্রীনের 
বাপায়নিক স্বকীযতা আসে প্রোটনের সংখ্যা 
থেকে । যেমন কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন থাকলে 
পদার্থটির বাঁপায়নিক গুণাগুণ হবে হাই- 
ড্রোজেনের মত, দুটি থাকলে হিলীয়ামের মত, 
ছটি থাকলে কার্বনের মত। সাধারণতঃ কোন 
কেন্দ্রীনে প্রোউনগুলির সঙ্গে নিদিষ্ট স'খ্যার 
নিউট্রন যুক্ত থাকে । ছুটি প্রোটনের সঙ্গে ছুটি, 
ঘেমন হিলীয়ামেব কেন্দ্রীনে ১ বা ছটির সঙ্গে ছটি, 
যেমন কার্বনের কেন্দ্রীনে। কিন্ধ কোন কোন 
পদার্থের কেন্দ্রীনে বিভিন্ন সংখার নিউট্রন 
থাঁকতে পারে। এই বকম কার্বন, নিয়ন, 
ক্লোরিন, ইউরেনিযাম এমনি অনেক পদর্থেই 
ছতে দেখা যাঁয়। নিউট্রনেব সংখার তারহমো 
এই পদীর্ঘগ্রলিব পারমাণবিক ভরত তারতমা 
হয়, কিন্তু প্রোটনের সংখ এক থাকায় 
রাসায়নিক গুণ একই থাকে । একই বাঁপায়নিক 
গুণযুক্ত ভিন্ন পারমাণবিক ভবের পদার্থ বা 
আইপসোটোপ ([1৪০৮০1৪) এভাবেই উদ্ভুত হয়। 
যতক্ষণ পর্বস্ত কেন্দ্রীনের শ্রোটনের সংখ্যা 
নষ্ট থাকে ততক্ষণ পদীর্থটি তার স্বকীয় সত্তা 
বজায় রাখে, কিন্ত কোনভাবে প্রোটনের 
সংখ্যার পরিবর্তন হলে পদার্থটির স্বরূপ পরি 
বত্তিত হয়ে অন্য পদার্থের রূপ নেষ। তেজ- 
ফ্রিয়ায় এমনি ধরনের পরিবর্তন হয়। প্রোটন 
ও নিউট্রনের সশ্মিলনে তৈরী কেন্দ্রীনের চার- 
পাঁশে প্রোটনের সমানসংখ্যক ছড়িয়ে-থাঁকা 
ইলেকট্রন নিয়েই পদার্থগুলির পরমীধু সম্পূর্ণ 
হয়। বিচিত্র বিশ্বের বৈচিত্র্য যেমন আসে 
রিশানব্বইটি পরমাগুর মিলনে বিভিন্নতা থেকে, 
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তেমনি বিভিন্ন পরমাণুর স্থষ্টি হয় কেন্দ্রীনে 
বিভিন্ন সংখার প্রোটনের লমাবেশ থেকে । 
নিউট্রনগুলি দেয কেন্দ্রীনের স্থায়িত্ব আব 
ইলেকট্রনগুলি দেয় পরমাণুগুলির বৈদ্যুতিক 


নিরপেক্ষতা ও অন্ত পবমাঁণুব সঙ্গে মিপন- 
ক্ষমতা । 


কণাতত্বে পরমাণুর এই সরল চিত্র দীর্ঘস্বায়ী 
হয়নি। প্রথম সমন্তা দাড়ালো কেন্দ্রীনের 
স্থায়িত্ব নিযে । কেন্দ্রীনে যদি শুধুমাত্র প্রোটন 
ও নিউট্রনই থাকে তাহলে কেন্ত্রীনের স্থায়িত্ব 
সম্পর্কে সংশয আমে, কেননা প্রোটনের একই 
ধবনের তডি্জনিত বিকর্ষণীশক্তিব ফলে 
ছড়িয়ে পড়ার কথা। এই স্মশ্তার সমাধান 
কবার জন্য এলো! নৃতন অঙ্ুমান। অম্ুমানটি 
করেন ইউকাওয়া। তিনি বলেন প্রোটন ও 
নিউট্রন সম্পূর্ণভাবে আলাদা ছুটি কণা নয়। 
তৃতীঘ একটি কণার মাধামে এরা বূপ পালটিয়ে 
প্রোটন থেকে নিউট্রনে বা নিউট্রন থেকে 
প্রোটনে পরিবতিত হতে পাঁবে। কেন্দ্রীনের 
নিউটন ৪ প্রোটনকে তাই ভাবা উচিত 
নিউক্লিয়ন বলে। নিউক্রিয়ন এই নূতন কণাটির 
অবস্থানভেদদে কখনও প্রেটিন, কখনও নিউট্রন 
রূপে দেখা দেঁয়। অবশ্ত কেন্দ্রীনের বাইরে 
যদি কোন নিউক্রিয়ন প্রোটনরূপে বেরিয়ে আসে 
তাহলে তার স্থায়িত্ব বিদ্িত হয় না। কিন্তু 
যদি নিউট্রনবূপে বেরিয়ে আসে তাহলে স্বশ্প- 
কালের মধোই প্রোটন ও এই তৃতীয় কণায় 
পরিণত হয়ে যায়। কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও 
প্রোটনের ম্বতঃ রূপ-পরিবর্তন থেকেই স্থায়িত্ব 
আঁদে। তৃতীয় কণাটি যেন হাইফেনের মত 
নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে কেন্দ্রীনে ধরে রাখে । 
ইউকাওয়া হিসাব কষে তৃতীয় কণাটির ভর 
ও তডিৎগুণ নির্ধারণ করেন। শ্বল্লকালের 
মধোই কণাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং এষ 
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নাঁম হয় মেলন। কেন্দ্রীনের এই দেসন ছাঁডাঁও 
আরও কয়েক রকমের মেলসন পর্বতীকালে 
আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কণাতত্বে কণার স'খা! 
তিন থেকে অনেক বেডে যাঁয়। 

বন্তকণার স্বন্গপ অনধাবনের পথে আর 
একটি জটিলতার স্থপ্টি হয় গাণিতিক পর্যালোচন] 
থেকে । ইলেকট্রনের স্বরূপ নিষে বিশেষ 
গবেষণা করে ডিরাঁক দিদ্ধান্ত করেন যে, 
ইলেকট্রনের সমান ভবের কিন্ত বিপরীতধর্মী 
তড়িৎযুক্ত আর একটি কণ! থাকা উচিত। 
সিদ্ধান্তটি ছিল নিতীম্তই গাণিতিক। কিন্তু 
মহাজাগতিক রশ্মিতে এই কণাটির অস্থিত্ব ধন 
পড়ে এবং কণাঁটির নাম হয় পজিটন। পজিউ্রনেব 
আবিষ্কার বস্বকণাঁর ইতিহাসে এক নৃতন ঘুগেব 
সুচনা! কবে। পজিট্রন শুধুমাহ্হ একটি নৃতন 
কণা নয়, এটি হ'ল সম্পূর্ণ নৃতন ধরনেব কণা । 
একে ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কণা বলে 
ভাবা! উচিত বা একে ইলেকট্রনের্‌ গ্রতিকণা 
বল! যেতে পারে। পজিট্রন ও ইলেকট্রনের 
বিপরীতধর্মিতার ফলে ম্দি কখনও একটি 
পজিউ্রন ও ইলেকট্রন পরস্পরের সঙ্গে মিপিত 
হয় তখন এদেব বন্তম্বরূপ সম্পূর্ণ বিলপ্ু হয। 
এদেব মধ্যে যে শক্তি অন্তনিহিত থাকে তা 
আবার শক্তিরূপে প্রকাশিত হযে বিশ্বে ছডিযি 
পড়ে। আবার শক্তিকণ] খুব জোবালো হলেও 
তা থেকে একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন জন্ম 
নিতে পাবে। পজিট্রনের আবিষ্কারে তাই 
বন্তজগৎ ও শক্তির স্বরূপের সমাম্মকতা অতি 
পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেখা গেল যে 
কণাগুলি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অন্য কোন 
প্রকৃতির বিকীশ বন্তকণাক্ূপে প্রতিভাত 
হলেও আসলে তারাও শক্তিকণা থেকে উদ্ভুত । 

পজিউন যেমন ইলেকট্রনেব প্রতিকণা, 
তেমনি সব কণারই প্রতিকণা আজ 


উদ্বোধন 
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আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রোটনের প্রতিকণা হ'ল- 
আটি-প্রোটন, যার গুণাগুণ সব দিক দিয়ে 

প্রোউটনেব মত, কিন্ধ এর তড়িৎগুণ খণান্মক। 

নিউটঃনর প্রতিকণা হ'ল আ্যার্টি-নিউট্টন। 

এদের মধো আছে একটি যুক্ত গ্রণের বৈপরীত্য । 

যতবকমেব কণা আবিষ্কত হয়েছে তাঁদের 
সবারই প্রতিকণাঁও আবিষ্কৃত হযেছে। 

বিগ্ঞনীর। এই প্রতিকণা দিয় তৈরী জগৎও 

কল্পনা কবেছেন, যাঁকে বলা হয় প্রতিজগৎ। 

আমাঁদেব জগৎ ঘেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, 

নিউট্রন দিষে তৈবী, প্রতিজগ তেমনি পজিই্রন 

আনি প্রোটন ও আন্টি-পিউট্রন দিষে তৈরী । 

যদি এমনি প্রতিজগতেব অস্তিত্ব কোথাও থাকে 
এবং আমাদেব জগতের সঙ্গে কখনও তার 

সংঘ হয, তাহলে এই নগ্তজগৎ সম্পূর্ণভাবে 

শক্তিতে বূপান্তবিত হযে শূন্যে ছডিযে পডবে। 

আবাব প্রতিকণাব অস্তিত্ব থেকে এই জগতের 

মূল স্বপ্পেব একটি সহজ চিত্র দীড করানে। 

যায়। ভাবা ঘেতে পাবে কোনও আদিক|লে 

এই বিশ্বেব প্রকাশ ছিপ শুধুমাত্র শক্তিরূপে। 

কোন এক মমযে এই শক্তি নিজেব থেষাঁলে 

পবিবন্তিত হযে বণা ও গতিকণায কপাস্তবিত 
হয। প্রতিকণাগুলিব স্থাযিত্ব কম বলে কালের 
গতিতে তাবা হাবিয়ে গেছে, বয়ে গেছে 

কণাগুলি। সেই কণাগুলি বিভিন্জভাবে মিলিত 

হযে গডে তুলেছে দৃশ্যমান জগৎ্। 

বস্তকণাব মাধামে বিশ্বকে বুঝ্ডে হলে আজ 

অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় । যে বিভিন্ন: 
বকমেব বস্তকণা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের 

গুণাপ্তণ বাহা জগতের সঙ্গে আপাতবিরোধী। 

যদিও সাধারণ বস্তকণাব মত গতিহীন অবস্থায়ও 

এদের ভব আছে, কিন্তু এদের আযতন ও" 
অবস্থান কখনও নির্দি্ই কর! যায় না। অসংখ্য . 
এদেব স্ববপ, বৈচিত্রোষও শেষ নেই। এফ 
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স্ব্ূপ থেকে প্রতিনিয়ত অন্য স্বরূপে এরা 
পরিবর্তিত হয়! এই পবিবর্তনগুলিও 
নির্ধারিত হয এদ্দেব নানা বকম অদ্ভূত গুণ ছারা, 
যার সঙ্গে বগ্ডজগতর সাধারণ গ্তণাগুণের কোন 
সম্পর্ক নেই। বস্তকণাঁর বিজ্ঞানীরা যে ভাষায় 
এদের শ্বরূপ নিষে পর্যালোচনা করেন, আমাদের 
পরিচিত ধ্যানপারণার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 
নেই। যে 
বস্ককণাব ম্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা আরস্ত করেন, 
সে-সরলতা ক্রমাম্বযেই নৃতন জটিলতায় হারিযে 
যাচ্ছে। অবশ্ঠ বিজ্ঞানীবা এখনও আশ! 
ছাঁভেননি এবং প্রচেষ্টা চলছে বস্তকণাব আপাত- 
বৈচিত্রের জট ছাঁডিয়ে এক্যসুত্রটি খুঁজে বার 
করাব। 

কণাতত্ব খুব জটিল অবস্থায থাকলেও 
একটি পবম সতা কিন্তু আজ বিজ্ঞানীদের 
আয়ত্তে এসেছে। “বস্বজগতের মুল স্বব্প 
কি?”এর উত্তবে আজ এক কথায বলা 


ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী 


সরলতাব আশায় বিজ্ঞানীর] - 
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যেতে পারে যে, এর মূল স্বরূপ হ'ল শক্তি। 
শক্তিই কণা ও গ€তিকণায় রূপান্তরিত হয়ে 
কণার মাধামে বশুজগৎ সৃষ্টি করছে। শক্তি 
যেমন আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি রূপে 
প্রকাশিত, তেমনি আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, 
নিউট্রনরপেও গুকাশিত। বিজ্ঞানের এই 
সিদ্ধান্ত দীর্নিকদের সিদ্ধান্তের মতই। 
দারশনিকরা যাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলেন, তাঁকে শক্তির 
ঘনীভূত রূপ ধরে নিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের 
সিঙ্জান্তে কোন সাধারণ বিভেদ থাকে না। 
অবশ্য দাশনিকরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 
বলেন, এই ঘনীভূত শক্তিব সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
এক চেতন সত্তা, চেতন ঘনীভূত শক্তিই হুষ্টির 
আদি এবং শুক্ভাবে চরাঁচরে ছড়িয়ে আছে। 
ইন্জিযের মাধ্যমে চৈতন্তকে জানবার কোন 
উপায় বিজ্ঞানীদের জানা না থাকায় দর্শনের 
এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানের কোন বক্তব্য 
ন্ট্ে। 


ভগিনী নিবেদিতা শতবাষিকী . 


(গান) 
ব্বামী সম্ধুদ্ধানম্দ 


কে তুমি আসিলে প্রতীচ্য হইতে পুজিতে ভারত আজ । 

করিলে মায়ের সেব] (তব )জীবনের একমাত্র কাজ ॥ 
গুরুপদে কবি আত্মসমর্পণ 

(ত্যাগ-) তিতিক্ষার ব্রত করিলে বরণ 

দেখালে অপুর্ব আদর্শ জগতে ধরি সন্ন্যাসিনী-সাজ ॥ 

জাগাতে ন্ুপ্ত ভারতে তখন করেছিলে আত্মজীবন পণ। 

এনেছিলে এক অতুল শক্তি জাগায়ে ভারত-সমাজ ॥ 
বিবেকানন্দের মানস-কন্ঠা 
আনিলে দেশে সেবার বন্যা 

সার্থক করিলে নাম নিবেদিতা পরিহরি ভয় মান লাজ ॥ 


গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ 


ডক্টুর দীপককৃমার বভুয! 


গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে 
অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তা তার বিভিন্ন বক্তৃতা 
ও রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। সেই মহান্‌ 
পুরুষের ব্যক্তিত্বে এবং সমুন্নত মহিমায় গান্ধীজী 
অভিভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধপ্রসঙ্গে তিনি 
লিখেছেন: “পৃথিবীতে যদ্দি এমন কোন 
আদর্শবাদী শিক্ষক, ধর্োপদেষ্টা বা ধর্মপ্রচারক 
থেকে থাকেন, যে উপদেষ্টা কার্ধকারণসম্বন্ধ 
ও কর্মফলের চিরন্তনী নিয়মেব উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন তবে তিনি হলেন গৌতম 
বুদ্ধ।” ব্যক্তিগত স্থথ-শাস্তি নিঃশেষে বর্জন 
করে বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর 
মানুষের সাথে শান্তি ও সখের অংশ ভাঁগ 
করে নিতে । পৃথিবীর যে সব মানুষ সতোএ 
সন্ধানে যুগ যুগ ধরে তপস্তা করে এসেছেন 
বারা সত্য আবিষ্ধীরের জন্য এবং সতাকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিমেয় দুঃখ 
ভোগ করেছেন, ভগবান বুদ্ধ ছিলেন তাদেরই 
একজন। আর তার অহিংসা-নীতির যে 
প্রতিত্রিয়া তা যুগ যুগ ধরে প্রবহমীণ এবং 
যতদিন কেটে যাবে ততই তার প্রভাব 
অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠবে। গা্ধীজী 
তাই-ই বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধদেবের ধর্মীয় 
আদর্শ শুধুমাজ এশিয়ার নিজের জন্য নয়, 
সমগ্র পৃথিবীর জন্য । তাই মহা'আ্মাজী এশিয়ার 
জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের অম্বত্তময় বাণী 
পুনরায় নতুন করে উপলব্ধি কবে সমগ্র 
পৃথিবীর উদ্দেশ্টে প্রচার করতে অনুরোধ 
করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 
ধে, ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শ তাকে যথেষ্ট 


অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধদেবের ভাবধারা 
সম্পকীয় যে উচ্চাঙ্গের অনুভূতি তা তিনি 
কেবলমাজ্্ অশ্ুধ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেননি_ 
তাকে বাস্তবায়িত করতে সব সময় 
প্রস্তুত ছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে! গান্ধীজীও মনে 
করেন যে, বুদ্ধদেব কোন নৃতন ধর্মমত প্রচার 
করতে আসেননি । গৌতম ছিলেন হিন্দু- 
ধর্ষের একজন অতি উচুদবের সংস্কীরক ধার 
সংস্কারকাধ ছিল হদৃরপ্রমারী। তীর সম- 
সাময়িক জনসাধারণের উপর এবং অনাঁগত- 
কালের সমগ্র মনুস্তজাতির উপর তিনি সেই 
ংস্কারকাধের প্রচণ্ড প্রভাঁব কাঁধকরী ভাবে 
রেখে গেছেন। গান্ধীজীর দৃষিতে "বুদ্ধদেৰ 
নিজে ছিলেন একজন আদর্শ ভারতবাঁসী আর 
শুধু ভারতবাসীই নন, তিনি ছিলেন হিন্দু- 
সম্প্রদাযের মধ্যে একজন পবম ধর্মনিষ্ঠ 
আদশবাদী হিন্ু।” তার সমগ্র জীবনের কার্ধ- 
ধারা পধালোচনা করে মহাত্মাজী দেখেছেন 
বুদ্ধদেবের জীবনে এমন কিছু হয়নি যাতে 
মনে হয় তিনি হিন্দুত্বকে পরিত্যাগ করে নৃতন 
ধর্মমত গ্রহণ করেছেন। কারণ বুদ্ধের 
উপদেশাবলীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং 
উল্লেখযোগ্য অংশ প্রর্ুতপক্ষে হিন্দুধর্মের 
প্রীণবস্ত। সেজন্য গান্বীজী মনে করেন: 
“ভগবান বুদ্ধ অসাধারণ ত্যাগের ছারা, অসামান্য 
বৈরাগ্য-সাধনের দ্বাবা এবং জীবনের বিশুদ্কতা 
ও পবিত্রতা দ্বারা হিন্দুধর্মের উপরে এমন 
এক ছাপ রেখে গিয়েছেন, হিন্দুধর্ষকে এমন- 
ভাবে প্রভাবিত করেছেন যে, হিন্দুধর্ষয এই 
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মহান্‌ শিক্ষকের নিকট অপরিসীম খণী থাকবে ।” 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের যা শ্রেষ্ঠতম, বুদ্ধদেব তা! 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু আদর্শের 
যে-সব মহুত্ ভাবধারা বেদ ও পুরাঁণের মধ্যে গুপ্ত 
ছিল তিনি তা সমসাময়িক জনগণের সামনে 
তুলে ধরেছিলেন । তীর প্রশস্ত হৃদয়ের মতো ভার 
বাণীও ছিল বহুবিস্তৃত, বহুব্যাপক ও পরমত- 
মহিষণতার প্রতীক এবং তাই তার ধর্মমত এত 
সহজে পৃথিবীর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পডে। 
গাক্ধীজী বলেছেন £ “আমি নিজেকে যদি 
বুদ্ধদেবের অন্থসরণকারী বলে অভিহিত করি 
এবং তাতে যদি আমি কোনরকম অশোভিন 
আখ্যাও প্রাপ্ত হই, তবু আমি দাবী করবো, 
আমি বলবো যে, বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করে 
আমি হিন্দু হিসাবে জয়ল।ভ করেছি । ভগবান 
বুদ্ধদেব কখনও হিন্দুধ্কে পরিহান্গ কবেননি, 
উপরম্থ তিনি হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিকে প্রসারিত 
কবেছিলেন।” 

বুদ্ধদবের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-প্রসঙ্গে 
মহাত্মা গান্ধী মনে করেন যে, ঈশ্বরের প্রতি 
অনাস্থার ভাব বুদ্ধদেবের মূল আদর্শবাদের যে 
ভাবধারা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থাৎ তিনি 
যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, একথা ঠিক নয়। 
গৌতম নিঃসন্দেহে প্রচলিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের 
মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। নাম-রূপ-গুণ-মণ্ডিত 
ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি 
লাধারণভাবে নৈতিক বিধানে আস্থাবান 
ছিলেন। 

গান্ধীজী মনে করতেন, বৃদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ 
অবদান হল মানব-সমাজের প্রতি তার প্রেম 
ও ভালবাসার এক মহান নীতি। মাচ্ছৰ যত 


গার্ধীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ 
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হীন, নীচ, পাপী, ঘ্বণ্য হোক, তিনি সকলের 
প্রতি সমানভাবে ভালবাসার এই উচ্চ আদর্শ 
প্রচার করে গেছেন। পরমকাঁরুণিক বুদ্ধ 
করুণার বাণী প্রচার করে ধরণীতলকে কলম্বশূন্ত 
করেছেন। ঠার প্রেম, অপরিমেয় মৈত্রী 
মানব-সমাজের নিম্মতম পর্যায়ের মাঁষের প্রতি, 
এমনকি নিয়তম জীবদেবু প্রতিও সমানভাবে 
প্রসারিত ছিল, তাই তিনি মহাঁন করণাঘন। 

জাতিবিভাগ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উল্লেখ করে 
গান্ধীজী বলেছেন, গৌতম সমসাময়িক ভারতবর্ষে 
যে-ধরনের জা ত-বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল তা 
একেবাবে ভুল এবং এ বকম বিভেদেব মকল 
শ্রে্তা ও নিকুষ্টতাকে বাতিল বলে ঘোষণা 
কবেছিলেন। তথাপি তিনি মনে করেন বুদ্ধ 
বর্ণাশ্রমধর্মকে পরিত্যাগ করেননি । কেবল 
জন্মের ভিত্তিতে তিনি শেণীবিভাগ মেনে নেন 
নি, কারণ তিনি জানতেন বর্ণ যখন জীবন 
দান করে, জাতিতেদ তাকে হত্যা করে 
এবং অস্পৃশ্তা হল জাতিবিভাগের দ্বণ্যতম 
অবদান । 

বুদ্ধভাবাদর্শে অন্রপ্রাণিত মহাত্মা গান্ধী 
চিরদিনই ছিলেন ভগবান তথাগতের একজন 
দীনতম সেবক । তার দৃট বিশ্বাস ছিল যে, 
হিংসা ও নীচতার মধ্যেও মের অযুতবাণীর 
এক শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে । তাই বর্তমান 
কালে বুদ্ধোপাসনার একান্ত প্রয়োজন । গান্ধীজী 
নিজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই দেখিয়েছেন 
কিভাবে বুদ্ধের উচ্চতম নৈতিক আদর্শ পালন 
করে জীবনকে স্থন্দর এবং মহিমান্বিত করা যায়। 
এদিক থেকে তাকে বুদ্ধের একজন আধুনিক 
শিশ্ত বলে অভিহিত করা যায়। 


জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত 
শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় 


ৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম পৃব- 
ভারতে মগধে একই সময়ে আবিভূর্ত 
হইয়াছিল। দীর্ঘ পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্ম সারা 
ভারতবর্ষ তথা বহিবিশ্বে প্রসার লাভ করিয়া, 
ধীনে ধীরে মাতৃভূমি হইতে বিদায় লয়, প্রাচা 
ও স্থদূর প্রাচ্যে শুধু সিংহল, বর্মা, ইন্দো- 
নেশিয়া ও তৎসংলগ্ন স্থানে উহ সীমাবদ্ধপ্রীয়। 
অনুনূপভাবে জৈনধর্ম যদিও ভারতখধ হইতে 
চলিয়া! যায় নাই- তবে জন্মস্থান হইতে বিলুপ্ত 
হুইয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিশেষ 
ধর্মের প্রতিভূ হিসাবে ক্ষীণধাবা বাচাইয়] 
রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ভাবিলে বিশ্মিত 
হইতে হয় যে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বা'পিয়া 
জৈনধর্ন ভারতবধের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ 
করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কি বিরাট ও ব্যাপকভাবে 
রাজনীতি, সামাঙ্গিক জীবন, ধর্ম, দশণ, শিল্প ও 
সাহিতো তাহার আধিপত্য বিস্ত।র কর্রিয়াছিল। 
ক্ষত্র পরিসরে অতীতের সেই কয়েকটি পৃষ্ঠা স্মরণ 
করিবার প্রচেষ্টাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, খুষ্টায় তৃতীয় 
শতকের শেষদিকে উৈনধর্ম সারা ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত হটয়াছে। উৎ্সভুমি মগধ হইতে 
সুরু করিয়! পশ্চিমে মালব, উত্তরে মথুরা, 
এবং দবাক্ষিণাত্যে তামিলদেশ পর্যন্ত পরিব্যাঞ্চ 
হইয়াছে তাহার তৌগোলিক পরিধি। যদিও 
ধীরে ধীরে জন্মভূমি মগধে তাহার গৌরব 
ক্ষীণ হইয়া আসে, কিন্তু অপরপক্ষে দক্ষিণ ও 
পশ্চিম ভারতে তাহার বিস্তার ঘটে অত্যন্ত দৃঢ় 
ও ব্যাপকভাবে । এই দ্রুত উন্নতির মূলে 
কিছুটা রাজদাক্ষিণ্য ছিল, সে কথা 


অবিসংবাদিত। কিন্তু বিশেষ করিয়া বণিক 
ও আ্েঠাদের অকৃপণ সাহায্যে ও মধ্যবিত্ত 
সবধলচেতা৷ উপাসকমগ্লীর একাগ্রতায় তাহা 
হইয়াছে পুষ্ট ও সক্ষম । 

এ কথা অনম্বীকার্ধ যে, জৈনধর্ম তাহার 
কেন্দ্রবিন্নু হইতে সরিখ! আসার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার অভান্তরীণ শাপনবাবস্থাঘ আধিয়াছে 


বিরাট পরিবর্তন । শ্বেতাঙ্ধরা ৪ দিগন্বর 
সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন! শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক 
শ্রেণী বিভাগ বা পুবোহিতমগ্ডলীব মধ্যেই 


ন্য, উপাসবদের মধ্যেও এই শ্রেণী-বিভাগ 
অত্যন্ত ম্পষ্ট। এই ব্যাপারে আলোচনীয় 
শ্রেণী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমম্বয়সাঁধনের 
প্রচেষ্টা বিশেষ সাঁফল্য লাভ করে নাই! 
কেবলমাত্র সাম্প্রদাষিক বিভাগেই নয, পবোক্ষে 
কয়েকটি শাখার উদ্ভব হইযাছিল। তাই 
দেখি, দক্ষিণভাঁবতে সংঘ ও গর্গ। উত্তর- 
ভাবতে কুল, শাখা ও গচ্ছ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । সরলচেতা৷ সাধ।পণ উপাসকদের 
মনে এই শাখাবিভাগ যে সময়বিশেষে বিভ্রাস্তির 
স্থট্টি কণিয়াছিল, সে সন্ধে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

গ্রপ্তযুগ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত&রে এক বিশেষ অধ্যায়। গুপ্তসম্রাটগণ 
পরমবৈষ্ণব ভাঁগবত-মতাবলম্বী হইয়াও অন্য 
ধর্মের ব্যাপারে তাহাদের উদারতা প্রকাশ 
কবিতে কোনভাবেই কুন্তিত হন নাই। তাই 
একদিকে যখন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট 
প্রসার হইতে দেখা যাক্স, অন্তদ্দিকে জৈন ও 
বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য । 


কার্তিক, ১৩৭৪ ] 


শুধুমাত্র বাজাহ্ুকূলোই যে জৈন সংস্কৃতি 
পুষ্ট নয়, পরন্থ মধ্যবিস্তশ্রেণীর কাছ হইতেও 
যে বিশেষ আন্তরিকতাঁয় সমৃদ্ধ, তাহার প্রমাণ 
পাঁওয়1 যাঁয় গুপ্তকালীন কয়েকটি লিপি হইতে। 
৪৩২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত মথুর! লিপিতে ধর্মপ্রাণ 
উপামিকা কর্তৃক জৈনমূত্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ । 
স্বন্দগুপ্র সমকালীন ৪২৬ খুষ্টান্দে উদয়গিরি 
শিলালেখে জৈন উপাঁসক কর্তৃক পার্খনাথের 
মৃত্তিপ্রতিষ্ঠা অথবা ৪৬১ খৃষ্টান্বের কাহমলিপিতে 
পাঁচটি জৈনমূতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। 
উক্সিখিত লিপিগুলি সার্থকভাবে প্রমাণ করে 
যে, সুদূর মথুরা, উদয়গিবি ও পাওয়াতে 
জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহার প্রাণশক্তি লইয়া! 
স্প্রতিষ্ঠিত। 

মাতৃভূমি বিহার ( মগধ ) ও পূর্বে বঙ্গদেশ 
তাহাদের পূর্ব গৌরব ধরিয়া বাখিতে না 
পারিলেও একই সময়ে যে তাহাদের স্বাতস্থ্য 
বজায় রাখিয়াছিল, ইহার পরিচয পাওয়| যায় 
৪৭৮ খুঃ-ব পাহাভপুর লিশিতে | জৈনবিহার- 
বক্ষাকল্লে এক উপানক দম্পতি কয়েকটি গ্রাম 
দান করেন। খুষ্টায় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের এই 
বিহার খুব সম্ভবতঃ এঁতিহাসিক পাহাডপুর 
(বর্তমান রাজসাহী জেলা, পূর্ব পাকিস্তান) 
ঝুঁপের পার্থেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অন্থমিত 
হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা যে, এই “বিহার, 
একদিন বারাঁণসীব নীরগ্রন্থ গুরু গুহান্দিন ও 
তাহার শিশ্তদ্দের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। 
এই উপলক্ষে তিনি বারাপণরসী হইতে বাংলাদেশে 
আসিয়াছিলেন। গুপ্তোত্বর বাংলাফেশে জৈনধর্ম 
ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার ও প্রচার হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ নিহিত আছে সমপাময়িক 
সাহিত্যে, শিল্পে ও মননে । 

খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্ট চৈনিক 
পবিক্লাজক ছুয়েনসাড়ের বিররণ হইতে জানা 


জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত 


৫৮১ 


যায় যে, শ্বেতান্বর ও দিগঞ্ধর সম্প্রদায়: পশ্চিমে 
তক্ষণীলা হইতে পূর্বে বিপুল পর্যন্ত, তাহাদের 
আধিপতা বিস্তাব কবে। তাহা ছাডা পূর্বে 
পৃগুবর্ধধ ও সমতটে দিগম্বর সম্প্রদাক্পের 
নীবগ্রস্থের বহুল প্রচার হয়। 

একে অন্তকে লইয়া যে ধর্মনিরপেক্ষ লঘু 
আলাপ-আলোচনা হইত তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় বাণের হর্চরিতে, উলঙ্গ 
ক্ষপণকে'র উল্লেখে বা দণ্ডির দশকুমারচরিতে 
অন্র্ূপ আলোচনাঁয়। 

মধাযুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্ী 
হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমভারতে লৌবাষ্টী ও 
গুজরাট অঞ্চলে যে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরাট 
প্লাবন দেখা দেয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয় 
সমকালীন প্রত্বতাত্বিক অবশেষে, শিলালেখে, 
সাহিতো ও শিল্লে। বস্ততঃ ইহা আগামী 
গৌরবময় দিনের প্রতিই ইঙ্গিত করে। 

সপ্তম অষ্টম শতকে দিগন্বর সম্প্রদায় 
গুজরাঁটেব কষেকটি স্থানে ধীরে ধীরে আধিপত্য- 
বিস্তাবে প্রযাসী। জিনসেন তাহার হরিবংশ 
পুরাণে (৭৮৩ খুঃ) শাঙ্সিনাথ মন্দিব স্থাপনের 
কথা উল্লেখ কবেন। অষ্টম শতকের শেষদিকে 
দিগম্বর সম্প্রদীঘ প্রভাসে তীহাঁদের প্রভাব- 
বিস্তারে সাফলা লাভ করেন। জিন চন্ত্রপ্রভার 
মন্দির বা তাহাঁব কিছু পরে উন্লতপুরে পার্খনাথের 
মন্দির স্থাপনা সেই সাফলোর কযেকটি বিশেষ 
নিদর্শন । 

বলতীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) ন্াষ রাজস্কানে 
মেই সময কোন উন্নত কলাঁকোৌশলের পরিচয় 
পওযা যায় না। যদিও বুন্দির নিকট কেশর- 
পুরে পঞ্চম শতকের এক উন মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায। তাহা ছাড়া 
(৬৮৮ খুঃ) কায়োৎ্সর্গ-ভঙ্গিমায় ছুইটি ধাতু- 
নির্সিত তীর্ঘস্কর-মৃতি পাওয়া যায় । সমসাময়িক 
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সাহিত্যে ও সন্দর্ডে পশ্চিমভারতে জৈন ধর্ধ ও 
সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সমন্ধে অনেক মূলাবান তথা 
পাওয়া যায়। উদ্যোত্ত স্রী তাঁহার কুবলযমালায় 
(৭৭৯ থু) সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে ভিল্লমল্লে 
এক জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। 
হরিভদ্র স্থরী (অষ্টম শতাব্ীতে ) চিন্রকূট 
মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করেন। 
অষ্টম শতাঁী হইতে রাঁজন্বর্গ তথ ক্ষুদ্র 
বাষ্টরের অধিকর্তারা জৈনধর্মের প্রতি ঠীহাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন! কযেকজন 
নৃপতি স্বেচ্ছায় জৈনধর্শ গ্রহণ করিলেন। 
চাপোৎকটের অধিপতি বলরাজ এই প্রসঙ্গে 
স্মর্ণযৌগ্য । দশম শতকে এক অজ্ঞীত 
রাজবংশের পুরোধা কর্তৃক রাঁজসিন্পুরে "জিন 
ভবন"-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। চানুকা 
রাজবংশের অধিপতি প্রথম মূলরাঁজ (৯৪২--৯৫) 
দিগস্বর সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর নিমিত্ত “মৃূলব্তিকী- 
প্রাসাদ" নির্যাণ করেন। তাহার সুযোগ্য 
ংশধর চামুগডবাজ ও দুর্লভর[জ জৈনধর্মেল 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং গুথম 
ভীমদেব (১০২২--৬৪) জৈনধর্ে অটুট বিশ্বাসী 
ছিলেন। 
কেবলমাত্র বাজদ।ক্ষিণ্যেই নয, সম্যবিশেষে 
মন্ত্রিবগ তথা উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচরীদেব ছাবা 
জৈনধর্ধ বিশেষভাবে প্রভীবিত হইযছে। 
তাহাব ইতিহাস নিহিত আছে দিলওযারাষ 
"আবু পাহাডের উপর আদিনাথের মন্দির- 
পরিকল্পনা -নিঃমন্দেহে ইহ! ভারতীয় স্থাপতা- 
শৈলীর এক নৃতন দিগ দর্শন । ইহার স্থাঁপনকর্তা 
দণ্ডনায়ক বিমলা কেবলমাত্র একজন উচ্চপদস্থ 
রাঁজকর্মচারীই ছিলেন না-ধর্মেব প্রতি ছিল 
তাহার অটুট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-দৃষ্টিভর্গি ছিল 
অতাস্ত সুম্থ্ ও সরল। মন্দিরগাত্রের স্কটিকের 
স্বচ্ছতায় সেই মরল মন আজও ঘেন উদ্ভাসিত । 
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ইতিহাপ একদিকে যেমন বিমল! বাদাহীকে * 
অমর করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার বিরাট কীত্তির 
জন্য, অনুরূপভাবে বাস্তপাল ও তেজপাল 
ভ্রাতৃদ্ধ সেই তালিকায় পব্বর্তী মূল্যবান 
সংযোজন । বাখেলা রাজবংশের প্রধান মন্ত্রী 
হিসাবে বাস্পাপ একদিকে ফেঃন বিশিষ্ট বাঁজ- 
নীতিবিদ্‌, অন্থদিকে কবি ও স্থপপ্ডিত ছিল্ন। 
কিন্তু শিল্পরসিক ছিসীবে ভীহাঁক নাম হব্ণ!ক্ষবে 
লিখিত থাকিবে । এই ভ্রাতৃন্ধষের যুগ প্রচেষ্টা 
প্রা অর্ধশতাধিক জৈন মন্দির স্থাপিত 
হইযছিল। বাস্থপাঁল বিহাব (১২৩১), গির্নার 
(গিব্িনগর ) পর্বতের উপব পাশ্বনাথের মন্দির, 
বা গ্রভীমেব অষ্টাপদ প্রাসাদ সেই তালিকান্র 
বিশেষ মূল্যাধন করে। 

একাদশ শতাব্ীতে জৈন সম্প্রদায় শক্তিশালী 
ংঘে পবিণত হইযাছিল। তাহারা নিজেদের 
আত্মপ্রচেষ্টায়ু যথেষ্ট সচেতন । বাজকোষের 
দাক্ষিণয বা বিশিষ্ট রাজনাবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা 
ছাডাও বণিক বা শ্রেঠা-গোগার অরুপণ দাক্ষিণো 
এবং নখোপরি সহম্্র উপাসকবুন্দের সামান্যতম 
অর্থসাহীয্যেও সেই ভাগাঁর হুইঘা। উঠিম্বাছিল 
পূণ। রাজকোষ অপেক্ষা সাধারণ উপাস্ক- 
গোষ্ঠীর তথা বণিক ও শ্রেষ্ঠা সম্প্রদাষের পৃষ্ঠ- 
পোষকতাঁয় সে তখন পবিপূর্ণ, তাই তাহাদের 
একস্থান হইতে অন্স্থানে পরিভ্রমণ বা ব্যবসা- 
বাণিঙ্ উপলক্ষে গমনাগমন জৈন ধর্ম বা 
সংস্কতিকে কোন এক ভৌগোলিক পরিপীমাঁয় 
আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় নাই। 

ফলে স্বভাবতই ঘটিক্ষাছে তাহার প্রসার ও 
ব্যাপ্তি। সমযবিশেষে কখনও বা পশ্চিম- 
ভারতে, কোন সময় মপ্যভীবতে আবার কখনও 
বা পূর্ভারতে সে তাহার আধিপত্য-বিস্তারে 
প্রয়ানী। এতিহসিক তথ্যেব পরিপ্রেক্ষিতে 
বল! যাইতে পাবে যে, ভ্রয্নোদশ শতাবীর শেধার্ধে 
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প্রায় আনুমানিক তিনশতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল পশ্চিমভাবতে, বিশেষ করিয়া 
গুজরাটে । তাহার্দের মধ্যে কয়েকটি কি 
পরিকল্পনায়, মন্দির-গাত্রের ও ভিতরের সক্ষম 
কারুকার্ষের 'জলংকরণে ও বাঞ্চনাধ, শিখবের 
স্থ-উন্নত ও বলিষ্ঠ গঠনতঙ্গিমায় শুধু পশ্চিম- 
ভারতী মন্দির-শৈলীর এক বিশিষ্ট নিদর্শন 
হিসাবেই নয়, পরম্ধ ভাবতীয় স্থাপতাকলার 
ইতিহাসে এক গ্রকুত্বপৃর্ণ সংযোগ হিসাবেই 
স্বীকৃত । 

আমর! পূর্বেই উল্লেখ কবিয়াছি যে, প্রীক্‌- 
গুপ্ত ভাঁবতবর্ষে সৌবসেনীষ রাজা মথুবা জেন 
সংঙ্কতির অন্যতম কেন্ত্র ছিল। সেখান হইতেই 
ধীরে ধীবে পশ্চিম তথা মধা, পরে পূরভাঁরতে 
বিস্তার লাভ করে । কিন্ত একথা সকল সময়েই 
স্মরণযোগা ঘে, যখন শিল্পকলা এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে গমনাগযন করিয়াছে, তখনই তাহা 
স্থানীয় ভাবধারা তথা পারিপার্ধিক সামাজিক 
বা ধর্গীয় ভবধারায় কিছুটা নিষন্ত্রিত বা 
কিছুটা পরিবত্তিহ। খুষ্টায অষ্টম হইতে 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতীষ শিল্পকলার ইতিহাঁপ 
- সেই একস্কান হইতে অন্তস্থানের রীতিগত 
তথা সামাজিক অর্থনৈতিক বা ধর্মী অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিপুষ্ট শিল্পচর্চাব ইতিহাঁস। 
সেখানে গুপ্ত বা প্রাকৃপ্তঞ্ধ ধারা অনুম্থত সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তাহারা নিজস্ব শৈলীর দ্বারা 
একে অন্যের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে- 
আবার অপর পক্ষে একে অন্যকে প্রভাবিত 
করিয়াছে। 

মৃতির গঠনভঙ্গিতে গুপ্রযুগের যে সমস্ত 
লক্ষণ বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইশুলির মধ্যে 
আছে পূর্ণ মুখমণ্ডল, স্থুল নিম্বোষ্ট, গড়ানো স্বন্ধ, 
প্রশব্ত বক্ষদেশ ও দেহের মাংসলতা ! সেই 
লক্ষণগুলি পরবর্তীকালে স্থানবিশেষে কখনও 


জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত 
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ধু, কঠিন বা তীক্ষু হইয়া উঠিয়াছে। 
আবার লময়বিশেষে সহচরী বা অলংকৃত 
যুতিগুলির মধো শিল্পী-মানসকে কখনও বা প্রচণ্ড 
আবেগে, সুস্্ম কোমলতায়, কখনও বা এশ্বরিক 
প্রাসাদের দাক্ষিণ্যে পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায়। 

ভারতশিল্পে মুত্তিকলাগ ক্রমবিকাশ সেই 
মময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমসাময়িক হিন্দু 
ও বৌদ্ধ শিরকলার ন্যায় জৈন শিল্পেও 
মৃতিতত্বের চর্চা সমানভাবে হইতে থাকে। 
তাই দেখা যায় তীর্থ্কর হিসাবে চব্বিশজন 
জিনের যুক্তি পরিকল্পনা বা শুভমঙ্গল চিহ্ছের 
রূপায়ণে তাহার! তৃপ্ত নয়। বিছ্ধাদেবী বা 
শতিশ্বূপিণী মাতৃকাগণ আবিভূর্তি হইলেন-- 
শিল্পীর তুলিকাঘ বাঁ ছেদূনীতে মূর্ত হইয়! 
উঠিল-_পার্শদেবতা বা সহচরী মৃত্তিগুলি, ষক্ষ 
ও যক্ষিণীদের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। ভারতীয় 
চিত্রকলার ইতিহাসে জৈন চিত্রশিন্নের অবদান 
বিশেষভাবে স্বীকত। রেখা ও রংয্সের সম 
বাবহারের বা আঙ্গিকের বিশিষ্টভার স্থাক্ষর 
শাহাত আছে পশ্চিমভারুতে স্থষ্ট জৈনকল্পস্থত্র 
পুস্তকমালায়। শিল্পধারা মান অনুসারে 
পশ্িমভারতে কষ্ট জৈনশিল্পের সহিত সমসাময়িক 
মধাভারত বা পৃবভারতে রূপায়িত একই 
মৃত্তির পার্থক্য শিল্পঘসিক বা সমালোঁচকের 
দৃষ্টি এড়াইয়া] যাইতে পাবে না। 

পট্টাবললী, প্রবন্ধ ও লেখমালার মাধ্যমে 
তৎকালীন জৈনধর্ষের অভান্তরীণ শাসনবাবস্থা, 
তাহার ক্রমিক শাঁখাবিভাগ তথা অস্তনিহিত 
সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া! যায়। কেবলমাত্ম 
আধ্যাত্মিক চিস্তীধারণার নয়, পরোক্ষে তাহাদের 
মধো বিশেষ কবিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভার 
উন্মেষ ঘটিয়াছিল। তাহারা শুধু সমসাময়িক 
কালকেই তৃপ্ত করেন নাই, পরস্ত বর্তমান- 
কালের ভাবধাঁপাকেও যথেই্ট পরিমাণে প্রভাবিত 


৫৮৪ 


করিয়াছেন । বিদ্যাধরকূলের হরিভদ্র সুরী, 
সিলাংক ও সিদ্ধি (নিবৃত্তিকুল ), নান স্থরী, 
প্রায় স্থরী, অভয়বেদ ও ধনেশ্বর শ্রী 
(রাজগচ্ছ ), জিনেশ্বর স্রী, জিনব্লভ ও 
জিতেন্্র স্থরী (খবতর গচ্ছ ), হেমচন্দ্ 
(পূর্ণতল গচ্ছ) গ্ুভৃতি বিশিষ্ট মনীষী 
শুধুমাত্র জৈনধর্ণের ধারক ও বাহক হিসাবেই 
প্রথযাত ছিলেন না, পরম্ত ক্রাহাদ্দের মানব- 
ছিতকর কার্যকলাপ ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তজগতে যুগীস্তর* 
আনয়নে সক্ষম হইয(ছিল। 

শ্বেতাম্বব সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ 
স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন । ধর্মমধ্যে কোনি 
প্রভেদ নাই, পার্থক্য কেবল উপস্থাপন|ঘ-_-এই 
তত্বের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হবিভদ্র স্বরী 
(অষ্টম শতকে )। পরবর্তীকালে সেই উদার 
মতবাদের ধারক ও বাঁহক হিসাবে হেমচন্দ্ 
(১০৮৮-১১৭২ ) কেবলমাত্র সোমনাথ মন্দির 
পরিদর্শন করিষাই তৃপ্ত হন নাই, পবস্ তাহার 
অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে শিবমহাদেবেব সুমধুর 
স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন । 

শ্বেতান্বর সম্প্রদায় তাহাব পরিপূর্ণতা 
পাঁভের পূর্বে ছুইটি কঠিন সমস্তার সম্মুখীন 


হ্য- শাসনবাবস্থায অন্তদ্বন্বি ও দিগন্ধর 
সম্প্রদাযের সহিত গ্রতিদ্বন্দিতা। যদ্দিও 
তাহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমন্তায় শ্বেতাণ্বর 


সম্প্রদীয় রাজ্য ও সমাজের প্রতি প্রভাব বিস্তার 
ও তাহাদের অকু সহযোগিতা লাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠোর 
অন্শালন-অহুধাবনকারী বনবাঁপী গচ্ছের 
উপাসকমগ্ডলীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার 
হইতে পারে নাই। যাহা হউক জিনেশ্বর 
স্থরীর (১০১৭ খুং ) তৎশীরতায় পশ্চিমভারতে, 
বিশেষ করিয়া গুজরাট অঞ্চণে সেই দৃষ্টিভঙ্গির 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ--১০য সংখ্যা 


বিশেব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সৎপথে 
 সতাবিশ্বামে যাহারা শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের 
প্রাীন মঙবাঁদে বিশ্বাসী, দেই ধর্মপ্রাণ 
জৈন উপা'পক-গোঠীর স্বাধীনভাবে ধর্মীচরণের 
বাধা অন্তহিত হইয়াছিল । 


দিগন্থর সম্প্রদায় প্রতিপক্ষ শ্রেতাশ্বর 
সম্প্রদায়ের সহিত পশ্চিমভারতে সহাবিস্থানের 
স্থযোগ পায় নাই। ইহারা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে 
অস্বীকার করিয়া সময়বিশেষে তাহাদের 
অস্তিত্বের অবলুষ্তি-দাধনের চেষ্টা প্রয়াসী 
হইয়াছিল, এ কথা বলিলে বোধ হুয় অতুযাক্তি 
হইবে না। যাহা হউক, পশ্চিমভারতের 
গুজবাট অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য যে ধীরে 
ধীরে ক্ষুণ্ন হইয়া আসিয়াছিল, সে সম্দ্ধে কোন 
সনোহ নাই। তবে রাজস্কানের পৃবাঞ্চলে 
তাহাদের অবস্থিতি যে বর্তমান ছিল, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায প্রতিহার শি্নকলার মাধ্যমে | 
তাহা ছাডা মালবদেশে মথুরায়, অধ্যভারতের 
কয়েকটি স্থানে বা পৃবভারতেব বঙ্গছেশ 
ও বিহারে পরিভ্রমণের ইতিহাস-_জৈনধমের 
ব্যাপক পরিক্রমার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের 
পর্যালোচনা বর্তমান আলোচনাব  ক্ষুত্র 
পরিসবেব বাহিরে। 


ইতিহাসের নিয়ম পরৰিবর্তনশীলত|। কালের 
পটপবিবর্তনে বর্তমান বাজনীতিক অর্থনৈতিক 
বা সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, 
তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে পরিবেশে ও ভাবধারায় 
জৈনধর্ধ ধীরে ধীরে পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং একটি 
বিশিষ্ট ধর্মের পবিচাষক হইয়াছিল, আজ তাহা 
বিলুপ্ত । বাজন্ত- ও নৃপতিবগের উপস্থিতি 
যখন ইতিহামের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ মাত্র- মন্ত্িবর্গ 
বা বণিক ও শ্রেঞ্-গোষ্ঠার সেই কূপ যখন 
স্বতিপটে ও কাহিনীর আবরণে ধূপরিত, সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে জৈনধর্ম আজিও ভারতের 
কয়েকটি স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমভারতের 
গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে ফল্তধারাঁর 
নায় নীরবে প্রবাহিত নিষ্ঠাবান সাধারণ 
উপাঁপকমণ্ডলীর একাস্তিক শ্রদ্ধায় ও বর্তমান 
শ্রেচী-গোষ্ঠীর অর্থান্ুকূলো । 


সমালোচনা 


(00701016665 ড07:0৪ 01 581৪9: 
[19018 : ০].] [ ভগিনী নিবেদিতার 
রচনাবলী £ প্রথম খণ্ড £ মূল ইংরেজী সংস্করণ ] 
প্রকাশক £ রামরুঞ্। সারদা মিশন, সিস্টার 
নিবেদিতা গার্লস স্কুল। ৫, নিবেদিতা লেন, 
কলকাতা ৩। পরিবেশক: আনন্দ পারিশার 
প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন। 
কলকাতা ৪ । গ্রত্রাজিকা আত্মপ্রাণা-সম্পদিত। 
পৃষ্ঠা ৫১২, মূলা--১২২। 

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যশতবর্ধ-উদ্যাপনের 
শুভস্থচন। তাঁর সমগ্র রচনাবলী-গ্রকাশের সার্থক 
প্রচেষ্টায় । প্রথম খণ্ডটি এই মহীয়সী নারীর 
স্থৃতিপৃত প্রতিষ্ঠানের নিচ ও সাধনার যোগ্য 
প্রতীক। বাগবাজারের ছোট্ট গলি বোসপাডা 
লেন আজ নিবেদিতা লেনে' নামাস্তরিত। 
আর সেই “লেন? বা "গলি থেকেই বিংশ 
শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ট চিন্তার ফসল মানবজাতির 
উদ্দেশে যে চিরস্তন সম্পদ উপহারস্বরূপ তুলে 
ধরেছে, পথিবীর যেকোন মহানগবের যে কোন 
প্রশস্ততম রাজপথও সেই মহত্তম সাধনার চরণ- 
£লি বক্ষে ধারণের গৌরবে ধন্ত হতে পারে। 
অথচ একথা কি আশ্চর্য নয়, এই কলকাতা 
শহরে আজও নিবেদিতার নাম শুধু একটি লেন 
বা ছোট্ট গলির সঙ্গেই জড়িত, নিবেদিতা- 
শতবর্-উৎ্সব সমগ্র জাতির ম্মরণীয় মহোৎ্সবে 
পরিণত ন। হয়ে প্রতিষ্ঠানবিশেষেই প্রধানত: 
নীমাবন্ধ। হয়তো নিবেদিতার ইতিহাস-চেতনায় 
একশো বছর মহাকালের অতি ক্ষুদ্র ভগ্রাংশমাত্র 
নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্থী এই মছিমমন্রী 
ভারতপ্রাণার হৃদয় ও মনীষার আলোকে 
জীবনের পরমমূল্য উপলদ্ধি করবে বলেই প্রথম 


শতবর্ষ-উদ্যাপনেব অপ্রতুল আয়োজনও তার 
কলা দৃষ্টির আশীর্বাদ অবশ্যই পাবে। তবু 
জাতি হিসেবে তাব কাছে আমাদের খণশোধের 
কোন সামগ্রিক প্রচেষ্টা দেখা দিলেও বর্মান 
তারত ভবিষ্যৎ ভারতের উদাহরণস্থল হুযষে 
থাকতো] | 

অথচ নিবেদিতীর এই ঝচনাবলীব আদি 
থেকে অস্ত শুধু একটি শব্দই জপমন্ত্রের মতো! ঘুরে 
ফিরে এসেছে_-তার 101, তাঁর 'ভারতবর্ধ+। 
সে ভাত ভৌগোণলক ও এতিহীসিক মানচিত্রে 
বিধৃত এবং তাবে বাইরে মানবাত্ধার শাশ্বত 
সত্যানুসন্ধানেব প্রতীক এক ভাব্ময় মন্ত্রবীজ। 
গুরু তাকে ভারতের কল্যাণে আত্মোৎসগ করতে 
বলেছিলেন, মে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়েছে 
ভারতাত্সার প্রাণপরিচয়ে। নিবেদিতা-সাহিত্য 
নবমুগের এই ভারতোপলব্ধির সাহিত্য । 

পাশ্চাত্য শ্রীপ্ধর্মাশিতু জীবনধারা লালিত 
নিবেদিতা যেদিন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে 
পোকে যেমন করে নতুন কোন ভাষা শেখে, 
অথবা হয়তো বা স্বেচ্ছায় নতুণ কোন জাতির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করে” »_ঠিক তেমনি ভাবে 
কাঁলী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলেন, 
সেদিন থেকে ভারতীয় মনন ও সাহিত্যের সঙ্গে 
তার গভীবুতম সংযোগ সাধিত। সেদিক 
থেকে তার প্রকাশিত রচনাবদীর (এ পর্যন্ত 
যাব সন্ধান পাওয়া গেছে) সবাগ্রে স্থান পাওয়া 
উচিত [917 68৪ 14০১৪:২ নামে অপূব কবিত্বময় 
গ্রন্থটির । যদ্দিচ অজ্ঞাত কোন কারণে এ 


১706 55060 28 1 58৬7 72102 2005 55051 
500119015৩7 /0180)16 অধ্যায় প্রষ্টবা। ২ প্রকাশ 
স্পশ১৯৩০] 


৫৮৬ 


গ্রন্থের মূল উৎসর্গপত্রটি (1০ ড16৪.18২---1,01৭ 
০ 909৪) আলোচা গ্রন্থে বজিত এবং তার 
দ্বারা এ গ্রন্থটির তা্পর্যও অনেক পরিমাণে 
প্র, তবু নিবেদিতা-সাহিত্যের “ভারতব্, 
অধ্যায়ের প্রথম সুচনা কালী-অবলম্বনে, একথা 
সানন্নাবিস্ময়ে বারংবার স্মরণীয় । রচনাবলীব 
স্থচনায় যে বহুমূল্য তথ্যপঞ্জী দেওয়া আছে, 
গুথম খণ্ডের গ্রস্থবিন্তা তার সময় অনুসারী 
হলেই ভালো ছিল। 

নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ রচনা তার আচার্ধদেবের 
জীবনবেদ [59 [81%869: 48 ] 997 71008 
নিজন্ব বিষয়-গৌরবেই হয়তো এ খণ্ডে এ্রথম 
স্বান লাভ করেছে। এমন একটি গ্রন্থ সাধারণ 
ভাষায় যাকে 'লেখা” বলে, তার চেয়ে অনেক 
বড়ো, এ অনেকটা উপনিষদিক 'মন্্র্শন'_- 
রামকুষ্ণ-বিবেকাঁনন্দের মতো গুরুপরম্পরাস্থত্রেই 
সে দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব৷ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত এ গ্রন্থের 


প্রাথমিক খসড়া থেকে গ্রস্থরচনার যে পটভূমিগত 


ইতিহাস পাওয়া গেছে, তা নিবেদিতা-মানসের 


বিনীতনঅ উপাসিকাসত্তার উন্মোচন-_-:৪8০1 
8611 608 9৮০: ০01 ১০০7 1719, 10910%99. 
8199661 ? 4188১ 7 0010006, 0. 58,619980 
90 0081055 ₹5106)% 0159189 10 9001) চ/1091% 
759299 ছ7%5৪* 0০ ৪00 ১ 6108৮ ] 8110010 
05509786800 ১৮ 91 ?,.-1]0176151076, ] 01859 
£790 00 609 3068 01 &66600006708 6০ 
স্0669 ০০ 189১ 900 & 90910691078 6০0 
29900. 809 ৪6০£% 01 22৮ 0৮20 51910108730 
119097868501778 00], ১০3৪৮ ০0 ] 07৮ 
6090 00008) 6018 10701870 06925008 
801006 দয070 01 0015 1000 11979 800 61069 
89 7768:০-- 50209 £11507289 090.8138 ০: 69 


৩. ৪11 701১৩ 7190)612 লণ্ডনের 9৬৪1 
5০950৩0৩56৮ ০০ প্রকাশিত গ্রথম সংস্করণ এ্রষ্টব্য। 


$ প্রথম প্রকাশ--১ল। ফেকুয়ারী, ১৯১* 1 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্--১০ম সংখ্যা 


[68:6৮ [00700, 
ঘ্ও], [2 পৃঃ ২৭০ 


£9560889 0 স্ও্া 
স্ব০:৪ ০৫ ব1590165 £ 
ষ্টব্য । ] 

সময়ধিশেষে গ্রস্থরচনাই যে সাধনা হয়ে 
ওঠে তার ছুর্লত উদাহরণের অন্ততম এই 
নিবেদিতার স্মৃতিচারণ কোথাও মূল বিষয়কে 
অতিক্রম করে আহ্বপ্রাধান্টে মুখর নয়। 
একমাত্র তাকে জানা, হাঁর কথা মনে করা, 
তারই কথা বলা_“অন্তা বাচো বিমুঞ্চথ”, এমনই 
এক একাগ্র তন্ময়তায সমগ্র গ্রন্থটি এক 
নিঃশ্বাসে অহুধাবনযোগ্য । 


গুরু-সান্নিধো তাঁর জীবনে আর এক 
প্রেরণাঁউৎস হয়ে উঠেছিল দেবতা ত্মা হিমালয় । 
০৮৪৪ 01 30008 90021711065 100 17005 
গ্রন্থে স্বামীজীর 
সহিত হিমাঁলয়ে] একাধারে হিমালয় ও 
হিমালয়োপম বিবেকানন্দ-বাক্তিত্বেরে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির চিরকালীন দিনলিপি । আর 
এ ছুই গ্রন্থে মিলে (যতদিন না নিবেদিতার 
দিনপঞ্জীর সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব) বিবেকানন্দ 
জীবনের যে অমূল্য উপকবণ আমরা পেষেছি, 
তার জন্য কৃতজ্ঞতার খণ আমরা কোনদিনই 
শোধ করতে পারব ন।। 


তারপর থেকে হিমালয় তাব এই মহাশ্বেতা 
কন্তাকে বারংবার আপনকক্ষে আহ্বান 
করেছেন | (09098 960 800 73807 
65:5550 ১ & 0118180015 101575* গ্রস্থাকারে 
সেই আহ্বানেরই উত্তর | নিবেদিতার তীর্থ- 
পরিক্রমা তারততীর্থের প্রাণলোকে যাত্রা 
ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভ্রমণের চেয়ে 
জীবনবৌধের দীপ্তিই তার এজাতীয় বচনীকে 
মহিমান্বিত করে। 


97802] ভ15910908/00% ৫ 


€, ৬ ১৯১১ ও ১৯১৩ 


কাঁত্তিক, ১৩৭৪ ] 


'নিবেদিতা-গ্রস্থাবলীর চারটি অমূলা 
উপহারের সঙ্গে ব্তৃতা ও নিবন্ধে মিলিয়ে 
আরো ছুটি উল্লেখযোগা বিবেকীননা-বিষয়ক 
রচনাও এ খণ্ডে সংকলিত। এর মধ্যে 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় বিবেকীনন্দ-র চনাবলীর 
ভুমিকারূপে লেখা 007 2185660 ৪0৭ 5 
[168588৪ গবন্ধটি বিবেকানন্দ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
ভুমিকা 1 প্রচঙ্গতঃ স্মরণয়, 42880168120 40 
1789657 নাযে নিবেদিতার যে 
গ্রন্থটি তার দেহাঁবসাঁনের পরে গ্রকাশিত হয, 
তার ভূমিকায় তদানীভন 'স্টেট্স্মা!ন' পরিকা- 
সম্পাদক শ্রীরাটক্লিফ বাক্তিগত অভিজ্ঞত। 
থেকে জানিয়েছেন যে, বাগী হিসেবেও 
নিবেদিত! ছিলেন অনাঁধারণ। সে অসাধারণত্বের 
কিছু আভাস এ রচনাগুলিতে মিললেও তারু 
কণ্ঠগ্গর ও ব্যভিত্হেব মন্ত্রবিদ্াং এদের কী 
অপরিদীম প্রাণশক্তিতে ভরে তুলতে) 
পেকথা সহজেই অন্থমেয়। লেখিকারপে 
নিবেদিতার কিছু গ্রসর্গ আমাদের জান! 
থাকলেও, তার বাগখ্সিভার কথা আমরা 
সবসময় ননে বাথ না। 


মুদ্রণ-সৌকধে নিবেদিতা-পচণাবপী ক্রেতা 
ও পাঠকেব নয়নানন্দকর | দুর্লভ কয়েকটি 
চিত্রে সমৃদ্ধ হন্দর কাগজে হ্বন্দর ছাপা এই 
শতবাধিকী-সংস্করণটির একটি শোভন বহ্রাবরণ 
স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়। আর 
জাতীয় প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভগিনী 
নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাংলা 
লংস্করণ-প্রকাশেব দায়িত্বও বর্তমান প্রকাশকদের 
-ক্কতজ্ঞ অন্তরে মেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া 
আমাদের কর্তব্য । --প্রণবরঞ্জন তঘোব 


ছোটদের নিবেদিত £ প্রব্রা্চিকা মুক্কি- 
প্রাণা। রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা 
ধু 


০9009) 


সমালোচনা 


৫৮৭ 


গাঁলস্‌ স্থুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ 
হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৮৬) মূল্য : ২**০। 

ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য জীবনী রচনা 
করে প্রত্রাজিকা মুক্তিগ্রাণা বাংলা সাহিত্যের 
জীবনীশাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বায় সেই 
বৃহত্তর জীবনী-অবলম্ধনে এই সরল স্ব্জায়তম 
জীবনীগ্রস্থটি ছোটদের উপযোগী করে লেখা। 
অবশ্য এখানে “ছোট” কথাটি আপেক্ষিক। 
বডোরাঁও অনায়াসে এই সংহত জীবনীর দর্পণেই 
নিবেদিতার বিশাল বাক্তিত্বেরে আভামিত 
গতিবিষ্ব দেখতে পেয়ে আনন্দিত হবেন। 
আবার কিশোব-কিশোরীর। পাবে জীবন- 
কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনগঠনের অযোঘ ও 
অনিবার্ধ প্রেরণা । 

আত্মপরিচয়ে নিজেকে 'রামকুষ্-বিবেকা- 
নন্দেব নিবেদিতা"বূপে প্রকাশ করলেও 
বিশ্ষেভাোৰে যে নারীজাতির সেবায় তিনি 
আত্মোষ্সর্গ করতে এসেছিলেন, তাঁরতের সেই 
নাবীসমাজের আদশ সন্ধে 'জ্ররামকের 
শেঁষকথা, শ্রশ্রীমা সারদাদেবী নিবেদিতাজীবনের 
অন্যতম প্রধান প্রেধণা। তাই শীশ্রমায়ের 
উদ্দেশ্যে লেখা নিবেদিতার* অপুব কবিত্বম্ডিত 
পত্রটি এবং তার সামনে উপাবষ্টা নিবেদিতার 
ছবিটিতে মিলে এ বইটির স্থচনা থেকেই যে সগ্রন্ধ 
স্থশোভন পরিবেশের স্টি হয়েছে তা লক্ষণীয় । 
পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার শিখাঁময়ী ব্যত্তিত্ব 
স্বামীজীর সধত্র দিকনির্দেশে কেমন করে 
ভারতবষের উদ্দেশ্যে কলঙ্যাণদীপে রূপাস্তরিত 
হুলো, তার বিভিন্ন পৰ থেকে পবাস্তরে সঞ্চরণে 
এই ছোট্ট জীবনীটির কৃতিত্ব আস্তরিক সাধুবাদের 
যোগ্য । পরিশেষে হিমালয়ের বিশাল নেহবঙ্ষে 
এ ঘুগের “উমা হৈমবতী'র পরিনিবাপ লাভের 
ব্ণনাটিও স্সিথ ভাবগাভীর্ধে গ্রন্থসমাপ্তির মহৎ 
অতৃপ্তি মনে জাগিয়ে রাখে। 

নিবেদিতা-শতবধ উদ্যাপনের অন্যতম 
আস্তরিক প্রয়াপরূপে “ছোটদের নিবেদিতা 
ছোটদের এবং বভোদের সকলের সানন্দ 
অভিনন্দন লাভ করবে। --প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


স্বামী অভেদ|নন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব 


গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রবামরৃফণ বেদ।ভ্ত-মঠে (১৯ বি, রাজা রাঁজবৃষ- স্ীট, কলিকাতা-৬ ) 
শ্রীরামকষ্দেবের অন্ততম লীলাসহচর শ্রম স্বামী অভেদাননাজী মহারাজের ১০২তম 
জন্মোৎসব অহ্ষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দজীর গত এববৎসরব্য।পী জন্ম শতবাঁধিকী। 
অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ এটি । 


এই উপলক্ষ্যে পৃধাত্রে বিশেষ পৃজা-পাঠ।দি অষ্ঠষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যা সাঁডে ছয়টার সময়ে 
মঠ-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণম্ভা আয়োজিত হয়। সঙায় পৌরোহিত্য ববেন আ্রবামরুষ 
মঠ ও মিশনের সাঁধারণ সম্পাদক স্বামী গভীর নন্দজী। সভার প্রধান অতিথ বিারপতি 
শ্রশহ্বরগুসাদ মিত্র, বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী এজ্ঞানীনন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রযানন্দ, 
অধ্যক্ষ শুঅমিষকুমার মজুমদার ও অধ্য।/পক শ্রপ্রণবগঞ্জন ঘোষ শ্বামী অতেদাননাজীর উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের হুগভীরতা, খেডানিক ৃহিতঙ্গী, জ্ঞান ভক্তি- 
সমদ্বিত কবি প্রতিভা প্রস্ততি বিষয়ে আলোচনা করবার পপ সঙ।পাত মহ।বাঁজ বলেন £ 


ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীগ রচনাবলীর ভূমিকায় পাখয়াছেন যে, স্বামাজীর জীবনের 
ভিত্তি ছিল শ্ররামকষ্ণ। হল্ুখন্্ ও ভাগত। আমবা জানি স্বামী অভেদানন্দের 
জীবনেরও মূলে ছিল এই তিনটি । শ্রবাকৃষ্ণদেব তাহার ভাবধাণা প্রচারের জন্য যে কয়জন 
লীলানহচণকে সঙ্গে আনিয়াছলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরহ জীবনে একটি বেশিষ্ট্য ছিল। 
অভেদানন্দজীর জীবনে এই বৈশিষ্ট হহল দশনের [ভিতর দয়া শ্ররম্ষফ্চকে স্বদেশে ও 
বিদেশে প্রচার করা । তাহার গুরু শ্ররামৰফদেব যেমন অদ্বেতভুমিতে দীঘদিন অবস্থানের পর 
জগন্মাতার নিকট হইতে “ভাবমুখে থাক? এহ আদেশ পাইয়া যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য 
সে ভুমি হইতে অবতরণপুধক জগতের সঙ্গে একটি নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক রাখিয়া 
দিয়াছিলেন, স্বামী অভেদানন্দও তেমনি আত হইয়াও জগৎকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, 
ভালবাসিয়াছিলেন, “মিথ্যা” বলিয়া উড়াইয়া দেন শাই। ইহার এবটি দাশনিক ভিত্তি আছে। 
বেদাঞ্চের ভিত্তিতে তিনি মায়াবাদকে আপেম্িক সত্যের মাধ্যমে গুকাশ করিয়াছেন। চরম 
সত্তাই সব হইয়া ঝহিয়াছেন , শুরামৰুষদেবের কথা- ছাদে €ঠার পর দেখা যায় যাহা 
দিয়া ছাদ তৈয়ানী, পিড়িও তাহ। দিয়াই তৈয়াপী। স্বামী অভেদা*ন্দ চাহিয়াছিলেন ভাবী 
সমাজের ভিত্তি হইবে এই অছৈতজান ভিত্তিক সাম্যবাদ--বৈচিত্েব মধ্যে অভেদ দশন । 

শীস্বের কথাগুলি লইয়া 'কাঁলীতপন্থী' ধ্যান করিয়া শ্ররামকষের ভাঁবের সঙ্গে সেগুলি 
মিলাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলিই তান প্রচার করিয়াছেন আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া । 
তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির ভিত্তি হইবে ভারতের নিজস্ব বাণী। রাজনীতি, 
সমাজনীতি গ্রস্ৃতি মবক্ষেত্রেই তিনি সত্যলাভেচ্ছাকে আকড়াইয়া চলিতে বলিয়াছেন। 


আবেদন 
মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্তদেবা 


পশ্চিমবঙ্গের বীকুডা, পুকলিয়া ও মালদহ জেনার লোক খরা জনিত হর্ভোগ কাটাইয়া 
উঠিতে না উঠিতেই মেদদিনীপুব জেলার শোক গত ২রা সেপ্টের হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত হেতু 
দারুণ বন্যার কবলে পড়িয়াছে , জেলার একটি বিরাট অংশ জনপ্লাবিত হওযাধ হাঁজার হাজার 
লোক গৃহহীন ও প্রাধ অনশনের সম্মুখীন হইয়াছে । 
৪ঠ] পেপ্টেগর হইতে রামকণ্ড যিশন এখানে লেবাকার্ষ স্থুক্ষ কবিযাছে--স্বানীয় সহ্ৃদয় 
জনগণের সহায়তায় কাঘির একটি স্কুব-গৃহে এক হাঁজার গৃগহীনের আশ্রযের বাবস্থা করিয়া 
চাবিদিন তাহাদের খাওযাইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পবে ১নং বকের ৩নং ও ৪নং অঞ্চলে, 
২নং ব্রকের আলাদারপুট অঃ, পি'লা খানার বাধনগর ২ন* অঞ্চলে এবং *নং অঞ্চলে এই 
সেবাকার্ধ বিস্তৃত হইযাঁছে। সগ্ভ সাঁহীঘার জন্ত “কাশ ভোল' দিষা কার্প আরম করা হয়, 
পরে সব অঞ্চলেই চাটল প্রহ্থতি খাগ্ঘদ্ববা বিতপণ কর] হইতেছে। বহদংখাক ধুতি এবং 
শাঁডীও বিতবণের জন্য পাঠানো হইমাছে। 
এই আরবন্ধ সেবাকার্ধ স্ুষটন্ঈপে পবিচাপনার জণ প্রচব অর্থের প্রয়োজন । ইতিমধো 
মিশন এই অঃ:ন এক লক্ষ টাকা বাঘ কবিধছে। পেধাকা4ট সুপম্পনন করিতে ইহার 
অনেকগ্তণ অধিক অর্থের প্রযোৌজন । 
আ জনগপের সাহাঘদার্থে আনরা সহদঘ জনগ?খর অ?ঠ সাহাঘা প্রার্থনা করিতেছি, 
পরিস্থিতিত গুকস্থাগনারে অবিবঙ্বেই এই সাহাঘা প্রয়োজন । 
এই পেব।কার্ধেব জন্ত প্রেরিত সাহাধা নিম্নশিখিত ঠিকানাগুলিতে ধন্যবাদেব সহিত গৃহীত 
হইবে | চেক 'রামকুন মিশন? (ঞবাউাউহাবিঞ 13910) এই নামে লিখিবেন । 
১। বামকঞ্ক মিশন, পোঃ বেলুড মঠ, জেলা হাঁওডা 
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিন এপ্টালী বোড, কলিকাতা -১৪ 
৩। শ্রীরামকুষ্ণচ মঠ, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ 
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টট্যাট অব কালচার গোল পার্ক, কপিকাতা-২৯ 
৫| রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মেদিনীপুর 
৬। রাঁমকঞ্ঙ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি, মেদিনীপুর 
৭। বামক্কষ্৫চ মিশন আশ্রঘ, লাই তমখ্ণ, শিলং-৩, আসাম 
৮) বামক্চ মিশন রামক্জ আঁশ্বন মা্গ, শিউ দিশ্বী-১ 
৯। রামরুঞ্চ মিশন, খাঁর, বোঙ্ে-৫২ 
১০ আীত্লামরুঞ্জ আশ্রম, রাজকাট, গুজরাট 
১১। শ্রীরামকৃঞ্চ মঠ, মন্বলাপুর, মাত্রাঁঞ্জ-৪ 
বেলুড মঠ, হাওডা স্বামী গম্ভীরানন্দ 
২৬ ৯ ১৯৬1 সাধারণ সম্পাদক, রাধরুঞ্চ মিশন 


শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকাধ 


বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে 
অনাবৃষ্টি-জনিত দুভভিক্ষ-ত্রাণকার্ধে গ আগস্ 
মাসে রামরুষ্জ মিশন কর্তৃক নিয়লিখিত দবা!দি 
বিতরিত হয় ঃ 


১। বিহারে ক। হাজারীবাগ জেলায় 
ইটখোরী, চম্পাবণ ও প্রতাপপুর পেবাকেন্দের 
মাধামে গম ১২২,১৮৩ কেজি, গুড] ছু ৪১৪৭৩ 
প[উগ্ু, ভিটামিন ট্যাবলেট ২১৭ ০টি, ল-ক্লথ ৮৫ 
গজ, ধুতি ১,৮৪৬ খানি, শাড়ী ১,৮৯৬ খানি এব 
৭,১৫১টি শিশ্বদেব পোশাক বিতবিত হইযছে। 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত বাক্তিগণেব সংখা _৩০১০৩৯। 

খে) সাওত।ল পরগণা জেনায বিখিয়া 
সেবাকেন্দ্রের মাঁধামে এ'ং মুঙ্গের জেলাঘ জামুই, 
ঝাঝা ও চকাই সেবাঁকেন্দ্রেরে মীধামে গম 
৬২,২৬৭ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৯৭৮ পাঁউগ্, ধুতি 
ও শাড়ী ৩,৮১৯ খানি, কম্ধল ও চাদরব ৯০১ 
খানি এবং ৩,০৪২টি*শিশুদেব পোশাক বিতরি 


হইয়াছে । সাহাষাপ্রাপ্ধ বাক্তিগণের সখ্য 
_-১২১২৫৬। 

২। উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলা 
কানহারা সেবাকেন্দ্র মাধামে গম ২৭,৮৬৩ 


কেজি, গুঁড়া দুধ ১১,৩২৫ কেজি, বিস্কুট ২৯৩ 
কেজি এবং ৩০,০০০টি ভিটামিন টাখলেট 
বিতবিত হইযা/ছ। সাহীষাপ্রাঞ্থ বাক্তিগণের 
২খান-_-৫১১৮৪ । 

৩। পশ্চিমবঙ্গে (ক) পুকুপিয়া জেলায় 
পাবা, ছুড়া, ঝাপড।, বিবেকানন্দনগব, উদয়পুর, 
বালিতোড়। এবং নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাঁধামে 
গম ৩৭,০৭৬ কেজি এবং ধুতি একখানি, শাড়ী 
একখানি ও *১টি শিশুদেন্ব পোশাক বিতরণ 


করা হৃইযাছে। সাহা্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
স খা1--৪১৮৪১। 
'খ) বীকুডা জেলায় হাট-আ্ররিয়া, 


দর্পিমুথ। খাঁগাবী, বামহরিপুন এবং জযব্রামবাটী 
সেবা কন্দ্েব মাধামে ৭২,১৪৯ কেজি গম ও 
৮৮৯৭ কেজি জোযাঁর বিতরিত হইযাঁছে। 
সাহা ষ্য প্রাপ্ত বাক্তিগণের সংখা--১৩,৪৫৩ | 

€গ। মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধামে ১৬,৯৬৮ 
কেজি গম ও ৪৮৯ কেগ্রি বালি বিতরণ করা 
হইয়াছে । সাঁহাযাপ্রাপ বাক্তিগনেব সংখা 
৩১,৩৮৪ । 

সাম্প্র তক বগা নান| স্থানের জনপাধারণ 
অবা্ণীপ দুদশা গ্রস্ত হইযাছেন | বামকুষ্ণ মিশন 
কতৃকি পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্তদের 
জন্য সেবা+ণ আরম্ভ করা হইয1ছে। বাঁথি 
শহরের চারটি বিদ্যাল্য ভবন সম:বত প্রা এক 
সহস্র ধন্টাপীডিত নব-নাবীকে গন্ত ৪51 সেঃপ্টের 
হইতে চারদিন খাঁগ্যাঁনো হয। এই কার্য 
দিযা বন্থা। £সেবা শুরু করিযা ত্রমশঃ ২নং ব্রকে 
৩৩৪ নর অঞ্চলে, ৩নং ব্লকে আলাদারপুট 
অঞ্চলে এবং পিংলা থাঁনীষ রাঁমনগর-২ অঞ্চলে 
ও ৯ নম্বর অঞ্চলে সেবাকার্ধেব পরিধি বিস্তৃত 
কবা হইযাঁছে। 

কার্ধবিববণী 

পাটনা রামরুষ্ মিশন আশ্রমের কার্ধ- 
বিবণী (এপ্রিল ১৯৬৬--মার্চ ১৯৬৭) আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। খৃষ্টাব্দে স্থানীয় 
ভন্তগণ শ্রীবামরুষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা 
উদ্ছুদ্ধ হইয়! পাটনাঘ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততুক্তি 
লাভ করে এবং ১৯৩০ খুষ্টাবে বর্তমান স্থানে 
স্থাণাস্তরিত হয়| এই কেন্দ্রে অহ্থনুত কার্যাবলী 


১৭২২ 


কান্তিক, ১৩৭৪ ] 


প্রধানত: ব্রিধারায় পরিচালিত হয়: শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম। 

আলোচ্য বর্ণে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবল- 
মান মহাবিগ্ভালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৯ জন 
বিদ্যার্থী ছিল, তক্মধ্য ১৬ জন বিনা-খরচে এবং 
৩ জন আংশিক ব্যয বহন করিযা থাঁকিবার 
স্থযোগ লাভ করে। আশ্রমের ৮ জন পরীক্ষার্থী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পবীক্ষায সফলে র সহিত 
উত্তীর্ণ হয়। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগাব ও অবৈতনিক 
পাঠাগাব ক্ুষ্ঠভীবে পরিচাপিত হুইতিছে। 
গ্রন্থাগারের হুনিবাচিত পুস্তকসংখা! ৭,৮৬৬ » 
আলে।চ্য বর্দে ১৬৭ খাঁণি পুস্তক নৃতন সংযোজিত 
হইয়াছে । পাঠাগারে ম্টি দৈনিক এবং ৭০ 
খানি সাময়িক পর্িকা লঞ্যা হয। আলাচা 
বধে গ্রস্থাগাব হইতে পঠনার্যে প্রদহধ পুস্ত কসংখা 
১০,৮৮৩ ১ গডে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি 
গ্রশ্থাগারটি জনপা্ারণ ও কলেজ- 
ছাঁবগণের বিশেষ কাঁজে লাগিতেছে। শ্রীরাম- 
রুষ মঠ ও মিশন কক প্রকাশিত সংস্কত, হিন্দী, 
ইংবেজী ও বাংলা পুস্তকাবলী আশ্রম হইতে 
বিক্রযের বাবস্থা আছে। 

আশ্রণ কর্তক হোমিওপাথিক ও 
এলোপ্যাথিক উত্তয়বিধ চিকিৎসা-বাবস্থাই করা 
হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬৬,৫৮২ (নৃতন ৭,১৩০ ) 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । গত ব'সর 
চিকিত্পা লাভ কবিয়াছিল ৫৮,০৩০ জন রোগী । 

এলোপ্যাথিক বিভাঁগে চিকিৎপিতের সংখ্যা 
৭৯১৮৬৪ ১ তক্সধ্যে নূতন রোগী ১০১,৪০৩ । গত 
বৎসর চিকিৎসিত হইয়াছিল ৪৬,৪৯৮ জন রোঁগী। 

আলোচ্য বর্ধে উভয় বিভাগেই রোগীর সংখা! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতেও 
উপযুক্ত চিকিৎসালাভের জন্য দরিজ্র রোগীরা 


৬৪২ । 


শ্রীরামক মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৯১ 


এখানে সমবেত হয়। 

আলোচ্য বর্ষে নানাস্টনে ও আশ্রমে 
ধর্ণীলোচনার জন্য মোট ২১৭টি ক্লাস অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ক্লাপে শ্রীরামকষচ-বিবেকানন্দ 
স্ন্ধীয গ্রন্থাবলী, শ্রীমন্তাগবত, গীতা প্রস্তুতি 
আলোচনা করা হয়। আশ্রমে বিশিষ্ট বাক্তিগণের 
দ্বারা বিভিন্ন বিষষে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা 
হইয়ছিল। 

আলোচা বর্ধে প্রতিমাম শ্রীস্রাদু্গাপূজা, 
কালীপুজা ও সরন্বতীপুজা এবং শ্রারামরু্ণ, 
শ্রীশ্বমা ও স্বামীজীব জন্মে (ৎৰ্‌ সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এতদ্বাতীত অন্তান্ত উত্সব যথা 
শিবধান্ধি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, 
থুঈজন্ম দিন, শ্রীশঙ্করাচাঁধের জন্মতিথি প্রভৃতি 
যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয। শ্রাবাঁম+ষ- 
জন্মোৎসব স্থানীয় অন্ধবিদ্ভালয়ের ছারগণকে, 
আশ্রম-বিগ্ভালয়ের শিশুগণকে এবং দাতবা 
চিকিৎ্সালযের বোগীদিগকে ফল মিষ্টি প্রভৃতি 
প্থাওযানো হইযাছিল। 

বিগাবে অনাবুষ্টি-জনিত ছুভিক্ষে মুঙ্গের, 
হাজাঁবীবাগ ও সীাওভাঁলশরগশা। জেপাম়্ মিশনের 
আসেবাকার্ষ বিশেষ উল্লেখযোগা । 

মাদ্রজ শ্রীরামকুষচ মঠ (ময়লাপুর ) 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের (এপ্রিল, ১৯৬৬-- 
মার্চ, ১৯৬৭) বাধিক কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

১৯৬৬ ৬৭ থুষ্টাঝে এলোপ্যাথি ও হোমিও- 
পাঁথি উভয় বিভাগে যোট ১৫৯,৯০১ জন 
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এলোপ্যাথি 
বিভাগে চিকিংসিতের সংখ্য। ১৫৮,১০২, 
তন্মধ্যে নৃতন রোগী ৫৬,৫৭৯ এবং পুরাতন 
রোগী হোমিওপ্যাথি বিভাগে 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৭৯৯, তন্মধ্যে নৃতন 
রোগী ৭৮১ এবং পুরাতন রোগী ',১৮। 


১০১,৫২৩ 


৫৯২ 


চক্ষুবিভাগে ২০,১০৮, চক্ষু কর্ণ গপ-বোগের 
চিকিৎসা-বিভাঁগে ১১,০০২ এবং দন্ত-বিভাগে 
৪,৭৮ জন বোগীব চিকিত্পা করা হয়। এক্স-রে 
বিভাগে ৫৩ জনের এক্স রে করা হয়। 
লা[বরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখা। ৬১২। 
শিশুদের জগ্ঠ বিশেষ চিকিত্পার বাব্স্কা কৰা 
হইয়ছে। পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ২:,৭৩১টি শিশুকে 
নিযমিতভাবে ছুগ্ধ দেওঘা হইযাঁছে। স্হদঘ ও 
বদান্স জনগণের উপণুক্ত আর্ধিক সাহাষো 
দরিদ আর্ত জনলাধাবণ অধিকতর সেব।লাভ 


সমর্থ হইবে । 


দক্ষিণ কালিফণিযা বেদান্ত মোসাইটিতে 
প্রীবামকৃঞ্চ মঠেন আ'হুঠানিক উদ্বোধন 

গত ৪ঠা আগস্ট, ১৯৬৭ পৃজাপাদ শ্রীমৎ 
ত্বাযী রামরপ্গনন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে 
দক্ষিণ কালিফণিষাষ হলিউন্ডে ২০২৭ নর্দ ভাইন 
স্রীটে নৃতন শ্রীবামরু্। মঠের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন উৎসব স্তসম্পন্ন হইযা/ছ । 

এতদ্রপলাক্ষ হলিউড মন্দিরে বিশেষ পূজ], 
হোম, ভোগবাগ অগষ্ঠিত হয়। উাবুকো 
শ্রীরায়রুধ্ণ মঠ কেন্দ্র হইতে নন্্যাপিগণ এবং 
সাণ্টা বাণবারা কেন্দ্র হইতে প্রবাজি কাবুন্দ 
সমবেত হইযাঁছিলেন। 

অনুষ্ঠানসমূহে প্রর্ধান অংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন স্বামী প্রভবাশন্দ, স্বামী পবিব্ানন্দ, গ্লীমী 
বন্দনানন্দ এব, স্বামী অপক্তানন্দ। পুজা ও 
যজ্ঞাদিব কার্ধ কুষ্টুভাবে সম্পন্ন কবন স্বামী 
বন্দনীনন্দ। ভগবান শ্রীরামকষ্দেব, শ্রম 
সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ 
এবং আই্রঠাকুবেব সকল সন্গাসী-সগ্ানের 
উদ্দেশে পৃজার্থা প্রদত্ত হয়। পৃজাস্তে বিরজা- 
হোমও অন্থুষিত তয় । এই সময় কেবলমাত্র 
সঙ্গানিগণই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান-শেষে 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্ষ --১*ষ সংখ্যা 


সকলে প্রলা” গ্রহণ করেন। 

উল্লেথঘোগা যে, বিশাল তবনটি”ক মঠ- 
বাডীতে কপশণন্তরিত করিতে লাধুগৰ কঠোর 
পরিশ্রম কবিযাছেন, জলেব পাইপ, 
ইলে কট্টিক-লাইন বসানো, কাঠের লাঞঙ্জ প্রভৃতি 
সবই ভাতার] নিজেবাই কবিষাছেন । 


সিষেটেল বেদান্ত কেন্দ্রে বহ্মানন্ব” 
হলের? উদ্বোধন 

সিষেটল বেদাস্ত কেন্দ্রের ধান-ভবনটি 
সংস্কৃত 9 হুসক্ষিত করিয়া ভগণান শ্রীরাম 
রুষদেবের মানসপুন শামী ত্রহ্মানন্দ মহারাজের 
নামে উৎসর্গ করা হুইম্সীছে। এই ব্রঙ্গানন্দ- 
হল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১৯৬৭ খুষ্টাব্বের 
ণই হইতে নই জুলাই পর্যন্ত উৎসব অনুঠিত 
হুইয়াছে। 

ধান ভবনে শ্রীবাঁমরুষ্। বুদ্ধ ও যীস্তপৃষ্টের 
প্রতিকৃতি বৈদ্যাতিক আলোকে উদ্ভাদিত করিয়' 
রাখার ব্যবস্থা কথা হইযাছে। “কাব? 
প্রতীকটিও আকর্মনীযভাঁবে স্থাপন করা হইয়াঁছে। 
মূল বেদীর নিয়ে একটি পৃথক বেদীতে স্বামী 
ব্রঙ্গানন্দের ধাশমূঠি সংস্থীপিত | 

ণই জুলাই সঙ্ধা। ৬ ৩০ মিনিটে উদ্বোধন- 
অন্গগান আবস্ত হয। বদ্ধানন্দ হল শ্রোতৃবর্গে 
পূণ হইয়াছিল। 

স্বামী বিবিদিষাঁনন্দ অতিখি অভ।গতগণকে 
স্বাগত জানান এবং অগ্চানের উদ্দেশ্য বিকৃত 
করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। 

সন্নীসিগণ কর্তৃক স্বস্তিব'চন আবৃত্তি ও 
সমব্তে-কণ্ঠে ভঙ্গনের পর পোর্টলাগু বেদাস্ত 
০স(সাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী 
বিবিদিষানন্দ স্বামী ব্রন্ধানন্দজজীর বিষয়ে 
প্রীণম্পশী আলোচন! করেন। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানগুলিও 


কার্তিক, ১৩৭৪] 


'অতি মনোজভাবে সম্প্্প হইয়াছিল। তৃতীয় 
দিন, ই জুলাই, বেলা ১১টার সময় একটি 
সাধারণ সভা আহত হয়। এই সভায়ম্বামী 
অশেষানন্দ “আধ্যাত্মিক বোধের উদ্বোধন, 
বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও তাবোদ্দীপক ভাষণ দেন। 
আমেরিকায় বেদাস্ত 

উত্তর ক্যালিফণিয়। বেদান্ত 
সোসাইটি ৪ স্যাত্রামেণ্টো কেক্দ্রঃ 
অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী-স্বামী 
অদ্ধানন্দ। বিভিন্ন আলোচিত বিষয় : 

জুন, মানুষই সন জিনিসের 
পর্মাপক » কাল হইতে কালাতীত , ধর্মের 
জন্য মনবের অনুসন্ধ।ন ১ ঈশ্বরের সঙ্গে চলা। 

জুলাই, ৬৬: মুক্তির অনুসন্ধানে মানুষ, 
প্রেম_ মানবীয় ও এশ্বরিক। 

সেপ্টেম্বর) ৬৬: ঈশ্বরাস্তিত্বের ঠমাণ; 
ভক্তির সাধন , আমাদের বাক্তিত্বের অ।ব/াত্সিক 
ভিত্তি। 

অক্টোবর, ৬৬ £ ঘোঁগের মাধ্যমে শান্তি, 
চিন্তার সীমান্তের বাহিরে, প্রেম ও জ্ঞান, 
মাতৃভাবে স্ঈশ্ববৃচিন্তা , ব্যক্তিগত ধর্ম । 

নভেগ্বর, ৬৬ £ মানবীয় ও এশ্বরিক ভাব; 
দেবতা, ঈশ্বর ও আত্মা, বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি , 
মানুষের বন্ধন ও মুক্তি । 

ডিসেম্বর, ৬৬: মনের সহিত সংগ্রাম, 
কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম, ন্বর্গ__এখাঁনে এবং এখনই , 
বেদাস্ত ও যীন্ুখৃষ্ট। 

জানুয়ারি, ৬৭: ধমের নব দিগন্ত; 
ঈশ্বরাহুভৃতি; বেদাস্ত ও বহস্যবিদ্ভা ) নিজেকে 
দানে! এবং দুঃখের পারে যাও । 

ফেব্রআরি, ৬৭ £ স্বামী বিবেকানন্দ ও 
তাহার অধ্যাত্ব-বাঁণী, সাথক জীবন যাপন, 
অনস্তের বাণী; আমার সংস্পর্শে তোমরা 
পবিজ্ঞ হইবে। 


১৭৬১৬ ঃ 


শ্রীরাম মঠ ও ক্িশন সংবাদ 


৪১৩ 


মার্চ ৬৭ £ জীবনটি উপাস্নায় পরিণত কর; 
সাকার হইতে নিরাকারে; মহান ধর্মীচার্য 
শ্ররামর্চ; আলোর পথে আরোহণ । 

এগ্িল, ৬৭: অতীন্িয় রাজ্যে হুস্থ 
অগ্রগতি, ইঈশ্বররপে মানৰ ও মানবরপে 
ঈশ্বর ১ বিহ্বতত্বাভূতি , ধমন্রপেক্ষ সমজে 
আঁধ্যাঞিক জীবন ১ মৌন।ভ্যাসের আঝোগ্য- 
কাৰিণা শক্তি। 


মে, ৬৭: আধ্যাত্িক লক্ষ্যের জন্ত কম 
বিছ্বেষ-জয়, প্রেম ও স্বাধানতা, বুদ্ধের 
শাস্তপথ । 

জুন, ৬৭ £ প্র|তাহিক জীবনে যোগ; 
ধমানুভূতি,  ভগবৎসালগিধ্যে » ব্যান্ত সম্তার 
আধ)াত্বিক উন্নতি । 

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদাস্ত 


সোসাইটি ঃ অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। এই 
কেন্দ্রে রবিবারের সভায় নিম্নণিখিত বহু তাগুলি 
দেওয়া হইযা|ছণ £ 

অক্ট বর, ১৯৬৬ মহাচাধ শ্ররুষ্ণ, 
ধেনন্দিন জীবনে ঈঙ্বর-সচেতণতা্ অভ্যাস , 
"যত মত তত পথ» ঈশ্বর অ।মাদের শাশ্বত 
জননী, আখসংযমের মাধ্যমে আত্মজ্ঞাণ। 

শতেম্বর) ৬৬১ অসত্য হইতে সত্যে; 
মনের প্রকাত ও কাধ) জাঁবন প্রাচ্ধ;। জীবন 
_ইহলোকে এবং পরলোকে। 

এপ্রল, '৬৭ £$ আ1ধ11।খক জাবনের তিনটি 
স্তম্ভ, [নিজের সহিত মানুষের সংগ্রাম ১ পথ ও 
পৃণতা » অবচেতনকে আয়ন্তে রাখা, অন্ধকার 
রাত্রি শমসাচ্ছন্জ নয়। 

মে, ৬৭: বেদে সোমযজ্ঞ ১ শাঙ্কর-বেদাস্তে 
রতি, ঘু্ত ও অহস্ৃতির স্থান; নিবাণে পু ব- 
কারের গান, ধুদ্ধ-মণে প্রধতকের ধ্য।ন। 

এতদ্ব/তীত মঙ্গলবারে বৃহ্ধারণ)।ক ও 
প্রশ্নোপানষৎ্ষ এবং শুক্রবারে শ্রগ্ররামরু্জ- 
কথাম্বত আলোচিত হয়। 


বিবিধ-নংবাদ 


নব বারাকপুর £ গত ১৬ই জুলাই 
রবিবার স্বানীয় শক্তিলজ্ঘে বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বেলুভ মঠেব স্বামী 


জয়ানন্দ মহারাজ বর্তমান ভাবতে স্বামী 
বিবেকাননোর ভাবধাবার অনুশীলনের 
প্রয়োজনীযতা সন্দ্ধে এক চিত্তাকর্মক ভাষণ 
প্রদান করেন। 


২*শে আগস্ট রবিবার স্থানীঘ লাগৃতি সঙ্গে 
উক্ত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে স্বামী 


অমৃতত্ব'নন্দ মহারাজ (বেলড মঠ) স্বামী 
বিবেকীনন্দের ধর্মীয অবদান সন্গদ্ধে এক 
ধারাবাহিক বক্তৃতার স্ঙ্পাতি কবেন। এই 


দিনের ভাষণে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দেক ধ্ীয় মতামত 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। উভয়' 
দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন -পবিষদেব 
সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকব। 

'পীচ গ্রামঃ ২৮৮৬৭ তাবিখ পাঁচগ্রাম 


ভ্রীতামৰফণ-বিবেকাঁনন্দ সেবাঁ৬মে গীতাঁপাঠ ও 
কফ্চমন্জল সঙ্গীত-বিচিত্রাদির মাঁধ্যযে জন্মাষ্মী- 
তিথি প্রতিপাঁলিত হইয়।ছে। 

সভান্তে সমাগত প্রায় ৩৪ শত নবনারীকে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 


বিষুপ্রিয়া বস্থুর দেহত্যাগ 


শ্রীযৎ স্বামী সাবদীনন্দ মহাবাজের মন্তরশিদ্ত! 
বিষু্িযা বন্ধ, ৭৪ বংপর বম্সসে গত ২১শে 
ভাদ্র, ১৩৭৪ সন, ইং ৭ই সেপ্টেপ্বব, সকাল 
১০ ঘটিকার সময় তাহার পুত্রেব বাগুইহাটি-স্থত 
নিজ বাসভবনে পবলোক গমন কবিয়াছেন। 
তিনি গত ৭ বব যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী 
ছিলেন। তিনি শীশ্রীমাযে পৃত সঙ্গ পাত 
কবিযাছিলেন। 

তাহার আম্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিবশাস্তি লাভ 
করুক। 

ও শান্তি; । 


ও শান্তি ও শাস্তি: । 


২৯২৯১ ৯৮. 
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৭৮, 





দিব্য বাণী 


গতসঙ্গম্য মুক্তস্য- জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥81২৩ 
বহ্গার্পণং ব্রহ্ম হবিব্র্ধাগৌ ব্রহ্মণা হুতমৃ। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥২৪ 
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্ুপাসতে । 
্রহ্মাগ্রাবপরে যজ্ং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি ॥২৫ 
শ্রোত্রাদীনীব্দ্িাণ্যন্ে সংযমাগ্রিষু জুহবতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্ডিয়া গ্রিষু জুহ্বতি ॥২৬ 
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মীণি প্রাণকর্মাণি চাপরে । 
আত্মসংযমযোগাগ্ী জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭ 
_-শ্মস্তগবদ্গীতা 


ভগবানই হয়েছেন এ-বিশ্বের সবকিছু--কর্তী, কর্ম, কর্মোপকরণ 
ইহা জানি তার তরে যাহ কিছু কবা যায়, সবই যজ্ঞ, সকলই পৃজন।) 
অনাসক্ত মন যাঁর, অভিমানশূন্য যেই, জ্ঞানে যার চিত্ত সদা স্থিত, 
কর্ষ যার ঈশ্ববার্৫থে- ঘজ্ঞতরে- কর্মফল হতে মুক্ত থাকে সে সতত ॥২৩ 
যজ্জকাঁলে আহুতির পাত্রটিকে-_অর্পণেরে- ব্রদ্ধ বলি জানে মে সদাই, 
জানে সে স্বত-ও ব্রন, অগ্ধি বদ্ধ, সে-ও ব্রদ্ধ_ ত্রক্ধ ছাড়া কিছু আর নাই। 
্রন্ধময় সব হেরি-_কর্মে ব্রক্ধ জ্ঞান কা -ত্রন্ষত্ব সে লাভ করে তাই ॥২৪ 
ঈশ্বরার৫ধে কত জন করে কর্ম কত ভাবে , কেহ করে দেব-আরাধন, 
জীব-ব্রহ্ম এক ভাবি কেহ করে ব্রক্ষাপগ্সিতে আত্মদানে জ্ঞানের সাধন 1২৫ 
কর্ণ আদি ইন্্রিয়েরে বিষয় হইতে টানি কেহ করে ইন্দ্রিয়দমন, 
শব্দার্দি গ্রহণকালে অন্তে ভাবে এ-ও পুজা-_ইন্দড্িয়-অগ্রিতে হবি-দান ॥২৬ 
সকল ইন্জরিয়-ক্রিয়া, সর্ব প্রাণ-ক্রিয়া কেহ নিরোধ করিয়া স্থির চিতে 
আপনার মব কিছু আহুতি প্রঙ্গান করে জ্ঞানদীপ্ত সমাধি-অগ্রিতে। 
মবই খজ্ঞ) (সবই টানে তারি পানে, মুক্ত করে, দহি পাপ জ্ঞানের বহ্ছিতে ) ॥২৭ 


কথাপ্রমঙ্গে 
আত্ম-নিবেদন 


দেহমনের সীমার পারে আমাদের অস্তিত্বের 
যে মহিমান্বিত প্রকাশ রহিয়াছে তাহার 
প্রশাস্তিতে অন্তত: ক্ষণেকের জন্যও অবগাহন না 
করিলে, তাহাকে অবলম্বন না করিলে পরিপূর্ণ 
আত্মনিব্দন যে কি জিনিস, তাহা ধারণাই করা 
যায় না, নিজেকে পরিপূর্ণকূপে নিবেদিত করা! 
তো দূরের কথা। 


এই সত্যটি স্থপরিস্দুট ভগিনী নিবেদিতা 
জীবনে । তাহার আত্মনিবেদন বাহতঃ গুরুর 
ইচ্ছার নিকট বাঁ ভারতমাতার চরণে হইলেও 
মূলতঃ উহা! বিশ্বমানবকল্যাণেচ্ছাব মাধ্যমে 
প্রভগবানে বা পরমজ্ঞানেই সমপিত। 

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
নিবেদিতা জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা-উহাই 
তাহার তত্কালীন অস্পষ্ট জীবনাদশের পথে শুভ্র 
আলোক-বর্ষণ করে। স্বামীজীর আদশে উদ্বদ্ধ 
হইয়া] তাহার ভারতের সেবাকার্ষে আত্ম 
নিয়োগের সঙ্কল্প এবং আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ 
ছাড়িয়া ভারতে অগমন ও স্বামীজীর নিকট 
ব্রদ্ষচ্ধ-দীক্ষা-লাভ তাহাকে জীবনের চরমাদর্শ- 
লাঙের জন্ত আত্মনিবেদেনের পথে ক্রমশ: আগাইয়া 
দিতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনো তাহা 
ছিল আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণ হয় নাই। এই 
মহাযজ্ঞশিখায় তাহার আমিত্বের পূর্ণীহ্থতি- 
প্রদীনের সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল আরো কিছুদিন 
পরে, যখন তিনি স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, 
আলমোঁড়ায় বাস করিতেছিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ছিল 
ভগবানলাত। এই আদর্শলাভের নূতন পথ 


তখন প্রপ্তত করিয়াছেন হ্বামী বিবেকানন্দ 
প্রীরামকৃষ্কেবই ভাবের অনুসরণে ভগব।শই নব 
হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা॥, 
কর্ষকে পুজা পরিণত করাঃ ভগিনী নিবেদিতার 
ভাষায়, “বু এবং এক যদি যথার্থই স্তা হয়, 
তাহা হইলে শুধু সকল উপাসন[পদ্ধতিই নয়, 
সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি, সকল প্রকার প্রচেষ্টা, 
সকল প্রকার স্থষ্টিকর্মই নত্যোপলব্ধির পস্থা। 
“তাহার (স্বামীজীর ) নিকট কারখানা ও 
পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেতসীঁধুর কুটিয়া ও 
মন্দিরদারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত 
ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ম্ষেত্র। তাহার 
নিকট মাঁছষের সেবায় ও ভগবানের পুজায় 
কোন প্রভেদ নাই, তাহার নিকট পৌরুছ্ে শু 
বিশ্বাসে- যথার্থ সদাচাবে ও আধ্যাত্মিকতায় 
কোন পাথকা নাই ।”» ভগবানলাভের জন্য এই 
পথেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ভগিনী 
নিবেদিতাকে , ভাবতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া, ভারতকে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ 
বলিষা গ্রহণ করিয়া! তাহার সেবায় আত্মনিব্দেন 
করিতে বলিয়ীছিলেন, ইহাঁতেই গুরুর সব চেয়ে 
প্রিয় কার করা হইবে, ভগবানলাভেরও 
সাধনা ইহা। 

পর্বর্তীকালের নিবেদিতার জীবন আন্ম- 
সমর্পণের পরিপূর্ণ বিভায় সমুজ্জল দেখি আমরা! 
-তাহার ভারতপ্রেম ম্বঘবেশপ্রেম, উহার বিড] 
ভারতের শ্রেষ্ট দেশসেবকদদের গ্দেশপ্রেমের 
বিভাকেও যেন ম্লান করিয়া! দিতে চায়। 
ভারতবাসী তাহার নিকট স্ব্দেশবাসী, অভি 
আপনজন 7 তিনি তাদেরই একজন হইয়া গিয়্া- 
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ছিলেন শুধু আচরণে নয়, চিন্তায়, সংস্কারে পর্যস্ত। 
ভারতের সেবায় তিনি জীবনপাত করিয়াছেন 
ভারতের শ্বীজাতির উন্নতির জন্য, ভারতের 
জনগণের মধো জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের 
জন্য । রাজনীতি, সাহিতা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, 
বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ভাবতের নব- 
জাগরণের জন্য তিনি নিজেকে নি:শেষে নিবেদন 
করিধাছিলেন ভারতবাদীবূপে। 

কিন্তু কাজটি কি এতই মহজ ছিল? 
তাহারই সমপর্যায়ের জ্ঞান, বৃদ্ধি, তেজস্থিতা, 
সঙ্কল্পের দটতা এবং হৃদযবত্তা সম্পন্ত হইয়া কেন 
ভারতবাপীর পক্ষে এন্ধপ করা যতটা সহজ, 
কোন বিদেশীর পক্ষে অপর দেশের পেবাঁব জন্য 
পরোপকারের মনোভাব লইযা ইহা কর] (যদি 
এতটা কেহ করিতে পাবেনও ) যতটা সহজ, 
একজন বিদেশিনীব পক্ষে ভারতকে কাযমনো- 
বাক্যে শ্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহা করা 
তদ্দপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিন-_আপাতদুষ্টিতে মনে 
হয অসম্ভব । কিন্ধ নিবেদিতার ক্ষেত্রে আত্ম- 
নিবেদন পরিপূর্ণ ছিল বলিযাই ইহাও সম্ভব 
হইযা উঠিযাছিল। 

এই আত্মনিবেদন কেবল বৃদ্ধির সহায়তা 
লইয়া কর যায না। পাশ্চাত্যে এতদিন 
নিবেদিতা যে দৃষ্টিতে জীবনকে, ভালমন্দকে 
দেখিতে শিখিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিযা 
নৃতন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখিতে হইবে । জন্মগত 
ঘে ম্বদেশগ্রীতি, স্বজাতিগ্রীতি, ম্বসমাজগ্রীতি 
তাহাও ভুলিযা যাইযা নৃতন দেশকে, নৃতন 
জাঁতিকে, নৃতন সমাজকে আপন বলিয়া গ্রহণ 
কত্পিতে হইবে । এক কথায় এতদিনকার 
জীবনকে নির্মম হইয়া ত্যাগ করিয়া নবজন্ম লাভ 
হইবে এই দেহেই। কেবল বুদ্ধি একাজ 
করাইতে অপারগ। বুদ্ধি যতটা আগাইয়া 
দইতে পারে; ততদূর তো তিনি আসিয়াছেনই 
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_গুকর আদেশ সর্বাস্ত;করণে গ্রহণ করিয়া 
সব ছাভিয়া ভারতে আসিযাছেন ভারতের 
দেবা করিতে । কিন্তু ম্বামীজী যাহা চাহিয়া- 
ছিলেন, সে আত্মনিবেদনের পথে কতখানি 
তিনি আগাইয়াছিলেন তখন? ব্রদ্ধচর্ধদীক্ষা - 
দানের পবদিবস *্শ্বামীজী তাহাকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “এখন তুমি কোন্‌ জাতিভুক্তা ? 
উত্তর শুনিয়া স্বামীজী বিস্মিত হইলেন, 
দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে 
প্রগাট ভক্তি ও পৃজার চক্ষে দেখেন * দেখিলেন 
যে, একজন ভারতী রমণীর ত্রাহার ইঞ্ট- 
দেবতার প্রতি যে ভাব ইহারও এই পতাকার 
প্রতি "অনেকটা সেই ভাঁব।” ইহা খুবই 
স্বাভাবিক, ইহ! দূষণীয় তো নযই, বরং 
সাধারণ অবস্থায় গুণপদবাচয। কিন্ত স্বামীজী 
ধাহাকে ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের একাধারে 
সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা, হইবার জন্য 
আনিযাছেন তাহাকে মানবতার এই স্তর 
হইতে 9 বহু উর্ধে উঠিতে হইবে। স্বামীজী 
ভাঁরঙকে 'এত ভালবাসিতেন শুধু জন্মভূমি বলিয়া 
নয, পুণ্যভূমি বলিয়া তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন, দেদিক দিয়] তাহার কাছে ভারতও 
যা, ইংলগুও তাই, আমেরিকা তাই। 
ভারতকে তাহার এত ভালবাপিবার কারণ, 
ভারতকে না বাচাইয়া বাখিলে আর কোন 
দেশই জগতে মাঁনবতাকে বীাচাইক়া! রাখিতে 
পারিবে না, ভারত যদ্দি মরিয়া! যাঁয় “তাহা 
হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা 
বিনুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহান্রভূতির 
ভাব বিলুপ হইবে , তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে 
কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চাগাইবে-_- 
অর্থ সে পুজার পুরোহিত, পাশববল ও 
প্রতিঘন্দিতা তাহার পৃজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা 
তাহার বলি” (শ্বা্মী বিবেকানন্দ )। তাই 
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ভারতের উন্নতির জন্ত স্বামীজীর এত প্রচেষ্টা । 
জন্মভূমির প্রতি আঁকর্ণণকূপ ঘে স্বাভাবিক 
ভারকেন্দ্র, সেখান হইতে মনকে উধের্ব উন্নীত 
না করিলে এরূপ পক্ষপাতিত্ৃহীন দৃষ্টি লইয়া 
জগৎকে দেখা, তাহার কলা ন-অকলা ৭ 
বিচার করা যায় না, এভাব লইয়া ভারুতর 
সেবা করা যায় না। কিন্ধ এই স্বাভাবিক 
ভারকেন্দ্র হইতে মনকে অরাইয়া আনা কি 
এতই নহজ? কুরুক্ষের-রণাঞ্ণে আচার্য, 
আত্মীঘ্স প্রস্তুতির প্রতি মমতাঁবোধ _মনের 
আর একট ম্বাভ।বিক ভাপকেন্দ্র -বাধ। হহম! 
দাডাইঘাছিন উচ্চতব আদর্শেব আলোকে 
অজুর্নের কর্মপখ-নির্ধাবণের সমঘ। সেখানেও 
দেখা যাঁষ যুদ্ধরন্তের বহ্‌ পূর্ব হইতে এই যুন্ধ 
লইয়া যুক্তির বহু আদানপ্রদান হইযাঁছে 
কুষ্ার্ভনের মধো, যাহাব ফল অন্ভুণকে রণক্ষেত্র 
পর্যস্ত টানিযা আনিয়াছে। কিন্তু তাহা সবেও, 
কার্ধকালে দেখা গেল এই স্বাভাবিক ভারকেন্্র 
হইতে মনকে সবাইযা আনা সম্ভব হয় নাই।। 
বণক্ষেত্রেও বহু যুক্তি দেখানো হইল, তাহাতেও 
হয় নাই। ইহা বুদ্ধির কাজ নহে। ইহার 
জন্য সেখানেই শ্রীরুষ্ণকে অন্রীনের অনুভূতিকে 
উন্নীত করিতে হইয়াছিল মনবুদ্ধির সীমানার 
পারে-অতীম্দ্িয় রাজ্যে, তবেই অর্জুন 
সর্বতে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিযাছিলেন, 
“করিস্তে বচনং তব । নিবেদিতার বেলাও 
দেখা যাঁয়, একটি ভারকেন্ত্র হইতে মনকে 
সরাইয়া আঁনবার জন্য হিমাঁচলের কোলে 
বসিয়া ম্বামীজী বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত ফল কিছু হয় নাই। পরে, 
এক শুভক্ষণে নিবেদিতার মাথায় হাত রাঁখিয! 
স্বামীজী আশীর্বাদ করিলেন। সেই স্পর্শেই 
নিবেধিতার অনুভৃতি উন্নীত হইয়াছিল মনবুদ্ধির 
অতীত সত্যের বাজে, আব তাহার পর 


উদ্বোধন 


[২৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


হইতেই নিবেদিতা বুদ্ধি কঞজোডে বপিয়াছিশঃ 
“করিষ্ে বচনং তব) 

এই দিন নত্যান্থভতির কোন্‌ স্তরে স্বামীজীর 
কপাঁয় নিবেদিতা উন্নীত হইয়াছিলেন, সঠিকভাবে 
তাহা জানিবাঁর উপাষ নাই। তবে একথা 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায, পূর্ণ আত্মনিবেদন 
কাহাকে বনে নিবেদিত' এই দিন নিঃলংশথে 
তাহ! বুঝিযাছিলেন , ইহার স্বপ্প কযেকদিন 
পরে একটি পরে (মিসেস হামগুকে ) তিনি 
পিখিযাছেন, “এতদিন ধবিয়া যাহা মহাঙ্গভবতা! 
বা নি:স্বার্থপবভা বলিয়৷ বোধ হইযাছিশ, প্রকৃত 
অহমিকাশৃন্য তার অতরগ্র শুন্র গ্রোতির তুলনায় 
তাহা নিতান্তই হাক্ক! ও শ্ুক্চ অবস্থা ব'তীত আঁর 
কিছুই নয়। এ সবই আমি উপনন্ধি করিতে 
আবন্ত করিগাছি। আশ্চর্ষ! প্রাথমিক সতাগুলিকে 
পবিদ্ধারপে দেখিতে এত সময় লাগিল'.., 
একটা ব্যাপার অতান্ত পরিষ্কার হইয়া গিধ'ছে। 
মানধিক ও আধ্যাস্মিক রাজা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।” 

স্বামীজী নিবেদিতাকে যথার্থ 'নিবেদিতা।য়” 
পরিণত করিলেন এই আলমোঁডাম্ম। কাজটি 
আর কিছুই নহে, নিবেদিতার ভাবাঁয, “একটি 
মনকে তাহার ম্বাতাবিক ভারকেন্দ্র হইতে 
সরাইতে হইবে। এর চেয়ে বেশী আর 
কিছু করা হয় নাই, কখনো কোন ধারণা বা 
মত জোর করিয়া চাপানো হয় নাই, শুধু 
একদেশিতা হইতে দৃবে বাখিবার চেষ্টা 
হুইযাছিল মাত্র।” যেদিন স্বামীজীর স্পর্শে 
নিবেদিতার জায় “অহমিকাশৃন্তার অত্র 
জোতির' সন্ধান পাইল, তাহার পর হইতেই 
একদেশিতা শৃন্তলীন হইয়াছিল-_”এখন হইতে 
উক্ত শিগ্কা বরাবর স্বামীজীর সর্ববিধ মতামত 
আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ 
হইলেও অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তত হইলেন” 
(শ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে )। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪] 


* এই “অগ্মিকাশৃঙ্গতার অহ্গ্র জেোতি?, 
“অহং-এর পূর্তি প্রদানের পথ হোমানপের 
ক্রোতি-যে অনল জলে অবন্ধন শিখা মেলি 
আর্ধবেদীতলে' তাহার ক্োতি, গীতায ঘাহাকে 
বল। হইপ্নাছে “আম্মনংঘঘ-ঘোগাগ্নি তাহার 
দীপ্টি -চির-উদ্ভাপিত ছিল নিবেদিতাব চিত্তে। 
আলমোডায় বাসকালে ধ্ানাতাস সহগনে ইহার 
শিখাকে উক্জনতর করিয়া অনির্বাণ 
বাখিযাছিলেনা তিনি চিন্নদিন। ইহাই 
নিবেদিতাকে লোঁকমাঁতা" করিঘাছিল, ইহাই 
াহাকে মহাশ্বেতা'র পুনাকান্তি দিঘাছিশ, 
ইহাই “নিবেদিতা'র সর্ববিধ কর্মতংপরতাঁর, 
বিপুল বীর্যের, অলীম সাহসিকতা প্রকাশের 
পটভূমি। ইহাই ভারতীয়তার, ইহাই বিশ্ব- 
জনীনতার প্রাণ । ইহাকে বাদ দিয়! দেখিলে 
নিবেদিতার কোন ক্ষেত্রের কর্মপ্রচেই্টার মূল্যাঘন 
যথাযথ হইবে না, এই হোমানলের দীপ্িতেই 
তাহার কর্প্রেরণ। প্রদীপ্ত, ভারতের শিক্ষা, 
বাঁজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞ।ন, শিল্প সব কিছুকেই 
তিনি উদ্ভাপিত কবিতে চাহিযছিলেন ইহাঁরই 
পুনা দীপ্টিতে | অহ্মমিকা শৃগ্যতার, পরিপূর্ণ স্বার্থ- 
ত্যাগের এই দীপ্তি ছাঁডা 'ভারতীয়তার, বিশ্ব- 
জনীনতারও সর্ববিধ মূ্তিই প্রাণহীন প্রতিমামাত্র, 
হত নিপুণভাবেই আমরা সেগুলির কাঠামো! 
গড়িয়া তুলি না কেন, ঘত গঠননিপুণতা ও বর্ণ- 
বিন্যাঁসদক্ষতাই দেখাই না কেন। 

নি:শেষে আত্মাহুতির এই যজ্ঞানলশিখাই, 
জ্ঞানালোকই নিবেদিতাত্ব চোখের সামনে 
উদ্ভাসিত করিধাছিল ভারতমাতার মন্দিরদ্বার, 
যেখাঁনকার পুজারিণী হইবাঁর জন্য ম্বামীজী 
তাহাকে ভারতে আঁনিয়াছিলেন। দেশ 
সেখানে গুরুর জন্মভূমি মাত্র নয়ঃ 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৯৯ 


ভগবানের মন্দির; ভারতবর্ষ পেখানে মা 
বিশ্বজননী-_* “আমাদের বর্তমীন কর্তব্য" বিষয়ক 
ভাষণে ন্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ 
অন্থবরোধ জানান,_-এমন একটি মন্দির গঠনে 
সাহাধা করিতে হইবে, যেখানে দেশের 
প্রত্যেকটি উপানক উপাসনা করিতে পারে, 
যে মন্দিরের পবির বেদীতে শুধু ", এই 
শব্ধরদ্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের 
মধো কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আর একটি 
বিরাট মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, যে- 
মন্দির স্ব-ম্বব্ূপে বিরাজিতা এই দেঁশমাতৃকা 
স্বয়ং_এবং উহাতে শুধু ভাবতবর্ধ নয়, সমগ্র 
মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগ্লি কেন্দ্রাভিমুখী 
হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে 
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন 
প্রতীকই নয়, যাহা শব্বাতীত। সকল উপাসনা, 
সকল ধর্মপন্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে |” 
এই ভারতমাতাব পৃজাই নিবেদিতা করিয়াছেন 
ঘিবিধ কর্ধোপচারে, ইহারই মন্্ব জপ করিয়াছেন 
ও তাঁহার বিছ্যালয়ের বাঁলিক।দের জপ কবিতে 
শিখাইয়াছেন_-পভারতবদ* ভারতবর্ম, ভারতবর্ষ। 
_মা, মা, মা” আলমোডায় “অহমিকা- 
শূন্যতার অত্াগ্র জযোতিতে' তিনি যে “অবাউঙ- 
মনসোগোচরম্ঠ সত্তার সন্ধীন পাইয়াছিলেন, 
মেই শিবীতীত, সন্তীকেই দেখিম্াছেন 
ভারতমাতার মধ্যে, ইহাতে আত্মনিবেদনই 
ভারতে নিবেদিতা জীবনেতিহাস। এখানে 
স্বামীজীর ভারতপ্রেম আর নিবেদিতার ভ'রত- 
প্রেম একই-জাতীয় জিনিস উহা বিশ্বপ্রেম, 
উহা! ভগবতপ্রেম, আপাতদৃষ্টিতে সীমিত মনে 
হইলেও কোন সীমারেখায় উহ আবন্ধ নহে। 
বিশ্বপ্রেম আত্মনিব্দনেরই প্রেমময় বূপ। 


ভগিনী নিবেদিত। 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


আজ আমরা এখানে ফাঁর জন্মশতবার্ধিকী উৎপবাঞঠানে লমবেত হয়েছি, দেই ভগিনী 
নিবেদিতা বিদেশিনী হযেও ভারতকে তীর ম্বদেশ কবে নিষেছিলেন, ভারতের নেবায় জীবন 
উৎসর্গ করেছিলেন। যেখানে তিনি শেননিশ্বাদ তাগ কবেন, সেই হিমাঁচিলের কোলে তার 
সমাধিক্ষেত্রেব উপব নির্মিত স্থৃতিস্তন্তে ঘে কথা কঘটি উতকীর্ন রষেছে, আক্ষরিক অর্ধেই তা 
অতি সতা__প্এখানে বিশ্রাম করছেন ভগিনী নিবেদিত! ঘিনি তার সর্বস্ব ভারতকে অর্পণ 
করেছেন ।” 

আখ্ার্নযাণ্ডে তিনি জন্মেছিলেন, ই'লগে তিনি প্রতিপ্‌লিতা ও শিক্ষিতা হন এবং তার কর্ম- 
ক্ষেত্র ছিন তাবতন, কিন্ত তীর জীবন ও কর্ণ পাবা বিশ্বেরই | তার আদর্ণ ও আন্মনিবেধনের 
ভাব তাঁকে অনস্তেব পর্যায়ে উীত করেছিল তীর পিতা-যাত। নিগাবান খুহানদ্পতি ছিলেন, 
নিবেদিতার জন্মকালেই তীর মা হাঁকে ভগবানের সেবা উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতা ও 
এসেছিলেন স্বার্থতাগ- ও সতাপাভেচ্ছা-গুরভূষিত হযে! তাঁর অন্তরে আস্মানৃতিব প্রচ্ছন্ন অনল 
একট প্রণীপু জীবন শিখাব স্পূ্শ প্রকাশিত হবার অপ্পক্ষা্ ছিল। আব ঠিক এই জিনিসই 
ঘটেছিল যখন ১৮৯৫ খুষ্টান্দে লগুনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভাব সাক্ষাৎ ভয়। নিবেদিতাঁর 
প্রচণ্চ স্বাধীন প্রক্কৃতি এবং এই “হিন্দু ঘোশীব? বাক্তিত্বেব প্রবল আকর্ণণের প্রভাব থেকে নিজেকে 
মুক্ত রাখার জণ্ত সতর্কতা-অবশঙ্বন সহও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাঁণীর মহত্ব ও গরিমাক 
তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। এর ফন যাহল, পরবর্তীকালে নিজেই তা) বাক্ত করেছেন তিনি _*এই 
ব্যক্তির বীর-সন্।র সন্ধান আমি পেষেছি। ন্বদেশেবাধীর প্রতি এর যে ভালবাল! তার দান ক'রে 
রাখতে চাই আমি নিজেকে |” 

ভগিনী নিবেদিতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভারতকে প্রদত্ত একটি অতুলনীয় উপহার । 
এই মনীষিণীকে ভারতে এনে ত্বার মনেব ওপর পাশ্চাতোর প্রাৰ সম্পূ্বক্পে মুছে কেলে তাঁকে 
সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সম্পূর্ণকূপে ভারতীয় করে তুলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ_যেন পাশ্চাতা 
সভ্যতা ও ধপস্কৃতির ভূমিতে দৃঢবদ্ধমূল একটি বৃক্ষকে সমূলে উৎ্পাটিত করে ভীরতীয় সংস্কৃতি ও 
সভ্যতীবর্‌ ভূমিতে সেটিকে বৌপন করেছিলেন । এই ক্ষেত্র-পরিবর্তন নিবেদিতাঁর মত বীর-হৃদয়ার 
পক্ষেও বড বেদনাদায়ক হযেছিল, কিন্ত পরিণাযে তিনি নিজেকে ব্বপান্তরিতা করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । এই "গুরুর" শিশ্তা ছয়ে এবং তিনি যেমন চান ঠিক সেইভাবে ভারতের সেবিকা 
হয়ে চলা-_কাঁজটি মোটেই সহজ ছিল নাঁ। কিন্তু নিবেদ্দিতার মত নারীর কাছে কতখানি আশা 
করা যায়, ম্বামী বিবেকানন্দ তা জানতেন বলে মোটেই হতাশ হননি তিনি । গুরুর তত্বাবধানে 


ক গত ২"শে অক্টোবর, মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত - ভগিনী নিকেদিতার প্রতি শতবাধিকী শ্রদ্ধাঞলি-প্রদান-সন্কায় 
প্রদণ্ড মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ । --মঃ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ এ ভগিনী নিবেদিতা ৬৯১ 


থেকে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা! তিনি লাভ করেছিলেন, তীর পপ্রতি গুরুর ঘে অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং 
যিনি তাঁকে নিজ কন্তারূপে গ্রহণ ও তার সঙ্গে তদহুর্ূপ আচরণ করতেন সেই শ্রীপ্রীমায়ের 
আশীর্বাদ__এ সব কিছু মিলে আপাত-প্রতীত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। সেই থেকে বিভিন্ন 
কার্ষের মাধামে তিনি নিজেকে ভারতের সেবায় উৎ্সগ করেছিলেন। ভারতের যুবকগণের 
হৃদয়ে স্বদেশঞ্লেম জাগিয়ে তুলেছেন তিনি, ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে 
তাঁদের আহ্বান বরেছেন। ভারতীয় নারীর শ্িক্ষী- ও উন্নতি-কল্পে তিনি কর্মরত হয়েছেন, 
চাঁকুশিল্প, শিক্ষা, সমাজ-জীবন, ধর্ম, প্রভীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন ন্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও 
আদর্শকে পাশ্চাত্যের নিকট সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং 739118100 
৪00. 101387008) ৪৮ ০01 [09180 1316) 700968118০1 10018017501) 938 ৪00 
800708, [৪11 6৪ 11006: গ্ভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভাবতের তৎকালীন বহু 
প্রতিভাবান ব্যক্তিদের উপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। 

শিক্ষাকার্ধে নিবেদিতাঁর জন্মগত অধিকার ছিল, তার জন্য প্রয়োজনীয় কল্পনাশক্তি ও 
অন্ান্ত গুণে ভূষিত ছিলেন তিনি। ভারতে বালিকা দেব শিক্ষাণ জন্ত তিনি একটি স্কুল খুলেছিলেন ; 
তারই সমুদ্ধরূপ বর্তমান 'ভগিনী নিবেদিত। বালিকা বিদ্ালয়”। তাছাড়া ভারতে “জাতীয় শিক্ষা” 
গড়ে তোলার কাজে ভিত্তিস্বীপনে তার সক্রিয় অবদান অনেকখানি । 

তার হুদয় ও বুদ্ধিব মহৎ গুণাবলী এবং তার বিভিন্নমুখী প্রতিভা তার কাছে টেনে 
এনেছিল সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও রাঁজনীতি ক্ষেত্রের সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভাবান বান্তিদের। তাদের ভেতর অনেককেই তাদের ন্জন্ব কর্মে উদ্দ্ধ এবং সাহায্যও 
করেছিলেন তিনি । দ্বার চরিত্রের দৃঢতায়, তার অভিন্বত্ধে, তাঁর করণায়, তার অভিমানরাহিত্যে 
মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে ন্েহবদ্ধ হয়েছেন, তার গুশংসায় মুখর হয়েছেন, তাঁকে আদ্ধার্ঘা প্রদান 
করেছেন অনেকেই | তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাৎ্পর্যপুণ শর্ধাধ্যটি হ'ল 'জ্য।তিরয়ী দেবকন্তা। 
সহজাত পবিভ্রতা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত গুরুর ও শ্রশ্রমায়ের আশীবাদই মার্গারেট নোবলকে 
জ্যোতির্ময়ী দেবকন্তায় পরিণত করেছিল। 

ভারতকে যথাসাধ্য সেবা করতে গিয়ে নিবেদিতার এই ধারণা দুঢ হয় যে, জাতিকে গডে 
তুলতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য । কিন্ত এ বিষয়ে শ্রীরামকৃফ্-সজ্বের সঙ্গে কোনরূপ 
আপস করা ক্তার মন:পৃত হল না, কারণ সঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ” 
সঙ্ঘে রাজনীতির কৌন স্থান ছিল না। কাঁজেই নিজের এবং সজ্ঘেব উভয়েরই প্রতি স্থবিচার হবে 
জেনে তিনি সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এলেন » ভাবলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে 
পারবেন এখন । সঙ্ঘের সঙ্গে আধ্য।ঝ্মিক সম্পর্ক কিন্ত রেখেই দিয়েছিলেন । স্বামী বিবেকাননোর 
গুরুত্রাতাগণ নিবেদিতাকে আগে যেমন সহ যত্ু করতেন, তার সঙ্ঘত্যাগের পরও সমভাবেই 
তা করতে লাগলেন , আগের মতোই তাঁদের আপনজ্ন হয়ে রইলেন তিনি। সঙ্ঘের নিরাপত্তার 
জন্ত, শুধু কা'জকর্ষের দ্বিক থেকে প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্য আর কোন দিক 
থেকেই নয়। ভার এই সঙ্ত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনের যথার্থ সংবাদ কিছু রাখতেন না এমন 
একদল লোক কিন্তু এ বিষয়ে ভুল বুঝেছিলেন। কাজটি তার কাছে অতীব বেদনাদায়ক ছিল 


৬5২ উদ্বোধন [ ৬৯তম বর্ধ--১১শ সংখা! 


নিঃসন্দেহ » কিন্ত তিনি বুঝেছিলেন, নিজের কাছে এবং যে »জ্দকে তিনি এত ভালবাসেন তাঁর 
কাছে বিশ্বস্ত থীকতে হলে অবলম্বন কার দ্বিতীয় কোন পথ আর নাই। 

তার রাজনীতি ছিল জবরদস্ত ধরনের, আঁবেদন-মুপক নরমপন্থী বাজনীতির পথে চলার 
মত ধৈর্য তার ছিল না, সেজন্য শ্বদেশী-আন্দৌলন তাঁর পূর্ণ সমর্থন পেষেছিল। বাঁজনীতি 
বিষয়ে গ্তার এই দৃটিভঙ্গী সত্তেও বিভিন্নপন্থী রাজনীতিক নেতাঁদের সঙ্গে তীর হদ্যতা ছিল, কারণ 
তিনি উপলন্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ভারতকে সংহত হতেই হবে। তার 
ত্বপ্নছিল সেই ভারত, যে ভারতে 'ধর্জের মহান পুনঃ-সংস্থাপন্‌ হয়েছে-_ যখন সমগ্র জাতি 
একভাবদ্ধ হবে সাধারণ ছুর্বলতায় নয়, সাঁধীরণ ছুভাগ্য বা চঃখ্র কারণে নয, একতাবদ্ধ হবে 
একটি মহান: চিরজাগ্রত ধারণ জাতীয়তাবোধে, সাধারণ পৈতৃক সম্পদে ।” 

অশেষ দুঃখ-কষ্ট সইতে হযেছে নিবেদিতকে, বঠৌর ভপশ্থার জীবন যাপন করতে হয়েছে৷ 
কিন্ত এর জন্য ওত্ত হয়েই ছিলেন তিনি। স্বামীজী তীর সামলে ত্যাগের আদর্শ তুলে 
ধরেছিলেন এই ব'লে, “অতীতে ত্যাগই ছিল লিয়ম, আর ভবিস্ততেও যে তাই-ই থাকবে” গুরু 
সার সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, নিবোঁদতা তাই গ্রহণ করেছিলেন ১ 8]) ৮5৪ 0 080062 
গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “নিজের জন্য কোন ককণাঁর প্রত)াশা রেখো না, আমি তোমায় সবজীবে 
করুণার আধার করে তুলবো । নিজের অদ্ধকরকে তুমি সাহসের সঙ্গে বরণ করে নাও, তাহলে 
তোমার আলো বছজনের স্থথের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাঁজটি স্যত্বে সম্পন্ন কর, মুছে 
ফেলো! উচ্চমঞ্চের বাসনা ।” 

ভারতমাতাব পুজাবেদীত্লে নিবেদিত! যে বিবেকানন্দের অনবদ্ধ অর্ধ, সেই বিবেকানন্দের 
নিকট প্রার্থনা করি-_এই মহাঁজীবন যেন দেশের যুবকগণকে দেশমাতৃকাঁব সেবা্স উদ্দদ্ধ করে। 


ভগবপ্রসঙগ* 


স্বামী মাধবানন্দ 


(বেলুড মঠ, রবিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩ ) 

জগতে ভাল-মন্দ, স্থখ-ছুঃখ সবই আছে। 
এই স্থখ-ছুঃখ আছে একরকম ভালর জন্যই | 
ভগবানকে মানুষ ভুলে যাবে না। আৰ স্বগের 
মতো শুধু স্থখই থাকলে মানুষ তাকে মনে 
রাখত না। 

ভগবান ইচ্ছা করলে একসঙ্গে সকল 
মানুধকে মুক্ত করে দিতে পারেন। তীব এত 
শক্তি! কিন্তু খেলা করাব জন্যই হোক আর 
যেজন্যই হোঁক তিনি তা করছেন না। এই 
মহামায়ার খেলা। ঠাকুর বলতেন, ভিনি 
সব ভাবে খেলা করছেন। তিনি সবই 
দেখছেন। তাঁর অত্যন্ত দয়া। তিনি যেন 
দয়া করবার জন্যই হাত বাঁডিষে আছেন। 
আমাদের দেরী হয বলে বলি ভগবান কি 
নিষ্ুর। কিন্তু তা নয়। আমাদের মনই 
ব্যাকুল নয়। হ্থ্য ওঠার আগে পুব দিকের 
আকাঁশ লাল হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের 
মনে ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা জাগলে ভীরু কৃপা 
পেতে আর দেরী হয় না। কিন্ত নোঙব ফেলে 
ইাড় টানলে কি হবে। সেই গল্প জান তো? 
এক রাত্রে কতকগুলি লোক খুব নেশা করেছে। 
তাদের খেয়াল হয়েছে _রাত্রে নৌকা কণ্রে 
বেড়াতে যাঁবে। ভরা নদী। গভীর রাত। 
আকাশে তারধগুলি মিট মিট করছে। তারা 
প্রাণ খুলে গান ধরেছে_আর দাড়ও টানছে 
খুব জোর। ক্রমশ: বাতি শেষ হয়ে এল। 
ভোরের আলো! একটু একটু দেখ দিয়েছে। 
আরও পরিষ্কার হলে দেখে তাদের নৌকা 

* প্রসঙ্গের অন্ুলিখন 

চি 


যেখাঁনে ছিল সেখানেই রয়েছে । কেন এমন 
হল? নেশার ঘোরও তখন কেটে গেছে। 
দেখে ধে নৌওরটি তোলা হয়নি । 

তেমনি আমাদের অহঙ্ষারই হল যত অনর্থের 
মূল। ঠাকুর তাই বললেন, অহঙ্কার ত্যাগ 
করতে না পারলে ঈশ্ববের কৃপা হয় না, তিনি 
ভাঁর লন না। এই “আমি, “আমার, জন্ত 
আরও অনেক জাগতিক কামন!-বালনা এসে 
পডে। তাই তাঁকে পাই না। আর এই 
কামনা-বাসনাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা 
আস্িব হযে পড়ি। তিনি যেগুলি পুরণ করা 
প্রযোঁজন মনে করেন, সেগুলিই দেন। ছেলে 
আবদার করে বিষ চাইলে মা কি দেবেন? 
কখনই না1। সেজন্য তার কাছে বড় জিনিস 
চাইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাইই হল আসল। 
আর “অহং' তো সহঞ্জে যাবে নাকাজেই 
তারই দাস হযে থাঁকুক!। ঠাকুর এই "দাস 
আমি” বা “ভক্তের আমি'র কথাই বার বার 
বলে গেলেন । 

তার কাছেই বলতে হয়_ প্রন্ু, তুমি তো 
আমাদের মন দেখছো, তুমি দয়া করে 
আমাদের হাত ধরে টেনে নাও। এভাবে 
কাঁজ কর, কাজ ছেড না। তার কাঁজ তিনি 
করবেন । এটি বিশ্বান রেখে এগিয়ে যাও । 


(বেলুভ মঠ, সোমবার, ২৯শে এপ্রিল ১৯৬৩) 

পাহাড় চডাই করতে গেলে লাঠির সাহা্য 
নিতে হয়। তেমনি আধ্াত্মিক জীবনে উন্নতি 
করতে গেলে তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া 
চাই। সে সাহাযা আসবে কিছু সাধনভজন 


১৫০ 
করাধ পর) পীচ হাজার দশ হাজার জপ 
করলেই হল লা। শিশুর যতো। সবল হওয়। 


চাই, আন্তরিক হওয়া চাই। একটু টান 
থাকা দরকাঁর। হরি মহারাজ বলতেন, 
সাধন ভজন তপস্তা যা ক্ছু ভানায় বাথা 
হওয়ার জন্য । ঠাকুর সেই যীত্বলেদ পাখীর 
উদ্লাহরণ দিয়েছেন । একটি পাখী জাহাঙ্গের 
মাস্তলের উপর বসেছিল। জাহাজ কখন ছেড়ে 
গেছে সে খেয়াল করেনি । সমূত্রের ভেতর 
বছদূর আসার পর তার মনে হল- কোথায় 
আমি এলাম । তখন দে তীবের দিকে উড্ভে 
গেল। কিন্তু কুল-কিনাবা কিছু নাঁ পেয়ে 
ফিরে এল। কিছু পরে আবার অন্ত দিকে 
উড়ে গিষেও কিছু দেখতে না পেয়ে মালে 
ফিরে এল। এমনি ভাবে পৃর্ পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণ চারদিকে ঘুরে কোথাও এতটুকু আশ্রয় 
না পেয়ে শেষে মাস্তলেই আয় নিল। 

তেমনি লাধন-ভঙ্গন ঠিক ঠিক করলে 
আমর] বুঝতে পাবব-তীর সাহায্য বা ক্পা' 
ছাড়া কোন উপায় নেই। জগতে ছুঃখ কষ্ট 
থাকবেই । এই ছুংখ-কষ্টের অনলে তিনি 
পুতিষে তোমাদের মনকে খাটি করে নেবেন। 
সময় সময় মনে হয-_-এত অশান্তি, মনের এত 
আবর্জনা কেমন করে দূর হবে? তা নগ্ন। 
হাজার বছরের অদ্ধকীর ঘরে ঘেমন একটি 
দেশলাই-এর কাঠিতে মহ তমধো ঘব অন্ধকার দূর 
হয়ে যায়, তেমনি তাঁর কপা হলে মনের সকল 
আবর্জনা, জঞ্জাল, অশাস্তি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে । 

সংসার ব্ড পিচ্ছিল জাঁয়গাঁ। সংসারে 
থাকতে হবে, কিন্ক সংসার যেন তেতবে ন1 
ঢোকে । পদ্মপাত। জলে থাকে, কিন্ধ জল তার 
ওপরে থাকতে পাবে না। নৌকা জলের 
গুপরেই চলে, “কি নৌকার ভেতরে জল 
ঢুকলেই বিপর্দ। সংসারে এই ন্ুথ ছুঃখ 


উদ্বোধন 


[*৪তষ ব্য--১১শ সখ্য] 


সবই ক্ষণস্থায়ী । একমাঁজ তিনিই সত্য । এটি মনে 
রেখে লংসাব করলে, কর্তব্য বুদ্ধিতে সব কাজ 
করে গেলে শাংসারিকতা বা আসক্তি ঢুকতে 


পারবে না। মনের প্রশান্তি নষ্ট হবে ন1। 

তিনি আমাদের নিয়ে খেল। করছেন কেন 
জানি না। ধৈর্ধ ধরে ডেকে যাও। তাকে 
যে যত আপনার করে নিতে পারবে তার তত 
শীদ্র হবে। নংসারে নানা কাজে তোগাদের 
বেথেছেন--যেন পরীক্ষা নিচ্ছেন। হতাশ 
হবে না। পথ চলতে সক কর। দুরত্ব 


ক্রমেই কমে আসবে । উই পোকা কত ছোট, 
কিন্তু তিলে তিলে বাড়িয়ে কত বড় উইটিপি 
তৈরী করে ফেলে। 


( বেলুড় মঠ, মে, ১৪৬৩) 


বিষয়ভৌগের ইচ্ছা যাঁদের আছে তারাই 
বলে ভগবান নেই। মায়া ছুবকম-__-একটিচ্ে 
বাধন কাটে, অপরটিতে বাধন খোলে । ঠাকুর 
বললেন, বিদ্চামীয়া ও অবিগ্ঠামীয়। বিদ্যা 
মায়া আশ্রয় করলে দাঁধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, 
ব্রোগা এই স্ব হয়। এতে সংসারের বন্ধন 
ক্ষয় হয়ে যায়। আর অবিগ্ানীয়া আশ্রয় 
করলে ইন্িয়ের বিষ্য-_বূপ-রন-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শ 
ও যত সব ইন্জিয়ের ভোগের জিলিল উপস্থিত 
হয়, এতে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, সংলাবের 
বন্ধনও ক্রমশঃ দুঢ হয়ে উঠে। 

এই মায়াতে আবদ্ধ হয়ে যাজষ মনে করে 
বিষয়েই আসল স্থখ বা আনন্দ। কাটা থাপ 
থেয়ে উটের মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, 
তবু খেতে ছাঁডে ন1। পুকুরে দল ফেললে 
কিছু মাছ লাফিয়ে পালিয়ে যা আর কিছু 
মাছ পীকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে । 
জেলে তাঁদেরই হিড়, ছি, করে টেনে তোলে। 
শেষে মৃত্যু । তেমনি মানুষেরও অবস্থা।। 


অগ্রহারণ, ১৩৭৪ ] 


ার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার জে! নেই। 
গাছের পাতাটি পর্বস্ত তার ইচ্ছা ছাড়া নড়ে 
না। ঠাকুর মানুষের বূপ ধরে ভক্ত সেজে 
কত তপস্যা করে গেলেন । এ শুধু আমাদের 
জন্য । সবই তীর পরীক্ষিত জিনিস। ধর্মের 
কথা তিনি এত সহজ কবে বুঝিয়ে গেলেন 
যে, ছোট্ট ছেলেও বুঝতে পাঁরে। এ রকম আর 
কোথাও দেখা যায় না। এক 0৮286-এর 
কাছে কিছু পাওয়া যায়। ঠাকুর আস্তবিক 
বশকুলতা ও বিশ্বাসের উপর খুব জোর দিয়েছেন । 
সরল বিশ্বাসেই তাকে পাওয়া যায় । ছো'ট- 
ছেলের সরুল বিশ্বীমে ভগবান তার হাতে খেয়ে 
গেলেন_-এ কাহিনী শোনা যায । 

নমূদ্রে গান করতে গেলে জানতে হয় কি- 
ভাবে ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিতে হয়। জোয়ারের 
সময় জীতার দেওয়া! শক্ত | ভাটার সমযও 
উলটো দিকে সীতারকাটা শক্ত । যার! ভাল 
সাঁতার জানে তাঁর! কিন্তু সবই পারে । তাদের 
কাছে শিখে নিতে হয়। আর জান তো? 
নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে হলে 
সাঁতরে বা নৌক1 করে যেতে হয়_-একেবারে 


পার কষে দাও 


ষ্ 


৪৫ 


সোজা যাওয়া যায় না, £0819 করে (বাকা 
ভাবে ) যেতে হয়। তেষনি ভগবানকে আশ্রয় 
করে, কিরূপ কৌশল করে সংসার করতে হয়, 
ঠাকুর কত সহজ সরল ভাবে তা বলে গেলেন! 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে কত দৃষ্টাস্ত দেখিয়ে দিলেন? 
ভগবানকে আশ্রয় করে চললে বিপদের সম্ভাবনা 
কম সংসারে ছু:খ-কষ্ট দেখে মাহ্ুষের মনে 
বৈরাগা আসে । 

নিজেকে কখনও ছোট ব1 ছুর্বল মনে করো 
না। ছোটছেলের আব্দার করার মতো ত্বাকেই 
সব জানাও । দেরী হলে হুতাশ হবে না, 
ভয় পাবে না। মা বলেছেন, আমার ছেলে 
যদি ধুলো-কাদা! মাঁখে, তা হলে আমাকেই তো! 
তুলে পরিফার করতে হবে। ভগবানকে 
আশ্রয় কবে থাকলে লিয়ে যায় না । একদিন 
না একদিন দর্শন লাঁত করে জন্ম-মৃত্যু হাত 
থেকে বক্ষা পাবে । 


আন্করিক টান হলে তিনি দেখা দেবেনই, 
দেখা না দ্রিষে পারবেন না । যেমন জলে চুবিয়ে 
ধরলে একটু বাতান পাবার জন্য মানুষ অস্থির 
হয়ে উঠে, তেমনি আগ্রহ ও ব্যাকুলতা হলে 
ত্বার দর্শন মিলবেহ । 


পার ক'রে দাও 
শ্রীস্বকুমার মণ্ডল 


এ দ্বীপেতে বেচাকেন। শেব। 

সর্বশ্বাস্ত আমি এক বিদেশী বণিক 

শুন্ঠহাতে আসিয়াছি তোমার বন্দয়ে, 

পারানি কিছুই নাই, 

কুপা ক'বে মাঝি তুমি দাও পার ক'বে। 

পণ্যের লম্ভার নিয়ে একদিন এই ঘাটে 
বেঁধেছিনু তরী, 


আশা ছিল বেনাতির শেষে 
আবার ভাসিয়] যাব অন্ত কোন ছেশে 


হীরা মুক্তা মানিফেতে নৌকাখানি ভরি 
গর্বভয়ে , 

দে তো স্বপ্ন আজ,__ 

আমার শোনার তরী লুটেছে তঙ্বষে । 


ধনমদে মত্ত হয়ে কোনদিন খুঁজিনি তোমায়ে । 
আজ আমি কৃপাপ্রার্থী মুমূত্র্ট নাবিক ১ 

ক্ষমা কি পাবে! না? 

ঘেতে কি পাবো না সেই অজানা হন্দবে ? 


- শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি 
[ পুবাবুদতি ] 
স্বামী জ্ঞানাত্রানম্দ 


এইবূপ সকালে বিকালে শ্রত্মহারাজের । 
আননো আমাদের দিন 


চরণপ্রান্তে বসিয় 
কাটিতে লাগিল । হঠাৎ একদ্রিন একটি বিপরীত 
ব্যাপার ঘটিয়া গেল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তখন 
মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক, বেলুড মঠের 
কিছু কিছু কাঙ্গও তিনি দেখিতেন। তিনি 
অত্যন্ত পণ্ডিত, নিরভিমান ও স্েহপরাযণ 
ছিলেন এবং আমাদের সকল কাজে আস্তিক 
উত্লাহু দিতেন | কিন্ত কেন জানি না সেদিন 
সন্ধ্যায় যখন আমরা সকলে মহারাজের অমতে” 
পম কথ শুনিতেছি, তিনি মঠের কর্মপবিচালক 
আর একজন লাধুকে লইযা হঠাৎ মহারাজের 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে প্রণীম 
কৰিয়া একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, 
“মহারাজ, আপনার নিকট আমাদের একটি' 
নিবেদন আছে।” মহাবাঁজ অস্তপ্র্টা, তাহার 
ভাব দেখিয়| তিনি সবই বুঝিতে পারিলেন ও 
বলিলেন, “বল সৃধীর্‌ (শুদ্ধানন্দ মঃ ), তোমার 
কি বলবার আছে?” তখন তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “মহাবাজ, এই সকল ছেলের] আঁপনাব 
নিকট সকালে বিকালে বসিয়া আপনার উপদেশ 
শুনিতেছে। অথচ মঠের কাঁজকম কঞ্িতে 
বলিলে ইহারা প্রায় কেহই কিছু করে লা। 
এইভাবে চলিলে আমাদের পঙ্গে মঠের কাঁজ 
চালানো মুশকিল হইবে । মহারাজ, তাই 
আমাদিগকে অনুমতি দিন যে, যাহার] এইরূপ 
কাজ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে আমর) 
মঠ হইতে বাহির কগিয়া দিব ।” মহারাজ 
এতক্ষণ কোন উত্তব দেন নাই। কিছু পরে 
তিনি (হ্থ্ধীর মঃ) যখন বলিলেন, “আর 


মহারাজ, আমর] বাহির করিগা দ্রিলে উহা! 
যেন অ।পনার এখানেও কোন স্থান না পায়” 
তখন মহারাজের যেন ধৈর্যচাতি হুইল। 
তিনি একটু উত্তেজিতভাঁবেই বলিযা উঠিলেন, 
“তুমি কি বলছো, সধীব? তোম!দের কেবল 
কাজ আর কাজ, এইসব ছেলে যাহার 
জন্য ঘববাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিযাছে, 
যাহার জন্য সবন্ধ পরিত্য।গ করিষ।ছে তাহার 
কতদূর কি হইল--তোমষরা কি কখনো 
ইহাঁদিগকে তাহা জিচ্াসা কর?” কখনো কি 
খোঁজ ল, ইহারা কে কতটুকু বসে, কতটুকু 
ধ্যানজপ করে? আমি তো দেখিতেছি ইহারা 
প্রা কেহই কিছুই করে নাঁ। কেহ বা একটু 
আবাত্রিকে যাঁষ, আবার কেং বা "াহ1৪ মায় 
না। এজন্যই তো আমি ইহাঁদিগকে লইয়া 
বসি। কৌথাষ ভোমরা তোমাদের পূব সাঁধন- 
ভজনের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাদ্দিগকে এ বিষয়ে 
একটু সাহাঁধা কবিবে, না কেবল কাঁজ আর 
কাজ।' এমন সময়ে একজন প্রাচীনতম 
মহারাজ এবটু ব্যদদের স্থরে বজিলেন, “ইহাব। 
তো সবই জানে, আমাদের নিকট কি আর 
শিখিবে ৮” শুনিয়া মহারাজ আরও উত্তেজিত 
হইযা বলিলেন, “কি ব্ল,-_ভাই, ইহারা কতটুকু 
জানে? এই তো ষবে ঘরব!ভী ছাঁডিয়া আমিল। 
তোমরা ঘদি ইহাদিগকে কিছু ন। দাও, উহার! 
কোথা হইতে শিখিবে ঠ দেখ _ভাঁই, কিছু 
পাইতে গেলে কিছু দিতে হয়। এই দেখ না, 
দলে দলে ছেলের? হরি ভাই এর (তুঁরাযানন্বজী র) 
সেবার জন্য কাঁশী ছুটিতেছে, আর এখানে আমরা 
একটি সেবক পাইভেছি ন। তাহা সেখানে 
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কিছু পাঁক্স, তাই যাইতেছে । আব আমর! 
এখানে তাহাদিগকে কিছুই দিতে পারিতেছি 
না।” 

পরে স্থধীর মহাবাজের দিকে তাকাইযা 
বলিলেন, “আর ম্ধীর, তুমি ইহাদিগকে 
তাড়াইফ্া দিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছ, তাহা 
তোমরা করিতে পার। কিন্তু আমার রুজ! 
ইহাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকিবে, আমি 
কাহাকেও তাডাইয়া দিতে পারিব না। 
তোর] কেবল কাজ কাজ বল, কিন্তু আমি তো 
দেখিতেছি এখন আমাদের এমন কযেকজন 
সাধুর প্রয়োজন, যাহার! শুধু ধ্যান-জপ লইযাই 
থাকিবে!” 


০ রঙ ক 
আমর]! মহালাজের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত 
হইয়! গেলাম । তাহার অপরিসীম দয়া, 


আমাদের কল্যাণের জন্ত তীহার একান্তিক 
আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিশ্মিত ও আনন্দে 
আগ্ুত হইলাম । 

পূজনীয মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে 
পিতার অধিক ল্সেছ করিতেন। তিনি নবাগত 
আমাদিগের কয়েকজনকে একদিন মহারাজের 
কাছে লইয়া গিষ! বলিলেন, “মহারাজ, এই 
ছেলেরা নৃতন আনিয়াছে। ইহারা তোমার 
নিকট হইতে দীক্ষা লইতে চাদ, ইহাব! 
সকলেই ভাল ছেলে তুমি দীক্ষা দিলে 
ইহার কৃতার্থ হইবে ।” কিন্তু মহারাজ তখন 
সে কথার কোনই উত্তব দিলেন না। পরে 
অন্য সময়ে যখন আমরা তাহার কাছে বসিয়া 
আছি তখন হঠাৎ বলিলেন, “তোব] দীক্ষা চাস্‌। 
তা বাবা, আগে জঙ্গল পরিফার কর.। শম, 
দম, উপরতি আদি শিক্ষা কর্‌। তারপর 
দ্বীক্ষার কথা বলিস্‌। জঙ্গলে বীজ ফেলিয়! 
ফি হইবে!” 


জত্রীমহাবাজের স্মৃতি 


৬৩৯৭ 


কিস্ত মহারাজ অতি কপাপরবশ হইয়া এ- 
যাত্রা আমাদের কযসেকজনকে ব্রদ্ষচ দিলেন। 
ব্রহ্ষচধেব পরের দিন যখন আমরা তাহাকে 
প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অতি ন্সেহপূর্ণ 
চক্ষে আমাদের দিকে চাঁহিয়! বলিলেন, “দেখ ) 
কালী (কালী মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ ) 
বলছে যে, তোদের ব্রহ্ষচর্ধের পর তিন দিন 
তোর! ভিক্ষী করে খা। এ তো ভাল কথা, 
কি বলিম্‌ 7” আমরা মহারাজের অস্তবের 
কোমলতার কথা বুঝিতে পারিলাম ও বলিলাম, 
“হ্যা, মহাবাজ, নিশ্চঘই আমরা তিনদিন ভিক্ষণ 
কৰিয়] খাইব 1৮ 

ক।লী মহারাজ দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দেশে 
ফিরিযাছেন। উীহাদ্দের সাধন-ভজনের সময় 
তাহারা কত কঠোরতা ঝরিযাছেন। কতদিন 
অর্ধাশনে, অনশনে বা লামান্ত ভিক্ষায় 
তাহাদেব দিন কাটাইতে হুইযাছে। তিনি 
ফিবিয়া আসিয়া এ কথা আমাদিগকে ও পুজনীয় 
ঈ্ৃহাবাজদিগকে প্রাই ঝলিতেন এবং অধুমব্রীও 
আমাদেৰ বর্তমান সাধন-ভজনের সময় এরূপ 
কিছু কঠোরতা কেন করিব নাইহা লইয়া 
পুজনীয মহারাজের সহিত তাহার প্রাক্ই 
আলোচনা হুইত। কিন্ধ আমাদের শরীর ও 
মন যে উহার অশ্নকুলে নহে, দেশের হাওয়াও 
যে বর্তমানে অনেক বদলাইয়াছে-_- বহুদিন 
প্রবাসে থাকায় এ কথা তিনি কিছুতেই বুঝিতে 
পারিতেন না। অন্যান্য প্রাচীন মহারাজগণ 
ইহ! বুঝিতেন এবং আমাদিগকে এব্প কঠোরতা 
করিতে নিষেধ করিতেন ॥ 

ঘাহ! হউক, যখামময়ে আমরা ভিক্ষার জঙ্য 
প্রস্তুত হুইয়া বাহির হইতে যাইতেছি, এমন 
সময়ে পৃজনীয় জত্রমহারাজের একজন সেবক 
আপিয়1 বলিলেন, “মহারাজ এখনই তোমাদের 
সকলকে ( নৃতন ব্রহ্মচারীদের ) ভাকিতেছেন।” 


শু 


আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি 
পূর্বব সন্মেহে বলিলেন, “তোঁরা ভিক্ষা করতে 
যাচ্ছিস তে1?” আমরা বলিলাম, “হ্যা, 
মহারাজ ।” তছুত্বরে তিনি কোমল হইতে 
আরও কোমল হইয়া বলিলেন, “দেখ, 
তোদের ভিক্ষার জন্য স্যা (সুর্য মহারাজ, 
স্বামী নির্বাণানন্?, মহারাজের সেবক ) আজ এই 
পাঁচ টাকা দিয়েছে । তোর। এই দিয়েই আজ 
বাজার হতে চাল প্রভৃতি কিনে নিয়ে আয় এবং 
মঠে এক গাছের নীচে বসে রাঙ্গা করে খা। 
তাহলেই তোদের ভিক্ষার কাজ হবে।” 

আমরা মহারাজের অভ্তরের কথা বুঝিলাম 
এবং সেইরূপ বাজার হতে চাউল প্রভৃতি 
আনিয়া সেইদিন ভিক্ষান্ন প্রস্ত করিষ! 
খাইলাম । পূজনীঘ মহাপুরুষ মহারাজও সেইদিন 
আমার্দের নিকট আসিয়া “ভিক্ষান্গ পবিত্রান্ 
বলিযা আমাদের নিকট হইতে উহাঁব কিছু 
চাহিয়া খাইলেন। পরের দুই দিন, যতদুর মনে 
পড়ে, আমাদের ভিক্ষাব ব্যাপার এক্ূপেই সমাধা 
হইয়াছিল । বাহিরে একদিন ৪ যাইতে হয় নাই। 

এরূপ মাতিবৎ ' কোমল অস্তঃকরণ লইয়া 
মহারাজ আমাদিগকে পরিচীলিত করিতেন । 

এ বৎসর আমাদিগের কাহারও আর দীক্ষা 
হইল না। পর বৎসর ১৯২১ সালে মহারাজ 
৬কাশী যাইবার পথে কয়েকদিনের জন্য মঠে 
আসিযাছিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কাশীর 
উভয় আশ্রমের মধো কি লইয়া বহুদিন 
হইল একটা গোলমাল চলিতেছে, মঠ মিশনের 
সেক্রেটারী পৃজনীয় শরৎ মহারাজ (ন্বামী 
পারদীনন্দজী ) বহু চেষ্টা করিয়া উহ 
মিটাইতে পাবেন নাই। তাই তিনি ভুবনেস্বরে 
গিয়া শ্ীশ্রীমহারাজের শরণাপন্ন হইয়্াছিলেন 
এবং স্তাহাকে অনেক বুঝাইয়া এ কাজের জন্য 
ফানি লইয়। হাইতেছেন। 


উদ্বোধন 


[ *৯তঙ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


যথাপময়ে মহারাজ ৬কাশী রওন| হইয়। 
গেলেন, কিন্তু পেখানে গিয়া শুনিলাম, এ 
বিষয়ে নিনি কৃহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন 
না, শুধু তাহার আধ্যাত্মিক প্রদ্ভায় সেখানকার 
উভধ আশ্রম আলোকিত করিয়া বসিলেন। 
সাধুব্্ষচারিগণ সকালে বিকালে এবং সময় 
পাইলেই অন্য সময়েও তাহার নিকট বসিয়। 
তাহার আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও আলাপনে নিজ- 
দ্রিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল 
গোলমাল, ভেদ-বিবাদ মিটিষ! গেল। সেখানে 
ধাহার] কর্মযোগী-_ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
স্বামীজীপ শিশ্কুও ছিলেন-_খহারা কখনও সঙ্গ্যাস 
লইবেন না বলিয়! স্থির সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন, 
তাহারাও একে একে শ্রীশ্রীমহারাঁজের নিকট 
হইতে সন্্যাসগ্রহণ করিলেন । আর যাহারা 
কর্ষকে সাধন-ভজনের অস্তরাঁয় বলিয়া ধনে 
করিতেন, তাঁহারাও স্বামীজীর প্রবৃতিত নিষ্কাঁম 
কর্ষের মর্ধ বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীগে আপনা 
দিগকে তাহাতে নিবেদিত করিলেন । 
মহারাজের আধাত্সিক প্রভাবে শুধু আমাদের 
আশ্রম-ছুটি নয, সমগ্র কাশীধাম আনন্দে হাবুডুবু 
খাইতে লাগিল। এই সময়ে ৮কাশী অহ্বৈত 
আশ্রম হইতে জনৈক সাধু তাহার এক 
খুরুভ্রাতীকে এ বিষয় লিখিক্স! জানাইলেন। 
তিনি আনন্দে ভরপুর হুইয়। এ চিঠিখানি লইয়া 
পৃজনীয় মহাপুরুষ মৃহারাজকে উহার মর্ম নিবেদন 
করিলেন । আমর! দেখিলাম পৃজনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজ এ চিঠিখানি তাহার হাত হইতে 
চাহিয়। লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণা করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “তাহা হইবে না? ভাছ! 
হইবে না? ধাহাকে চকিতে দর্শন করিলে 
আমাদের হৃদয় আনন্দে; ভরপুর হইয়া যার, 
তাহাকে যিনি সতত দর্শন করিতেছেন, তাহার 
উপস্থিতিতে এরূপ হইবে মা! এরূপ হইছে 
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না! লিখিয়া দাঁও শ্রীমহারাজের এ পুণাস্‌ঙ্গ 
হইতে কেহ যেন বিচ্যুত না হয়। লকলকে 
প্রাণভরিয়! তাহার এই পুণ)সঙ্গ উপভোগ 
করিতে বল ।” 

আমর দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম। 
বুঝিলাম ইহারাই ইহাদের পরম্পবকে বুঝিতে 
সক্ষম । আমরা আর কতটুকু বুঝিতে 
পারি। 

যথাসময়ে “কাঁশীকে আনন্দরসে ভরপুর 
করিয়া মহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। 
এইবার তিনি খুবই উদ্বার। শ্রীশ্রীমহা পুরুষ 
মহাবাজকে ডাঁকিযা বলিলেন, "তারুকদা, এবার 
আধ ইহদেক (আক দেখধইফণ) ভক্ষণ দেব 
ঠিক করিযাছি। তবে এবার আব খালিহাতে 
হইবে না। প্রত্যেককে ১০১২ টাঁকা করিয়া 
দক্ষিণা দিতে হইবে । কি বলেন ?” মহাপুরুষ 
মহারাজ ্রশ্রীমহারাজের রহস্য বুঝিতেন। 
তিনিও মাথা নাডিয়া বলিলেন, পঠিকই 
তো । খালিহাতে কেন দিবে? উহারা এ 
১০১২ টাকা! জোগাড় করুক |” তাহারা উভয়েই 
জানিতেন, আমাবাও জাঁনিতাম, উহা! জোঁগাড 
করা আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। 

যথাসময়ে আমাদের দীক্ষা হইযা গেল। 
দীক্ষান্তে আমর মহারাজকে প্রণাঁষ করিলাম । 
কিন্তু ১১২ টাকা! প্রণামী দিয়া নহে, সামান্ত 
কিছু ফুল ফল দিয়া, যাহ! শ্রশ্রীহারাজই নিজ 
হাতে আমাদের তুলিয়া! দিাছিলেন । 

আমরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইন্রা গেলাম । 
ত্কাহার স্সেহষধ দৃষ্টিতে, ভীহাব দিব্য স্পর্শে 
আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। 
কিন্তু তখন আমরা ভাবিতে পান্তি নাই যে, 
এই আনন্দ এক ভবিষ্যৎ মহানিরানন্দের সুচনা 
করিতেছে । উশ্রীমহারাঁজ শ্র্রীঠাকুরের ্যায় 
এবাব হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। 


জত্ীমহারাজের স্মৃতি 


১ 


নিবিচারে ভাহার শেষ স্সেহকণাটুকু দিয়া তিনি 
আমাদের সকলকে ধন্য করিতেছেন। 

ইহার কিছুদিন পর ব্যক্তিগত কাজে 
আমাকে একটু পূর্বাশ্রমে যাইতে হুইয়াছিল। 
সেখানে একদিন একাকী বপিয়া' আছি, হঠাৎ 
শ্ীপ্রীমহারাজের শ্রীমুখখানি আমার চোখের 


সামনে ভাপিয়া উঠিল। মনে হইল ইনিই 
আমার সবাপেক্ষা আপন, আমার সবাপেক্গা 
প্রিয়। আমার গুরু, আমীর ইষ্ট, আমার 


জীবনের একমাত্র পণপ্রদর্শক | খুবসম্ভব ইহারই 
পরদিন মঠ হইতে আমার এক বন্ধুর চিঠি 
পাইলাম-_'মহারাজ কলেবাগ়্ আক্রান্ত 
ছুইন্সধছেন ৭ শীন্ধ চ্ষিয়া। আই 9 আছি কিছু 
মাত্র বিলম্ব না কবিযা তার পরদিনই চলিয়া 
আসিলাম। দেখির্লাম সমস্ত মঠ নীরব, নিথর । 
সকলেই যেন কি এক মহা অশুভের আশঙ্কা 
করিঙ্েছেন। বাগবাজার বলরাম মন্দিরে 
আহ্রাবাঁজ অস্স্থ হইযাঁ আছেন। আর দলে দলে 
সাধগন সেখানে তাহাকে দর্শন ও সেবা করিতে 
ছুটিতেছেন। আমরা লেখানে গিয়া তাহার 
পুণ্য দর্শন পাইলাম | ইহার দু-এক দিন পবে 
শুনিলাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকল 
সাধুকে পূর্বরাত্রে তাহার শঘ্যাপার্থে ডাকিয়া 
দিবা আশীর্বাদ বধণ করিয়াছেন এবং তিনি থে 
সেই ব্রজের বাখাগ, ধাহাকে শ্রীশীঠাকৃব 
দিবাচক্ষে ব্রজধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা 
করিতে দেখিয়াছিপেন, ভাঁবমুখে এই কথা তিনি 
পুনঃ পুনঃ সেদিন সকলকে শুনাইয়াছেন। 
মহারাজ বুঝিলেন, আমরাও বুঝিলাম-_ 
এইবার তীহার লীলীসংবরণের দিন আসিয়াছে । 

ই্*র ছুই দিন পরেই :৯২২-এর ১০ 
এপ্রিল তিনি লীগাসংবরণ করিয়া দিব্যধাষে 
মহাপ্রয়াণ করিলেন । 

ইহার কয়েকদিন পরে মঠে আমর! 
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কয়েকটি অল্পবয়স্ক সাধু বসিয়া আছি। 
আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “ভাই, 
মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু, ভাই, 
মলে হইত তিনি আমাকেই সধাপেক্ষা 
বেশী ভালবাঁপিতেন 1” তখন আর একজন 
বলিলেন, “আমাবও, ভাই, এবপই মনে হইত 
(অর্থাৎ তাহাকে ও মহারাজ সবাপেক্ষা বেশী 
ভালবামিতেন )1” আর একজনও অস্থরূপ 
কথা। বলিলেন। তখন আমাদের অপেক্ষা কিছু 
অধিকবয়স্ক একজন সাধু বলিলেন, “দেখ, 
মহারাজের ভালবাসা ছিল অগাধ সমুদ্রের মতো। 
উহাঁরই বিন্দু জল ছিটাইয্সা তিনি 
আমাদিগকে পরিতুঞধ করিতেন । আর আমরা 
ভাবিতাম - গোটা সমুদ্রটাই বুঝি আমরা পাইয়। 
বলিয়াছি। কিন্ত সমুদ্র যে-সমুদ্র পে-সযুত্রই 
রহিয়া গিয়াছে ।” এইরূপই ছিল তাহার 
কামগন্ধহীন সবকলাণকারী অফুরস্ত অপূর্ব 
ভালখালা। 

ইহার বন বখমর পরে আমরা কনখলে 
(হরিদ্ধারে) গিয়াহিলামম। সেখানে উক্ত 
আশ্রষের প্রতিষ্ঠাতা পুজনীয় কপাণ মহারাজ, 
আঁমবা যাহারা ভ্রীমহাঁরাজকে দেখিয়াছি, 
তাহাদিগকে শ্র্রীমহারাজের জন্মতিখিদিবসে 
কিছু কিছু বলিতে বলিয়াছলেন। কথাপ্রসঙ্গে 
"কাশী প্রস্ৃতির কথা উঠিলে আমি একটু 
হাসিতে হাসিতে বলিয়[ছিলাম, “মহারাজ খুব 
চালাক ছিলেন।” ইহাতে কল্যাণ মহারাজ 
অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি তাকে 
কি বুঝেছ, ছোঁক1? তিনি চালীক ছিলেন? 
স্বামীজী ছিলেন স্ধের মতো তার কাছে 
আমবা কেহই ঘেষতে পারতাম না। আর 
মহাবাজ ছিলেন চক্রের মতো)। তীর স্গিগ্ঠ 
ছায়াযস আমরা সকলেই পরিত্ঞচ হয়ে যেতায। 
তার কথা আমর] সকলেই শুনতাম। তিনি 
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শুধু সঙ্ঘকর্তা বপে নন, আনা প্রত্যেকেই 
জানভাম তিনি আমাদের যা বলেছেন তা! 
আমাদেরই পরম কল্যাণের জন্য । এজন্যই 
নিহিগারে আমরা মকলে তাঁর কথা শুনতাম । 
তিনি বুদ্ধিমান বা চালাক ব'লে শক্ক।* 
তাঁহার এই কথা শুনিয়া! দেদিন আমরা! অস্তরের 
অন্তরে মুগ্ধ হইয়াছিলাম । বুঝিম্াছিলাম, 
ইহাই হইল মহারাজের যথার্থ পণরচয় । 

শ্রীশ্রমহাব্যজের স্রেহের অভিব্যক্তির কথ! 
এখানে একটু লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না-উহা ছিল সাধারণ হইতে 
একেবখবে ন্বতন্ত্র। তিনি ঘাহাকে বিশেষ 
স্সেহ করিতেন, আমরা দেখিযাঁছি, তাহার 
প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন 
করিতেন। মে হয়ত দিনের পর দিন অন্তের 
সহিত তাহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি 
সেই সকল ব্যক্তির সহিত হ্যত কথা কহিতেছেন 
বা ভাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের 
আনন্দ কৰিতেছেন, কিন্তু সেই ্সেহ-ভাঁজনের 
দিকে একবারও ফিরিয়া তাঁকাইতেছেন না। 
হঠাৎ একদিন তাহার সেই দিবা অমৃতবর্ধী চক্ষু 
লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার 
স্বদয় আনন্দে ভরিয়া গেল আর দিনভর সেই 
আনন্দের বেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর 
যদি কৃপা কবিয়। তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ 
কবিতেন তো সে আনন্দ অন্তত; তিনদিন তাঁহার 
মনে স্থায়ী হইয়া রহিল । ইহা! কোন অতিরঞ্জন 
বা কল্পনার কথা নয়। উপতোক্তাগণের নিজ 
মুখে আমরা ইছা। শুনিয্বাছি এবং উহীর ছুই- 
একটু ছিটেফোটা আমাদেরও সম্ভোগ করিবার 
সৌভাগ্য হুইক়্াছে। 

এইব্পই ছিল এ অলৌকিক পুকুষেয় 
অলৌকিক ভালবালা, যাহার কণা পাই! 
আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। 


মহাপুরুষ শ্রীমৎ খ্বামী শিৰানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান 
স্বামী সম্তোষানন্দ 
[ পুবাঙগবৃত্তি ] 


ক্রমে লক্মীপূজা এলো । পুজক স্বামী 
রামেশ্বগানন্দ (ভাব মহারাজ), আ।মি শন্ত্রধারক | 
আমিও অবশ্য উপবাণী ছিলাম। এ ধিন 
সন্ধ্যার পরেই ছিল চন্দ্রগ্রহণ। তাই পুজা খুব 
শীন্্র শীশ্র সেরে নিতে হলো । পুজা শেষ হতে 
হতেই গ্রহণ লেগে গেল। তাই তখন আর 
কিছু খাওয়া হলো! নাঁ। এ সময় আমি নিত্যই 
পূজনীয় মহাপুকখ মহাঁরাজেব পা এবটু টিপে 
দিতাম সন্ধ্যার পর । সেদিনও তাই তাঁর কাছে 
যেতেই বললেন, “আজ পারবে?” আমি 
বললাম, “পাঁরুবো |” তিনি হানতে হাতে 
বললেন, “আমি কিন্কু না খেয় থাকতে পারবো 
না। আমার ক্ষিদে পেযেছে।” বলেই 
একজনকে আদেশ করলেন হাঁকে কিছু খেতে 
দেবার জন্যে। সে দিল একটি রাজভো।গ। 
সেটি খেয়েই বললেন), "99707818021 একটা 
গ্রহের ছায়া পডেছে আর একটা গ্রহের উপরে । 
এই “তা ব্যাপার । হ্যা, তবে 281216 এ 
এত বড় একটা পরিবর্তন! এতে সহজেই 
লোকের মন একাগ্র হয়। এ সময় যদি ধ্যান- 
জপ করে, সে খুব ভাল । যারা পুরশ্চরণ করবে 
তাঁদ্দের আজ খুব জুত।” শেষের কথা কটি 
বলার কারণ যে, সেদিন গ্রহণ একটু দীর্ঘস্থায়ী 
হুয়েছিল। 

বছরখানেক হুল শ্রীরামকুষ আশ্রম হয়ে 
গেছে রামকঞ্চ মিশনের শাখা । নাম হয়েছে 
স্ামরুষ্জ মিশন কলিকাতা স্টুডেপ্টস্‌ হোম্‌। 
নামটি দিয়েছিলেন পুজ্যপাদ অ্রশ্রীমহাপুরুষ 
মহারাজ নিছ্দে । আর স্বামী নির্বেদানন্দও তখন 
হয়েছেন ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য | খুব সম্ভবতঃ 


তি 


১৯১৯ সালের স্বামীজীর তিথিপূজার সময় তারা 
কয়েকজন ভুবনেশ্বরে গিয়ে পরমাধাধ্য শ্রীঞ্জন্বামী 
্রদ্মানন্নজী মহারাজের কাছ থেকে পান ত্রহ্ষচর্য- 
দীক্ষা । ১৭২”-র *৪শে ডিসেম্বর এই 
ছাত্রাবাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ 
এদিন শ্রীশ্ীরাজা মহারাজ এসেছিলেন এই 
আশ্রমে । তার সঙ্গে ছিলেন রামলালদা, 
এক্ষীরোদ বিছ্বাভুষণ, শৌর্ধেনবাবু ও পৃজনীক 
স্্য মহাক্াজ। পরমারাধ্য ্রীশ্রীঝাজা মহারাজ 
সকাল দশটা আন্দাজ আশ্রমে এসে ম্ধ্যাহু- 
ভোজন্র পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে 
গেলেন আলিপুরে কোচবিহারের রাজবাটা 
বেলভেভিয়াঘ-এ।! সেখানে ছিলেন তিনি 
শোগেনবাবু« অতিথি । 

যাহোক, ১৯২১ সালের প্রথমেই এই শিশু- 
আশ্রমকে হতে হলো এক মহাবিপদের সম্মুখীন । 
অনাদি মহারাজের হণৌ জর। ক্রমে এ জর 
পরিণত হপো ভয়ঙ্কর টাইফয়েড এ। পুঙ্ছনীয় 
অনাদি মহাঞ্গাজ যে ছাজ্র পড়াতেন প্রধানত: 
তারই আয়ে আশ্রম চলতো । এর কিছুদিন 
আগে আর একটি কর্মী আশ্রমে যোগ দিয়ে 
সাধাবণের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংখ্রহু 
করতে অবশ্ত আরস্ত করেছিল, কিন্তু তাতে 
সামান্থই টাকা আসতো । পুজনীয় অনাদি 
মহাবাজ অন্ুস্থ হয়ে পড়ায় তার ছাত্র পড়ানো 
হলো বন্ধ। কাজেই তাঁর পড়ানোতে যে টাকা 
আদতো, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে ক্রমে 
তাঁর অস্থথখ অত্যন্ত বুদ্ধি পেল। ভাক্তান্ব 
ছ্িজেন বন্দ্যোপাধ্যায় তার চিকিৎসা করতেন। 
তিনি ছিলেন আমেরিকা-ফেরত হোমিওপ্যাথি- 


৬১২ 


চিকিৎসক। আর তার সঙ্গে ছিলেন 
কলিকাঁতার বিখ্যাঁতি অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তীর 
“ছুর্গাপদ ঘোষ এম. বি.। 

পুজনীয় অনাদি মহারাজের অন্থথ কিন্ত 
ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো । এক 
সময় তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে 
জিজ্জেন করতেন, “এটা কাব?” এরকম 
সময় একদিন পরম পৃজনীয় মহাপুরুষজী এলেন 
তাকে দেখতে । এসেই গিয়ে বিছানার উপরে 
তার মাথার কাছটিতে বসলেন । জিহবায় 
অতান্ত ঘা হওয়ায় অনাদি মহারাঁজের কথা তখন 
অস্পষ্ট হয়ে গিষেছিল। তিনি আস্তে আস্তে 
বললেন, “উচু চিন্তা মাথা থেকে সলাতে 
( সবাঁতে ) পাচ্ছি না । বল (বড) কষ্ট হচ্ছে।” 
পূজাপাদ মহাঁপুকুষজী তার মাথায় হাঁত বুলুতে 
বুলুতে বললেন, “উচু চিস্তা এখন থাঁক। ও 
পরে আবার হবে।” পরে এসে বারান্দায় 
উপবেশন করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো 
একটু কিছু প্রসাদ তাকে দেব কি না। বেশ 
জোর দিয়েই বললেন, হা, দাও |” 
শ্রপ্রীঠাকুরকে নিবেদিত ফলমিষ্টি তাঁকে দেওয়া 
হলো । তিনি সামান্যই গ্রহণ করলেন এবং 
অল্প পরেই চলে গেলেন । 

এর পর থেকেই পুজনীয় অনাদি মহারাজ 
আন্তে আস্তে সেবে উঠতে লাগলেন। তিনি 
শবে বলেওছিলেন যে, পুজাপাদ প্রশ্রীমহা- 
পুরুষজীর পূর্বের কথার পর থেকেই অস্থখের 
ভেতর “উচু চিস্ত'' চলে যায়। তারপর আর 
কখনও আগের মতে। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ 
করে "এটা কার ?.-এক্কপ প্রশ্ন করেননি । 

এরও কয়েক বছর আগের ছুটি-একটি কথা 
বলছি। শুনেছি পূজনীয় অনাদি মহারাজের 
কাছে। বোধ হয় ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে 
তিনি পুজনীয় মহাপুঞ্ণষ মহারাজের প্রথম 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ-_-১১শ সংখ্য। 


দর্শনলাস্ভ করেন। এসময় অবশ্ত তিনি 
ছিলেন স্থরেনবাবু এবং কোচিং ক্লাস করতেন 
বলে মঠে সাধুক্রঙ্ষচারিগণ তাকে ডাকতেন 
মাষ্টার বলে। ঘা হোক, প্রথম দর্শনের দিনই 
পূজাপাদ মহাপুরুষজীকে প্রণাম করামাত্র তিনি 
তাঁকে বললেন, “দেখ, স্বামীজীব 'বাজযোগে'র 
15600050800) পডে দেখো । খুব 2561078] 
লেখা ।” তখনকার আশ্রমে অবশ্থ ছু'চারথানা 
খই ছিল, কিন্তু 'রাজযোগ” ছিল না। আর 
আশ্রমের খুবই সামান্ত আয়ে বই কেনা স্ভভবও 
ছিল না। কিন্তু পিছ্ধসংকলপ খধির ইচ্ছ 
অমোঘ মেদিন অযাচিতভাবে অনাদি মহারাজ 
কয়েকখাঁনা বই পেলেন, তন্মধো ছিল এক- 
খানা “রাজযোগ'। বইগুলি এরই ছাত্রদের 
মারফত পাঠিয়েছলেন পৃজনীষ ব্রহ্মচারী জ্ঞান 
মহারাজ । 

আশ্রমে ফিরে এসে রাঁজযোগের ভূমিকা) 
শুধু নয়, সমগ্র বইখানাই পডে ফেললেশ। 
রাজযোগের ইঙ্গিত অনুসারে সাধন করবার 
প্রবল আগ্রহও তাঁকে পেয়ে বসলো । সেই 
থেকে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি পুজ্যপাদ 
মহাপুকষ মহাঁবাজের উপদেশ অনুসারে সাধনে 
রত থাকেন। অনাদি মহারাজ যে কেবল 
নিজের সাধন-ভজন সম্বন্ধে শ্রম ম্বামী 
শিবানন্দজী মহারাঁজের উপদেশ গ্রহণ করতেন, 
তানয়। আশ্রমেব অভ্যন্তরীণ জীবন সম্বদ্ষেও 
সময» সময় ত্বার উপদেশ গ্রহণ করতেন। 
একদিন তিনি অনাদি মহারাজকে বললেন, 
“দেখ, ছেলেদের একটু পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা 
কোরো1।” শুনেই পৃজনীয় অনাদি মহারাজ 
বললেন, “হ্যা মহারাজ, সপ্তাহে একদিন ডিম 
দেওয়া হয়।” শুনেই তিনি কিস্তু বললেন, 
“ভাল ভাত হজম করতে পারলেই শরীর গভে 
উঠবে । ভিমটা ন] দেওয়াই ভাল ।” 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে পূজাপা্চ মহাপুরুষ 
মহারাজের মতামত পূর্বের উক্তি থেকে মোটামুটি 
একটা ধারণা করা যায়! একদিন ১৯২৩-র 
গোভার দিকে মঠে রাত্রে লুচি-মাংসের ভাণ্ডার! 
ভাগারা দিচ্ছেন পৃজনীয় স্বামী প্রকাশানন্দ। 
কলকাতার মব আশ্রমের সাঁধু-ত্রদ্ষচারীদের 
নিমন্ত্রণ হয়েছে। শ্রীপ্রীঠাকুরের প্রসাদও পাওয়া 
যাবে, রাত্রে মঠেও বাল হবে। বেশ আনন্দের 
সঙ্গে মঠে গেলাম আমি ও স্থামী নির্বেদানন্দ 
এবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় অনাদি 
মহারাজের সন্গ্যাস হয়, নাম হয় হ্বামী নিৰেদানন্দ। 
মঠে গিয়ে কিস্ত যা শুনলাম তাতে তো আমি 
খুবই ভয় পেয়ে গেলাম । আমাদের গিয়ে 
পৌছবার একটু 'আগেই এসেছিলেন স্বামী 
চন্্রেশ্বরানন্দ। তিনি ছিলেন তখন গদাধর 
আশ্রমের মোহন্ত। মঠে পৌঁছে তিনি গিক্সে 
পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাঁজকে প্রণাম করা- 
মাত্রই মহাপুরুধজী জিজ্ঞেস করলেন, “আজ যে 
এলে ?*  চন্দ্রেশ্বরানন্দ ম্বা্মী জবাবে বললেন, 
"এমনি এসেছি ।” “কোনো কাজ আছে?” 
"আজ্ঞে না।” “তবে যে আশ্রম ছেড়ে এলে ?” 
“সেখানে আজ বিশেষ কাঁজ নেই ।* পকোঁন 
আগন্তক যদি আসে?” "যারা আছে তারা 
দ্বেখবেখন।” এরপরে মহাপুরুষজী বললেন, 
“লুচি মাংসের জন্ত বুঝি এলে?” স্বামী 
চন্্রেশ্বরানন্দ ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, “আমি 
লুচি-মাংসের জন্য এসেছি, একথা আমাকে কউ 
বলতে পারবে না। আমি এখুনি চলে যেতে 
পারি।” মতাপুরুষজী বললেন, “যাও, চলে 
যাও ।” আমবা গিয়ে দেখি হ্বানী চঙ্ছেশ্বরানন্দ 
রাগ করে চলে যাচ্ছেন। আুনলামও সব। 
কাজেই ভয় হলো খুবই । পৃজনীয় মহাপুরুষজীকে 
প্রণামও করতে হবে এবং যঠে বাত্রিবাসের 
জন্য তার অঙ্কুমতিও চাইতে হবে । যা ছোক। 


মহাপুকুহ শ্রমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অন্থধ্যান 


৬১৩ 


খানিক বাদে পৃজনী্ষ অনাদি মহারাজের 
সঙ্গে ভয়ে ভয়ে গিযে তীর ঘরে ঢুকে 
প্রণীম করে বললাম, “মহারাজ, আজ মঠে 
লুচি-মাংসের ভাগ্ডারা। খবর দিয়েছিলেন, 
তাই এসেছি। এমনিতে তো! আমাদের মঠবাঁন 
হয়ই না, এ উপলক্ষে মঠে বাত্রিবাসও হবে ।” 
শুনে বললেন, *তা বেশ। একবাত্তির তো? 
গুদের কি? আমেরিকা থেকে এলেন, 
একদিন লুচি-পাঠা খাইয়ে চলে গেলেন। 
তোমাদের এ দেশে পডে থাকতে হুবে। 
ডাটা-চচ্চডি থেয়ে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝতে 
হবে আবু কাঁঞজজ করতে হবে। রাত্রে বেশী 
খায় গেবস্তরা। তারা রাত্রে বেশী করে 
খাবে, | ও-সব তোমাদের জন্য নয়। তবে 
একরাত একট্র বেশী খেলে কিছু যাবে আসবে 
না।” দয়াময় মহাপুরুষ মহারাজের আদেশ ও 
উপদেশ পেষে নিশ্চিন্ত হওয়। গেল। 
পরম পৃজাপর্দ মহাপুকষ মহারাজের 
"খাওয়ার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। ছুপুরে সব 
সাধুত্রহ্ষ১রীদের সঙ্গে, একর পঙ্গতে বসে 
খেতেন | ঠীকুরর্দের ভোগে মা কিছু উঠতো, 
সবই তাকে সাজিয়ে দেওযাঁ হতো । পুজার 
সময ঠাকুরদের ঘে ফলমিষ্টি নিবেদন করা! 
হতো, তারও কিছু কিছু একটি রেকাবিতে 
সাজিয়ে তাকে দেওয়া হতো । আর দেওয়। 
হতো একটা বাটিতে খানিকটা নালতে পাঁতার 
ঝোল। তিনিকিন্ত সবই একটু একটু চেখে 
দেখতেন । আলাদা একটা বাটিতে ঠাকুরদের 
প্রসাদী পায়েস তাকে দেওয়া হতো।। তিনি 
যেকটি ভাত খাবার তা এ নালতে পাতার 
ঝোল নিয়েই খেতেন । আর সবই একটু 
একটু চেখে দেখতেন মাত্র । বলতেন, “বাঃ, 
বেশ হয়েছে ।” কিন্তু কোন ব্যঞ্জনে হদ্দি 
তন্রকারির বিসদৃশ সংঘোগ ঘটতো, তা মোটেই 


৬১৪ 


তীর নঙ্গর এড়াতো! না। বলে উঠতেন, “এ 
কি 60100108800 হয়েছে? যা তা একটা 
খিলিয়ে দিলেই হলো ?” পর বাটি থেকে একটু 
পায়েস নিয়ে দুটি ভাতের সঙ্গে মেখে একটু 
খেতেন । তারপব সবট্রকু পাঁধেন পাতে ঢেলে 
ঘে ভাত থাকতো! তার সঙ্গে মেখে কফেলতেন , 
গ্রসার্দী ফলমিষ্টির থালা থে"ক সান্দশটি তুলে 
তাও এ ভাতেব সঙ্গে মেখে বেশ একটি বড 
ডেল৷ প্রস্তুত করে বলতেন, প্বদা, এই রইল” 
তারপব যখন জয দিয়ে সাধু-ব্ক্ষচাবীরা উঠে 
পড়তেন তখন বডদা এ ভাতের ভেল।ট নিষে 
দিতেন একটি কুকুরকে । আর কুকু€ট' সরাঁক্ষণ 
উঠোনে একপাশে চপ করে দীডিায থাকতো, 


বোধ হয় পূজাপাদ মহাপুকষ মগারাজেব 
দিকে তাকিয়ে । 
গীষ্মকাপ। সেদিন বেশ গবম । নকলের 


সঙ্গে পৃজ্যপাদ মহাপুরুধীও এসে খেতে 
বসলেন। পুজনীয় তাঁব মহারাজ (দ্বামী 
বামেশ্বরানন্দ ) নিন্জ খেতে শা বসে একটি হাত 
পাখা নিয়ে পাশে দীডিঘে পৃজ্যপাদ মতা 
পুকুষজীকে হাওয়া করে লাগলেন । ক্রমে 
খাওয়া শেষ হলো । পজনীয মহাপুরুষ মহারাজ 
প্রলার্দী ফলমিষ্টিব বেকাঁবিতে কিছু ফলমিষ্টি 
সাজিম্নে বেখে হাপতে হাঁসতে বললন, “ভাব, 
এই ঘে এতক্ষণ হাঁওযা করলে, তাঁর মজবী।” 
হাসিমুখে ভাব মহারাজ জবাব দিলেন, “অন্থা 
মজুরী চাই না মহাবাঁজ, চাই একটু আমী' বদ” 
“আরে আশীর্বাদ তো আছেই, এট" নগদ 
বিদাস।*_ বললেন শ্রিমৎ্, স্বামী শিবামন্দজী 
মহাবাজ। 

১৯২৩-র বাপস্তীপুজা! | হবে ভুবনেশ্বর 
মঠে। পুজনীয় ভবানী মহারাজ (হ্থামী 
ববধানন্দ ) একদিন এসে অনুরোধ জানখলেন, 
ভুবনেশ্বর যেতে হবে ৬বাসম্তীপুজা করবার 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্--১১শ সংখ্যা 
জন্তে। এই বছরই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপুজা; 
সযগ অঙ্গ্যাস চেয়েছিলীম। কিন্তু কোন ফল 
হয়নি । পরমারাধা মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে 


বলেছিলেন, “এ 800015021- কথা একেবাবে 
ঠিক। কিন্ত তখন তা বোঝে কে ? যা হোক, 
আমার অভিমানে লেগেছিল দাঁকুণ আঘাত । 
যদিও তিথিপূজার পব্‌ বেশ কিছুদিন কেটে 
গেছে, তবুও আযাব সেই ঘা তখনও শুকোয়- 
নি। তাই ভবানী ম্হারাগ্গ যখন এসে অন্গরোধ 
জানালেন “বাসম্তীপূঞজী করতে ভুবনেশ্বর 
যাবাব জন্বো, তখন বেশ ক্রুদ্ধভাঁবেই সে অন্তরোধ 
উপেক্ষ। করলাম । ভবানী মহারাজ অনেক 
বোঝালেন , কিছুই ফল হলো না, আমে ত 

কোন কথাই জ্জললাম না। তিনি ফিরে গেলেন। 
ছু'-এক দিনের মধ্যেই খবর এলো, পৃজাপাদ 
মহাপুঞ্ষ মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন । মঠে 
গিয়ে মহাপুকষজীকে প্রণাম করতেই হাতত 
হাঁসতে তিনি বলে উঠলেন, «আরে, ভরত নাকি 
আমাদের উপব রাগ করেছ॥ আবে ভরত 
আমাদের ছেলে, আমাদের সম্ভান, আমরাই তার 
আপনাব জন , আমবা ঘা বলবো, তাই করবে। 
আমাদের কথা শুনবে না তো আর কার কথা 
শবে? আমরা যা বলবো তাই কবিবে ।”-- 
ইত্যার্দি অনেক কথা বলতে লাগলেন। এত 
মিষ্টি বথা তো কখন শুনিনি। ঘেন মধুবণ 
হলো! সব পাঁগ অভিযান কোথায় চলে গেল। 
কে জানে, তিনিই হয়তো আমার অস্তরের 
ময়লা-মাটি ধুয়ে পবিষ্কার করে দিলেন। কি 
বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আস্তে 
আস্তে বললাম, “মহারাজ, শুনেছি এ সমস্ব 
জয়য়ামধাটাতে মাষেক মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে, 
সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে; আবার বাঁজা 
মহাবাজের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বক্স মঠ, সেখানে 
৬বাদস্তীপূা, স্খোনেও ঘেতে ইচ্ছা হচ্ছে। 
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এ দোটানায় পডে গেছি। এখন কি করবো, মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। স্বামী গ্রশাস্তানন্দ 
আপনি বলে দিন। বেশ প্রসন্গচিতে শ্লোকটি পড়ে বললেন যে, পণ্ডিজীর প্রীর্সনা 


মহাপুকষজী বললেন, “শরৎ মহারাজ আমাকে 
বলেছেন মায়েব মন্দির-প্রতিষ্ঠা পেছিয়ে দেবেন । 
যদি তা না! হয়, তবে তুমি জসবামবাটী যাঁবে। 
আআ লা হলে তোমা”ক ছাড়াবা না ভুবনেশ্বর 
থেকে হবে)” আমিহ সহানন্দে বর আদশ 
শিরোধার্য করে ফিরে এলাম | 

৬বাসম্তীপূজা উপলক্ষে মহাপুরুষজীর সঙ্গে 
একই ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাঁওযা গেল। ইঁ টেনে 
আর অনেক সাধু-ব্রক্ষচারী গিয়ছিলেন , 
তাদের মধ্যে ছিলেন পুজনীষয স্বামী 
শঙ্করানন্দ ও অন্দিকানন্দ । মঠে পৌঁছেই গেলাম 
মৃত্তি দেখতে । স্থানীয় কারিগরের প্রস্ত মূশ 
মৃক্তিটি আমার মোটই ভাল লাগলো না। 
পৃজনীয় হ্বামী অশ্থিকানন্দ শ্রনৃতি৪ মুতি 
অপছন্দ করলেন। কিন্তু নানাকলাবিদ্া- 
বিশারদ স্বামী অখ্িকানন্দ লেগে গেলেন সেই 
মৃ্তিটি শোঁধরাঁতে । আমি কি্ছ আব দ্বিশীয়বার 
মৃতি দেখন্যে ঘাইনি । আমাদের যাবা আগ 
পৃজাব ব্যবস্থা হযেছিল উঠোনে, এজলোই 
তোলা একটি একচালাঁর তগায । আমাদের 
যাবা পর সবাই পরামর্শ কর স্থিব করলেন, 
মঠবাটীর মধোর প্রশস্ত হলখবে পূজা হবে। যা 
হোক, প্রতিমা অতি সন্র্পণে তুলে এনে স্থাপন 
করা হুলো হলঘরে। তাবপর ষঠার দিন 
সকালে ছ্বিতীয়গার সেই মৃত্তি দেখে অবাক হচ্ছে 
গেলাম! স্বামী অস্বিকানন্দ মহারাজের সুদক্ষ 
হুস্তের স্পর্শে এ কী শত পরিবর্তন । সত্যিই 
এখন মৃত্তিটি হয়েছে অতি সুন্দর । 

পুজা নিবিঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেল। নানাবিধ 
আমোদ-প্রমোদেষ বাবস্থা হয়েছিল। পুজার 
, মধো একদিন স্থানীয় একজন পণ্ডিত তীর স্মিত 
একটি সংস্বত-ক্পোক এনে দিলেন পৃজাপাদ 


হচ্ছে, তাঁকে একখানা পটবস্ত্র প্রদান করা 
হোক। বলা বাহুলা, পৃজনীয় মহাপুরুষজী 
পণ্ডিতজীর সেই প্রার্থনা তখনই পুর্ণ করে 
দিলেন । বোধ হয় একাঁদশীর দিন বাজে তাঁর 
কাছে ফযেকটি ভক্ত বসেছিলেন, আমিও 
সেখানে উপস্থিত ছিশাম। কাদের মধো একজন 
আমাকে লক্ষ্য কবে বললেন, “এ খুব কঠোর 
করতে পাবে ।” শুনেই মহাঁপুকষ্ী বলে উঠলেন, 
“কি এমন কঠোর করেছে? আমরা এখনও যা 
করতে পাবি, ও কি ত পাবে” 

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী হয়ে ফিরে আসা গেল 
কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীশ্রীমীয়ের মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা দর্শন করতে গেশাম জযরামবাটী । 
মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয অক্ষয় তৃতীয়ার দিন । মহা- 
মহোত্সব লেগ গিয়েছিল, যেন আনন্দের 
বাঁন ডেকছিল। এই উপলক্ষে পরমাধাধ্য 
স্বামী সারদাঁনন্দজী কয়েকজনকে সন্ধ্যাস দেন, 
আমিও তীদেন মধো একজন । সন্গ্যাসের পরে 
ফিবে এসেছি স্ট,ভেপ্টস্‌ হোমে । 

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহাঁরাছ আরও কিছু- 
কাল পার ফিরুলেন মঠে। মঠে গেছি 
তাকে দর্শন করতে । তিনি বসেছিলেন 
দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি 
আরাম কেদাঁরায় | আর তার ডানদিকে আর 
একটি চেযাঁরে বসেছিলেন পুজনীয় গ্বামী 
অভেদানন্দজী। আমাকে দেখেই হাঁসতে 
হাসতে মহ'পুরুষ মহারাজ আমার দিকে হাত 
বাড়িয়ে বললেন, “এই দেখ, ভরত পুজোর ভয়ে 
আমাদের ফাঁকি দিয়ে লঙ্গাস নিয়ে নিল।” 
আমি ততক্ষণে তাকে প্রণাম করে পুজ্যপাঁদ 
অভেদানন্দজীকে প্রণাম ফরলাহ। তিনিও 
হাসতে হাসতে বললেন, “কি রে, পুজোর তলে 
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সন্ন্যাস নিলি?” আমি তখন পরমারাধ্য মহাপুরুষ 
মহারাজকে বললাম, “না মহারাজ, আপনি 
বললেই আমি পুজা করবো।” শ্তনেই সোৎসাহে 
বলে উঠলেন, "এই তো চাই। মায়ের পূজো 
করবে না? ভারি তো! সন্গ্যান। এই তো 
চাই। তখন তীরা বলেছিলেন বিধান নেই, ছিল 
না বিধান”--একথা বলেই নিজের বুকে হাত 
দিয়ে বললেন, “এখন আমরা বলছি বিধান, হয়ে 
গেল বিধান ।” এ পর্বের শেষ এখানেই হলো না। 

সেবারে ভছুর্গাপৃ্জার সময় পুজনীয় হ্বামী 
ধীরাঁনন্দ পুজ্যপাদ মহাপুকষ মহারাজকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “এবার পূজো কে করৰে?” “কেন, 
ভরত করবে 1”__অকুষ্ঠস্করে উত্তর দিলেন 
মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবাঁনন্দ মহাবাঁজ। পুজনীয় 
ধীরানন্দজী পড়লেন মহামূশকিলে। সন্নামী 
৬দুর্গাপুজা কি করে করবে? অথচ পৃজাপাদ 
মহাপুরুষজীর এরকম সুস্পষ্ট নির্দেশের বিকুদ্ধে 
কোন কখা বলাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তিনি উদ্বোধন বাটাতে এসে সবই নিবেন 
করলেন পৃজাপাদ স্বামী সারদাননজীর কাছে। 
তিনি একদিন মঠে এসে পুজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজকে বললেন, “এ আশ্রমেই আব 
একটি ছেলে আছে ক্ষুর্দিরা বলে । সেটিও 
তো বামূনের ছেলে, তারও দীক্ষা হয়ে গেছে। 
সেও তো পুজে! করতে পারে।” পুজ্যপাদ 
মহাপুক্ধ যহারাজ বললেন, “হা, তা ক্ষদিরামও 
পারে। তা তাই হবে।” 

স্বামী অস্বিকানন্দ ছিলেন সাধনভজনশীল 
কঠোরী নল্গ্যাসী। মনে হয়, সে সময় তীর 
একটা অবস্থা হয়েছিল, যেন মনটাকে একটু 
বহিমূখ করতে পারলেই ভাল হয়। পুজনীয় 
মহাঁপুকষ মহারাজের ঘবে দীড়িয়ে দাড়িয়ে তিনি 
এমব কথা বলছিলেন, এমন সময় আমিও 
সে ঘরে গিয়ে চুকলাম। স্বামী অস্থিকানন্দজী 


উদ্বোধন 
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বললেন, “একজন বলেছে একদিন গাড়ী করে 
আয়াকে 'ভ্বু' গার্ডেনে নিয়ে যাবে। ভাবছি 
একদিন 'ঞু' দেখে আসবো ।* পৃজ্যপাদ মহা 
পুরষজী বললেন, “আমি কখনও “জু” দেখি- 
নি।” প্যাবেন, মহারাজ?” সাগ্রছে প্রশ্ন 
করলেন স্বামী অদ্থিকামন্দ। পুজাপাদ মহাপুকষজী 
বললেন, “নাঃ, কি হবে! তুমিও যেমন। 
আমি তো কলকাতায় থাকতাম, কোনো দিন 
গডের মাঠ দেখিনি । সেদিন গদাঁধর আশ্রম 
থেকে গাড়ী করে ফিরছি, একজন বললে-_এই 
গভের মাঠ। আমি চেয়ে দেখলাম। এই 
ঘে এতদিন গড়ের মাঠ দেখিনি, তাতেও 
কোন অভাববোধ ছিল না, আর এখন ঘে 
দেখলাঁম, ভাঁতে৪ কিছু হলো না । এই তো৷ 
চাই। “যং লব্ধ চাঁপরং লাঁতং মন্যতে নাধিকং 
ততঃ।” ব্যস, এই তো চাই । “যং লব্ধ চাপরং 
লাভং মন্যতে নীধিকং ততঃ? 1” কয়েকবার 
কথাটি বলে নিজের ঘরের যে দর্জাটি দিয়ে 
ছাদে যাওয়া! যাঁষ, সেই দবজাটি দেঁথিয়ে বলছেন, 
“টি হলে! বেশ জাযগা। এখানে দাড়িয়ে 
ঘরের ভেতরটাঁও দেখা যায়, আবাঁব বাঁইরটাঁও 
দেখা যায় ।” 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুকষজী 
বললেন, “একদিন ঠাকূর বললেন, দেখ, 
তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস কর্ণতে ইচ্ছে 
হচ্ছে। কারুর বেলা তো এরকম হয় না; 
তোমাব বেলীই এমনটা কেন হলো? আমি 
বললাম, “তা কি জিজ্ঞেন করবেন করুন না? 
তিনি বললেন, “তোমার বাবার নামটি কি?” 
নামটি বলতেই বলে উঠলেন, "ও তাই। তুমি 
তার ছেলে? তিনি এখানে আসতেন গো। 
আমাকে একটি কব দিয়েছিলেন। দেখ তো 
এ তাকের উপরে হাত দিয়ে। তাকের উপবে 
হাত দ্দিয়ে একটি ফবচ এনে তীকে ধেখালাম। 
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বললেন, হ্যা, এ কবচটি তিনি আমায় 
দিয়েছিলেন। তাই তো, তাহলে তুমি তো৷ 
একরকম গুরুপুত্র হোলে। তোমার সেবাট! 
নেয়া ধাবে কি করে 1 আমি বললুম, “তা তিনি 
যাই হোন্‌, আমার তো আপনিই সব * তারপর 
থেকে তার জন্যে গাড়ু করে জল নিয়ে গেলে 
বলতেন, “তাই তো, তুমি নিয়ে এলে? আচ্ছা, 
আগে একটু হাতে দাও ।, তার হাতে একটু 
জল দিলে সেটুকু নিজের মাথায় দিয়ে তবে 
আমাকে ঢেলে দিতে বলতেন ।” 

আর একদিন, ম্বামীজীর সঙ্গে তিনি যে 
মায়াবতী গিয়েছিলেন, সেই ঘটনার বর্ণনা 
করেছিলেন-_-“সে শীতকাল। পাহাড়ের রাস্তা 
সব বরফে ঢাকা । আমার ঘোভাটা গেল 
পালিয়ে । আমাকে সেই বরফের উপর দিয়ে 
হেটে হেটে যেতে হলো । অনেক জায়গায় 
এতখানি করে পা দেবে যাচ্ছিল। সকলেরই 
খুব কষ্ট হুচ্ছিল। ম্বামীজী বললেন, “গুধ আঁগে 
চলে যাক। ওখানে খবর দিক যে আমবা 
আলছি, যেন গরম জল-টল সব 7৪৪9১ করে 
রাখে ।” তাই হলো, গুপ্ত চলে গেল । স্বামীজী 
আবার ছিলেন 96:৮০5৪ | গু চলে যাবার 
পরই ভাবতে আরম্ভ করলেন, “ওকে এই 
পাড়ের রাস্তায় একা একা পাঠালাম । ও 
যদি রাস্তা ভুল করে বা ওর যদি অন্ত কোন 
বিপদ হয়, তাহলে কি হবে? স্বামীজীর এই 
রকম ভাখনা দেখে ঠিক হলো একজন পাহাডীকে 
পাঠানো হবে গুপ্তের খবর আনতে । একজন 
পাহাড়ীকে পাওয়াও গেল। ্বামীজী তখন এত 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সে লোকটা যদ্দি দশ 
টাকা চায়, তাই দ্বিতাম। লোকটা বললে, 
'হাম্‌ এক কপেয়্া লেগা। আমি কথা শুনে 
বললাম, “এক কপেক়া? থোরা কমতি কর।” 
শ্বাধীজী বলে উঠলেন, “ওদ্বেত্ু সঙ্গে আবার 


মহাপুরুষ ্রমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহাবাজেয় অন্থধ্যাঁন 


৬১৭ 


দরাদরি কি? ও যা চেয়েছে, তাই দাও ।১ 
তাই ঠিক হলো], ব্ললাম, “আচ্ছা যাও, খবর 
নিয়ে এসো ।' সে বলে, “রুপেয়া দাও । আমি 
বললাম, “আগে খবর আন, তবে টাকা দ্রেব।, 
সে বলে, 'ধ্যায়সা জার] হায়, জায়েগা কেইছে। 
এ কুপেয়াটে। (টণ্যাক দেখিয়ে) হিয়া বাথ 
লেগা। ওছিক] গরমছে চলা জায়েগা।' তাকে 
একটি টাকা দিলাম, সেও রওলা হয়ে গেল। 
পরদিন কালে তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা , হাসতে 
হাসতে বলল, “ও স্বামীজী হয়া পৌছ গিয়া । 
আউর সব আচ্ছা হথায়।”* তারপরে হাসতে 
হাঁমতে বললেন, “মায়াবতী পৌছে সেই বুডীকে 
€ অর্থাৎ মিসেস সোভয়াঁরকে ) বিধব! দেখে আমি 
ভাক কবে কেদে ফেলেছিলাম ।” শ্রোতাদের 
মধ্যে একজন জিজ্জেস ঝরলেন, “আর 
স্বামীজী ?” “স্বামীজী গম্ভীর”"_-জবাব দিলেন 
মহাপুরুষজী। *** 

আর এক দিনের ঘটনা। রামকুষ্*পুবের 
এনবগোপাল ঘোষ মহাঁশয়ের ছেলে শ্ামবাবু 
ছিলেন পপমারাধা রাজ য্হারাঁজজীর শিল্ু। 
তিনি কয়লার বাবসা করতেশ। আর কোষ্ঠী 
দেখানো তার একটা বাই ছিল। ৬ললিত “মন্ত্র 
ছিলেন তার খুব সথহদ। তিনি আবার কোঠীও 
দেখতেন। ললিতবাবু বললেন যে কোষ্ঠীতে 
আছে, শ্তামবাবুর এ দময় কলেরা হবে, জীবন- 
সংশয় । স্তামবাবু খুবই তয় পেয়ে গিয়েছিলেন । 
যা হোক, তার কোনো অস্থখই হলো না। 
কিন্তু কথা চারদিকে খুব ছড়িয়ে গেল। তিনি 
একদিন মঠে এসেছেন সকালের দিকে। 
পুজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতে ছৃ*- 
এক কথার পর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, 
“আরে শ্যাম, তুমি মহারাজের সন্তান । তোমার 
ভয় কি? তুমি এ লব কোঠী-ফোঠী দেখে অত 
ভয কর কেন? তুমিও যেমন ! তুমি মহারাজের 


৬১৮ 


শিক্। তোমার ওসবের দরকার কি? তুমি 
ও-কোচী ফেলে দাও গে যাও ।” তারপর নিজের 
দিকে আক্গুল দেখিয়ে বলছেন, “এটা বাপের বভ 
ছেলে ছিল কিনা, তাই এক কোঠা করিয়ে- 
ছিলেন | খুব বড় কোন্ঠী। আমি ঠাকুবের সম্তান। 
আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? দিলাম একদিন 
গঙ্গায় ফেলে, গঙ্গার উপর দিয়ে পাক খুলতে 
খুলতে গেল, অনেক লঙ্কা! গিব্শবাবু এক সময় 
কোঠ্ঠী নিয়ে খুব নাঁডাচাডা করতেন। তিনি 
শুনে বললেন, “অমন কোঠীথানা ফেলে দিলেন ?? 
তুমিও ও-কোঠী ফেলে দাও। কি বল, ফেলে 
দেবে তো?” শ্যামবাবু আস্তে আস্তে জবাব 
দিলেন, “আমাদের £0১০৪09 প্রভৃতি করতে 
হুয়। তাই কোষ্ঠীর দরকার হয়।” তখন পূজা- 
পাদ মহাপুকষ মহারাজ বললেন, “তবে থাক্‌ ।” 

৬/মন্মথনাথ ফর ছিলেন আলিপুরের 7987৮ 
990967508990686 ০ [9169 | তিনি এবং 
তব পত্বী ছিলেন পুজাপাদ মহাপুরুষ মহা'বাজের 
খুব ভক্ত। তিনিও তাঁদের শ্লেহে করতেল 
খুবই । তান্দের কোন সন্তান ছিল না। মঠের 
পৰ দাধুদেরই ঠারা ছিলেন কাকাবাবু, কাকীমা । 
একদিন কাকীমা! তাবু এক বিধবা বান্ধবীকে 
নিয়ে গেছেন অঠে, সেখানে পৃজাপাদ 
মহাপুরুষ মহাারাজকে প্রণাম করে লিজের 
বান্ধবীর পরিচয় দিয়ে বললেন, “ইনি বিধবা ।” 


শুনেই মহাপুত্রষ মহারাদ বলতে আরস্ত 
করলেন, “বেশ; বেশ, বিধবাই ভাল । বেশ, 
বেশ, বিধবাই ভাল।” তিনি যত এই কথা 


বলছেন, ততই কাকীমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, 
কারণ তিনি ছিলেন সধবাঁ। সহসা তার উপর 


উদ্বোধন 


[৬০৩ বর্ষ--১১শ সংখ 


নজর পড়ায় বললেন, “সধবাও ভাল, বিধবাঁও 
ভাল।” 

এর অল্প কয়েকদিন পরে পুজনীয় শ্বাঙী 
অখগ্ানন্দ মহারাজ মঠে এশে এই কথ শুনে 
একদিন দুপুরে মহাপুকষ মহবাজের ঘরে তাতে 
হাসতে ঢুংক বললেন, “দাদা নাকি বলেছেন_- 
সধবাঁও ভাল, বিধবাও ভাল 1” তিনি হাসিমুখে 
জবাব দিলেন, কা, বিধবানা ভাল। তারাই 


তো ধর্মটা রেখেছে । পৃজার্চনা, বাঁর-ত্রত সব 
তো তারাই রেখেছে । আর সধবারাঁও ভাল। 
তারাই এই মহামায়ার সংসারে জীবদের 


আনে ।” পুজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আবার 
বললেন, “আধি শুনে বললাম, তা দাদার মতোই 
কথা হয়েছে । এই সেদিন যখন জিজেস 
কবরলাম--শরীরটা কফি রকম আছে, তা বললেন, 
এই এখানে বাত, এখানে সর্দি, এই তো। 
তবে আত্মা ভাল আছে।”” শুনেই পরমানন্দময় 
পূজাপাদ ১হাপুরুষজী বলতে আরম্ভ করলেন, 
“হ্যা, তাই তো, এই দেখ না (হাঁটুতে হাতি 
দিয়ে) এখানে ব্যথা, ও সর্দি, এই সব।” ( তাবপর 
যেরকম করে জন্ব-জীনোয়ারকে আদক করে, 
মেই রকম নিজের দক্ষিণ উকদেশে চাঁপর 
মারতে মারতে ) বলতে লাগলেন, “তবে এই 
শরীবে ভগবানলাভ হয়। ধন্য মাঁনব-শরীর, 
এই শরীরে উশ্বরদর্শন হয়, ধন মানব-শরীর |” 
সমস্ত স্থাণটি এক গম্ভীর আবেশে ভরপুর হয়ে 
গেল কাকুর মুখে কোন কথা নেই। নিজের 
আনন্দে নিজে বিভোর হয়ে তিনি বলতে 
লাগলেন, “ধন্ত মানব-শরীর, ধন্য মানব-শরীর, 
এই শরীরে ভগবানলাভ হয় ।” 


ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিস্তা 
[ পৃথান্বৃত্তি ] 
অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 


জাতি-তত্বঃ নিবেদিতাঁর সমাঁজতাত্বিক 
আলোচনার পরিমাণ কম ন্য। ভাব এই 
স্থবিপুল আলোচনায় মুখ্স্ান পেষেছে তার 
'জাতি-তত্ব” বা 109০ ০ ৮৮০081165 | 
নিপুণ বাজনীতিশাস্ত্জ্ঞের মতো৷ তিনি জাতি, 
জাতীযতাবোধ ও জাতীয়তাবাদ নিষে পুঙ্খাপুঙ্খ 
আলোচনা কবেছেন তার 0৮9 &00 
25৮60510798] নামক গ্রন্থে | এ বিষয়ে 
তার চিন্তার মৌলিকতা আমাদের চমকিত করে, 
গভীরতা! আমাদের মুগ্ধ করে । আমাদের দেশ 
বলেই 40/51 0. 5610081149518+-এব 
মতো! উতকষ্ট বৈজ্ঞানিক রচনা অনাদৃত, অন্য 
কোন দেশ হলে হয়ত এ গ্রস্থখানি রাজনীতি ও 
সমাজবিজ্ঞানেব শিক্ষার্থীদেব পক্ষে অবশ্ঠপাঠ্য 
বলে বিবেচিত হত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার 
মন্ত বড ক্রটি, দৃষ্টির বিভ্রম এবং চিন্তাব নৈরাজা 
এখানে নবচেয়ে সুস্পষ্ট । তাই বাজনীতি ও 
সমাজবিজ্ঞানের এই অপৃব রচনাঁটির নামও 
এখনকার ছচুত্রছাত্রী কেউ জানে না। 

উপরোক্ত গ্রন্থে “জাতি ও জাতীয়তা”_- 
রাজনীতিশান্ত্রের এই বহু-আলোচিত বিষয়টির 
ওপব সগিনী নিবেদিতা অনেক নূতন আলোক- 
পাত করেছেন। নে জাতীয়তাব'দ ও শ্বদেশ- 
প্রেম তার চিলোকে এক বিশেষ আসন 
অধিকার করেছিল, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
অনুসন্ধান করে দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 
সত্যাহ্সন্ধী ভগিনী নিবেদিত । জাতীয়তা- 
বাদের গুণাণ্ডণ নিয়ে যে বিভ্রান্তি দেশের সবক 
আজ বিরাজ করছে, ভগিনী নিবেদিতা এই 


বৈজ্ঞানিক আলোচনা] তার নিরসনে বহুল 
পরিমাণে সহায হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 
আজ অনেক পণ্ডিত বাক্তিকেও এরূপ কথা বলতে 
শোনা যাঁষ যে, জাতীঘতাবাদ আমাদের অনেক 
অনিষ্ট কবেছে। জাতীযতাবাদ আমাদের 
অনেক অনিষ্ট করেনি, কবেছে ধর্মীয় ও সাম্প্র- 
দাঁযিক কুসংস্কার__-একথা অনেকেই ভুলে যান। 
জাতীয়তাবাদ যে সঙ্কীর্ততার জনক নয়, বিশ্বেব 
সকল মাহুষের সঙ্গে একাবোধ-জাগরণের পথে 
যে পরিপন্থী নয়, তা নিবেদিতার আলোচনায় 
অতি হৃম্পষ্র। 

জাতি বা নেশন” সম্পর্কে নিবেদিতার 
গবেষণার ক্ষেত্র হয়েছে 'ভারত', যেখানে বহু 
বিচিত্র গোষ্ঠীর বহু বিচিত্র বর্ণেব ও ধর্মের এবং 
বহু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমাঁজের সমাবেশ 
ঘটেছে । ভারতে মত 'জাতিগঠনে উপাদান- 
বৈচিত্রা অস্ত কোন দেশে অন্য কোন জাতির 
ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। স্জেন্থ নিবেদিতার 
জাতি সথ্থন্ধে ধারণা পাশ্চাত্য ধারণাসকল হতে 
পৃথক হয়েছে । 

জাতি সম্থন্ধে পাশ্চাত্য ধারণায়ও বছল 
মতানৈকা রয়েছে । এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 7578988-নামক 
বিশিষ্ট রাঁজনীতিবিক্বের সিদ্ধান্তাহসারে একটি 
জাতি বা 'নেশন? হল “% 00701887070 01 80 
860510 001655 10159016106 & 6505605 01 
৪. ৪৩০৪&0)210 976১-* একটি জনসমাজের 
মধ্যে যদি বংশগত একা থাকে এবং ভৌগোলিক 
একোর পটভূমিকায় যদি এই এক্য সংস্থাপিত 


৬ 


হয়, তাহলেই তাকে একটি “নেশন' বলা ষেতে 
পারে । 00550100515 বা বশগত একা 
বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে 3৮1৮৩"৪ 
বলেছেন যে, এ বিষষে একা বলতে তিনি 


বুঝেছেন, 48. 00170188700 1285700 ৪ 09200702 
18578058585 800 
6250165020৮ 


11567801558 002000000 


1)15৮০7১১৪, 0010017702 
ঙ 


00560100900 9 001201002 0028010057858 
017181785৪2 ৮০০৮৪ কিন্ত ভার ভাষার 


এঁকোর উপর জোর দেওযায় অনেকে আপত্তি 
তুলে বলেছেন যে, ভাষার এঁক্য না থাবলেও 
একটি জনসমাজ “জাতি' হয়ে উঠতে পাখে, 
যেমন স্থইস্‌ জাতি। কুহটজরলা গে 
অধিবাসীদের তিনটি ভাঁষা থাকা সত্বেও তারা 
নিজেদের একজাতি বলে বিব্চেনী করে। এ 
বিষয়ে ম্বিখ্যাত যবাশী বাজনশীতিশাস্ত্রবিৎ 
রেনানের (18900 ) মত অন্যপ্রকাঁর , তাঁর 


মতে “76 208. 007017705165 91 
15085585 2809. 00101) 208069 % 
106০011৪ &,1778.6700) 001 01১9 ৪9150109806 ৩? 
9. 00102005106716689 01 100912:01184+ 
₹1)881082 01 6013)8%9208700 900 1025 ০৮ 


89 
8100 


01 50161110800. 88011109) 00661081 11) 
8:095778 ৮০ 17৮8 60986961162 010 0109 ৪8379 
86968 800. 60 018090516 618917 1051708886০ 
61082 0095095,৮ সমাজশাস্রবি্ ব০৮০০-এএ 
মতে 2 2 (50861003075 ৪, 00160111500 
81)770008] 8৪. 0109 1001795ট 
0৫996) 01 50181 ৪৭০01061010,” *  সমাজ- 
বিজ্ঞানীদের মতে একটি নেশন গঠনের মুলে 
ছু'রুকম প্রভাব আছে-_একটি স্থানগত, অপরটি 
এতিহ্গত। এই উভয়প্রকার উপাদানের 
মধ্যে প্রধান বংশগত এঁক্য (2809] 01 ), 


ভাষাগত একা, ধমীয় একা, ববাস্ীয় আশা 


01৮৮ 800. 


১ পাশ্চাত্য মতততর আলোচনায় ০38:ট০এর 
চ91851০5] ১০1৩০৩০ ৪0৫ 05০৮:৮০15০শএর সাহায্য 
নেওয়া হয়েছ। 


উদ্বোধন 


[ ৬০তম বর্ষ--১১শ সংখ্য 


আকাজাীর একা এবং স্থানগত এঁক্য। কিন্ত 
দেখ গেছে ভাষাগত, বংশগত ও ধর্মীয় একের 
অভাবে৭ একটি জাতি গডে উঠতে কোন 
বাধা নেই। ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন 
জ।তিরও বংশগত এব্য শেই। ভাষ।র এব্য 
সইটজাবল্য|গডেগ ক্ষেত্রে নেই। ঘণ।সী, 
জামান ও ইা।লয়।ন_ এই তিন ভাবায় কথা 
বলেও সুইটজাবল্যাণ্ডের কল অধিবাসীই 
হুহস্‌। ধমীঘ এব্য ইংলগু, জাঁদানী, ইত।পী 
গুভীতি বোন দ্রেশেই নেই । এদেব সকলেই 
খষ্টধহ়|বলম্বী হনে,ও এদেন মধ্যে ত্োটেস্টণ্ট 
এবং ক্যাথলিক ধমাবলম্বদের মধ্য মতাঁবোধ 
সামান্য শয। ফ্ছেন্ত বংশগত, ভাষাগত ও 
ধমীয় এক সবত্র জাতিগঠনে মহায়তা করলেও 
এসবলের কোন এক্টি ক্ষেত্রে অনৈকা জাতি- 
গঠশে বাধা হয না। এক্ষেত্রে হকতপূরণ হল 
জনসাধারণের একত্র বাসের হইচ্ছা। ধু, 
119956£ তাই বলেছেন অত্যন্ত তাৎপ্পৃণ 


কথা 6 15 606 জ1] 01 % [90018 60 179 
692981067 800.500 1008. 03 107671929, 
এই একত্র বাসের 
ইচ্ছাও সৃহাষক অতীত এভিহ, অতীত ইতিহ।স, 
একত্ স্থখছুখ ভোগেব স্বৃতি। অর্থাৎ একই 
সৌভ!গা, গৌবৰ মহিমা বা দুত।গ্য-ভোগের 
অংশাদ।র যাবা, তাঁগ ভাব।গত,. ব্ণগত বা 
ধমগত এঁক্য না! থাকলে একজাতিহববোধের 
বন্ধন অন্ুতব করতে পারেন। এজন্য 8:08 


অতি হ্ন্দর কবে বলেছেন, *& 09070770 
00010007% 


ক্1)1০1) 17080,98 1৮ 15056190 


00 & 1081-- 
61095970019 61197 ৪ 00100171010 1)10900-- 


10809 8, 09,610,” * 


০9130100910. 


কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা খাটে 
না। ভারতে ধ্বৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য অন্থান্ত 


২ 035028 8 901101651 [0৫8%1[৫-0 1718 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশী । এ বিষয়ে 
অনৈকাই চোখে পড়ে, ধকা নয়। এমনকি 
ধতিহাঁসিক স্মৃতিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে 
এক নয়। যথা মুসলমানগণ একদা ছিলেন 
বিজেতা, হিন্দুগণ বিজিত । বিজেতা ও 
বিজিতের স্থখছুঃখভোগ কখনও এক প্রকার 
হতে পাবে না! রাজা প্রজাব ভাগা্ড এক 
নয়, তাবা একই গৌববমহিমাঁর অংশীদার 
নয, একের পক্ষে ঘা গৌরুবেব, অপরের পক্ষে 
তা মর্ধান্তিক লঙ্জার বিষ! অভিজ্ঞতার 
বিভিন্নতায় ভাবতেব বিভিন্ন জনগোটির স্মৃতি 
বিভিন্ন, ইতিহালও বিভিন্ন । কিন্ত নিবেদিতা 
তাঁর “নেশশ” সম্পর্কে ধাবণা গডেছেন ভারতকে 
সম্মুখে বেখে। নেজন্য প্রচলিত পাশ্চাত্য 
ধশবণাব সঙ্গে শী “নেশন' সম্পর্কে পাবণা মেলে 
না। এ বিষযে তাই নিবেদিতাঁরু নিজন্ব সংজ্ঞা 
হল---“0086. 100 


1921010 060170) 00100996 0100 ০) 609 
10961600100, 67৩ 70618, (চাও (9 2১৪0৮০৭৪৯ 
01 6৮91৮ 1158৪ ৮101) 60101768500 8050 100 
৬109) 9910 


ঠ18%100 0 ০০071002 


61569118110 ন। 7200 01979 


6019, 
8])9191199১ 10100 ৪, 000101১.”* নিবেদিতার 


এই সংজ্ঞান্সারে যদি জাতীয স্মতিও এক না 
হয, এমনকি জীবনাদর্শেব একাও ঘদি নাথাক, 
তা হলেও কিছু এসে যায় না। এ পার্থকাণ 
প্রথা, আচার, আচরণ, ভাবা, বর্ণ ও দর্মের 
পার্থকোর ন্যায় জাতিগঠনের পথে কোন বাধার 
স্থত্টি করে না । শুধু যদি পকল ৈচিত্রয স্নিয়ত 
প্রক্যের তিত্তিতে গডে উচে থাকে, এবং সকল 
বিচিত্র প্রথা গ্রতিষ্টটন আদর্শকে সে-স্থানের সঙ্গে 
সংযুক্ত করা সম্ভব হয়, আর বদি বিচিত্র 
জনগো্টির আর্থিক ভাগ্য একই হয়ে থাকে 


210.091700 7॥. 00101101)  0000077)0 
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ভগিনী নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা 


৬২১ 


তাহলে সকল বিচিত্রতা সত্তেও একটি জাতি 
গড়ে উঠতে পারে । 

আমরা প্রায়শই দেখি ভারতের এই বৈচিত্র্য 
বিদেশীরা বুঝে উঠতে পাবেন না। ভারতকে 
অনেক সেজন্য প্রাই এক নানাঁজাতির 
সমাবেশে গঠিত এক উপমহাদেশ বলে বর্ণনা 
করে খাঁকেন | হোতা] প্রভৃতি পাশ্চাতা- 
দেশীয় রাজনীতিশান্-ব্যাখ্যাতারা ভারতের 
জাতিভেদ, বণ বৈচিত্র, ধর্মীয় অনৈকা ভারতের 
জাতীমন্দের পথ বাধাবলে বিবেচনা করেছেন ।* 
এমনকি বল ভাঁবতীমও এ বিষয়ে বিভ্রান্তি 
অন্ভব করেছেন , দেখা যায়, এক ভাবতের 
বিভিন্ন ধমীম, ভাষাগত ও আঞ্চলিক গো্গীর 
জাতীয় স্বাতন্বধিকার (13106 01 8811-088৮- 
[01080109) সমর্থন করেছেন এ কথা ধরে নিয়ে 
যে, এসকল বিভিন্ন জনাগাঠি এক ভাবতীয় 
ভখগ্ডে 'অবগগান করলেও তারা এক একটি 
বিভিন্ন জাতি (17960091165 )) রাজনৈতিক 
স্বাতন্থা লা করলে তাঁরা এক একটি স্বতন্ত্র 
নেশন হাল |৭ এ বিষায়ে ভগিনী নিবেদ্দতীর 
স্ব্ভ ও সনা দৃষ্টি ও ক্লিক বিচার বিশেষ 
লক্ষণীয় । হার মতে ভারতীয় জাতির খেচিতাই 
তাৰ ধাকার প্রমাঁণ বহন করছে, বৈচিত্র্য ছাড়া 
এঁকা তো অর্থহীন 5102 009 ছি০ট 01056 চু 
815 9]] 00051610609) 0016৭ ৮৪, প 01001 
01 07 1018৮ 1৮৬ ভারতের বিচিত্র বিশাল 
ভাবসম্পদ দেখে তিনি আরও সিদ্ধান্তে পৌছে- 
ছিলেন, বৈচিত্রাই একটি জাতির শক্তির উতৎ্স। 
অথচ পাশ্চাতা মতের হারা প্রভাবিত ভারতী- 


ম্নেরাও একথা প্রায়ই বলেন, ভারতের এই বৈচিত্র 


৪. 05 2৯105016058] 58505 ৪00 909৬, 
চ. 117 507 120 ৪7 71810 বি৪01977811510 2১00 
[যে6চে5100411থ05 0১ 3৯, 

৫1017 1010176চত্রহজ টি 50 555 2 2৫৬০1০00চ 
5৮ 0027886126 
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তি২হ 


সংহতির পক্ষে বাধা, তাঁর জাতীয় দৌর্বলোর 
কারণ । কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার মতে সংহতি- 
মাধক স্থানের প্রভাবের ফলে এই বৈচিত্রাই 
একটি জাতির শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করে। 
তিনি স্থম্পষ্ট বলেছেন--0০980191৮৮ ০1 
819105065) ছছ090 001 ৪07১07:01108690 60 
0106 08010178118108 10100900801 701808, 
15 ৪ 90068 01987970681), &00 006 ৪৮1 
10888 &0 & 08100 সুতরাং তার মতে যে 
জাতির বৈচিব্রা যত বেশী মে তত নানা সম্পদের 
অধিকারী, সে তত খ্রশ্বর্ববান, জাতিপুগ্সের 
মধ্যে তার স্থান তত উচ্চে--'])8 7800 01 & 
29010 10110012080069 18 09660001090 ৮৮ 


608 00220165165 800 00506181165 01 


105 90100000906 [7868০ + 


সুতরাং নিবেদিতার মতে বৈচিত্র্যেই একটি 
জাতির শক্তি ও সংহতি নিহিত। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের ও অঞ্চলের মধো এক অভিনব 
একা দেখতে পেয়েছেন তিনি_চু ঠি0 ৪. 
0৮977810010 88160 01 [00180 00165 
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00০51008 7678869 0109 (000600 01 85 
০০৪৮৮ একটি জাতি তো একটি যন্ত্র নয়, 
বরং একটি জাতির সংহতি অনেকটা জৈবিক 
ংহতির মতো (০2810 এট) | একটি জীব- 
দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গের কার্যকলাপ যেমন 
ভিম্ন ভিন্ন, একটির কর্ম যেমন অপরের কর্ষের 
পুনরাবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ পৃথক সম্পূর্ণ শ্বকীয় 
বৈচিন্তাপূর্ণ প্রতোকের কর্ম, একটি জাতির 
জীবনে বিতিম্থ বাক্তি ও জনগোগির কর্মও 
সেইব্প পৃথক ও স্বতন্ত্র ধরনে । বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের বৈচিত্ঞপূর্ণ কার্ধকলীপই জীবদেহের 
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খ৩৮101015-47 


উদ্বোধন 


[ *৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


একা সম্পাদিত করে। ঠিক সেইবপ একটি 
জাতির অঙ্গীভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র কর্ম 
ও প্রথানকল, আচাব ও আচরণ একটি জাতীয় 
জীবনের , এক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। 
ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এক অপৃব সমন্বয্ন- 
€তিভা। যুগে ঘুগে বহু বিভিন্ন বহিরাগত 
জনগোষ্ঠীকে তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহাঁর, ধর্ম, 
দেবদেবী, প্রথা, প্রতিষ্ঠান আপনাব অঙ্গীভূত 
করে নিষেছে এবং এভাবে দে তাব শক্তি 
বৃদ্ধিই করেছে । ভারত এই স্মহ্য-প্রতিভাষ 
পৃথিবীর মধ্যে অদ্ভিতীয়_বিজিত ভাবত বাবংবার 
বিজেতা জাতিব ধর্ম, ভাষা প্রভৃতিকে আত্মসাৎ 
করে নিজ জাতীয় দেহে বিলীন করেছে। 
কবিগুক রবীন্দ্রনাথৎও তাই বলেছিলেন, *শক- 
হুণদ্বল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ।৮ 
একটি জাতিগঠনের ব্যাপারে নিবেদিতাঁর 
মতে তাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এই 
সমন্থয-প্রতিভার। তার পৃধোক্ত 0510 ৫ 
[50708] 109%18-শীক গ্রন্থে তিনি শিজেই 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


অ্ধিতীয় সমস্ব্-প্রতিভাঁবলেই আমরা দেখতে 
পাই তাঁরতে আঞ্চলিক বৈচিত্য সর্তেও 
ভাবাদর্শের দূ একা সারা ভারতমঘ প্রতিযুগেই 
দেখা গেছে। অথচ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য কখনও 
ক্ষু্ হুয় নাই, প্রতিটি অঞ্চল স্বকীয় বিকাশের 
পথ কখনও পরিত্যাগ করেনি) তথাপি 
যুগে যুগে দেখা গেছে যে, একই ভাবের বস্তা 
সারা দেশে এন-্প্রীস্ত হতে ও-প্রান্ত ভালিযে 
নিষে গিয়েছে“ 
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তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, জাতীয় শক্তির পরিচয় 
বহন করছে, সকল বৈচিত্রের মধ্যে এক দৃঢ় 
একা সাবা দেশের এক লক্ষাপথকে নির্দেশ 
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(ক্রমশঃ) 


নিবেদিতা 


্রশাস্তশীল দাশ 


অশিক্ষা কুশিক্ষা আর নানা কুসংস্কাব- 
জর্জরিত এ ভূমির নিলে স্বোভার 
গুরুর আদেশে ? চিত্ত দ্বিধাশক্কাহীন, 
এলে চলে এ ভূমিতে ব্রত কী কঠিন 
পালন করেছ তুমি সারাটি জীবন__ 
সেবার পবমা মুত, গুরুর চরণ 

স্মুবণ করেছ নিত্য আর নিরলম 

আপন কর্তব্যপথে চলেছ, মানস- 
ভূমিতে জাগ্রত মন্ত্র--সর্য-সেবা-সার 
জীব-সেবা-__সেই সেবা সাধনা তোমার 


প্রতীচ্য-নন্দিনী তুমি, কার ইচ্ছা বলে 
প্রাচ্য-জননীর বুকে এলে তুমি চলে) 
সেই জননীর পদে আত্মসমপিতা 

হলে তুমি, কী লার্থক নাম নিবেদিতা। 


ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, 


অধ্যাপক প্রণববঞ্জন ঘোষ 


ছুটির পালা ফুরোলো। এবার কাজ, কেবল 
কাজ-_-যতদিন না আবাব আনন্দমযীর 
আগমনের আতসে নীল আকাঁশে সাদা মেঘের 
পৰিতৃপ্বি বর্ধাশেশেব বিজযকেতন উডিয়ে দেখ! 
দেবে। আকাশে সাদা মেঘ, মাটিতে শুভ্র 
কাশ। মনে পডে, পুজার ছুটিতি আসানসোল 
যাবার পথে 'এক রাতে জ্যোত্ময প্লাবিত কাশের 
বন দেখেছিলুম । মাইলের পর্ন মাইল সেই 
নীলাভ শুভ্রতীর অফুরন্ত মেলা ওই ট্রেনকে 
কিছুক্ষণের জন্য শ্ব্শমূত্রের তবণী করে 
তুলেছিল। তারপর আবাব দিগন্তবিস্তৃত 
নীলিমার রাঁজো আঁমবা হাবিষে গেলুম। 

আসলে ছুটি মানেই তো হারিঘে যা গয়া। 
সেকগা কাজের ভীডে মনে থাকে না। ব্যর্টি ব] 
সমষ্টির প্রযোজনে আমবা সবাই কর্মবত। 
এমন কি নতুন নতুন কাঁজ আমরা কষ্ট করে 
থাকি। উপমা দিষে বলতে গেলে, ৬ দ্বশিয!র 
কর্মী মৌমাছিবা অহর্রিশি এক সংসাব-মৌচাক 
রচনার জন্ত থেটে চলেছি । ছুটিব শোষব এই 
কলকাতার দিকে চেষে দেখুন। দিনে বাতে 
কোথাও এব জনতাব হ্ৃল্পতা নেই । এব চেয়ে 
বড শ্হর৬ও আছে, সেখানে এব চেয়ে বেশী 
ভীভ। আর কে নাজানে, কাজের ঘত বকমাবি, 
যত বৈচিত্র্য, ততই মভাতাঁর সমৃদ্ধি স্ভাতা 
কেবল দ্িনকেই মুখব করে না, তার বাত্রিও 
সমান বিনিদ্র। 

ওদেশে শুনি সপ্তাহের শনি রবি ছুটি দিনই 
ছুটি। পাচদিনের প্রচণ্ড কর্মশ্রোতের চেয়ে 
দুদিনের বিশ্রীমের উল্লাস প্রচণ্ডততর হয়ে ওঠে। 
আর সপ্তাহ বা ছুই সপ্তাহব্যাপী ছুটি যদি থাকে, 


তাহলে স'বাধপত্রে দুর্ঘটনার খবব বিশেষ স্তত্তে 
সগৌববে স্বান পাখ। আমেরিকাঁৰ ৪ঠা 
জুলাইয়ের স্বাধীনতা-দিবস দিক থেকে 
পুথিবীৰ মেবা আঁশন্দন ও অপমৃত্যুর দিন। 
ভাবতবধে ১৫ই আগন্ট সে তুলনায় এখনো 
সাবাঁপকত্ব অর্জন কবেনি। এদেশে জেট এসেছে, 
কিন্ব গোরুপ্ গাভী এখনে। প্রধান বাহন । 
স্থতবাং গতির সঙ্গ ছগতিব অস্ছেছ্চ বোগাযোগ 
এখনো বহুদূর । তবু যি শহর-পিছু হ্র্ঘটনার 
পরিসংখান নে ঘা যায, তার অঙ্গ কম বেদনা- 
দাষক ছবে না। তবে, তা ছুটিব আনন্দের 
মাভামীতি নয নিছক প্রাতাহিক ঘটনার 
অঙ্ুন্বরূপ। 

কেউ কেউ বূলবেন, অন্যার্থ আমল] 
জীবনকে উপভে।গ করতে জানি না। আমাদের 
জীবনে সে ছুণন্ত গতিণ অভাব, খার ছোয়া 
দেশম্য বিপাট কলকাঁবখ।নাঁর উত্পান যেমন 
তীব্রবগে এগিয়ে যায, মাহধের জীবনও তেমনি 
বিপুল উল্লাস সব কিছু জয করে নিতে ছোঁটে। 
এই ছুটেচবাব নেশাইঈ জীবন, মৃত্তা বা দুর্ঘটনা 
তাঁর ছন্দরক্ষী কবে মাত্র। মৃত্তা নম জীবনই 
এই দ্ধুত পাঁবমানি সভ্যতার লক্ষা। হযতে! তাই। 

এদেশেও পৃক্মোব ছুটি আমাদের, বিশেষ 
করে বাঙালীদের, ঘব ছেড়ে বাইরে টানে। 
সামান্য সঙ্তি থাকলেই কাছের আফীগুতাল 
পরগনা, বীরভূম, মাইথন, আর একটু দুরভি- 
লাঁধীর জন্য দিল্লী, হরিছ্বার) অজন্তা, কন্যা" 
কুমারিকা। পর্তপ্রেমিকেরা গরমের দিনেই 
বেশী উতলা হ'ন, তবু দেবতাত্মা হিনালয় 
পুজোর ছুটিতেও সমান আকষণীয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪] 


ছুটির একমাস আগে থেকেই পথে ঘাটে 
বন্ধুজনের সম্মিত জিজ্ঞালা_-এবারে কোথায়? 
প্রতিপ্রশ্নও স্বাভীবিক। কাছেব কলকাতা 
মনের কাঁছে অন্পষ্ট হয়ে আসছে। দুরেব নদী, 
পর্বত, অরণ্য, নগর, জলতা এক রহস্তময় 
আহ্বান জাগিয়ে তুলছে বক্তের শোঁতে। 
কোথায় যাব? 

পৃবে চেবাপুর্তী, পশ্চিমে ছ্বারকা উত্তরে 
্ীনগব, দক্ষিণে কন্যাকুম(বিকা- সমস্ত ভাবতবম 
নানা প্রান্ত থেকে নিঃশক আহ্বান জানাধ_ 
দেবিষে এসো, ঘরের বে?ণ থেকে সমস্ত বিশ্বের 
মাধখানটিতে এসে দাড়াও | দেখো, জগৎ 
কত বড়ে' মাঠ কত আপন, পুথিবী কেমন 
স্থুনাব ৷ 

ঘবে আমি অতিপবিচয়ের ছ।রাই আচ্ছন্ন, 
ঠিক চোখের উপরেই যা, তাঁকে দেখতে পাই 
না, বরং দেখায় দে বিদ্গ ঘটায। একটু দূর 
থেকে দ্নেখাঁধ দমগ্রতা আব সামঞ্জন্য । আবার 
আতদৃবত্থে অস্পষ্টতা । গোজবার দেখা 
রাস্তাঘাট, মানুষজন আমাদেএ মনের আডালেই 
পড়ে থাকে । তাদেখ জানি বলেই পধিচয়েব 
আগ্রহ আমাদের সবচেয়ে কম। অথচ আসলে 
হয়তে! খুব কমই জানি। 

দূর প্রবাসে মধুস্থ্দন বাঁ”লাদেশ, আশ্বিন মাস, 
বউকথাকও পাখা, নদীতীরে ছাদশ শিবমন্দি, 
কপোতাক্ষ নদকে যেমন করে স্বৃতির চৌখে 
দেখতে পেয়েছিলেন, তেমন করে কি এদেশে 
দেখতে পেখেছেন কোনাদন? কাজকে | ফবে 
পাবো বলেই দে যাওয়া। কাজের 
চল্মানতার জন্তই ছুটির খেয়ালখুশি । 

কিন্তু ছুটির অর্থ যদি ছোটাছুটি হয়ে 
ঈাড়ায়! পশ্চিমদেশের ছুটি ?ত1 হৈ-হুল্লোড়ের 
চর্ম। আমাদের এ দেশের ছুটিও কি তাই 
ছয়ে দীড়াচ্ছে না! ছুটির পক্ষে পুর্রীর 


“ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিযা 
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সমুদ্রতীর, কাশীর বিশ্বনীথ্মনির অথবঃ 
কলকাতার বোটাঁনিকাল গার্ডেন কোন্টি 
আপনি বেছে নেবেন? 

অবশ্বা প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও কেউ কেউ 
গণতান্ত্রিক আনন্দ পান, জনতা না থাকলে 
তাদের কাছে একহেযে প্রকুতি-সৌন্দধ দু'দিনেই 
ছুঃসহ, তৃতীয় দিবসে হাওড়া বা শিযালদা'র 
নিত্যকর হাটবাজ!বে পৌছে তাবা নিঃশ্বীস 
নিয়ে বাচেন। আবাব এমন লেকও আছেন, 
জনারণে।র মাঝখানে থেকেও ধারা একলামনের 
ভুবনটি সযত্বে বীচয়ে পাঞ্েন। 
বিহাগলাল তেমনি এক ববি, মিনি অপায়াঁসে 
একথা বলাত্ পারতেন, 'তপৌবিনে ধ্যানে থাকি 
এ নগর-কোলাহলে।” 

ওই ছুই শ্রেণার বাইরের লেক যারা, 
অর্থাৎ আমরা_ ভীড যাদ্দের ভীড বলেই মনে 
হয়, অথচ শিজনে বেশীদিন কাটানো! যাদের 
সাধ বাঁ সাধে বুলোয় না- তাদের জন্ত 
*হলদাধ) আমণকেন্দ্রের আয়োজন এদেশে আজও 
অপ্রচুর! আসলে স্বাদ বদলাবাপ জন্য আমগ। 
কপকাতার ভা থেকে ভরমণকাপীদের ভীড়ে 
গিয়ে পড়ি, এখাপকারি দ্রতগতি জাখনম্।তআ্রার 
চেয়েও ক্রতচ্ছনো ম্ব্পতম সময়ের দেখার 
তালিকটি হুবৃহৎ কবে ঘধে কিবে আমি। 
মনে রাখি নী, একঘণ্টা বা একদিন বা দিন 
তিনেকের চক্কর খাওয়ায় পৃথিবীর কোন 
জায়গার সত্যিকার পৰিচয় পাওয়া সম্তব নয়। 
তাতে ভ্রমণতালকাটি ধর্ঘতর হয় মাত্র, ভ্রাম্য- 
মানের সঙ্গে স্ই ভ্রমণকেন্দ্রটির প্রাণের যৌগ 
ঘটে না! 

যুবোপ-আমেরিকার বিত্তবানদের ভ্রযণপঞ্ষী 
তাই পক্ষিদৃষ্টি হিসাবে গ্রহণীয়, প্রাঁণদুটি হিসাবে 
একাস্ত পরিহাধ। প্রতিদিনের সুধোদয় থেকে 
সূর্যাস্ত, দিনের আলো, বাতির অন্ধকার, মাটির 


স্বাখতে 
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গন্ধ, জোনাকির বাতি, মন্দিরের ঘণ্টা, রিক্সার 
ঠুনঠুন, পুকুরের ধারে কলমিলতা, প্রজাপতির 
উডে যাওয়া, ভেস্-আসা গানের কলি, ভাঙা 
মন্দিরের একপাশে পোঁডামাটিব কারুকার্য, 
যাত্রিবাহী বাসের ভেপু, এক ঝাঁক বালিহাল, 
পথচলতি একদল সীওতাঁল, দূর থেকে 
মিনারের চূড়া, একে বেঁকে ছুটেচল। পাহাভী পথে 
ঘন হয়ে নেমে আপা কুয়াশা কোথায় কথন 
কেমন করে এক একটি গ্রাম, শহর, তীর্ঘ বা 
পাহাড়ী স্টেশন আপনাকে আপন হদযেব কাছে 
টেনে নেবে, কেউ বলতে পারে না। যেমন 
কেউ বলতে পারে না কবে কাঞ্চজজ্ঘা তার 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


মেঘাবগু£ন খুলে যোঁগমুতি গিরিশের স্তন্ধ শুত্র 
কপ আপনাঁব চোখের সামনে তুলে ধরবে। 
কেউ ব্লতে পারবে না, তার নিজের গ্রীম, 
নিঙ্গের বাড়ী, তার আপনজনদের সে কখনে। 
তেমন করে চোখ থেলে চেবে দেখেছে কি না। 
শুধু তো দৃবই নিকট হয় লা, আমাদের 
নিকটতম যা, তাও অনেকপময় সবচেয়ে দুরের 
হয়ে থাকে। 

তাই এবাবের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছি 
আমারই ঘরে বারান্দায়। সামনের বরুণ 
গাছটির পাতা পড়ছে । আগত অদ্রাণ। দিখি 
জয়ীরা এখন ঘরে ফিরবে। 


“হিন্কুমাতা তার ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্ষের তৃষ্ণা ফেব জাগিয়ে 


তুলুন । 


এ ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্ধ লাভ কর! সম্ভব 


নয। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্র্জীবনের এমন 
মহান আদর্শ নাই; যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর 


কোথায় তাকে রক্ষা করার আশ! করা যেতে পারে? 


ব্রহ্মচষের 


মধ্যে সমস্ত শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছদ রয়েছে ।” 


-ভগিনী নিবেদিতা 


পঞ্চবটীমূলে 


প্রব্রাজিকা 


ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতি প্রীগ-এঁতিহাসিক যুগ 
হতেই প্রকুতির প্রতি আকর্ষণকে পুঙ্জায 
পরিণত করে। গাঁছপাঁলার সঙ্গে তাদের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বহু নিদর্শন পাঁওযা গিয়েছে। 
অশ্বথগাছও এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে 
উপাসনার বন্ধ হিসাবে পুজিত হযে আসছে। 
বই, অশ্বখ, নিম্ব, বি, অশোক, আমলকী, 
বকুল, কিংশুক, অর্জুন প্রভৃতি যেগুলি মানবের 
নানাভাবে উপকারিতা সাধন করে, সেগুলি 
ধীরে ধীরে পবিভ্রতার প্রতীক হিসাবে বিশেষ 
স্থান অধিকার করে তাদের প্রাতাহিক 
জীবনের সঙ্গে জডিত হয়ে খিয়েছে। এভাবে 
পঞ্চবটা বা পঞ্চবট হিন্দুজীবনে এক বিশিষ্ট 
আসন গ্রহণ করে আছে। 

ভারতের জ্ঞানগরিমা আশ্রমবাসী 
আরণ্যকদের করতলগত হয়েছিল। কিন্ত 
সে অরণা গহন বন ছিল না, ছিল খষির 
আশ্রম-তপোবন । মহষি বালীকির রামীয়ণে 
অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবী 
দ্ণ্তকারণ্য ও পঞ্চবটাবনে, বিভিন্ন ঝবির 
তপোবন-আশ্রমে পরিভ্রমণ করছেন দেখা 
যাঁয়। হিংল্র শ্বাপদলক্কুল গহন অরণ্যে 
উল্লেখ অতি অল্প। অধুনালুপ্ত বহুনদনদীতীবরে 
বৃক্ষলতাগুপ্মো আচ্ছাদিত কোঁমল শম্পান্তী্ণ 
হামশৌভায়, ননোরম পরিবেশযুক্ত তপোবনে, 
গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন কুটীরপ্রীক্ষপে, শান্ত 
আবেষ্টনীতে মুমূক্ষ ঘোগী ধ্যানসমাহিত হয়ে 
থাকতেন। কেউ বা ছায়াবহুল পাঁদপমূলে 
্রদ্ষচারিপনিবৃত হয়ে শান্্ব্যাখ্যা করতেন, 
হোমধেন্ ও বস অলসনেজে একপ্রান্তে 

৫ 


মোক্ষপ্রাণ। 


রোমস্থনে রত। অগ্নিগৃহে যজ্ঞকুণ্ডে সদাপ্রজলিত 
অগ্নিকে সযত্বে রক্ষা করা হত। আশ্রমপালিত 
ম্বগশাঁবক তৃণান্করের আশা ইতস্তত: সঞ্চরমান। 
উষা-ও সন্ধা-কাঁলীন বেদপাঁঠ এবং সামগাঁনে 
গম্ভীর ও উদাত্ত কণ্ঠের আরাবে দিগ-বিদিক্‌ 
প্রতিধবনিত হয়ে উঠেছে। তরুশাখাপল্লব 
পবিত্র ওঙ্কারধ্বনিতে অন্ুরণিত। প্রাঙ্ষণের 
বিটপীশাখা ও বল্লীবিতানগুলি প্রদীপ্ত যজ্ঞানলের 
ধূমে চিহ্নিত। এ সকল তপোবনে পবিজ্ 
স্থন্দর পরিবেশে ব্ছ শান্ত এবং ধঞ্নের বিভিন্ন 
পথ ও তত্ব আলোচিত হয়েছে। সকল বিদ্যার 
অধিকারিভেদে ঝধিকুল শিশ্ঠসম্প্রদায়কে উপদেশ 
গান করেছেন। বহু বিগ্যা লুপ্ত হলেও চরম 
এবং পর্ম জ্ঞান ব্রহ্ষবিদ্া শিশ্তপরম্পরায় আজও 


হিন্দুজাতির তথা সযগ্র মানবগোষ্ঠীর পথ নির্দেশ 
করে ৮লেছে। 


এমনি এক পরিবেশে চম্পা তটিনী তমসার 
তীবে বটবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্র হয়ে ধমি- 
প্রবর বাল্ীকি শ্রীভগবানকে লাভ করেছেন। 
শঠ!কুরের কথা_“তাই আগে বান্পীকির মত 
সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে 
কেঁদে কেদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।” মহাভারতে 
পাগুবদের ভীর্থযাত্রাপর্ে এবং বনবাসপর্বে দেখা 
যায়--যোগপবায়ণ ধ্যানসমাহিত ব্রহ্ষজ্জ বনবাশী 
মুনি-ষিদের সহিত ঘুধিষ্টিরাদি পাণডবদের সাক্ষাৎ 
হচ্ছে । জ্ঞান-বিগ্া-তত্ব আলোচন। ও সাক্ষাৎকার 
মকলই তপোবন-আশমে সাধিত হত। 

পুত্রৈষণা, রাজ্যৈষণ! ইত্যাদি সকল এষণা 
ত্যাগ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলবাপ্ হতে 
গভীর নিশথে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে 
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অরণ্যে এসে উপনীত হলেন। “প্রত্াষে 
তাহার দ্নেহকাস্তির ছারা আশ্রম অভিভূত 
করিয়া সিদ্ধের স্তাঁয সেখানে প্রবেশ করিলেন । 
সম্ত্রীক তপশ্থিগণ ঘিনি যে অবস্থয় ছিলেন সেই 
অবস্থাতেই ইন্দ্প্রভিম ব।জবুমারকে দেখিতে 
লাগিলেন। কাষ্টসংগ্রহের নিমিস্ত খহিগত 
বিপ্রগণ সমিধ-পুষ্প ও কুশহন্তে প্রত্া।গত হইয়া 
তপঃগ্রধান ও বিজ্ঞ হইয1ও তাহাকে দেখিবর 
জন্য গমন কখিলেন, মঠে ফিরিলেন না। 

“আশ্রমবাসিগণের বিচিত্র তপশ্চর্ধ! নিগীক্ষণ 
করিতে কবিতে সেই মোক্ষাব্াআী৷। কুমার 
স্বগীকাজ্জী পুণ্যঞ$ৎ জনপুণ সেই আশ্রমে 
বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। সৌম্যমুি কুমার 
তপোবনে তপোধনগণের নীনারূপ তপস্তা 
নিরীম্ষণ করিয়া তন্বজিজ্ঞাস্থ হইযা অন্রগমনকারী 
এক তপস্বীকে প্রশ্ন করিলেন । তপোরত সেই 
দ্বিজ তপোবিশেষ ও বিভিন্ন তপও।প ফল ত্রমে 
ক্রমে কহিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি জট [বন্ধল- 
চীরবাসঘৃত তাহা'র গতি আকষ্টচিন্ত আএ্রম-' 
বাসী তপোধনগণকে দশন করিযা মাগন্থিত 
এক মনৌরম মাঙ্গলিক বুক্ষতলে উপবেশন 
করিলেন ।” 

অতঃপর বৈশালী হযে উকণবি্ব নামক গ্রামে 
তিনি উপনীত হলেন। পুত নৈরঞ্চনানদীর তীরে 
কিছুদিন অত্যন্ত ক$চ্ছুপাধন কায দেহ অতি 
ছুধল ও কৃশ হয়ে পড়ে। এরকম অগুষ্ঠানে 
বোধিলাত হয় না দেখে শরীরকে কিছু আহাব- 
দানে সুস্থ করে “বোধিব নিমিত্ত দৃঢসংকল্প সেই 
মুনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে সীক্ষী করিয়া 
শাছলাস্তীণ ভৃতলবিশিষ্ট এক অশ্বখমূলে গমন 
করেন। অনস্তর ধৈধ ও শমগ্ডণের 1৭1 মার”-বল 
জয় কবিয়া দেই ধ্যানকোবিদ পর্মাথবিজিজ্ঞান্থ 
হইয়া ধ্যান করিতে লাঁগিলেন। লবপ্রকার 
ধ্যানবিধিতে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেন । 


উদ্বোধন 


৬৯তম বর্-১১ল সংখা 


অত:পর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তিনি সম্যকভাঁবে 
অবগত হইয়া] জগতের সম্মুখে বুদধর্ূপে বিবাঁজ- 
মান হহলেএ। তখন দগ্ধ ইন্ধন অনলের ন্যায় 
তাহার পরম শাস্তি লাভ হইগ্মাছে। তিনি 
পরিপূণতা পাত করিষাছেন। শোনা যায় সাত 
স্ঞাহ তিনি এস্থানে অবস্থান করিযাছিলেন।' 
--( অস্থঘোষের বুদ্ধচরিত' £  অন্বাদ-_ 
বখীন্ত্রনাথ ঠকুপ্দ। ) 

বুদ্ত্পাঁত কএ।৭ স্থান সেই বোধিবৃঞ্ষমূল 
তিনি জীবিত থাকতে কেমন অবস্থায় ছিল তা! 
জান! যায় ন।। তবে সমট অশোক তথাগতের 
অহত্বপভের স্থান সন্ধানপুৰক অস্বথমূল শিলা- 
নিমিত করে সংশগ্নস্থ।নে এক বিরটি মন্দির 
স্বাপন করেন বোঁধিবৃশ্খের মূলে যে প্রজ্ঞা- 
লাত হয়েছিল, ধর্দাশোকের প্রচাবশ্তণে সরা 
ভাপত, মধ্যএ[সযা ও 1সংহলে তার গসার €য়। 
সিংহলে বুদ দশ্যন্দির স্থাপত আছে। 
সম্ট অশোক পুত্র বা প্রচারক যহেন্দ্রের বাপ 
যূল খোধিবৃক্মের যে একটি নবকিশলয় প্রেরণ 
কবোছলেন সেটি ছু'হাজাণ বছর ধরে শাখা- 
প্রশাখা বিশুার করে বিশাল এক মহীরুহে 
পরিণত হযেছে।  শিবপুবের বোটানিক্যাল 
গাঙেনের যে বঢগাঁছি তা ৩০০1৪০০ বছরেই থ| 
বিস্তৃতি লাভ করেছে তাতে সিংহলে বোধিবৃক্ষ 
ছুহাজার বছরে (ক বিশ।লতা লাঁভ করতে পারে 
তা সহজেহ অঙঈমেষ। তবে তাঁকে নানাভাবে 
করঙতন করে মূল কাওকে যথাধথভাবে রাখার 
চেষ্টা আছে। তোধগয়।র বোধিবৃক্ষকে গৌড- 
বঙ্গাধিপ মহাপাজ শশাঙ্ক শাখ।প্রশাখা সহ ছেদন 
করে তান্স মূলোচ্ছেদ কথেন। চীন-পরিক্রাজক 
হিউযেন সাড-এর [বিবরণ অন্ুঘায়ী হিন্লুরাজার 
এই কাহনী জানা যায়। বৌ হিউয়েন সাঙ- 
এরু বিবৃতি কতথান প্রামাণ্য তা খ্রাতহ।সিক 
অহুস্দ্িৎহর বিবেচ্য | 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


ভগবান শস্কর অছৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা 
বদরিকাশ্রমের বদরীবৃক্ষের নিয়ে বসে কবে- 
ছিলেন কি না জানা যাঁয না । তবে তাঁব 
আশ্রম তো খধিরই তপোবন। ব্রহ্মবিদ্‌ মনীষিগণ 
বুক্ষমূলে বসে জ্ঞানলভ কবেছেণ এবং দানও 
করেছেন। প্রাচীন সাহিতাগুলির মধ্যেও দেখা 
যায় গ্রাম্য-আলাপ-আঁলোঁচনাঁদি নদীতীবে বা 
পুক্ধরিণীঘাটে মনোরম পবিবেশে বৃক্ষবা!টকাঁয় 
তরুমূলে বসেই হত। 

নবদ্বীপচন্্র নদীয়ায গঙ্গাতীরে বসে বা 
বর্তমানে পপোডাযা-তলসা" বলে বিখাত অঙ্বখ- 
মূলে বাস শান্তর আলোচনা করতেন তিনি 
নিত্যানন্দ প্রভূব সাঙ্গ পাঁণিহাটাত গঙ্গাতীরে 
বটবৃক্ষমূলে বৈষ্ণব-স্মিসন করেহিলেন। শান্ত- 
পারবেশনুক্ত সে স্থান আজও ভক্তমাবেরই চিন্ত 
হবণ করে। হালিসহরে ভন্ড, বামপ্রসাঁদ যে- 
স্বানে নিদ্ধ হলেন, মেও এক পঞ্চবটী। দর্শন- 
মাতে অনাবিল শান্তিদান পথচারীর দু 
আকধণ করে। 

ভারতীয় ব্রঙ্গবিদ্া--পবম জ্ঞান, প্রজ্ঞা, 
বোধি প্রভৃতি যে নামেই ত।কে অভিহিত করা 
হোক--যগ যুগ ধবে অবা!ভতভাবে চলেছে। 
কথন কখন মানবের অজ্ঞান প্রস্তত মোহ 
তাঁকে পেষে বসে, তাতে চস মামযিকভানৰ 
নিজন্বরূপ মহিমা বিশ্বত হয় ঘখন, তথন মানব- 
প্রেমিক মহান আত্মা দেকধাবণ কবে তাও 
টচৈতন্তকে উদ্বদ্ধ করতে আসেন । গৌরবোজ্ঞশ 
উনিশ শতকেব যিনি শ্রেঠ মহাঙানব, ভক্ত'দর 
নিকট যিনি অবতাববরিষ্ঠ বলে প্রসদ্ধ, তিনিও 
পঞ্চবটীতেই তার উপাস্তেব সাক্ষাৎ বহু রূপে 
পাঁন বলে জানা যাঁয়। 

“বোধিবৃক্ষ” অতীতেও চৈতন্ন-সম্পাদনে 
সাহাযা করেছে, বর্তমানে ও ভবিষ্ততেও করবে, 
ঘেমন তথাগতের বৌধিবৃক্ষ এখনও মানবপ্রেমিক 


পঞ্চবটামূলে 


শ২৯ 


সেই মহাঁপুকষের প্রেম, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি 
স্মরণ করিয়ে উৎসাহিত করে। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ বোধগয়া গিযে ভগবান প্রীবুদ্ধের 
স্মতিচাবণ করে লিখছেন -“দেখলুম, দুর জাপান 
থেকে সমুদ্র পার হযে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী 
এসেছে কোনও দুঙ্কাতর অনুশোচনা করতে। 
সাধান্ত উত্তীর্ণ হন, [নর্জন নিঃশব্দ মধ্যবাত্রিতে 
সে একাগ্রমনে করজোডে আবৃত্তি করতে 
লাগল--আষি বুদ্ধের শরণ নিলাম। সেদিন 
সে আপন মনুয্যাত্র গভীরতম আকাজ্ষার 
দীপশিখার সম্মুখ দেখতে পেয়েছে তাকে, ফিনি 
নরোম । ভগবান বুদ্ধ তপস্তার আস্ন থেকে 
উঠে আপনাঁক প্রকাশিত করলেন। তাঁর 
সেই প্রকাশেব আলোকে সতাদীপ্তিতে প্রকাশ 
হল ভাবুতবধের ।” 

দক্ষিণেশ্ববের বোধিদ্রম শত বৎসরের অধিক 
হল মানষের প্রেরণালাভে সাহায্য করে 
চলেছে। এখনও কত শত বৎসর করবে। 
গ্পর্চবটাতরুতলে দীড়িয়ে সে কথা মনে হচ্ছিল। 
“শুঞপায়স্ফকথামৃত' ও 'লীলাপ্রপঙ্গ' পডে এক 
এক কবে সকল ঘটনা যনেব মধো ভেদে 
চাপছে। “এই পঞ্চবটার পাদমূলে বসিয়] ঠাকুর 
অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং 
ভক্তসঙ্গে এখানে সবদা পাদচারণা করিতেন। 
গভীর রাতে সেখানে কখন কখন উঠিয়া 
যাইতেন। পঞ্চবটাব বৃক্ষগুলি-_-বট, অশ্বথ, 
নিম, আমলকী ও বিশ্ব-ঠাকুর নিজের তত্থা- 
বধানে রোপণ করিয়াছিলেন । শ্রবুদ্দাবন 
হইতে কির্যা আপিয়া এখানে বজঃ ছড়ায়! 
দিযাছিলেন। এই পঞ্চবটার ঠিক পূর্বগায়ে 
একখানি কুটার ানমাণ করাইয়া! ভগবান 
প্ররামকুষ্জ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বর- 
চিন্তা, অনেক তপন্যা করিয়াছিলেন। 
এই কুটার এক্ষণে পাকা হইয়াছে। 


৩৩ 


পঞ্চবটামধ্যে সাবেককালের একটি বটগাছ 
আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বখ গাঁছ। ছুইটি 
মিলিয়া! যেন একটি হইয়্াছে। বৃদ্ধ গাছটি 
বয়সাধিকাবশত: বনহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা- 
পক্ষিসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্বীন 
হুইয়াছে। পাঁদপমূল ইঠ্টকনির্রিত, সোপানযুক্ত, 


অগুলাকাঁরবেদী -হুশোভিত । এই বেদীর 
উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান 
শ্ীরামরু$় অনেক স|ধনা করিয়াছিলেন। 


আন বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, 
সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া তগবানকে কত 
ডাকিতেন' আর সেই পবিত্র আদনোপরি 
বটবৃক্ষের সথীবৃক্ষ অশ্বথের একটি ডাল ভাঙ্গিয। 
পড়িয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবাব এখনও 
কোন মহীপুরুষ জঙ্মেন নাই ।” 

মনে পড়ল “কখামৃতে” আছে- শ্রীরামরুঞ্ণ 
স্বমুথখে বলছেন-_-“পঞ্চবটার ঘরে শোবে? পঞ্চ" 
ব্টার ঘর বলছি এই জন্য, ওখানে অনেক 
হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে ।” “যখন পঞ্চ 
বটাতে পভে পড়ে মাকে ভাঁকতুম, আমি মাকে 
বলেছিলাম, “মা, আম।য দেখিয়ে দাঁও কমীবা 
কর্ষ করে যাঁ পেমেছে। যেগীরা যোগ করে য! 
দেখেছে, জ্ঞানীর] বিচার করে যা জেনেছে? 
আরও কত কি তা বলবে।।” প্রকতি-সৌন্দর্য- 
শ্রিয়্ গদাধর যে কুলুকুলুণাদিত গঙ্গাতী রবর্তা 
ব্চগাছ ও অন্যান্ত তরুরাজি-শোৌঁভিত মনোহর 
ভূষিথণ্ডের শুতি সহজেই আকৃষ্ট হবেন, একথা 
বলাই বাহুলা। বিশাল ভারতের খষি-সম্প্রদাযের 
প্রাচীনতম তপন্তা। হতে আঁধুনিকতম তিপস্তা 
যুগে যুগে ঘে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার মূর্ত 
বিগ্রহ অন্কুল স্থান নির্বাচন করাব জন্যই যেন 
পঞ্চবটাতে উপনীত হলেন । 

এই নেই পদ্্ষটী, যেখানে তিনি কালীমন্দির- 
প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম আগমন করেন । অগ্রজের 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্-_-১১শ সংখা 


অন্তরোধে একমাসকাল দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন । 
হদয় মুখোপাধ্যায় বলেন--“ঠাকুর সিধা লই 
পঞ্চবটাতে শ্বহন্তে পাক করিয়া! খাইতেন ।” 
“মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকুজিত 
পঞ্চবটা-শোতত উদ্ভাঁন, স্ববিশাল দেবালয়ে 
ভক্তি মান্সাঁধকা চষ্ঠিত সুসম্পন্ধ দেবসেবা, ধাযরিক 
সদাচারী [পতৃতুলা অগ্রজের অকৃত্রিম স্েহ এবং 
দেবদ্ধিজপরায়ণ! পুণ্যব্তী রাণী রাদমণি ও 
জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও তক্তি শীস্রই 
দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাটাকে ঠাকুরের নিকট কামার- 
পুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার কবিয়া তৃলিল 
এবং কিছুকাল শ্বহস্তে রম্ধন করিযা ভোঁজন 
কবিলেও সানন্দচিত্তে বাস করিষা মনের পূর্বোক্ত 


কিংকর্তব্ভাৰ দ্ুব্পবিহার করিতে অমর্থ 
হইলেন 1৮ 
পৃতসলিলা জাহ্বীতীরে ছাযাসমস্িত পঞ্চবটা 


-স্মরণাঁতীত্ কালের পবিত্র আশ্রমকাননেব 
স্বৃতি জাগিয়ে দেষ। বালক গদাঁধব খধিকুমীরের 
মতো! পঞ্চবটাস্থিত সকল বৃক্ষলতাগুল্সের মধ্যে 
কী অজানা আকষণে আপন মনে বিচরণ 
করেনা কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠাব সমঘ গদাঁধরের 
বয়স উনিশ-কুডি ব্মব। তৎকালের তার সঙ্গী 
হাদয মুখোপাধ্যায় বলেন_ঠাঁকুর যে তাকে 
বিশেষ ভালবাসেন একথা! সে বেশ বুঝত, কিন্ 
একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না, 
মধাহ্ে আহাবাদির পর ও সাযাহে সন্ধ্যারতির 
সময গদাধব কিছুক্ষণের জন্ত কোথায় অস্তহিত 
হতেন, অনেক খুঁজেও সে হার সন্ধান পেত ন1। 
ছু এক ঘণ্টা পর তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাঁস। 
করলে বলতেন_-এখানেই ছিলাম । কোন 
ফিন ভার সন্ধান করতে করতে তাঁকে পঞ্চবটীর 
দিক হতে ফিরতে দেখে ভাবত তিনি শৌচাদি 
করতে গিয়েছিলেন সম্ভবত: | পঞ্চবটাতলই 
যে তার সবসময়ের বিচরণস্থান, ক্রীড়াস্থান এব" 


অগ্রহাকূণ, ১৩৭৪ ] 


ধান ও উপাদনার স্থান, ত1 সহজেই অনুমেয় । 
মধান্ছে ও সাগ্লাঙ্ছে লোকচক্ষুর অগোচরে 
জগজ্জননীর উপাসনায় পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হতেন। 
যথুরবাবু পঞ্চবটার নিকট একদিন ইতত্তত: 
ভ্রমণ করতে করতে দেখেন গদাধর ম্বহস্তগঠিত 
স্বন্দন এক দেবভাঁবসমন্থিত শিব্মৃত্তিব পূজায় 


নিবেদন 


৬৩১ 


তন্ম্স হয়ে আছেন। অনুসন্ধানে জানলেন 
মৃততিশিল্পে পাঁরদশর্খ গদাধর গঞ্ষাগর্ভ থেকে 
মাটি সংগ্রহ করে বুষ, ভমরু ও ত্রিশুল লাছত 
এই সুন্দর যুত্তি গড়েছেন। নেকাজ যে তিনি 
তাঁব অতিপ্রিয় পঞ্চবটীতলেই করেছিলেন, 
তা অনুমান করা যায়। (ক্রমশঃ ) 


নিবেদন 


শ্রীদিলীপকুমাব বায 
এনেছ আমায় তুমি তোমার প্রেমের বৃল্দাবনে, 
দিষেছ মন্ত্র তোমার সান্দ্র বাশিব উচ্ছলনে । 
এ-ব্রজের আলোকলোকে 
জেগেছে কান্ত কত স্বপ্প এ-অশান্ত চোখে !_ 
ছুখাশাব সেই পুলকে ঠাই পেয়েছে প্রাণ চরণে ॥ 
যখনি অশ্রুমেঘে চন্দ্র তাবা! মিলিযে গেছে, 
বাদলের মাযায ছাযার ছল দূতেবা দল বেঁধেছে, 
সে-বাথার ছর্লগনে 
নিরাশার কাটাবনে 
ফুটেছে ফুল অরূপের রূপমৃণালে ক্ষণে ক্ষণে £ 
দেখেছি অভয় তোমার মুতি হৃদয-সিংহাসনে ॥ 
যখনি সামনে এসে দাড়িয়েছে নাথ কালো নিশা, 
দিয়েছে তোমাব ভালোবাসাই পথে আলোর দিশ1। 
তাই স্বর এ-প্রার্থনার 
বিদলি? বেস্ব আধার 
উঠেছে. ঝষঙ্কারি' আজ অনিশ্দিতের আবাহনে £ 
তোমাকে চাই এ-তন্ুর প্রতি অণুব নিবেদনে ॥ 


দক্ষিণের দাক্ষিণা 


অধ্যাপক অমিষয দণ্ড 


কলকাতাব অপহ্থ গবমের হাত এডানোব 
জন্যেই যেন শেষ পর্বস্ত আমরা বেরিযে পডলাঁম । 
তিন জনের দল আমাদের, সকলেই পুরুষ । 
৬ই জুন বাতি দশটা নাগাঁদ হাওডা-মাঁদরাঁজ 
জনতা এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম । রানির 
অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটতে লাগলো! 
অন্ধকারের বুকে পরিচিত স্টেশন গুলোব আল্লার 
চমকানি মনে একটা ভুলনা এনে দিচ্ছিল £ যেন 
ঘনকালো মেঘের ফাঁকে ফাকে নক্ষত্র ঝিকি- 
মিকি। পরিচিত জাগার ওপর দিয়ে যাচ্ছি 
বলে কৌতুহলটা এখন তেমন উগ্র নয। খুমিষে 
পড়লাম কিছুক্ষণের মধোই ।"*" 

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ধড-খভ করে উঠে 
বদলাঁম। মাথার কাছেব অল্প পাওখবেব নীল 
রঙের বাল্বট! যেন অনেক্টা ম্িয়মাণ। গাভীর 
তেতরের সব কিছুই আনে কটা! স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে কবে আক্ষেপের 
সন বার্থ (১০৮০1) থেকে নিচে নেমে এপ।ম ভাঁডা- 
তাড়ি। জানালার ধাবের সিট বসে প্রথমেই ঘড়ি 
দেখলাম । ও হরি। এইমাত্র পাঁচটা বেজেছে 1 
অথচ কী আলো! কত আলো । অবাক- 
বিশ্মঘে জানালার মধা দিযে মাঠে প্রীস্তবে আমার 
মুগ্ধ দৃষ্টিকে ছডিযে দিনাম । একের পর এক 
ছবি ভেদে উঠতৈ লাগলে।। মাঠ-গাছপালা 
ঘরের ছবি ছোঁট ছোট পাহাড়ের ছবি--ঢেউ- 
খেলানো রভীন ভাদস্ত মেঘ-বুকে নীল আকাশের 
ছবি। বিশেষ করে পূব আঁকাঁশ তখন খুশির 
আলোর রক্তিম উচ্ছাসে টলমল। প্রভাতের 
গাঁয়ে মাথায় বুকে সে আবির আলোরু গুঁডে। 
ছড়িয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণে গাড়ীর গতি, হু-হু 


কবে জানালা দিযে মিষ্টি বাতাঁন এপে আছড়ে 
পড়ছে । ভাবী ভালো লাগছিল। সময় ছিপেৰ 
করে বুঝলাম এখন আমরা উভিশ্ার মধ্য দিয়ে 
ছুটছি। ঠিক এই সমযেই কানের ভেতর দিষে 
প্রাণের তাবে ঘা দিল “আমার মৃক্তি আলোষ 
আলোয 'এই আকাঁশে”্ববীন্দ্র-সংগীতের দু'টো 
কলি। আহারে। লব কিছুব সঙ্গে যিলিষে 
কে গাইছে এই প্রক্কতির গান_- আলোর গান 
মুক্তির গান স্থরের অন্ুপরণ কবে দেখলাম 
কিছু দূরে জানালার ধবেরই একটা আপনে বসে 
বাইরে-হাঁরিযে-যাওযা ভাসা-ভাসা দৃষ্টির একটা 
ছেলে গান ধরেছে। তারুপব আলাপ জমতে 
দেরী হ'ল না। বস ওর কুডি-একুশ। 
পড়ছে ইঞ্জিনিয/বি” | যাচ্ছ একটা ট্রেনিংষে । 
আপাততঃ যাবে মাদ্রাজ । সিতবা' হ'য়ে পডল 
আমাদর সঙ্গী। অন্ত বন্ধু ছুজ'নব ঘুম 
এতক্ষণে ভেডেছ। আমবা চাবজণের একটা] 
“ফুল টীম? হাঘে গেলাম । 

উডিযার মধ্য দিষে গাডী। 
প্রাকৃতিক দৃশ্যেব গঠনে অনেকটা বাংলার ছাঁপ। 
তবে উভিষ্বার প্রকৃতিতে স্ব'তন্া এনেছে 
ছোট খাট পাহাডগুলো। পাথরে পাহাড, 
তাই বেশীব ভাগই ন্যাডা। কাছে-দূরের 
পাহাডগুলোর্‌ সঙ্গে আলো ছাযার খেলা চলছে । 
ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বর বৈচিতোর | দিগস্তুরেখায় 
বক্রতা-হৃষ্টিকাঁরী দূরের এক-একটা পাহাড় তাই 
কখনো ধুমর, কখনো ঘনরুষ্ণ, কখনো বা 
নীলাভ। 

ভুবনেশ্বর পেরিয়ে আমরা খুরদা রোড 
জংশনও ছাড়িয়ে এলাম । খুরদা রোড থেকেই 


ছুটছে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 
পুরীর লাইন আলাদা হয়ে গেছে। পুরী নীল 
সমুদ্রের দ্েশ-জগনাঁথদেবের লীলাক্ষেত্র। 


আমাদের গাঁজী ভিন্ন লাইন ধবলো।। বাঁদিকে 


পড়ে রইলো পুরীর পথ। বেল! বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে গরম বাঁডছে বেশ। সকালের মধুর 


শাবহাওয়া কর্ূুরের মত উবে গেছে। উপ্ভপ্ত, 


ঝাঁঝালো বাঁতাস। গাভীর কামরা ব্লাস্ট 
ফারুনেসের আভাম। এ গরম কলকাতার 
ভ্যাপসা পচা ঘাম বার করা গরম নয। এ গরম 
জালাময। পাখার হাঁওযা তো দূরের কথা, 
মুক্ত প্রকৃতির বাতাস পর্যস্ত গা জালায়। গাভীর 
ভেতর বসে আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা 
ঝলসে যাচ্ছি। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা । 
কলকাতাব গরমের হাত থেকে নিস্তার পেতে 
গিয়ে আরো ভষঙ্কর গরমের পাললাঘ পড়তে 
হ'লো৷ বলে ভাগ্যকে দোষাবোপ কবলাম। এক 
বন্ধু রসিকতা করে বধললো--ভাইরে, চোরের 
হাত 'ণড়।তি গিয়ে পডে গেলাম কিনা ডাকাতের 
হাতে? এরই মধ্যে গাড়ী থামছিল কোন 
কোন স্টেশনে । “চা-গরমের' উদান্ধ আমন্ত্রণ 
কানে বজছিল আমাদের । অনেকেই সাডা 
দিচ্ছিল এই আমন্ত্রণে । আমার বন্ধু ছুজনও 
দিল। আমি বললাম--“করছিস কিরে? এই 
গরমে-। আমায় থামিয়ে দিয়ে তারা যুগপৎ 
বললো-_“এ বিষে বিষে বিষক্ষয়।' কিন্তু সহ 
হ'লনা তাঁদের। মুখে ছিয়েই খু-ু করে উঠলো] । 
বিশ্বাগ, ধোয়া গন্ধ এবং একেবারে বাজে, 
জানতাম এটা হবে। কারণ কয়েক বছর আগে 
পুরী থাকার সময় আমাবও এই অভিজ্ঞতা 
হুয়েছিল। তখনই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, 
উড়িস্ার সব কিছু ভালো হলেও চা কিন্তু নয়। 
আর এই গরম! 

উষ্ণতার দীপটে হুস্থির থাকতে পান্ুছিলাম 
না বলে আমরা চারজনে তাস খেলতে বসে 


দক্ষিণের দাঁক্ষিণ্য 


৬৩৩ 


গেলাম। ছু-একদান খেলা হয়েছে, এমন 
সময়েই ঘটল অভাবিত কাণ্ডটা। হঠাৎ কোথা 
থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপ দিযে পড়লো! 
আমাদের গায়ে-মাথায়-ক্লান্তির ওপরে । আহা! 
আহা একই সঙ্গে চমকে উঠলাম সকলে। 
তানগুলো ফবৃফবু করে উড়তে লাগলো, যেন 
তাদেরও জমান । কিন্তুকি আশ্চথ! বাইরে 
যে এখনো ঝাঝা খোদ্দুর। তাহ'লে বাতাস 
এমন ঠাণ্ডা ও মধুর কেন? একই সঙ্গে চাজনে 
ছুটে গেলাম। টেনে খুলে ধিলাম সম্পৃণ 
দরজাটা । ঝলকে ঝলকে হুমাড় খেয়ে পড়লো 
ঠাঁঞা বাতাস। আমাদের সমস্ত ক্লান্ত গুড়ো 
হয়ে হ'দ্ধে ঝরে পড়তে লাগলো । কিন্ত 
আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন? 
গাড়ীর কপগ্ডাকটার বললেন, আমরা এখন 
সমুদ্রেগ কাছ দিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ বাদে 
আমি চাত্কার করণে ডঠলাম, সমুদ্র | সমৃদ্র।” 
কাখণ শীল জলের প্রেখা আমি দেখতে 
পেয়েছিলাম । কিন্তু না, ও সমুদ্র নয়-চন্কা। 
ভুল ভা।ডযে দিলেন এক সহ্যাক্ী। চিন! 
আগে দোঁথনি। এখন দেঁখলম ! ছোট ছোট 
পাহাড়গুলোকে বেড় দিয়ে নীলজল ছল্ছল্‌ 
করছে। সমুদ্রের উদ্দামতা তার নেই। কিন্ত 
কেম্ন যেন একপ্রকারের পরিপূর্ণতা আছে। 
তাই ঢলঢল লাবণা নিয়েও স্থির। আলতো! 
ভাবে চিন্কাত্ুদ পাহাড় ও মাটিকে ছয়ে সমুদ্রে 
গিয়ে মিশেছে । অনেকক্ষণ ধরে বীদ্দিকে 
চিক্কীকে রেখে আমাদের গড়ী ছুটেছিল। আর 
এ চিন্কারই বুক-ছুয়েআসা স্গিপ্ধ হাওয়া 
জনেকক্ষপ ধনে আমাদে তাপ-দঞ্জ দেহে-মনে 
তার মোলায়েম আঙুলের সাহায্যে যেন শাস্তি- 
স্থখের্‌ বিলি কেটে দিরেছিল। 

দিনের আলে! নিবে যাবার আগেই আমরা এ 
অন্ধে প্রবেশ করেছিলাম। অঙ্কের ভাঁষা4 


ড৩৪ 


তেলেগ্ড। উড়িষ্থার প্রতিবেশি রাজা অন্ধ। 
অথচ:. গ্রবতিতে ওড়িয়ার লঙ্গে তেজেগুর ছুপ্তব 
ব্যবধান। কিস্তু আর্তি? আবতিতে ওডিয়া 
ভাষা তেলেগ্ড ভাষার লিপি বা হরষের 
রূপ পেয়েছে। শুধু ভেলেগুই বা কেন? 
সমজ্ত দঙ্দিণী ভাষালিপিব আদল সম্ভবতঃ ওডিয় 
হরফের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। 
অন্ততঃ অধর, মাদ্রাজ ও মহীশুরে কেড়িয়ে 
আমাদের তাই মনে হায়েছে। এই আর তিগত 
মিলের জন্তেই আমর] কখন ঘে উভিষ্তা পেরিয়ে 
অস্ত্রের মাটি ছুয়েছিলাম তা স্টেশনের নাঁমচিহ্নিত 
বোর্ডগুলো দেখেও বুঝতে পারিনি । অন্ত্রের 
দুচারটে স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পর 
কণ্ডাকটারের কাছ থেকেই জানতে পাঞ্লাম 
যে, এখন আমর অন্ত্রের বুকে । 

গাড়ী ছুটছে। ছাঁদকে ধুধু ফাঁকা মঠ) 
একেবারে ফাঁকা বলা ভুল, কারণ ইতস্ততঃ 
বিক্ষিগুভাবে একপায়ে দাড়িয়ে মাথা-ছেঁটে- 
নেওয়া তালের গাছ। পড়ন্ত রোদের আলে 
তাদের মাথায় সোনার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। 
দুরের কোন কোন' মাঠ শেষ আলোর 
অকুপণ দান বুকে ধরেছে। সেখানেও সোনালী 
আভা । জনবসতি প্রায় চোখে পড়ছে না। 
খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, এসব মাঠে ধান 
চাষ হয়। পরে বুঝতে পেরেছি, ধানচালের 
ক্ষেত্রে এই জন্থেই অঙ্ক একটি উদ্দত্ত প্রদেশ। 
এই মাঠ মার তালগাছ, তালগাছ আর মাঠ 
দেখতে দেখতে সন্ধ্যে এসে হাজির হোল। সব 
রঙ নিভে গেল। সন্ধ্যে তার ঝাঁপি খুলে 
অদ্ধকারের কালো কাপভখানা বাত্রিকে 
উপহীর দিয়ে বিদ্বায় নিল। আবছা অন্ধকারে 
দুরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না । মাঝে 
মাঝে মনে হচ্ছিল, বাতীস লেগে তালগাছের 
পাতীগুলো দুলছে, নাকি গাড়ির ঝক্ঝক্‌ 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


আওয়াঁজের তালে তাল মিলিয়ে মাথা 
নাড়ছে? 

সমস্ত গাত অন্ধের মাটি-চুঁয়েথাকা রেল- 
লাইনের ওপর দিয়ে আমাদেব গাড়ি ছটেছে। 
পরদিন সকালবেলা আগের ঘধিনের মতই 
কৌতুহল নিয়ে ছুটে গেছি জানালার ধারে। 
সেই একই ছবি-_মাঠ আর তালগাছের। 
উঃ1 বিস্ময়ের আর অস্ত মিলছিল না, এত 
তালগাছ আছে অঙ্কে! অন্ত গাছ আর তেমন 
চোখে পডছে না। বাংলাদেশের মৃত অন্ত্রের 
মাটি বোধ হয়ু তেমন উদাঁর-প্রকৃতির নয়, 
কারণ বাংলাদেশের মাটির বুক জুড়ে হাজারো 
গাছের মেলা । অথচ অন্ে গাছ বলতে তো 
কেবল দেখছি এই তাল। লাইনের ধারে, 
মাঠের মধ্যে, স্টেশন এলাকা আশে-পাঁশে ঘত 
মাটির ঘরবাড়ী দেখলায তাদের সবগুলো প্রায় 


তালপাতায ছাঁওয়া। বাংলাদেশের খড়ের 
ছাউনীওলা ঘরেব শিক্পপ্রা কিন্তু এসব 
ঘরে নেই। 


সকল থেকে মেঘ-মেঘ-ভাঁব। গতকালের 
থেকে গরমেব জালা তাই কিছু কম। উড়িয্যা 


ছাড়ার পর থেকেই চা বিদীয় নিয়েছে । তাঁর 
জায়গায় এসেছে কফি। দক্ষিণ-ভারতের 
বৈশিষ্ট্য: এটা । দক্ষিণা কফিপ্রিয়,_ 


আমাদের মত চা-চাতক নয়। 

ছুপুরের দিকে আমরা অন্ধ ছাড়িয়ে মাদ্রাজ 
ছুলাম। তার আগে অঙ্ক গ্রদদেশের ছুটে বড় 
শহর-স্টেশন ছাঁডিয়ে এসে।ছ_একট। 
ওয়ালটেয়ার, অন্যটি বিজয়ওয়াদা। শেষের 
শহরটি অনেক আধুনিক কেতা ছুরস্ত বলে বনে 
হয়েছে। বিজয়ওয়াদা অন্ধের বড একটি 
শহব এবং শিল্পাঞ্চলও বটে। পাহাড আছে 
নদী আছে। দূর থেকে চোখের দ্বেখায় 
নয়নাভিরাম বলেই খনে হয়েছে বিজয়- 


অগ্রহারণ, ১৩৭৪ ] 


ওয়ধদীকে | ওয়ালটেয়ার 
পুবনো ও মলিন । 

এখন আমরা মাদ্রাজের মধ্যে । অন্ধেব 
সঙ্গে এর যে নিকট সম্পর্ক তা এর প্রকৃতিই 
সাক্ষা দিচ্ছে। সেই একই ধরনেব মাঠ 
আর তালগাছ। তবে আবে যত এগেোনত 
লাগলাম ততই দেখতে পেলাম ত|লের সঙ্গে 
নারকেলগাছেরগ ছড়াছড়ি । কলা এবং কাঁজু- 
বাদামের বনও দু-চাঁবটে চোখে পভলো। 

সন্ধোব পর বাত্রি সাডে-সাতিটা নাগাদ 
আমাদেব গাভী আলে!ঝলমল মাডাঞজ সেন্ট,ল 
স্টেশনে এসে পৌছ!লো। বাত্রের আলো- 
ছাঘার মধ্যে মাদ্রাজ শহরেব সঙ্কে আমাদের 
শুভপূ্টি ঘটলো । একটা হোটেলে “চারমৃতি? 
গিষে উঠলাম। সেখানে শুধু খাকতে পারা 
যাষ, খাবার বাবস্থা কিছু নেই । মাদ্বাজে এই 
ধরনেব হোটেলেব সংখ্যা অনেক। তাছাডা 
যেসব সপ্াইথানাঘ খাবার পাওযা যায, তাদেব 
সবগুলোই প্রা নির|মিম ভ্ে(জনালয। তাই 
আমরা পেটুক বাঙালী চারজন খুঁজে-পেতে 
স্টেশনের কাছাকাছি “হোটেল বুহারিযা*তে 
সামুদ্রিক মতস্য-সহযোগে ক্ষত্নিবৃত্তি করলাম। 


সেই তুলনায় 


দক্ষিণের দাক্ষিপ্য 


৬৩৫ 


তারপর রাতে অনেকক্ষণ ধরে মাদ্রাজ শহর 
ঘুবে বেডালাম। আলোকময় পরিচ্ছন্ন মাদ্রাজ 
শহবকে মাযাপুরী বলে মনে হলো। 

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে সকলেরই একটু 
দেবী হলো। বেলা আটটা আমর সবাই 
তৈবী হযে সবকাঁবী বাসে চেপে ্রতিহাসিক 
স্থান মহাবলীপুরমের উদ্দেশ্যে যারা করলাম। 
মাদ্রাজ শখর থেকে মহাঁবশীপুরমেব দুরত্ব দক্ষিপ- 
পুরে মাইল চলিশেক হবে। বাস ছুটছে। 
গতি দ্রুত। প্রশস্ত বাস্তা। মাও্রাজ শহরের 
ঘরবাঁডী দোকান খাজা পিছনে পডে যাচ্ছে। 
দেখছি ভাঁল লাগছে মাদ্রাজকে | কেমন 
কলকাতার মত ঘিঞ্চি নয়। বাস 
আসনস্ংখ্যা 


যতই 
পিচ্ছন্ন । 
জনতার ভীডে পিছ ও ক্রিষ্ট নয়। 
অনুপাতে আরোহী তোলে । না, এব জন্যে 
অস্থবিধেয় পড়তে হয় না যাঁদ্রাজবাসীকে। 
কারণ? বাসেব প্রাচধ নয়, কলকাতার মত 
অগণিত আবোহী-জনতাঁর অভাব। কলকাতার 
তুখুনায় মাদ্রাজ শহরের জনসংখ্যা অনেক কষ। 
সেইজন্তে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা এখনো বজায় 
বেখে চলতে পাবছে শহরটি * 
[ ক্রমশ: এ 


্্ীশ্ত্ীশঙ্করাচার্য-কৃত “বেদাস্তকেশরী' 
[ অনুবাদ ; পৃ্প্রকাশিতের পর ] 


অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য 


শ্রেয়; আর প্রেয়:--লোকে দ্বিবিধ আখ্যাত-- 
সদ্য; কামা আব যাহা পরম কল্যাণ, 
ক্ষণেতে বিরল প্রেয়ঃ-_দুঃখের কারণ 
তারি তরে মুঢজন সতত চেষ্টিত। 
আত্যন্তিক গ্রেষঃ শ্রেয়ঃ ব্র্গই বস্ততঃ_ 
চরম, নিরতিশষ স্থখের নিদান, 
সেবে তীয় তবজ্ঞানী_কগোপনিষদে 
ষষ্টব্লী মাঝে আছে ইহাই বণিত ॥ ১১ 


আত্মা মহাপিন্ধু তার তরঙ্গ অহং' 

ভাবে জ্ঞানী পথে যেতে, বিঘা আসনে, 
'সংবিদেব স্তরে গাথা মণি হেন আমি? 

বিষযের অস্থভবে ভাসে তার মনে, 
“আত্মার দর্শনে হাষ্ট আমি” বৌধ তার, 

'মগন হইন্ু চিৎসাগরে” শয়নে, 
দেহী মাঝে তিনি অস্তমিষ্ট মুভিক মী 

আযুধার ক!টে হেন ভ'ব-মগ্র মনে ॥ ১২ 


নাম-ূপে বিশেষিত নিখিল জগৎ-_ 
বিরাটের ব্যষ্টিবূপ বলিযা প্রচার । 
অস্তঃস্থিত মুখ্যগ্র/ণবলে উহা। চলে, 
সকল পদার্থ হয গোচর তাহার 
কর্তা নহে, ভোভ1 নছে, সব-প্রকীশক 
রবি-সম, জ্ঞান আর বিজ্ঞানে ভাম্বর । 
গ্রত্যক্ষত: যে পুরুষ ইহা জানে সদা, 
বিশ্বে পরমাত্মা হেন তার বাবহার ॥ ১৩ 


নিব্দেজ আর জ্ঞানগঙ্- বলা হয় 

বৈরাগ্য দ্বিবিধ-_ইহা জানিবে প্রথম, 
গৃহ-বন্ধু-পুত্র-ধন-স্পৃহ! ছুখেময় 

হেরি হয় চিত্তে তার ইহার জনম । 


এ স্ব বিষয়ে জ্ঞান হ'লে উপদেশে, 

অন্যটি উদ্গীর্ণ অন্ধ দ্বণার সমান । 
সংযমীর তাগও ছুটি-_দ্েহে অভিমাঁন- 

তা্‌গ আর গৃহ হ'তে হুদূরে প্রয়াণ ॥ ১৪ 


সেবে সবে ত্রিজগতে, নহে ছুঃখ তবে 

কথ লাগি করে চেষ্টা ইহ নিরন্তর, 
দেহে তাই আমি-জ্ঞান, বিষয়-সমূহে 

আর জগ্ে মম-বোধ--দুই ছুঃখকব। 
জেনেও তা” দেহে সদা আত্মজ্ঞান বে 

রেগে বা আঘাতে হয বেোদনা-কাতির, 
শক্রনাশে জয়, ভাধা-পুত্র-অর্থ-নাশে 

পরম বিপদ গণে তাঁহার অন্তর । ১৫ 


উৎ্স্থক অতিথি সম বহি নিজধামে 

যাত্ধা তরে সধবিধ মমতা পাঁশবি) 
গৃহস্থামী মহ|কাঁশে জলদের প্রা 

দেহগত সুখ-দুঃখ গণা নাহি করে, 
আসিবার যাহা, তাহা আমিবে, যাইবে 

চলি যাহা যাইবার বিষয়সকল-_ 
এই দৃঢ প্রতায়-আশ্রে নিকদ্ভম 

রন তিনি দেহাঁদিরে জানিয়া চঞ্চল ॥ ১৬ 


সর্প যথ] বাহিরে খোলস ছাডি ফেলে, 

দুঢনশে গৃহ তাজি প্রত্রজিত জন 
নিবাস ছাডিযা যথা পথিক আশ্রয়ে 

পথিপাঙ্ে তুছায়া দেহ-পরিমাঁণ, 
ক্ষুমিবৃত্তি মাত্র চায় বৃক্ষচ্যুত ফল, 

উৈক্ষ্যোচিত সব তথা করে উপার্জন, 
্বাত্মারাম তত্বে স্থখতরে নিমজ্জিতে 

অনায়াসে নিজকায় করে বিসর্জন ॥ ১৭ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


প্রথমে কামনা জন্মে বুদ্ধির আধারে, 

পরে মন লক্ষা করে বিবিধ বিষয়, 
ইন্ছিয়ের মুখে করে সকল গ্রহণ, 

না পাইলে তায় ক্লোধ হৃদে উপজর, 
কামাবস্ত লাভ হলে রক্ষণ-ালপা 

লোঁভরূপ ধরে এই ভি-বুদ্তি আঁকার 
পদ্দ্নর তেতু নবাকার * বুদ্ধিমান 

অধাত্ব-বিচাবে তিন কবে পরিহার ॥ ১৮ 


রক্ধার্পণবুদ্ধিবশে মানবার্থে দান, 

ক্ষমা হয় চিরদিন অক্রোধ কথিত, 
আন্কিকত। শার্থ আব শ্রদ্ধা ঈশপদে, 

এক ব্রর্ঘ লতা জ্ঞান , চাবি বিপরীত 
বন্ধানর মেতৃ । দান আদি এ উপায- 

চত্ুষ্টষে তরে জীব সংসার সাগব, 
শ্রেয় ও অমৃত লভে, স্বর্গে গতি হয, 

জো'তির্য বঙ্গে হয স্থিতি নিবস্তব ॥ ১৯ 


দেবত। অতিথিগণে করে অহগদান-- 

অমৃত তাহাই, বার্থ অন্ন অন্যথায, 
নিজ তরে কবিলে প্রস্তত -স"সাবরেতে 

গ্রিস্ব একথা উহা মুভ়ারপ হয, 
শরীরীর নিজ ভোগে অন্নের প্রয়োগ, 

পাঁপমাত্র তাঁহে জীব কবে উপার্জন, 
বিধিমত পঞ্চপ্রীণে আহুতি বিহনে 

ভোজন যে করে সে৭ মৃত্তির সমান ॥ ২০ 


ভোঁজ বলি লোকে সেই খাত, বুদুক্ষিত 

প্রানী জনে গুহাঁগতে যেবা অন্ন দেয়, 
লৌকিক বৈদিক যন্ধে পূর্ণ অন্ন পাষ, 

সে মানব এ সংসারে বৈবিহীন হ্য। 
'অঙ্গাকংজ্ষী মিদ্র পরিজনে নাহি দেয় 

সতত সেবকে, তাবে সখা নাহি কয়। 
কার্য মে জন হতে মুখ ফিরা'ইয! 

নির্স্তব 'জন্ন তার দূরেতে পলায় ॥ ২১ 


সর্বজীবে হের ব্র্ধ, শ্তশ্ব হতে ব্রহ্মাবধি-_ 
শ্রুতি-বাক্যে সিংহনাদে ইহাই ঘোধিত-_ 
আতর অজ্ঞানে হয় জগৎ উদয়, 
আহ্জ্ঞানে জগতেম় লয় গুবিগি'ত | 


শ্রীশীশঙ্কবাচাধ-কৃত “বোম্তকেশবী' 


গণ 


অজ্ঞানে আরোপ পরম্পরে__রৌপো শক্তি, 
শক্তিতে রজতঙ্ঞান সদ] প্রতিতাসে, 
প্রমে লীন বিশ্বে ব্রহ্ম, জগৎ বিলীন 
ব্রদ্ধে তথা-_একে অগ্ঠ বস্তর অধাসে 1২২ 


'কাশ-কুস্থম-প্রায় অং অলীক 

আঁদিতে না ছিল, ছিপ ব্রঙ্গতিগ্ন সৎ ? 
ছিল বা এ-দুই হতে পৃথক ৰা কিছু? 

বাবহাঁর গত নাহি ছিল এ জগৎ। 
পরে দেখা দিল যথা শক্তিতে রজত , 

বিবাট বা বোম তাঁর পৃবে শাহি ছিল। 
সহ তরঙ্গে স্ভবে কি কোন্‌ আব্বুণ ? 

পৃর্থী ছায কভু মাযাম্ট কি সপিল? ২৩ 


জন্ম-মৃত্তা কূপ যদি বন্ধন না ছিল, 

মোক্ষই বাঁ সেইকালে সম্তভবে কেমনে ? 
রাজি আর দিবা নাহি ভাঙ্ক₹ব পরশে, 

মর্তা জীব ছুই হেবে দৃধিত নয়নে । 
প্রাণ-বিরহিত শুদ্ধ ব্রদ্দ এক ছিল, 

তারি মাযাবুশ কর্ত নামে দেখা দিল, 
তাহা ছাঁডা অন্য কিছু নাহি ছিল আর, 

অনাদি মায়াষ জীব আকাঁব ধব্ধিল ॥ ২৪ 


রঙ 
আদিতে ব্বাস্থব ছিল তম? বা অজ্ঞান 
তাবরূপে তাত গু তাই লক্ষ্যাতীত, 
নামরূপে পরিচ্ছন্ন জগতেব মূল 
নীর যথা থাকে ক্ষীবে নহে প্রকাশিত । 
হুজনেচ্ছ্ু বিধাতার সম্বল হইতে, 
অনাদি কর্জের স্রোতে জগতে নিহিত 
পূর্ব হ'তে অন্চ্গাত সক্রিষ সতত, 
মনোক্ধপ বীজ হ'তে হইল প্রতীত ॥ ২৫ 


এহেন মায়ার হয় বৈশিষ্টা চাবিটি-- 

ইহা হয় তরুণ ও সদ|ই নৃতন 
অঘটন-ঘটনায় অতি স্থচভূর, 

ইহার দক্ষতা তাই হয় অচ্ঠপক্স, 
আরস্তে মহ্ণ শৃস্প্র-_ শরতিমী ত্র লভা 

আত্মজ্ঞান করে ইহ] পয়ে আচ্ছাদন, 
প্রকাঁশিছে ঈশ্বর ও জীব নিরস্তক্স-_ 

এই তত্ব _এক বৃক্ষে ছুই বিহ্গম | ২৬ 


রামরুঞ্জ বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের 
জন্মশতবাধিকী উৎমব 


গত ২১শে অক্টোবর বামরু্জ বেদীস্ত মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী অভেদাঁনন্দজী মহারাজের গত 
একবৎসরব্যাপী জন্মশতবাধিকী অগ্ুানের সথাপ্তি-উত্সব উপলক্ষে বন্ধায ্রারামকঞ্চ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহাঁরাঁজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা আহত হয়। সভার 
কাধ আরম হইবার পূর্বে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের বাবহ্ৃত দ্রব্য 
ও তাহার জীবন ও আদর্শবিষয়ক চিত্রাদিসযদ্থিত একটি প্রদর্শনীর ছ্ারে দঘ।টন এবং স্বামী 
অভেদানন্দজীর একটি আ-বক্ষ মর্মরমৃতির আববণ উন্মোচন করেন । 


সভাপতি মহাঁরাঁজের ভাঁষণেব পরু স্ভার প্রধান অক্তিথি ববীন্রভীবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধরক্ষ শ্রীহিরপায় বন্দেীপাধ্যায, স্বামী সমৃদ্ধানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাখানন্দজী, শ্বামী লোকেশ্বরা- 
নন্দী, অধাক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর হীরাশাল চোপবা। ও ডক্টণ নীরদবরণ চক্র স্বামী 
অভেগানন্দজীর জীবন ও বাশীব বিউিন্ন দিক আলোচনা করেন। 


হ্বামী বীরেশ্বর!নন্দজী তাহাব ভাষণে বলেন, “ক্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সংস্কৃতি ও 
আধাত্বিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ”ক উন্নত করিয়াছেন, বিরোধী দলের বাধা সত্বেও দৃঢহত্তে 
সে বাধা সরাইয়া! পাশ্চাত্যে আমাদের দেশের গৌরবকে প্ুতিষ্িত কবিযাঁছেন, পাশ্চাতোব বন্ধ 
ব্যক্তিকে ভাবত সম্বন্ধে প্রচারিত বিকনুত ধারণাঁব কধল হইতে মূক্ত কর্যাছেন। বিশেষ করিযা 
সর্ব-ধর্ম-বিশ্বাসের অবলম্ঘন-ভূমি বেদীন্তের কথা তিনি অতি সহজবোধ্য কনিষা! প্রচাঁপ কৰিয়াছেন। 
পাশ্চাতোর বিদগ্ধ-সমাজে তিনি দেখাইয়া দিমাছেন যে, বিজ্ঞান ও সুঞ্িব সহিত বেদাস্তোক্ত 
সত্যের কোন বিরোধ নাই এবং বেদীস্তেব আলোচনা মানুষকে নৈতিক শক্তিলাতে ও মাজিত 
সমাজব্যবস্থা-সম্পাদণে প্রভূত প্রেবণাশক্তিতে উদ্ধদ্ধ করে। শিক্ষাৰ উন্নয়নের এবং সমীজব্যবস্থায় 
মাুষের সমানাধিকাঁরের জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল প্রঢ়ুব। 


'আঙ্গ সারা জগতে, বিশেষ করিযাঁ ভারতে সাঁগাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিভ্রান্তিকর 
পরিস্থিতির সন্মুখীন হইয়াছে। তাহার সংবত্দরবাপী শতবাধিকী-উৎ্সব-অহষ্ঠানে একটি বিশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। শ্রীবামরুষের ভাবালোকবতিকা ধারী স্বামী অভেদ[নন্দজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি- 
অর্পণ উপলক্ষে ভারতের সবর বিভিন্ন ভাবে হৃলত; শ্ীবামকষ্জেরই উদ্দার ভাবরাঁজি প্রচাবিত 
হইয়াছে, তাহার সবধর্মনমন্থষেব বাণীর মাধামে ভাঁবতের অন্তর্গত বিভিন্নধর্মীবলম্বী জনগণ 
ধর্মমত-উদ্ভুত বিভেদ ভুলিষা জাতীঘ সংহতিকে দুটতর করিষা তুলিতে পাবিবেন। সকলেই 
ভগব্দ্তপ্তি ও চরিত্রের দৃঢতীর বলে বঙ্গীযান হইযা পরস্পর ভ্রাত্ত্ববন্ধনে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ ও 
জনগণের সেবায় অধিকতর উদ্,দ্ধ হইতে পারিবেন ।” 


মহাঁজাতি সদনে ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎলব 


বামকষ পারদা মিশন কর্তৃক গত ২৮শে অক্টোবব ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতব্।র্ষিকী উপলক্ষে 
সন্ধা ৬টাঁয় মহাজীতি সদনে শ্রীবামকুঞ্চ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ শ্রীমৎ ম্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহাবাজের সতাঁপতিত্বে একটি জনসভ1 আহৃত হয়! 

সভাব প্রধান অতিথি ডক্টব স্রনীতিকুমাব চট্টোপাধাঘ, ডক্টর র্মা চৌধুরী, অধ্যাপক 
শঙ্ষরীপ্রসাদ বস্্ ও প্রত্রাজিকা ঘুক্তিপ্রাণা নিবেদিতাব জীবনেব বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাঁজ সভাপতির ভানণে বলেশ, নিবেদিতা ভাবতে দৌশপ্রেমেষ 
বাণী প্রচার করিয়া মুবকদের স্ব।ধীনতাসং গ্রামে আঙ্জোৎসগেব জন্ত আহবান কবিষাঁছিলেন। 
তিনি ছিলেন অশেষ গুণ ও প্রতিভার 'অধিকাঁবিণী, আজন্ম শিক্ষান্তরাগিণী। শিল্প, বিজ্ঞান, 
সাহিতাা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বাজনীতি প্রতি বিষয়ে চর্চাব জন্ত তৎকালীন নেতৃস্বানীয় ব্াক্তি- 
গণেব সমাগম হইত তাহার গৃহে। স্বামীজীব আদর্শে উৎঞ্চ হইয়া ত্যাগ ও তপস্যা-ভিত্তিক 
জীবনকে তিনি নিবেদন করিযাছিলেন ভাঁবতের কলা।ণে, এইলব বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মাঁধামে | 

ভগিনী নিবেদিতা বাঁলিকা বিগ্ভালযের ছার্রীগণেব সম্মিলিত স্তোত্র ও সঙ্গীতের পর 
প্রত্রাঁজিকা মুক্তি প্রাণা নকলকে নাদ্‌ব সম্ভান্ধৰ জানাইবাব সময় বলেন যে, স্বামীজীর শিত্বা, আত্মোৎ- 
নর্গের আদর্শে দীক্ষিত৷ নিবিদিতা ছিলেন নবভাবতের সংগঠিকা_ ভারতের নবজাগরণের সবক্ষেত্রে 
প্রেরণা জেগাইযাছিম্লন তিনি। তাঁবতীষ নাবীজাতিব উন্নতিকল্লে স্বামীজীব ভাকে তিনিই 
গুম সাডা দিগ[ছিপ্লণ | প্রধান অভিথি ডন সুশীতিকুমার চট্টোপধ্যাষ তাহার ভাষণে বলেন, 
নুতন দৃষ্টিভঙ্গী নইযা ভারতের যণার্থ ইতিঙানকে দেখিতে শিখাইযাগিলেন এবং হ্বাদশের প্রতি 
দেশবাসীর চিন্লে গভীর শ্রদ্ধা উদ্ধ,দ্ধ কবিষছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনা নিবেদিতা । 
ভারতেব জ(তীয সংহতির মুশ অ্ব্টিকে চিশিযা আচার্গ শঙ্গব, শিবাঁজী, গুরুগোবিন্দ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতা জাতিকে গপণহত করিতে সচেই ছিলেন লেই হরেরই যাধামে | 
ডক্টর রম চৌধুরী বলেন, আম|দেব জাতীয় শিক্ষাচিন্তাষ নিবেদিতীর দান অনবগ্ভ। নিবেদিতা 
বূলিযাছেন, শিক্ষাকে সবাঙ্গীণ এব* সবত্রপ্রনারী করিতে হইবে, পরা ও অপবা বিদ্যার সমন্বয় 
ঘটাইতে হইবে , শিক্ষার মাধামে দে মন ও আত্মার বিকাশ সমভাবে হওয়া চাই, চিন্তা 
অনুভূত্তি ও ইচ্ছাশক্তির সমভাবে বিশ চাং। অধ্যাপক শঙ্গবীপ্রপাদ বন্থ কিছু নৃতন তথ্য 
সহযোগে আলৌচনা করেন ঘে শ্রীর।মরুফ্সাক্ঘব সহিত ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদ লইয়া 
সম্প্রতি বু লেখক উভমেব মধো যে তিক্ততা বিবৃত করিতেছেন, তাঠা সম্পূর্ণ অযূলক। শ্রাবামকষ্ণ- 
মজ্যভুক্ত থাকিযা রাজনীতি সহিত সংশিষ্ট হওয়া যায় না, শুধু এই কারণেই তিনি বাহাতঃ 
সম্পর্কচ্ছেদ করিঘাছিলেন; শ্রবামক্ুধ্সঙ্ঘের সহিত তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতির বা আধ্যাত্মি- 
কতার সম্পর্ক উহাতে কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। সভান্তে প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধা প্রাণা সকলকে 
ধহ্াবাদ জ্ঞাপন করেন । 

জনসমাগমে পরিপূর্ণ লতাগুঁহে সারাঞ্ষণ একটি পৰি শ্রদ্ধার তাৰ বিরাঙ্গিত ছিপ। 


সমালোচনা 


গাথা যতীন্দ্রমোহন . ভট্টোপাধ্যাঘ। 
প্রকাশক £ ভারত প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ঈ। 


মূল্য ৪. টাকা পুষ্ঠা ২৬৭+ ৭২। 


প্রাচীন যুগের ধর্মনাহিত্োর যেসকল বুহৎ 
সন্কলন রহিয়াছে, আবেস্তাব স্বান ইহাদের মদে 
অন্যতম । 1522858%৪0৮ ধর্মীবলশ্বী দেশগুলি 
ছাঁডাঁও অন্তান্ত দেশে আবস্তা প্রত সমাদর 
লাভ করিযাছিল। খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শুকেব 
গ্রীক এঁতিহাপিক 06:০11)0৭ ইবরানদেশীম 
ধর্ম সম্বন্ধে একখানি মুলাবান প্রপ্থ রচনা! করেন, 
কিছ্ছ ছুর্ভাগাক্রণ্ম নঙ্মীনে ইহার কোনও সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই | তবে বোখদেশীয ইতি- 
হাসিক 21105 / মুড়া গষ্টা ১ম শতক) ঠাহাঁব 
ঘুবছিঠতাগে। ন18601৮নামক গ্রান্থ 1111]0798- 
এর রচনার কথা উদ্বেখ করিয়াছেন । 
বলিয়াছেন যে, 17807701009 ইব[নদশীষ গ্রস্থ 


[১110৮ 


হইতে তাহাদের ধর্মতত্ব সম্বন্ধে অধাঘন করিযা- ' 


ছিলেন এবং তিনি ছ্যং জরথব্ত্র পচিও ই লক্ষ 
ধর্মগাণাও য় সহকারে পাঠ করিষাছিলন। 
আকবর্দেশের গখাত এতিহাঁসিক 71%নাণা 
(মৃত্যু ৩৪৬ হিজরী ) বলিয়াছেন যে, জণথুস্ত্রীয 
ধর্মপুস্তকখুলি ১২০০৭ গৌচা্ স্বণাক্ষবে লিখিত 
হইয়ছিল। পহ্লবী গ্রন্থে যেসকল প্রাচীন 
ইরানীখ ভাবধারার কথা লিপিবদ্ধ হইথাঁছে, 
তাহাতে বলা হইযাছে যে, আখামেশীয 
(800897080180 ) হুগর আবেস্তা ৮১৫টি 
অধ্যায়ে সমধিত এবং ২১টি নস্ক ([বঘ৪৮) বা খণ্ডে 
বিভক্ত । গ্রীক সম্রাট  আলেকজা শ্তারের 
( &195806: )-এর আক্রমণই মূলতঃ আবেস্তা 
ধর্মসাহিত্যের বিনট্টির কারণ বলা যায়। 


15 টাযেএহ চা রতোরেহ। বিজ 


আবেস্তার "সবশিষ্ট অংশ-সংগ্রহেকর প্রথম প্রচেষ্টা 
হইয়াছিল পাঁপীয (7819010) বা আশ- 
কানিধান্‌ (&91080780) স্মাট বল্থাশের 
(10107009517 0 সমকালে। 
সাসানীয (98590)80) শসকগণ ছিলেন 
গোড! জরগুস্তাঘপর্মাবলহ্বী। ওহাঁদের শাসন- 
ক|লেই বিশেষ" আরতখশীর পাপেকাঁন্‌ 
(ঠ৮58৪৮৮ 080919)-এর রাজত্বকালে (থুষ্ীয 
২২৬ ৯৪১) আবস্তীকে বঙমানকপে বূপাঁয়িত 
করা হয এব* ইহ] প্রাচীন ইরানের পবিত্র ধর্ধ- 
গরস্থকপে পুনর্য স্বীরুত ৪ গ্রাহ্া হয। সাঁসানীয় 
মুগণ আবেস্ক।ও খুগায় শম শহকেব আরৰ 
আকুমণেব লে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
আববগনণব ধর্ান্ধত। এবং মুঘলাদব আক্রষণে 
আবেস্থার অবশি? অ.শটকও লুপ্পু হইয়া যাব। 
সাসানীষ যাগ ষে ২১টি নঙ্ক ২৭১.) পবিচিত 
ছিল, তাহ মুল আঁণবস্তাবই অশবিশেষ এবং 
পবব্তীকাশে ইষ্া'দর মধ্যে কেবল একটিমাত্র 
নক 1[৮9),) (9041180) 84৮ সো) আমর 
পর্ণাঙ্গদূপে পাইযাছি। বর্তমান আবেস্তা নিম্ন 
লিখিত ীগে বিভক্ত, যথা-ইযান্সা (59828), 
ভিস্পেবেদ, ( ৬1৭8784 ), ইক্সা (8817৮) 
মাইনব্‌ টেক্সট (81000 ঢ9জউ ), ভন্দিদাদ্‌ 
। ৬০9৭1080 ) এবং হাদোখত নস্কের খণ্ডিত 
আশাবশেষ 1 ভ8৫009568 00201785005 
৮০) প্রভৃতি | ইযানার (8808) স্তোত্র- 
মালার বিষষবন্ হইতেছে পবিজ্ঞ ধর্মীস্শীসন | 
ইহা স্তবগান, উপাসনা এবং জবথুস্ত্ের বাণী- 
সমঘ্িত গাথাষ পরিপূর্ণ । ভাষাতত্বের বিচারে 
আবেস্তার অন্যান্য অংশ হুইতে এই গাথাগুলিই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ভিন্নতর উপভাষা লইয়া 
গঠিত। ইয়া আবার, "ছা বা হাইতি, 


ড01765598 ) 


প্রগাহাণ, ১৩৭৪ ] 


(চাহ, ০ নুই।৮) নামে ৭২টি অধাঁধে বিভক্ত 
এবং “ইজিন্সে ([5৯৮৮০৪ ) অনুষ্ঠানে ( ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান ) পুরোহিত-সম্প্রদ্বায় বা 'মোবিদ'গণ 
(21০79) এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিতেন। 
ইয়াক্সা (8৪5৪ ) তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত । 
(ক) ১-২৭ অধাঁয়, অভুব মজদারু প্রার্থনা, 
পবিত্রবারি জওত্র (22০) বা জগ, এব 
উত্পগ ১ বিরেন্ম (03%898018) অর্থাত সোম- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্টে পবিন্ন কাঁষ্টেৰ গুচ্ছ, 
পুরোহিতগণ তাহাদেব ধমাচাবর অঙ্গকপে 
হম? বা সোম (51802) পাঁন করিতেন । 
(খ) অধায়- ইহ] গাথা বা 
ছন্দোবন্ধ রচনা, জরগুন্রে ধাণী এবং উপদেশ । 
(গ) ৫২ এবং ৫৫-৭২ অধ য়-_ এই গুলি 
'অপরো ইষলে| (80৭2০ 8870 1 বা উত্তর 
ইয়না? নাষে পারচিত এব বিভিন্ন দেবদেখীব 
উদ্দেশে স্তব ও প্রার্থনা লহয়া গঠিত । 
গথাপুলি সংখ্যা ৫টি এবং এই গুলি ছন্ন- 
সারে সজ্জিত এবং প্রথম পডক্তির প্রথম শব 
লইয়া ইহার গ্রত্যেকটিব নাম়কখণ হইয|ছে-- 
যেমন, অনুনবইতি 81000958180), উশ বহি 
(00817958707), স্পেম্তমইল (916068708)05 9), 
বোহ ক্ষথ, (৬০) 5807) এবং বহিস্ত- 
ইশ.তি (81018015-150061) 1 এইগুলি ১৭টি 
স্তোত্রে বিভক্ত (ইয়াস্স। ২৮-৩৪১ ৪৩-৪৬) ৪ ৭-৫০) 
৫১ এবং ৫৬)। ইহাদের মধ্যে 
অধ্যায়গুলি ইযাক্সা হুপতঙ, হাইতির (৪৭0৪, 
78068013978) অস্তভু ক্ত। বলা বাহুল্য, এই 
অংশটি গছে রচিত। গাথাগুলিহই আবেস্তার 
মধ্যে কঠিনতম অশ। আবেস্তার মূল গ্রস্থটি এ 
নিভূল পাঠোদ্ধার অতাস্ত কষ্টকর। কেবণ 
বর্তমণনেই গাথ।গুলির মমোদ্ধার পণ্ডিতবগেব 
নিকট যে ছুঃসাধ্ায কার্ধ তাহ] নহে, ১৫০০ বৎসর 
পূেও ইহা অন্থরূপ সমশ্ার বিধয় ছিল। 


৮৫৬ 


৩৫-৪২ 


সমালোচনা 


৬৪১ 


সানানীয (9%9০801817) যুগে যখন আবেস্তার 
অন্বাদ এবং ব্যাখ্যা ও টাকা টিগ্লনী পহলবী 
ভাষায় বচিত হইয়াছিল, তখনও আবেন্তার 
গাথাগুলির অস্বাদদ সমানভাবে ছুঃসাধ্য কাধ 
ছিল। ভাষা ও চিন্তাধারার দিক দিয়া প্রাচীন 
ভারতের বৈদিক সাহিত্যের সহিত গাথাগুলির 
তুলনা করা চলে । উপরন্থ আবেন্তা সাহিত্যের 
সহিত বৈদিক শব্দ, বাঁগধ!রা এবং ভাবধারণার 
ঘণিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা ঘায়। 


শ্রযুক্ত যা ত্রমোহন চট্টরোপাধ্যায ধর্ম- ও 
নাতি-শান্বের তুলন।মূলক অ।ল।প-আলোচনার 
ভন্য পণ্ডিত সম।জে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকীর 
করিয়া আছেন। উক্ত বিধয়ে তিনি একী ধিক 
্রন্থাঁদও রচনা করিযাছেন। তাহার রচিত 
বর্তমান গ্রস্থটি গাঁথা বা জবথুস্ত্রের ধ্ষীয় সঙ্গীত 
(107%7051307788 01 28787505678) অবলম্কনে 
রচিত হইয|ছে। 

130100010171895) 11526815) 186111964) 


17৮76525) 7090159088617১ 11010020618, 


2508110019107700? 
71111861 09562 45 
£19116--1879, 
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3০. চা5501)7078258- 1016 2310 29298586৫6 
[65102167 1925. 
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71. 5515861, £03০011০৮ 2১5550501৩5 1761118৩12 
50110566006 £873575, 15510218, 2852-763, 

৪১ ৮9201761, চ৮-080095 069 29780110505 
1934--35 


৬৪২ 


11191 0, 80882 1, 


[87010076581181 5) 


10817058699) 
1001:5-])06 1 ৪) 
81780870৪14) গভৃতি পণ্ডিতগণ কতৃকি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাধায় রচিত জরথুস্তরের 
গাথার একাধিক অন্নবাদ ও ব্যাখা মূলক বর্ণনা 
আমরা ইতিপৃবে পাঁইয়ছি। ইহা ব্যতীত 
7৪০1 2020) 550508075061856716, 
[1050101080057) এবং 00186£1৯ গুভভতি 
পণ্ডিতগণেব রচনায় গাথাগুলিৰক আংশিক 
অন্থবাদও পাও! গিয়াছে। বর্তমানের বিজ্ঞ 
লেখক অনুভব করিয়াছেন যে, গাথাগুলির 
ব্যাখ্যার মাধামে জবথুস্পের ভাবধাবা-সমদ্থিত 
প্রাচীন ধম্পাহিত্য সম্পর্কে তিন ভাহাব 
নিজ্ন্ব মতামত প্রঞলভাবে প্রকাশ করিতে 
পারিবেন। গাখাগুলি সম্পূর্ণরূপেই আধা গ্রিক 
চেতনামগ্ডিত। স্থতবাং এই ধ্মীয বণীগুলি 
অপাথিব লোকের সামগ্রী, পাঁথিব জগতে বগ্ত 
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6৪015, 1892--93, রে 
10, 751119) ৮ -[006 টেনিস 06 282900091৮0 
1,611) 1999 

11,1708088) 2৮50১ 8 679980000১৯ 28৩05 
8901085$ 1941. 

12. 800761984--0 80178 

0081)05 891008)7 192? 

13৭ 2 87500155%59118) 0 55 9 -7005 
59089 ০06 28180100810087 909208ঠ, 3991, 

14, 8৪0৮: 2৯ চিনি 1780 00 0৮5 
08118306101 2878010091205 99705৮51951, 


1517910910৪] 50051530185 চি 1019 819২ 
1০19 61151%. 
165 0610186, 8৪1] চ,7255558) 065 5507৩0 
80908 06 006 চ?1819, 500008810, 1885--86 
5000168 হতো /5৩৪০৪০ 906838058, 1882, 
17. 250500% 2 চযেতে,4 78100 2929850030858 
11595 50076 1632 
10515380155 5000150, 56:9881১0:5, 1895 
18 06185 ড/ 010510৮2518 0555005 |চে 060 
080৪ 5 ৬৪০]]80 000 2510 ৪10 065 2১৮63 
হ10 88100 ৮010] 


30051081228 


701%1155 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বধ--১১শ লংখ্য। 


নহে। গাথাগুলিকে নিজস্ব বিষয়বপ্ত অন্ুসাবে 
বিচার কবিতে হইবে। ভাবতীয়-ইরাঁণীয় 
ধর্সংঞুতিব অথাৎ নিরকার-উপাপনার বিশেধ 
প্রতীল এই গাথাগুলি। আবেম্তার তথাকথিত 
“ছতবাদ' এবটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপব গডিযা 
উঠিয়ছে। ঈশ্থব অনভুবমজদ] দুইটি আত্ম 
(5]াট ) কষ্টি কক্ি।ছন- সৎ এবং মন্দ 
আত (600 57016 800 6৮1] 5]0)111) 10910 01 
এই 
চিরকালই 


00051170509 8207 4&570-008103 08) | 
আত্মাদ্ষধ সমানশক্তিসম্পন্ন এবং 
বিরুদ্ধগ্রকৃতির | এই শাশ্বত বিকদ্ধতাই 
সকল ক্রমধিকাশের মূল। জবথুম্্র এই 
তথাকাখত “ছৈতবাদের'ই শিক্ষ। দিখাছিলেন। 

শ্রযুত্ত চ্টাপাধা।য মহ।শযের বর্তমান 
অন্ঠবাদ-গ্রগ্থ'।ান পৃববতী সাঠিত।কর্ম হইতে 
সম্পূর্ণ তিন্নগাঠায় এবং আমাব ধাবণা যে, 
তিনি গথ[দশণেব একটি প্রাঞ্জল ও বিশ্বস্ত 
চিন্র-উদ্ঘ।টনে সমথ হইযাছেন। 

ইত্িপুবে অবিভক্ত বঙ্গদেশে জবথুস্ত্রের 
গাথাগুলি বঙ্গাক্ষবে প্রকাশিত হষ্টবাঁৰ সৌভাগা 
অপ করে নাই। আীযুকত চট্োপাধা।য মহাশয় 
যে কেবল এই ছু'সাধা কর্ম সম্পাদন কবিযাঁছেন 
তাহা নহে, উপরম্থ তিনি ইহাঁব সহিত সহজ 
সরল বঙ্গান্তবাদ, অথয়, বাঁকরণগত টীকা, 
শব্দগত টাকা, বা।খ্যামূলক পরিশিষ্ট সংযোজন 
করিয়াছেন । উহার ফলে গ্রস্থথানি বাংলাদেশের 
পণ্ডিত সমীজের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠক-সমীজের 
নিকটও বোধগথ্য হইবে। জরধৃস্ত্রীয় ধর্ম- 
সাহিত্যের গবেষণাঁষ শ্রচট্টোপাধায মহাশয়ের 
অবদান অবশ্যই স্বীকার্য এবং বাংলার বিদগ্ধ- 
সমাজে তিনি একটি বিশেষ আসন লাভের 
যোগা। আমাদের বিশ্বাস, গাথাগুলির ইহাই 
প্রথম বঙ্গানুবার্। মাননীয় লেখক ভারতের 


জবথুস্ত্রধর্মীবলম্বী সমাজের নিকট যে অবদান 


গগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


রাখিলেন, তাহার মূল্য অপরিসীম । তীহার 
এই বৃহৎ এবং মহতী প্রচেষ্টা সকলের নিকট 


নি:লন্দেছে প্রশংপিত হইবে । 
-ডক্টর চিন্ময় দত্ত 


অগাল £ শ্রবোমকেশ ভট্টাচার্য । আর. 
মাধবাচারী-লিখিত ভূমিকাসহ। প্রকাঁশক-__ 
মীরাঁবাণী প্রচারমন্তির, ভি ৩২৮, এওর বটতলা, 


বাংগালীটোলা, বেনারস, ইউ পি। মূল্যঃ 
২*৭০ টাকা । 
'মীরাবাঈ', 'মীরাকহানী” প্রভৃতি গ্রস্থ- 


প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্যোম.কশ ভট্টাচার্য দক্ষিণ- 
ভারতের ভক্ত-সাধিকা অগ্তালের ঘে জীবনকথা 
ও ভক্তিবাদ সম্পর্কে পুস্তক (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ), 
বচনা করিয়াছেন, বাংলাদেশের তত্ববাদ ও 
ভক্তিসাহিত্ তাহার স্থান বিশেষভাবে স্বীকার 
করিতে হইবে। বাংলাদেশে বাহিরে বাস 
করিয়া! ঘিনি বা'লাভাধার সেবা করিতেছেন 
এবং দক্ষিণভারতের ভক্তিসাধনার সহিত 
আমাদের পরিচয় করাইয়া! দিযাঁছেন, তিনি 
ভক্ত, সাধক ও এতিহ্বাদী পাঠকের নিকট 
আন্তরিক সাধুবাদ লাভ করিবেন। বস্ততঃ 
ভক্তিশান্তে ও ভক্তিনাধনাথ যে তাহার নিগৃঢ 
অধিকার আছে, তাহা তাহার পুস্তিকাগুলি 
পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ভক্তির দুইটি 
দিক_একটি ইহার তত্বের বা দর্শনের দিক__ 
যাহা মূণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্থ বিষ্লেষপাত্মক পদ্ধতি, 
আর একটি দিক-_ উপলব্ধি, অনুধ্যান ও 
আত্মনিবেদন। লেখক এই ছুই পদ্ধতি__ 
দার্শনিক মননধর্য ও আস্বাদ্যমান ভক্তিরস, 
অর্থাৎ 106911608 ও ৪০:০০ এর যুগপ সমস্থয় 
দ্বেখাইয়াছেন তাহার এই পুম্তিকা! “অগ্ডাল” 
শীর্ষক ভক্তজীবনী গ্রন্থে । দক্ষিণ-ভারতেব সঙ্গে 
অবশিষ্ট ভারতের নানা কারণে সাংস্কৃতিক 
খ 


সঙ্গকালোচনা 


৬৪৩ 


সংযোগ নিবিড় হইতে পারে নাই। পথের বাধা 
ও দুরত্ব এবং দ্রাবিড়ভাষার সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচয়ের জন্য আর্যসংস্কতি ও দ্রাবিড়- 
ংস্কৃতির আত্মীয়তার বন্ধন অগ্যাপি হদৃঢ হইতে 
পারে নাই। ইহার ফলে শুধু রাজনৈতিক 
আকাশেই নহে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষ ক্রমশই দলাদলির 
হানিকর প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হুইযা যাইতেছে। 
ছুঃখের বিষয়, বাঁজনৈতিক 'দেবতারা' এ কাঁটায় 
ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতে চাছেন না। কিন্ত 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচাধের স্তায় প্রবীণ লেখক 
ও চিন্তাশীল বাক্তিগণ সেই সাংস্কৃতিক মিলনের 
জন্য গ্রস্থরচনার দ্বারা যে চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহার জন্য তাহারা সমগ্র দেশবাপীর নিকট 
বিশেষভাবে অভাধিত হইবেন । 

এই পুস্তিকায় তামিলনাদের প্রদিদ্ধ ভক্ত- 
গোষ্ঠী 'আডয়ার' (ইংরেজী উচ্চারণে 181 
420৮: বাংলায় আলোয়ার, 
ক্মান্থার, আড়বার ইত্যাদি) এবং সেই গোষ্ঠীর 
অস্তভুক্ত সাধিকা এব* বিখাত কুষ্ণপ্রেমিক! 
অণ্তাল বা গোদার প্রেমভক্তিপূর্ণ জীবন ও 
সাধনার বাখা- ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র 
তামিলনাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 
জীবনধারার অতি চমৎকার পরিচয় দেওয়। 
হইয়াছে । মাত্র ১৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে যে এরূপ 
একটা বিপুল ব্যাপার হ্ৃচাকুরূপে সমাধা হইতে 
পারে, তাহা! সহসা বিশ্বাস হয় না। পনেব্টি 
অধ্যায়ে শ্রীঘুক্ত ভট্টাচা্ধ ভামিলনাদের ইতিহাস, 
দর্শন ও সংস্কৃতি, আড়য়ারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 
অগ্ডালের জীবন ও ইতিহাস, তাহার গোপীভাবে 
শ্রীরঙ্গনাথের € শ্ররুষণ ) সেবা, তাহার দয়িতারূপে 
সাধনা এবং অগ্ডাল-রচিত “তিরুপায়ৈ” ( অর্থাৎ 
ভক্তিপ্রেমপদাবলী )সমৃহের অন্গবাদ প্রচার 
করিয়া বাংলা! দেশের লহিত দক্ষিণ ভারতের, 


£৯ ০9 


৬৯% 


প্রচৈতন্তের রাগা্গগা ভক্তিসাধনার সঙ্গে 
আলোয়ার-সম্প্রদ্দায়ের দগ়িতাভাবের সাধনার 
একটি অবিনশ্বর অবিস্মরণীয় আলেখ্য অঙ্কন 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত-্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি 
গৌড়বঙ্গে প্রেম-ভক্তিসাধনা নৃতন ব্যাপার নহে। 
শ্রীচেতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া প্রেম- 
রসাশ্রিত ভক্তিলাধনার এক নিগুউ পরিচয় 
পাইয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সহিত তাহার 
আলাপাদি (শ্রচৈতন্তচবিতামূত ) হইতেই তাহা! 
প্রমাণিত হইবে। লেখক সেই সমস্ত ভক্তি- 
সাহিত্য ও তক্তিধর্মের নিগৃঢ কথার আলোচনা- 
প্রণঙ্গে শ্রীকষ্ণপ্রিয়া অগ্ডাল-হুন্দরীর অপার্থিব 
প্রেমভক্তির নিশ্রেয়ম্‌ গুড রহমত ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। প্রেমভক্তির বিভিন্ন শাখাগ্রশাখা, 
ছৈতাবাদী দর্শনের বিকাঁশ ও বিস্তার, কৃষ্ণকেন্দ্রিক 
দধিতনাধনার মুল বৈশিষ্ট্য এবং আঁড়যার- 
সম্প্রদায়ের মে-বিষয়ে অবদান সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে যাহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ। অমূল্য 
বলিয়াই মনে হইবে । বিশেহতঃ তিনি অগাল। 
মীরাবাঈ ও শ্রচৈতন্ধদেবের ভক্তিঘাধনার 
আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক নিগুঢ়তত্বের অবতারণা 
করিয়াছেন, সাধ্পাধন-ব্যাপারে যাহার 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্_-১১শ নংখ্যা 


দিনির্দেশ শ্র্ধার সহিত স্বীকার কারতে 
হইবে। শ্বশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে 
যে, চৈতন্যদেবেব সহিত সম্প্‌ক্ত গৌভীয় বৈষণব- 
সাধনা এবং আডয়ার-সম্প্রদায় ও শ্রীমতী গোদা- 
অগ্ডালের ভক্তিসাধনার মূল পার্থকাটি আরও 
একটু গভীরভাবে বিশ্লেষিত হইলে ভাল হইত। 
শ্রচৈতন্য-প্রবর্তিতি গৌভীয় সখীসাঁধনা এবং 
দক্ষিণভারতীয় দধিত-দযিতা-সম্পর্কের প্রেম- 
সাধনা যে একবস্ত নয়, সে বিষে আরও একটু 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকিলে গ্রন্থটি 
সবাঙ্গন্ন্দর হইত । এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় লেখকের 
দৃষ্টি আকর্ণণ করা যাইতেছে । সে যাহা হউক, 
যাহারা! প্রেমরতিমূলক ভক্তিসাধনা নিপু 
পরিচয় পাইতে চান, দক্ষিণতাঁরতেব সহিত 
পূরভারতের মৈত্রীযোগ দেখিতে চান এবং 
মধ্যযুগের বাংলার ভক্তিসাধনার মহিত অগ্তালের 
ভক্তিসাধনার সাদৃশ্ট-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে 
চান, তাহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বোমকেশ ভট্টাচাধ 
মহাশয়ের 'অগ্ডাল'শীর্ষক পুস্তিক1 একটি অূলা 
উৎস বলিয়া মনে হইবে। 


ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শরীশ্রীছর্গাপৃক্তা 

বেলুড় মঠে যথাযোগ্য ভাবগন্ভীর পরিবেশের 
মধ্যে যথোপঘুক্ত শ্রদ্ধা ও তক্তিসহকারে ম্ৃন্ময়ী 
প্রতিমায় জগন্মাতা শীশ্রহূর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধ- 
সিদ্ধান্ত পঞ্চিকামতে (৯ই অক্টোবর সগ্থমী 
হইতে ১২ই অক্টোবর দশমী পর্যস্ত ) চারদিন 
সন্ৃঠিত হইয়াছে। 

৯ই ও ১৭ই অক্টোবর সপ্তমী ও অষ্টমী 
পূজার ছুই দিন আবহাওয়া অতাস্ত ছূর্যোগপূর্ণ 
থাকায় এবং প্রচুর বৃষ্টি হওযায় পুজা ও প্রতিমা 
দর্শনের জন্য ভক্তসমাগম কম হইয়াছিল। 
নবীর দিন দুর্যোগ কাটিয়া! যাঁওযায় বনু 
ভক্ত মঠে আসেন ও জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা- 
দেবীন্ উদ্দেশে ভক্তি-অর্থয নিবেদন করেন। 
বর্তমান পরিস্থিতিজনিত থাগ্ভাভাবের জন্য এবার 
অন্নপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় নাই। 


শাখাকেন্দ্রে শ্রীত্রীদূর্গোৎসব 


এই বসব শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের 
নি্নলিখিত কেন্দ্রমূহে মুন্মধী প্রতিমায় 
্রী্রদুর্গাপৃজ। অহষ্ঠি ত হইযাছে : 

আঁপাঁনলোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুরঃ 
জলপাইশুডি, জামসেদপুব, ঢাকা, দিনাজপুর, 
নারাষণগঞ্জ, পাঁটনা, বার্াণনী (অদ্বৈত আশ্রম), 
বালিয়াটা, বোধাই, মালদহ, মেদিনীপুর- রহডা, 
শিলং, শিলচর, শ্রী, শেলা, ( চেবাপুক্ী, 
খাঁসি হিল )। 
রামকৃক্চ মিশনের বাঁধিক সাধারণ সভা 
১৯৬৬-৬৭ খুষ্টাব্সের সংক্ষিপ্ত কারধবিবরণী 

গত ২৯শে অক্টোবর অপরাহে 
বেলুড় মঠে শ্রীরামক্ক মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 


১৯৬৭, 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভা- 
পতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫৮তম বাধিক সাধারণ 
মভা অন্থষ্ঠিত হয়। কার্ধবিববণী পাঁঠ ও সভার 
অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীমৎ স্বামী ওক্কারানন্দজী ও 
শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্বরানন্দজী মহারাজের ভাষণের 
পব সভা শেষ হুষ| শ্বামী ওক্ষারানন্দজী 
প্রতিদিনের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া জীবনকে 
আধ্যাত্মিকতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার উপর 
বিশেষভাবে জোব দেন-_-এনপ জীবনই মাহ্ৃষের 
সবাঙ্গীণ কল্যাণপাধনের সহায়ক হয়। 


শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদকেব বিবৃতিতে বলা হয়, কিছুদিন হইতে 
দেশের অনিশ্চিত বাজনৈতিক পরিস্থিতি ও 
দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফল সারা 
ভারতকেই স্পর্শ করিয়াছে ১ রামু মিশনও 
ইহ দ্বারা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে নাই। 
কাজেই রামরুঞ্চ মিশনের পরিচালকমণ্ডলীকে 
মিশনের কর্মক্ষেত্রের নৃতন বিস্তাতিবিষষে খুব 
সাবধানে অগ্রনর হইতে হইযাছে , তাহারা 
প্রধানত: আরন্ধ কর্মের সপরিচালনার দিকেই, 
কর্মের পরিমাণ অপেক্ষা উত্কর্ষের দিকেই 
মনোনিবেশ কবিযাছেন বেশী। অবশ্ঠ কার্ধতঃ 
পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের দিকে 
যিশনের সেবাহন্ত্ প্রলারিত হইযাছে। 

কার্ধবিবরণীর সারাগবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল : 


সদস্য-সংখ্যা 
আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮জন সাধু সন্ত 
এবং ৩জন গৃহস্থ সদক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
১৯৬৭, ম্বার্চ মাসের শেষে মোট সদশ্ত-সংখ্য। 
ছিল ৬৬৮ ( সাধু ৩৫২, ভক্ত ৩১৬)। 


৬৪৩ 


কর্মপ্রসার 

বু অন্থবিধাঁত্বেও পাকিস্তানে মিশনের 
কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। বর্তমানে 
মিশনের কেবন্গ চারজন সাঁধু-কর্মী ( পাকিস্তানের 
নাগরিক ) নেখানে আছেন । তাহারা স্থানীয় 
_ভক্বুন্দের সহযোগিতায় সেখানে মিশনের কর্ম 
ও সেবার দীপ জালাইয়া রাখিয়াছেন। ভাঁরত- 
পাকিস্তানের মেত্রীবৃদ্ধির জন্য মিশন প্প্রার্থনা 
কবে। 

ব্র্ষদেশের চিত্রও অন্তরূপ। রেছগুনে এখন 
মিশনের একটিমাত্র কেন্দ্রই রহিয়াছে এবং 
স্থাশীয়্ বন্ধুবর্গ কর্তৃক কোনও প্রকারে পরিচালিত 
হইতেছে সিংহল ফিজি ও মবিশীসে অবস্থিত 
কেন্ত্রগুলি স্থানীয অডিন্াসের শর্তাধীনেই 
পরিচাপিত হইতেছে । 

আলোচ্য বধে নেফায় আলং-এ একটি নৃতন 
কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। খাসি পাহীডে 
চেরাপুঞ্ধী কেন্দ্রের উদ্যোগে আও কয়েকটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইযাছে? 
উপজাতিদের মধো মিশনের কাজ ধীরে ধীরে 
কিন্তু স্থনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং 
সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আঁকদণ কবিতেছে। 

স্বানীয় বালক-বালিকাগণেব জন্য দেওঘব 
বিছ্াপীঠ কর্তৃক একটি প্রীথমিক বিগ্ালয় 
খোল! হইয়াছে । 

জামসেদপুর মৌসাইটিতে নিষীযমাণ নৃতন 
বিজ্ঞানভবনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে । বৃন্দাবন 
সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ-ম্ৃতিভবনটি পূর্ব- 
পরিকল্পনাষ্চসারে বিস্তৃতভাঁবে নির্মাণ করা 
হইয়াছে । রহড়া বালকা শ্রমে সিনিযাব বেসিক 
স্ুল-গৃছের এবং পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে জুনিয়ার 
বেসিক স্ুল-গৃহেরর ছাবোদঘাটন হুইযা গিম্নাছে 
এবং রাঁচি টি. বি. ক্গানাটোরিযামে অতিথি- 
ভবনের নির্যাণকার্ধ শেষ হুইযাছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্-_-১১শ নংখা। 


সেবাকার্ষ 

আপামে কাছাড গলায় বন্যার্ড-সেবাকার্ষ 
১৯৬৬ তব ২৯শে জুন আব হইয়া ডিসে্গরে 
শেষ হইয়াছে । 'থই সেবাকাধে ৭২,৬৩১৮৮ 
টাঁকা ব্যয়িত হয। ইহা ছাড়া দানশ্বদ্পে 
পাওয়া ৭৪,৫০০ টাঁকা মুলোর দ্রবা বিতরিত 
হইয়াছে। 

উত্তরপ্রদেশে বান্দা জেলায় এবং বিহারে 
মুঙ্গের, সীওতাল পবগণা৷ ও হাজাবীবাগ জেলায় 
১৯৬৬ খুষ্টাব্বে ভিসেপ্ধবে খবাজা৭-সেবাকার্ষ 
শুরু করা হয়। বান্দা ব্যতীত উপরি-উক্ত 
অন্তান্ত জেলাগুলিতে আলোচা আরিক বৎসরের 
€ 2895019] 55৪9৫) পরও সেবাকার্য চালাইয়। 
যাওয়। হয়! উত্তরপ্রদেশে বান্দ৷ জেলায় অবস্থার 
উন্নতি ঘটিলে মার্চ মাসে সেবাকেন্দ্র বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয এবং মির্জাপুর জেলার একটি দুগম 
অঞ্চল কানহারাঁয় নৃতন কেন্দ্র খৌল! হয়। 
উত্তরপ্রদেশে মার্চ) ১৯৬৭ পর্যস্ত সেবাঁকার্ধে 
মোট ব্যযের পরিমাণ ৫৭,৮১৭*১৩ টাঁক?, 
দানস্বন্ূপ-প্রাপ্ত জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ১৫,১*৫ 
টাকা ইহার অন্তভুক্তি। বিহারে এই সময় 
পর্ধস্ত ছুর্গত সেবাকার্ষে বায় করা হয় 
২,৫৬,৯৩৪*০৮ টাক, ইহার মধ্যে প্রাপ্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ ২৪,০১৪ 
টাঁকা অন্তভূ্ত রহিযাছে। 

উভয় স্বোকার্ষেই সংস্থষ্ট বিভিন্ন রাজ্য 
সরকাবের দ্ধর হইতে এবং প্রধান মন্ত্রীর 
আর্তত্রাণ তহবিল হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া 
যায়। অর্থ এবং শ্বেচ্ছানেবক উভয় বিষয়েই 
জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

কেন্দ্রসমুহ ও কারধবিভাগ 

প্রধান কেন্দ্র (বেলুভ ) ছাড়া ১৯৬৭, মার্চ 

মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিল। তন্নধ্যে পৃৰ- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ] 


পাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, 
সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশীসে একটি করিয়]; 
বাকী ৫৮টি ভারতে । ভারতের কেন্ত্রসংখা! 
রাজা হিসাবে £ পশ্চিমবঙ্ষে ২৩, মান্রাজে ৮, 
উত্তরপ্রদেশে ৬, বিছারে ৬ আসামে ৪, অদ্্রে ২, 
ওড়িস্তায় ২, দিলী, রাজস্থান, পীর, মহা, 
মহীশুর, নেফা ও কেরলে একটি করিয়া। 
নেফায় আলং-এ নৃতন কেন্দ্রটি ১৯৬৬ থুষ্টা্ে 


জুন মাসে খোলা হইয়াছে। 
মিশনের শাখা-কেন্দ্রগুলব কার্ধধারার 
প্রধানত: চারটি বিভাগ £ (১) চিকিৎসা, 


(২) শিক্ষা, (৩) সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শেব প্রসার, (৪) গ্রামাঞ্চলে ও দরিপ্রগণের 
অধ্যে সেবাকার্ম। 

(১) চিকিগসা : ভাবত ও পাকিস্তানের 
বন্ধ কেন্ত্রকর্তৃক জাতি ধর্ম-নিবিশেষে পীভিত 
জনসাধারণের সেবাকল্লে অনেকগুলি হাসপাতাল 
ও ডিস্পেনলাঁরী পরিচালিত হয় । 

বারাণপী, বৃন্দাবন ও কনখল সেবাশ্রম, 
রাঁচির নিকটবর্তী ঘক্মা-হামপাতাল ও কলিকাতা 
সেবাপ্রতিষ্ঠান-_ এইসব ইনডোর হাসপাতাল 
ছাড়াও বোগ্বাই, কানপুব, সাঁলেম ও নিউ দিল্লীর 
নেবাকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন বাবস্থা ও 
পর্যবেক্ষণের জন্ত কয়েকটি করিয়া শঘ্যার ব্যবস্থা 
অংছে। নিউ দিলীস্থিত চিকিৎস।লযটি টি. বি. 
রোগীদের জন্য । কলিকাতা সেব৷ প্রতিষ্ঠানে 
গবর্ণমেপ্ট-অন্থমোদিত নাপিং-শিক্ষার্ন ব্যবস্থা 
আছে। 

আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতাল- 
খলিতে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ॥ 
এগ্ুলিতে ১৮,২৪৬ জন রোগী চিকিৎসার জন্য 
ছিল। ৫০টি বহির্ধিভাগীয় চিকিৎসালয়ে পুরাতন 
রোগী-স্হ ২৫,৫৪,২৮৫ জন রোগী চিকিৎসা 
লাভ করে। 


৯৬৯ 


শ্রীরামক্ধ মঠ ও মিশন সংবাদ - 


6৭ 


৫) শিক্ষা: আলোচা বর্ধে মিশন- 


পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিয় কর্মধারা £ 
প্রতিষ্ঠান স্কান বা সংখ্যা : 
মহাবিদ্যালয় মারাজ 
* রহড়া 
* (আখাপিক ) বেলুড় 
্ রর নরেন্্রপুর 
আর্টশ কা'লজ ( গ্রাক-বিষবিছালয় ) পেরিক্ানার়ফেনপালয়ম 
বি. চি, কলেজ রী 
৬ ব্লেড 
বেমিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্ট থাজুরেট) রহড়! 
(সিনিয়র) সরিষ। 
রি (জুনিয়র) রহড়া 
্ ্ পরিধ! 
সারগাছি 
যেদিক ট্রেনিং ক্ষুল পেরিয়ানায়কেনপালয়ম 
মী মাজাজ 
শারীর শিক্ষা কবেজ পেরিয়ানায়কেনপালঈম 
গ্রামীণ ৭৬ 


কৃষি-শিক্ষা বিভ্াশয় রি 
ফমাজ শিক্ষানংগঠক-শিক্ষণকেন্ত্র বেলুড 
ইঞ্জিনীযারিং স্কুপ (পলিটেকনিক ) ৮ 
৬. বেলঘরয়া 
মা্াজ 
রর পেরির়ান।য়কেণপা!লয়ম 
পরিষেবিকা শিক্ষণকেজ 


কলিকাতা 
( দেবাপ্রতিষ্ঠান ) 

জুনিয়র টেকনিকাল সুপ 

অথবা ইত স্য়াল স্কুল ১৪ 
ছাত্রাবাস € কয়েকটি আনাথাশ্রম-্ন্হ ) শন 
চতুপ্পাঠী ও 
বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫ 
উচ্চতর * র্‌ ৭ 
উচ্চবা » ১হ 
লিনিযর বেসিক ও মধা ইংরেজী বিদ্যালয় ৩২ 
জুনিয়র বেদিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১ 
নিম্ন শ্রেণীর ও অন্তান্ বিগ্তালয় ৭ 


নযন্থ শিক্ষা কে অথব! কমিউনিটি সেটার ৩২ 


৪৮ 


এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভারত, পাকিস্তান, 
সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মবিশাসে পরিব্যাপ্ত। 
এতত্বযতীত নরেক্ত্রপুর আশ্রমে অদ্ধ ছাত্রদের জন্য 
একটি 'ব্লাইও বয়েজ আকাডেমি' আছে। 
কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্ 
0918529) কর্তৃক পরিচালিত দিবাছাত্রীবাঁসে 
(70857708861 ) ৮০৭ জন ছাত্র অধ্যয়নের 
স্থযোগ লাভ করিতেছে , এখানে সাহিত্যাদি 
ও সংস্কৃতি শিক্ষার এবং বিভিন্ন ভারতীয় ও 
বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার বাবস্থাও আছে। 

রামরুষ্চ মিশন-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
গুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখা 
তন্মধ্যে ছাত্র ৪৫১৬১ এবং ছাঁজী ১৫,১১৫ । 

(৩) সংস্কৃতি ও আ্যাত্সিক আদর্শের 
প্রসার £ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রতিফলিত ভারতের 
সমন্বয়মূলক প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাঁব- 
বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং 
বিভিন্ন কান্রকর্মেব মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সবজনীন 
শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। 
এতদুদ্দেশ্টে বহু গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার 
পরিচালিত হয। জনসভা, আলোচনাসভা, 
পুস্তক-প্রকাঁশন ও উত্সবাদির মাধ্যমেও ভাঁব- 
বিস্তার করা হইয1 থাকে । 

(৪) গ্রামাঞ্চলে কার্য ও দরিদ্রগণের 
মধ্যে মেবাকার্য $ রামকষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি 
সবই শহরাঁঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবলমাত্র 
উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদেরই জন্ত-_সাধাবণের 
মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে, ইহা! 
অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে 
পারে না। 

বামকুষ্ মিশনের অস্ততঃ নয়টি বড কেন্দ্র 
গ্রামাকলেই অবস্থিত এবং এই কেন্ত্রগুলির 
পরিচালণাধীন বহু উপকেন্দ্র আছে। এগুলি 


€ [78615888 01 


৬১১৭৬, 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১২৮টি 
বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে, তন্মধ্যে ৬টি 
বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি ম্বাধ্যমিক, ৩৩টি গিনি 
বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধা ইংরেজী ১ ৪০টি 
প্রাথমিক এবং ৩৭টি বয়স্কদের জন্য নৈশ 
বিদ্যালয় । ১৩টি দাতবা চিকিৎসালয়ে 
২,৩৯,৯৬৭ রোঁগী চিকিৎসা লাত কবিয়াছে , ৩টি 
ভ্রামামাণ গ্রস্থাগার ২৪টি গ্রাম্য কেনে কাঁজ 
করিয়াছে। ১.১টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ৫টি 
অডিও-ভিম্য়ালি ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি 
সেপ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র, কৃষি-মেলা 
ইত্যাদি আছে। 

ইহা ছাডা শিলংকেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ 
দাতব্য আলোপাথিক চিকিৎসালযের মাধমে 
খাসি পাহাভ এলাকাক্স নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম 
জুডিয্া আলোচ্য সময়ে ১৬,৫৭* জন বে!গীর 
চিকিত্সা কক্াা হইয়াছে । 

কামারপুকুর মিশন-কেন্ত্র কর্তৃক 
সংস্কত চতুষ্পাঠী পবিচাঁলিত হইতেছে। 

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঁঞ্চলের চিকিৎসা- 
কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও লক্ষ লক্ষ 
দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার স্থযৌগ পাইতেছে 
এবং সহন্ম সহঅ দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা 
বিনা-ব্ায়ে থাকিবার ও শিক্ষা লাভ করিবার 
সুযোগ লাত করিতেছে । ইহাঁও উল্পখযোগা 
যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বসধই আর্তিত্রাণ 
সেবাকার্ধ (91191) করা হয় এবং এই 
সেবাঁকাঁধের মাধামে সহস্র সহস্র দুস্থ ও বিপন্ন 
বাক্তি সাহায্য লাভ করে। 

প্রধান কেন্দ্রের কাজ প্রধানত: শাখাকেন্দ্র- 
গুলির পরিচালনা হইলেও এখান হইতে দবিদ্র 
ছাত্রগণকে ও ছুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্যদানও 
করা হয। 

প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ২৭২টি 


একটি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ ] 


দুস্থ পরিবারকে ও ২৬৭ জন ছাত্রকে (দিদ্ধ 
উদধাপ্ঘদের লইয়!) আর্ধিক সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে। এতথ্যতীত দুইটি বিছ্বালয়, ১৯০টি 
পরিবার ও ১৯ জন ছাজ্জ সাঁমগিকভাবে সাহা 
পাইয়াছে। এই সাহাযোর মোট পরিমাণ 
৩৩,৯১৮৬৪ টাকা । কয়েকটি শাখা-কেন্্ 
হহইতেও বছ দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে 
সাহায্য দান করা হইয়াছে । 


সেবাকাধ 
১৯৬৭, সেপ্টপ্থর মাসে বামকষ মিশন 
কর্তৃক অন্ুষিত দেবাকার্ষে নি্ললিখিত দ্রব্যাদি 
বিতরিত হয়ঃ 


খরাত্রীণ-সেবাকার্ধ 

১। বিহ্হীরে হাজারীবাগ জেলায় ইট- 
খোবী, চম্পারণ ও প্রতাপপুব সেবাকেন্দ্রে 
মাধ্যমে, সীতাল পরগণ] জেলায় রিখিয়া এবং 
সঙ্গের জেলীয় ক্ামুই, ঝাঝা ও চকাই সেবা" 
কেন্দ্রের মাধামে গম ১১৬৫১৫৮ কেজি, জোয়ার 
৬১২৪৬ কেজি, চাল ৪৩৪ কেজি, গুঁড়া দুধ 
২০ ৬৪৭ পাউও্ড, ভিটামিন ট্যাবলেট ৯০৭ ০টি, 
ধুতি ও শাভী ১২,৯৯৪ থানি, শিশুদের পোশাক 
১২,৮৪৮টি, কথ্ছল ও চাদর ২৯৮টি, লেপ ৩৮টি, 
এবং ১৩ খণ্ড লংক্লথ বিতবিত হুইযীছে। 
সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪২,১৯৫ | 

২। উত্তর প্রর্দেশে মির্জাপুর জেলায় 
কানহারা সেবাকেন্ত্রের মীধামে ২৭,৬৬৭ কেজি 
গম বিতরণ করা হইয়াছে । সাহায্য প্রাপ্ধ ব্যক্তি- 
গণের সংখ্যা 8১৫৭৫ | 

ও। পমশ্চিমবজে- পুরুলিয়া জেলায় পারা, 
হড়া, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদদয়পুর, বালি- 


প্ররামকক্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৯, 


তৌডা ও নডিহা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে, বাকুড়া 
জেলায় হাঁট-আইহ্রিয়া, দবিমুখা, খীগারী, 
রামহরিপুর ও জয়রামৰাঁটী সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে 
এবং মালদহ কেন্দ্রের মাধ্যমে গম ও জোয়ার 
১২৩,১৩৭ কেজি, চাল ৭১২৩ কেজি, বালি 
৩,৫৪৫ কেজি, গুঁডা ছুধ ১,৯১৫ পাঁউও, ধুতি 
ও শাড়ী ৯,১৫৫ খানি, শিশুদের পৌশাক 
১৯৩৭টি বিতরিত হইয়াছে। সাহাযাগ্রাপ্ধ 
ব্যক্তিগণের সংখ্যা ২৩,৯৬৫ । 
বন্টার্ত সেবাকার্য 

পশ্চিমৰজে-_মেদিণীপুর জেলায় পিংলা, 
রাঁইপুর মুকুন্দপুর, পিচাবনী, আলাদারপুট সেবা" 
কেন্দ্রের মাধমে বন্যার্তদের মধ্যে চাল ৩১,৫৭৭ 
কেজি, ডাল ৩* কেজি, ধুতি ও শাড়ী ৬৫৪ খানি 
এবং নগদ ৩,৫০৫ টাঁকা। বিতবিত হইয়ছে। 
সাঁহাযাপ্রীপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১০০১৪ । 


দাজাবিধবস্তদের সেৰা 

* বিহীরে- রাঁচিতে দাঙ্গাবিধ্বত্তদের মধ্যে 
রচি আশ্রমের উদ্যোগে সেবাকার্ধ করা হয়। 
বিতরিত ব্রব্যাদি £ গম ২,০১০ কেজি, চাল 
৮৪৫ কেজি, ডাল ১১৫ কেজি, গুড়া দুধ ৬৮৮ 
পাউগ্ু, ধুতি ও শাড়ী ৪৪৬ ওবং শিশুদের 
পরিচ্ছদ ২৪৬টি। লাহাযাপ্রাপ্ত ব্াক্তিগণের 
সংখ্যা ১৭৯০। 


ছাত্রের কৃতিত 
বেলঘরিয়। বাঁমকুষ্ক যিশন শিল্পপীঠের 
জনৈক ছাত্র গত মে মীমে গৃহীত পশ্চিম 
বঙ্জের লাইসেনসিরেট পরীক্ষায় মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিগ্নারিং বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । 


বিবিধ-নংবাদ 


শুক্রপ্তহ থেকে পৃথিবীতে প্রথম 
বেতাব-সঙ্কেত 


গত ১৮ই অক্টোবর বেলা ১০্টার সময় 
রাশিয়ার মহাকাশ-যান ভেনাপ-৪ শ্তক্রগ্রহের 
উপর একটি যন্ত্র নামাইয়া দেয়, এবং উহার 
আট মিনিট পর যন্ত্রটি শুক্রগ্রহ হইতে 
পৃথিবীতে মংকেতে সংবাদ পাঠাইতে থাকে। 
মহাকাশ-অভিযানে রাশিয়ার এই সাফল্য 
আর একটি রেকর্ড নুষ্টি করিল। এ সময় 
পৃথিবী হইতে শুক্রগ্রহের দূরত্ব ছিল ৪ কোটি ৯৫ 
লক্ষ মাইল। 

ক্রগ্রহ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হইলেও উহা 
মেঘাবরণে আবৃত থাঁকাঁয় পৃথিবী থেকে এতর্দিন 
পর্ধপ্ধ তাহার পুষ্ঠদেশের কোন তথ্যই সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয় নাই। ভেনাঁস-ও কর্তৃক 
প্রেরিত সংবাদে অনেক নৃতন তথা জানা 
গিয়াছে। জানা গিয়াছে, শুক্রের বাঘুমণ্ল 
পৃথিবীর বামুমগলের চেয়ে ১ থেকে ১৫ গুণ 
বেশী ক্ষন এবং তাহ প্রায় সবটই কার্ধন- 
ডাই-অগ্লাইভ দিয়া গঠিত, শতকরা মার 
এক থেকে দেড ভাগ হাইড্রেট্জেন ও অন্যান 
গাঁস। গ্রহ-পৃষ্টের উত্ভাপও খুব বেশী, ৫৩০৭ 
ডিগ্রী ফাবেনহিট পর্যস্ত উঠে। এই পৰিবেশে 
সেখানে কোন জীবের (অন্তত: পৃথিবীতে 
যে ধবুনের জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত 
তার ) অস্তিত্ব সম্ভব বলে যনে হয় না) 


মহাকাশ-অভিষান 

স্াঙ্গষের মহাকাশ-অভিযাঁন সর্বপ্রথম সুক 
হয় ১৯৫৭ খুষ্টাবেব ৪ঠা অক্টোবর । এষ 
দিন রাশিয়া মহাকাশে একটি উপগ্র্ 
উৎক্ষেপণ করে, সেটি গথিবী থেকে ১৪০ 
হইতে ৫৬০ মাইল দূরে থাকিয়া সেদিন প্রতি 
৯০ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী পরিক্ষা 
করিয়াছিল। আমেরিকা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
উৎক্ষেপণ করে ১৯৫৮ খুষ্টাবের জাজআরি 
মাসে। ১৯৬০ থুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পৃথিবীর 
প্রথম মহাঁকাশযাত্রী-প্রাণী সারমেয় লাইক! 
বাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ চড়িয়! পৃথিবীর 
কক্ষপথ পরিক্রমা করে। প্রথম মহাকাশ- 
যাত্রী মানুষ ইউবী গাগারিন ১৯৬১ খষ্টাব্বের 
এপ্রিলে রাঁশিম]! হইতে উৎক্ষিপ্ত মহাকাশযানে 
পৃথিবী পরিক্রমা করেন। প্রথম মাফিন 
মহাঁকাশ্যাত্রী লে কর্ণেল জনগ্নেন মহাঁকাঁশে 
উঠেন ১৯৬২ ধৃষ্টা্ের ফেব্রুআবি মাসে । 

শৃথিবীর মাঁধ্যাকর্ষণের বাইরের সৌরমগ্ুলে 
অভিযান স্বরু হয় ১৯৫৮ খুষ্টাঝের জানুআরি 
মাসে- রাশিয়া হইতে 'লুনিক-১ উৎক্ষিপ্ত 
হয়। ১৯৫৯ খুষ্টাবে রাশিয়ার 'লুনিক-৩ চন্ত্রকে 
প্রদক্ষিণ করে, অজানা চন্রপৃষ্ঠের ফটো তোলে । 
১৯৬৬ খ্ষ্টান্বের ফেব্রুআরিতে লুনা-৯ চন্ৃষ্ে 
ধীরে ধীরে অবতরণ করে। এই বসরই 
জুন মানে আমেরিকার 'সার্ভেয়ার-১ চন্তপৃষ্ঠে 
অবতরণ কৰিয়! ১,৫০০ খানি ছবি গ্রহণ করে। 

--ররটান 


বিজ্ঞপ্তি 


পবমারাধ শ্রীত্রীমাতাঠাকুবানী সারদাদেবীৰ ১১৫তম শুভ-ন্মতিখি আগামী 
৭ই পৌষ (২৩. ১২.৬৭ ) শনিবার কৃষ্াসপ্তমীতে বেলুড় মঠে ও অম্যত্র বিশেষ 


পৃজানুষ্ঠান সহকারে উদযাপিত হইবে। 


্ ৰ রঃ 
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দিব্য বাণী 


জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপৃজিতে । 
জয় সর্বগতে ছুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ৩ 
তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি। 
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোশুস্ত তে ॥ ১০ 
দযাবপে দয়াদৃষ্টে দযার্রে ছংখমোচনি । 
সববাপত্তাবিকে ছর্গে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ব তে ॥ ১১ 
অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৎপুরে । 
অমেযভাবকুটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে ॥ ১২ 
--জগদ্ধান্রীকল্প 


গজ 
বিজযদাধিনী তুমি, আনন্দদায়িনী তমি, চরাচর জগতের মাঝে 
আনন্দ যেখায় ফোঁটে তোমাবি প্রকাশ সেথা, আনশবপিপ্ি। 
সব আরাধনা ধায় তোমারি চরণে, ( সর্ব-দেবতা-বূপিপি )। 
নমি সর্গতে, দুর্গে, জগন্ধাত্রি, জগত্জননি 


তীর্থ যজ্ঞ তপ দাঁন যোগ-আদি সবি তুমি_-এ-সবের তুমি যে মা সার। 
তুমিই হয়েছ সব, রয়েছ মা দব্‌ ঠাই, জগৎ্-ব্যাঁপিনি ) 
নমি তব পদান্বুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ্-জননি । 


দয়ারূপা জননী গো, তোমার নয়নপাতে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে রুপাকণা, 
করুণাগলিত চিতে সবাকার ছুখ হর, আপদ-তারিণি ! 
নমি দুর্গে, নযি দেবি, জগন্ধাত্রি, জগৎ-জননি 


মহীযোগী মহেশের গহন হৃদয়পুর নিতাধাম, গ্বধাম তোমার-_ 
( মনের ) অগম্য তাছা, অসীম অতুলনীয় ভাবাস্তঃবাসিনি। 
নমি তব পদ্দা্ুজে জগদ্ধাত্রি, জগৎ-জননি । 


কথা প্রসঙ্গে 


জনন সারদাদেবী 
হ্গামী বি তান জননী সারদাদেবীকে 
'জ্যান্ত দুর্গা মা” বলিযঘাছেন। সারদাদ্েবীর 
ধ্যানিমন্ত্রে তীহার চরণযুগলের তুলনা করা 
হইয়াছে স্থলপদ্মের সঙ্গে, পস্থলপন্ম-প্রতীকাশ- 


পাদদাস্তোজস্থশোভনাম্ত | ইছাঁও উমার কথাই 
মরণ করাইয়া দেয। কুমারসম্ভবে উমার 
চরণপাঁতের অপুধ বর্ণনা দিয়াছেন কাঁলিদাপ__ 
উমা যখন চলিতেন, শ্ুভ্রতুষারমণ্ডিতশির 


হিমালয়ের বুকে যখন চরণপাঁত করিতেন, 
তখন মনে হইত মাযের রাতুল চরণের স্পর্শে 
প্রতিপদক্ষেপে মা যেন “স্বলারবিন্দশ্রিয়মূ* 
ছড়াইয়! চলিয়াছেন। 

কালিদাসের কথা কবিকঙ্পনা হইতে পারে, 
কিন্তু মহাশক্তির চরণম্পর্শে যে সত্যই পন্ম ফুটিয়া 
উঠে, শ্রীরামকুষণদেব প্রত,ক্ষ কবি] তাহা বলিষ। 
গিয়াছেন, কুগুলিনীর জাগরণের বর্ণনাঘ। 

লজ্জাপটাবৃতা জননী সারদাদেবীই সেই 
মহাশক্তি। তিনিই দুগা, তিনিই উমা, 
তিনিই কালী। তিনিই ব্রহ্গ/ তিনিই 
আবার “জগন্মধী” “সবস্থা" , তাহার নিজেবই 
কথা: জ্ঞান হলে *' শেষে দেখে মা আমার 
জগৎ জুডে--এই তো! সৌঁজ। কথাটা । 

বিনি ব্রহ্ধ, যিনি জগঙ্লিযামিকা শক্তি, 
জগদীখরী, তিনিই কি করিয়া মীচুষ হই! 
আসেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এবিষয়ে 
প্ররামরুষ্দেব কর্তৃক উদ্ধৃত এই কথাই বোধ 
হয় শেষ কথা, “ধরা না দিলে কি পারিস 
ধরিতে 1” কিন্ত একটি জিনিস আমবা দেখিতে 
পাই বা মরুষ্দেব ধাহার চরণে নিজ সাধনার 
মৃমস্ত ফলের পাহত জপের মালা সমর্পণ করিয়া 


অঞ্লি দিতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
হইতে ফিরিয়া ফাহাকে দর্শন করিতে যাইবার 
সময় গঙ্গাজল পাঁন করিয়া শুদ্ধ হইতেছেল, 
স্বামী ব্র্ধানন্দ কোন দেবমন্দিরে যাইযাঁ যেমন 
তাবস্থ হইয়া পত়িতেন, ধাহার গৃহে প্রবেশমাত্র 
সেরূপ হইতেছেন, তাহার শক্তির বিপুলতা 
আমর! কিছুটা অন্গমান করিতে পারি । 

কিন্ত আমাদের কাছে তাহার শক্তির 
সর্যোচ্চ পরিচয় তীহার স্সেহে, যে মাতৃক্সেছের 
শক্তিবলে তিনি এই বিপুল আধা)ত্মিক শক্তিকে 
সম্পূর্ণূপে ঢাকিয়া রাখিযাছিলেন। এখানেই 
তিনি আমাদের সকলেরই মা শ্রীরাঁমকঞ্জের 
কাছে মা কালী--"আননামঘ্ী মা, হ্বাঁমী 
বিবেকানন্দের কাছে 'জ্যান্ত দুর্গা মা", আবার 
ডাকাত আমজদের কাছেও আমাৰ চির- 
পরিচিত মমতাময়ী মা। আমাদের অতি- 
পরিচিত মায়ের মতই তাহ[ব আচখণ--জদ্মরাঁম- 
বাটাতে কোন ভাল খাবার তৈয়ারী কাবয়া 
ফিনের পর দিন রাখিয়া দিতেছেন, যদি 
ইতিমধ্যে কোন ছেলে আপিয়া পড়ে তো 
থাইবে, কলিকাতা হইতে কেহ আসিষাছে, 
তাহার সকালে চা খাগুয়ার অভ্যাস, দেবী 
হইলে কষ্ট হইবে, ভোর খেলা মা পাড়ায় 
ঘুরিতেছেন চায়ের ছুধের সন্ধানে, সন্তান মহ] 
অপরাধ কবিয়াছে, মাক্জের কাছে নালিশ 
আসিলে বলিতেছেন, “আমি মা, মায়ের কাছে 
কি ছেলের কোন অপরাধ হয় ?--শঙ্বরাচার্য* 
কৃত জগজ্জননীর স্তবেরই সমর্থন করিতেছেন, 
“যদি ভবতি পুনঃ সর্দা স পরাধ:) সবং তৎ 
কামক্ধপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাসয়েৎ পুত্রবৃদ্ধা। 1” 

এখানেই তিনি আমাদের জন) কাভার 
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চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়! গিয়াছেন 
মকলকেই, অধিকার দিয়া গিয়াছেন পঙ্ষিল 
হৃদয়েও তাঁহার চরণপদ্ম ছোয়াইয়া সেখানে 
“স্বলারবিন্দ' ফোটাইয়া তুলিবার। হিমগিবি- 
সদৃশ শুত্র শান্ত খদয়ের তো কথাই নাই, 
নেখানে তো তাহা ফুটিবেই । 


শিক্ষার একটি অবহেলিত দিক 


্রীত্রীমাষের বালাকালে শিক্ষালাভ হইযাঁছিল 
বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে, পাশ্চাত্য সভাতার 
আলোক সেখানে প্রবেশ কবে নাই একেবারেই। 
ভারতের সমাজের প্রাচীনকাল হইতে আগত 
নিজম্ব শিক্ষাপদ্ধতিতেই তিনি শিক্ষিতা হুইযা- 
ছিলেন। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি 
এখন, তাহার কিছুই তিনি পান নাই বলা! 
চলে-_রামাযণ-মহাভাবতাঁদি পড়িতে তাহাকে 
দেখা গিয়াছে, কিন্ত লিখিতে দেখা যায় নাই। 
একবার একটি বর্ণপবিচয় আনাইয়! পড়িতে 
আরম্ভ করিযাঁছিলেন, হৃদয় উহা দেখিতে 
পাইয়া! কাঁডিয়া লইয়াছিলেন, বলিযাছিলেন £ 
মেযেমান্ষ, লেখাপডা! শিখিযা কি শেষে নাটক- 
নভেল পড়িবে? পরে লক্ীদি'র সহিত 
সামাগ্ত কিছু লেখাপড়া তিনি শিখিযাঁছিলেন। 

কিন্ত ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সমাজে 
যেভাবে শিশুদের শিখাইয! তোলা! হইত, যাহ। 
শিখানো হইত, তাঁহারই মাধ্যমে তিনি এমন 
কিছু শিথিয়াছিলেন যাহা তাহাকে নারীক্ছের 
আদর্শের সবোচ্চ শিখরে আবূঢা করাইগাছিল। 
ধর্মপ্রসঙ্ষে তো কথাই নাই. জাগতিক বিষয়েও 
ষ্টাহার বুদ্ধির বিকাশ ও ওজ্জলা দেখিয়া অবাক 
হইতে হয। শ্রীরামক্কষদেবও তাহার বুদ্ধির 
এবং নময়োচিত কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণষ্রে প্রশংসা 
করিক্সাছেন। ্রবামকষ্ণসজ্ঘের সেক্রেটারী 
হ্থামী সারদানন্দজী অঠ-মিশনের কার্ধে বহুক্ষোত্রে 


কথাগ্রসঙ্গে 
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যখন নিজের বিবেচনাষ সঠিকভাবে কর্তব্য- 
নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন না, "হখন শীপ্রমাকে 
লিজ্ঞাসা করিতেন, মা ত্বাহাকে তৎক্ষণাৎ 
বলিষা দিতেন কি করিতে হইবে। বাধুদি ও 
তাহার মা প্রভৃতি পাগলছদের এবং নিজের 
অবুঝ ভাইদের লা ঘে সংসারটিতে তিনি 
সুদীর্ঘকাঁল কাঁটাইযা গিযাছেন, তাহার 
ইতিহাসে শুধু তাহার শক্তিশীলী অথচ কোমল 
ব্যক্তিত্ই নয়, তাহার প্রথর বুদ্ধিমত্তা ও 
জাগতিক জানের বিকাশের স্বাক্ষরও বিছ্যমান। 

সন্দেহ নাই, শ্রীরামকৃষেরে নিকট শিক্ষা 
লাতের এবং সর্ধৌপরি তাহার নিজ বাক্তিত্ের 
অবদানই, তাহার অবতারত্বই ইহার মূল ভিত্তি। 
তবুও ব্লা যায়, অবভারত্ব অভিনয়মাজ্জ এবং 
সে অভিনয়ে মানুষের ভূমিকা নিখুঁতভাবেই 
অভিনীত হয়। সেদিক হইতে দেখিলেও 
অভিনয়ের যে পটভূমি এক্ষেত্রে নির্বাচিত এবং 
বালাশিক্ষারূপে যাহা অবলদ্বিত হুইয়াছিল, 
তাহার গুরুত্ব কমিয়। যায় না একটুও । 

কি এমন ছিল সে শিক্ষাঁপদ্ধতিতে যাহ! যুগে 
যুগে ভারতে মহীয়সী নানী গড়িয়া তুলিয়াছে, 
সাধারণভাবেও বহু বাধাবিপত্তি, বন ঝড-ঝাঞা 
সহিষাও ভারতের নারীত্বের আদর্শকে যুগ- 
যুগাস্ত বাপিয়! ধরিয়া রাঁখিয়াছে ? 

পদ্ধতির মূলে অন্তাস্য অনেক কিছুর সঙ্গে 
ছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমাজজীবনের 
সঙ্গে অতি সহজতাবে মিশিয়া যাওয়া কয়েকটি 
অভ্যাস--বারত্রত প্রভৃতি পালন, তুলমীতলা, 
দেবালয়াদিতে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম, বামায়ণ- 
মহাভারতাদি পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদদি। কখনো! 
বা কথকতা! ও যাত্রা্িতে যোগদান (যাহার মূল 
বিষয়বস্ত থাঁকিত কোন পৌবাপিক কাহিনী )। 

সামান্য জিনিস, কিন্তু নবনারী নিবিশেষে 
সকলেরই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার *মত 
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শিক্ষায় যাহা প্রাথমিক প্রয়েজন, তাহ! 
লাভ করিবার এত লহজ পদ্ধতি আর কিছু 
আছে কিনা সন্দেহ । ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষা 
প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ধণ 
করিয়াছেন । মঙ্চযৃত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশকে জীবনের 
আদর্শ বলিয়া জানিবাঁর এবং উহীকে জীবনে 
রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি- 
বর্ধনের পথ খুঁজিয়! পাইবার এত সহজ পস্থা আর 
কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সামান্য উপবাস, 
সামান্য অনুষ্ঠান, নিত্য নিম্মমিতভাবে ভগবানকে 
অস্ততঃ অল্প সময়ের জন্য স্মরণ কর।_-এই সব 
নিয়মপালনের প্রভাব ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের, ভগবদ্‌- 
বিশ্বাস-বর্ধনের উপর অসীম , ধীর, অথচ ফ্রব। 
শিশতমনের উপর প্রায় অলক্ষ্যে মুক্রিত এই 
ছাপগুলিই তাহার পরিণত জীবনের চবিত্রের 
ভিত্তিভূমি হইয়া দাডায়। আর রামায়ণ- 
মহাভারতাদিতে গল্প-ইতিহাসাদির মাধ্যমে 
যাহষের লধোচ্চ চিস্তা ও আদর্শগুলি সবজন-” 
বোধাভাবে পরিবেশনের প্রয়োজনের গুকলও 
বোঝা যায় টযেনবীর একটি কথায়: কোন 
সভাত! কত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিবে তাহা 
তাহার মধো কতজন লোক চিস্তার কত উচ্চ 
শিখবে উঠিল তাহার উপর নিভর করে না, 
করে তাহাদের সেই উচ্চ চিন্তাগুলি সর্ব- 
লাধারণের মধ্ো প্রচারের বাবস্থার উপর । 
শিক্ষার উন্নযন-বিষয়ে আজ আমবা বন্ৃতণবে 
চিন্তা করিতেছি কিন্তু শিক্ষার এই যূল কথাগুলি 
লইয়া! বিশেষ কিছু ভাবিতেছি না । শিক্ষার্থীদের 
কি কর্তব্য, কিসে তাহাদের নিজের ও দ্বেশের 
কলাণ, একথা! শুধু পডাইলেই বা শুনাইলেই যে 
মানুষ সেভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পাবে 
না, কার্ধকালে স্থিরচিত্তে ভাবি কোন নিভুল 
সিদ্ধান্তগ্রহণের মত ষাঁনমিক শ্বৈর্যেবও অধিকারী 
হন, ইহা আমরা ভুলিয়াছি। বিজ্ঞান শিল্প 


উদ্বোধন 
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গ্রভৃতি শিক্ষায় খিওবরেটিকাঁল শিক্ষার সঙ্গে 
প্রাকটিকাঁল শিক্ষার মত মানসিক 
শিক্ষার্ণ ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন অনিবার্ | 
একথা বগা বাহুল্য, যাঁছা বুদ্ধিগত করিলাম 
জীবনে তাহা ফুটাইয়্া তুলিতে না পীরিলে নে 
শিক্ষার্ণ কোন মুলাই নাই » স্বামী বিবিকানন্দের 
কথায়, একটি বড লাইব্রেবীকে এরূপ বাক্তিব 
চেয়ে অধিক শিক্ষিত বলা যাঁষ। বিজ্ঞান- 
শিল্পা শিক্ষার মত 'মাঞ্চষ" করার শিক্ষাতেও 
এই হাতে হাতে করার দিকটিতে বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হইবেই যদি আমর! “মানুষ চাই, 
শিক্ষাকে সফল করিতে চাই, বাহিরের মত 
শিক্ষার্থীর অস্তরটিকেও শিক্ষিত করিতে চাই, 
বৃ্ধিবৃত্তির সহিত হ্ায়বৃর্তিরও সমান উন্নতিলাভ 
চাই। অন্তরটি যদি সংস্কৃত না হয স্বামীজী 
বলিয়াছেন, তবে শুধু বাহিবটিকে পালিশ করিয়। 
লাভ কি? লাভ যে নাই, বরং এদিকটিকে 
বাদ দিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও তাহাতে 
দেশের. এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদেরও 
অকলাণকে তাহারা কল্যাণ বপিয়া ভাবিষ্বা 
অনর্থ স্থষ্টি করিতে পাঁরে, দেশের চিস্তাশীল 
কোন মনীধীর কথাই তাহাদের মনে বেখাপাত 
করে না, ইহাতো আমাদের গতীর বেদনার 
মহিত আজ অনুভব করিতে হইতেছে। বর্তমান 
যুগেব অসংখ্য বিভ্রাস্তিকর জীবন দর্শের মধ্য 
হইতে জীবনের কল্যাণ-পথ নিভু'লরুপে বাছিয়! 
লওয়ার এবং সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত না 
হইয। মে পথে চলার শত শক্কিমাঁন হওয়ার জঙ্যা 
মংঘত, উদ্দেন্ত-নিঃসংশয় ও দৃঢইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন 
মনের প্রয়োজন । আর তাহা একদিনে হয় না, 
প্রথম হইতেই তাহার জন্য প্রয়ামী হইতে হয়। 
ভারতের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে এই দিকটি 
ছিল। শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত 
শিক্ষার্থীর “অস্তর'টির উপর ( তাই বলিয়া যেন 
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না ভাবি যে, অন্যান্ত শিক্ষা অবহেলিত হইত )। 
প্রাচীন গুকুকুল আশ্রমে তাই এব্ধপ দৃষ্টান্ত ও 
বিরল নহে_যে-বিগ্যার্থী বিগ্ভালীভের জন্য 
গুরুসমীপে আপিয়াছে, তাহাকে প্রথমে বই 
পড়িতে শেখানো হইতেছে না, এমন কি 
্রঙ্গবিদ্ঠাভিলাধী বিদ্যার্থীকেও ধান-ধারণার 
উপদেশ দেওয়া হইতেছে না, তাহাকে বলা 
হইতেছে _'এই গরুষ্$লি বনে লইয়া যাও, 
চরাঁও, পালন কর' বা যাও, জমিব আলি 
ভাড়িয়া যেন জল বাহির হইযা না যায়, 
তাহা লক্ষ্য রাখ এবং প্রয়োজনীয় খাবস্থা কর?, 
ইত্যাদি, যাহার সহিত সে যাহা শিখিতে 
আনিয়াছে আপাতপৃষ্টিতে তাহার কোন সম্পর্কই 
নাই। কিন্তু ইহাতেই শিক্ষার যাহা বনিয়াদ, 
মাহুষে'র জীবনের যাহা বনিয়াদ তাহা প্রস্তুত 
হইয়া যাইত- শিক্ষার্থীর অস্তরটি গড়িয়া 
উঠি, সেবানিষ্ঠ! ও সঙ্কল্লের দুঢত| বা ইচ্ছাশক্তি 
বাড়িয়া যাইত।| ফলে, পরে যে যাহা শিখিত 
তাহার এবং তাহাখ জীবন-বূপায়ণের মধ্যকার 
বাধা ও ব্যবধান কমিয়া আসিত। ভাল- 
মন্দ-নিণয়ের নিজন্ব শক্তি এবং অপরের প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকার শক্তি উভয়ই অজিত হইত। 

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে 
মানবজাতির জাগতিক বিবদ্ের জ্ঞানের পর্রিধি ও 
গভীরতা উভয়ই বাভিয়াই চলে, সামাজিক, 
রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈত্তিক সব কিছু ব্যবস্থারই 
পুনিস্ঠান হয যুগে যুগে। জাগতিক বিষয়ে 
শিক্ষার পদ্ধতিও তাই কালের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবত্তিত পা করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত 
হয়। উহা করিতেই হইবে, বিষয়গতভাবেও । 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বাঞ্ছিত ফল- 
প্রস্থতা না দেখিয়া শিক্ষার উন্নক্বনের কথা 
ভাবিতে বপিয়া শুধু এই দিকটিতেই প্রায় সব 
মনোযোগ দিয়া থাকি আমরা | উহার প্রয়োজন 
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আছে নিংলন্দেহ। কিন্ধা অন্তরের শিক্ষা 
দিকটিতে যে নজর দিতেছি, না, বড়জোর 
পাঠাপুস্তকের তালিকার মধো কয়েকখানি 
মহত্ব্যক্তির জীবনী প্রভৃতির অন্তভুক্তিই 
যথেই হইবে বলিয়া মনে করিতেছি, ইহা 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে অবহেলারই নামান্তর । কিন্তু 
কার্ধত: তাহা এখনো হইতেছে না। 
বিদেশ হইতে আমাদের ভাষায় লিখিত ও 
ও মুদ্রিত হইয়া! শিশুপাঠা গল্পপুস্তক আমিয়া 
আমাদের শিশুদের মনে সেখানকার সংস্কৃতির 
ছাপ ফেলিতেছে, কিন্ত এদেশের সংস্কৃতির 
বাহক রামায়ণ মহাঁভীরত-বেদান্তাদির গল্পের 
বই গ্রাচুর পরিমাণে শিশুদের হাতে তুলিয়া 
দিবার ব্যবস্থা আমর] করিয়াছি কতখানি? 
শিক্ষার এই অবহেলিত দিকটিতে, উচ্চ আদর্শে 
অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে মন্তস্তত্ব-অর্জনের 
দিকটিতে নজর দেওয়ার প্রয়োজন সবাগ্রে। 

এই দিকটিতে জ্ঞানের যতদূর উচ্চতায় ও 
গভীরতায় পৌছিয়া প্রাচীন ভারত যে 
রক্ঠভাগ্ডার রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে নূতন 
আর কিছু যোগ "করিবার নাই। স্বামী 
বিবেকানন্দের লেখার মাধামে ( রাঁজযোগ ) 
এই জ্ঞানেব কিছু পরিচয় পাইয়া টলষ্র় 
যাহ বলিয়'ছিলেন, তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসক্লিক 
হইবে না, “এই সত্য, মহোচ্চ, শ্বচ্ছ জীবন- 
সত্য হইতে মানবজাতি বারবার বিপরীত 
মুখাভিমুখী হইয়াছে, কিন্ত আজ পর্যস্থ 
কখনো উহাকে ছাড়াইয়! যাইতে পারে 
নাই ।” মাহষের অন্তরকে, তাহার মনকে, 
সত্তাকে, প্রত্যক্ষ করিয়া (মনের বাহ্ক্রিযা- 
মা দেখিয়া অনুমান ককিয়া নয়) 
এবং সেই শ্বচ্ছ সপ্ম দৃটি লইয়া পর্যবেক্ষণ 
করিয়া ভারতের সত্য্রষ্টাগণ মানদিক উন্নতির 
পদ্ধতিগুলির নির্দেশ দিয়া গ্রিয়াছেন, এ্যভাবে 
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কোন বৈজ্ঞানিক জড় প্রক্ৃতিব অস্তগত সতা গুলি 
প্রত্যক্ষ করিয়া! উহাকে নিয়স্থণ করিবার পদ্ধতি- 
গুলি বলিযা দেন, গ্াঁঘমিক হইতে সবচ্চ 
পর্যন্ত সকল স্তরেই। সত্তাপ্রষ্টাদের সেই 
নির্দেশেকে ভিত্তি করিমা ভারতের জাতীয় 
শিক্ষার পদ্ধতিগুলি প্রবতিত। মুলগতভাবে 
সেগুলির পরিবর্তন করিবার কিছুই নাঁই, শুধু 
যুগোপযোগী পরিবেশে সেগ্তলিকে মানাইয় 
লইতে হইবে এই পর্যস্ত। আধুনিক মনীষীদের 
শিক্ষাচিন্তীর স্বর্হারে সে রত্বগুলিকে খচিত 
করিযা লইতে হইবে। সেগুলিকে পরিত্যাগ 
করিয়া সাশ্রুনয়নে বিলাপ করিবার দুর্ভাগ্যক্ষণ 
যেন -স্থ্টি না করি আমবা, সোনার বাঁণিজো 
যেন মণি ভাপি ন! দিই! শিক্ষাক্ষেতে বাহা- 
পরিবেশ বদলাইলেও আস্তর পরিবেশটিকে 
আমাদের অক্ষুগ্ন রাঁখিতেই হইবে । নতুব| সবই 
অর্থহীন হইবে । যেমন প্রাচীন বরক্ষচর্ঘ-আশ্রমের, 
তপোবনের বাহা পরিবেশটি গড়িয়া তৃলিলেও 
সেখানে আস্তর পরিবেশের অভাবে উহা ফে 
ফলপ্রস্থ হয় না, আবার শহরের ঘিঞ্ির মধ্োও 
এই আস্তর পরিবেশের প্রভাবেই শিক্ষা- 
গ্রতিষ্ঠানকে খধির আশ্রমে পরিণত করা যায়, 
আধুনিক কালে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
আমার্ষের শিক্ষাপদ্ধতিতে অন্তরের শিক্ষার 
জন্য গুয়ৌোজনীয় পরিবেশ ও পদ্ধতি প্রচলিত 
করিতেই হইবে । প্রথম হইতেই ইহা'র প্রচলন 
প্রয়োজন । কিভাবে তাহা করা যায়, গভীর- 
তাবে চিন্তা করিযা সে পদ্ধতি নির্ণয় করিতে 
হইবে। আঁশ্চধের বিষয়, আজিও শিক্ষার 
উন্নয়ন-বিষষে কার্ধপদ্ধতি-নির্ণয়ের সময় আমরা 
বিদেশের দিকে তাকাইতেছি, অথচ এদেশের 
আধুনিক যুগের একজন মহামানব স্বামী 
বিবেকানন্দ এবিষয়ে যাহা বলিযাঁ গিয়াছেন 
তাহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তাঁও 
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অনতব করিতেছি না । সব দেশেরই চিন্তাধাগা 
চাই, কিন্ত স্বদেশের চিন্তাধারাকে নিষ্ঠাসহকারে 
পরিত্যাগ করিযা নহে নিশ্চয়ই | 

এনে হয এবিষয়ে কক্ষেকটি ব্যবস্থা আমরা 
এখনই করিতে পারি, খাহা শিক্ষাপদ্ধতিতে 
আবশ্টিক থাকা একান্ত প্রমোজন। বাঁলক- 
বাঁলিকাদেব জন্য প্রতিটি শিক্ষায় তনে বয়সামুসারে 
সময়ের স্বল্লাধিকা কয়া নিয়মিত কিছুক্ষণ 
ভজন ৪ প্রার্থনার বাবস্থা । যুবকষুবতীর্দের 
জন্য ইহার সঙ্গে মানষের সেবা এবং কিছু 
শমসাধা কাজও যৌগ করা প্রয়োজন। 
এককথায়, যুগোপযোগী পরিবেশে খাপ 
খাওযাইয়া লইয়া ভাঁবতের জাতীয় শিক্ষার 
নিজন্বতাকে, "পবিত্রতা, অনাডস্কর জীবন, 
স্থুনিয়ন্্রিত কম্তৎপর্তা ও শান্ত ধ্যান হতে ঘ! 
কিছু পাওয়া যায় তার সবকিছু*-কে শিক্ষার্থীদের 
কাঁছে পরিবেশন কবিব।র ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
অবশ্ঠ শিক্ষা £তিষ্ঠান আবাপিক ন] হইপে হয়তো 
সব করা সম্ভব নহে, কিন্তু যতট! সম্ভব হয, চেষ্টা 
করিতে হইবে। সমস্ত ছাত্রবাসগুলিকে এই- 
ভাবে এখনই গড়িষা তোলা যায । 

উচ্চ আদর্শ পরিবেশনের ব্যাপারে শ্বামীজী 
যাহা চাহিয়াছিলেন, সবাগ্রে শিশুদের নিকট 
ভাহাদেব উপযোগী করিয়া রাষায়ণ-মহভারত- 
বেদাস্তার্দির গল্পগুলি পরিবেশন কবা, তৎপ্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে, পরে ধারণাশক্তির 
বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অন্তর্গত উচ্চ. উচ্চতর 
ভাবগুলিব পরিবেশনের ব'বস্থার প্রতিও । 
স্বামীজীর কথায়, চাঁরাগাছকে টানিয়া কেহ 
বাভাইতে পারে না, তাহার বর্ধনের উপযোগী 
সার দিতে হইবে আর প্রথমীবস্থায় রক্ষার জন্য 
একটু বেড়া । মনে হয় চলচ্চিত্রকে এবিয়ে 
কাজে লাগাইলে উভয়ত; ফলপ্রন্থ হুইবে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে এদেশে চলচ্চিত্রকে কাঁজে লাগানোই 
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শ্ছয় না। অথচ মনের উপর ছাঁপ ফেলিবার্‌ 
কাজে ইহার ক্ষমতা অসীম । 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের অধিকাংশ 
শিক্ষার্থীরই উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ ও জীবনে 
রূপায়িত করিবার ইচ্ছার অভাব নাই । অভাব 
_-উচ্চভাব পরিবেশনের, অভাব - তাহাদের 
অন্তরটিকে বিকশিত করিবার পরিবেশের । 

ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলন 

খুব বেশদিন নয়, ছাত্র-আন্দৌলনের ফলে 
সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত 
হইয়াছিল। এবারেও ছাত্রদের বাঁজনৈতিক 
আন্দোলনের ফলে আবার যেন তাহার 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে । যেটুকু ক্ষতি ইতিমধ্যে 
হইয়াছে, তাহা আর বাঁডিতে ন! দিয়া উহা 
পুরণের জন্যই যেন সমবেতভাবে চেষ্টা করা হয়। 

কলিকাতার বহু শিক্ষাতনের অধ্যক্ষগণ 
সমবেতত।বে এ বিষয়ে আবেদন জানাইয়াছেন 
_রাজনৈতিক কারণে শিক্ষাব্যবস্থা যেন ব্যাহত 
না হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে 
ছান্জগণকে এব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দূরে 
রাখিবার যথোপযুক্ত বাবস্থার জন্য তাহাবা 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাচাঁধের নিকট, 
রাজনৈতিক নেতাদের নিকট, ছাত্রগণ ও 
তাহাদের অভিভাবকগণেব নিকট আবেদন 
জানাইয়াছেন। সব্কারও এ বিষয়ে সজাগ । 
আমর! আশা করি, শিক্ষাব্যবস্থাকে অবাহত 
বাথাব গ্তরুত্ব সকলেই অন্ত্ভব করিবেন এবং 
নকলের সমবেত চেষ্টা ও শুভেচ্ছায় বিদ্াঁযতন- 
গুলিতে শান্ত পবিত্র পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়; 
আঁদিবে। আমরা যেন না জুলি, দায়িত্ব 
আমাদের সকলেরই । 

বিশেষ করিয়া ছাত্রগপণ যেন কখনো না 
ভুলেন যে, ছাত্রজীবন প্রস্তুতির জীবন । রাজ- 
নীতি ও জনসেবা করিবার, এমনকি নিজেকে 
সবতোভাবে মে সেবায় উৎ্লর্গ করিবারও 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৫) 
টে 


হুযোগ জীবনে বু আসিবে! বরং 
যথার্থ দ্বেশপ্রেমিকেব, মানবপ্রেমিকের, পরার্থে 
স্বার্থত্যাগীবই অভাব এখন । এ গুধগুলি সাময়িক 
উত্তেজনামূলক কৌন কাধের মাঁধামে লাভ করা 
যায় না, সথদীর্ঘকাল নীরবে এ বৃত্তিগপিকে 
লালিত ও বর্ধিত কত্িতে হয়, বিপরীত 
সহজাত বৃত্তিগুলিব সহিত লডাই করিয়া । 
তাছাঁড় বর্মন কালের বহুবিধ মতবাদের 
অযণো যথার্থ কলাণকর জীবনপথ খুঁজিয়া 
বাহির করাও আজ স্থির মননসাপেক্ষ | 
ছাত্রজীবন তাই কেবল বিদ্াভ্যাসে, স্বদেশের 
এব* বিদেশের আধুনিক ও গ্রাটীন স্ববিধ 
বাষত্রীং, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদগুলির 
সহিত পরিচিতি ও সেগুলির তুলনামূলক গভীর 
মননে এব' যাহা কিছু দেহ ও মনকে দুল করে 
তাহা হইতে দূরে থাকিয়া দেহের ও হুদয়ের 
সদ্বৃত্তিগুলির পুষ্টিলাধনে যদি ব্যমিত হয়, 
তাহ! হইলে তাহাতেই নিজের কল্যাণ করার 
সঙ্গে দেশেরও শ্রেষ্ট সেবা কবাহইবে। কারণ 
স্বপ্ত সবল দেহ, বজু্-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মল, 
সদসদ্নির্য়ের নিজস্ব উন্নত সুদূরপ্রসারী উজ্জল 
বুদ্ধির আলোক ও লোককপ্যাণেচ্ছা লইয়া 
কুতবিগ্ক হইবার পর ছাত্রগণ ঘধ্দি কর্মজীবনে 
* অবতীর্ণ হইতে পাবেন, তাহাদের দ্বারাই দেশের 
পরম কন্যা? সধিত হইবে | দেশ এখন 
এরূপ নাগরিকই, এরূপ নেতাই চায়, ছাত্রগণ 
এরূপ হইযা উঠিবেন, ইহাই আশা করে। 
নিজে গভীপ চিন্তার শক্তি হাপাইয়া অপরের 
কথায় বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল হইলে এবং নিজের ও 
অপরের বিছ্ভালাভের পথেও বাঁধা স্ষ্টি করিলে 
তাহাতে লাভ কাহা ও হইবে না। 

আশা করি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উত্তব্- 
বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন উত্সবে 
ছাঞ্রগণের উদ্দেশে যে কথাগুপি বলিয়াছেন, 
ছাত্রগণ তাহা অনুধ(বন কর্সিবেন, তোমরা 
নিজেদের পড়াশুনায় মনোনিবেশ কর, অন্ত কোন 
কারধকলাপ যেন তোমাদে অধ্যয়নে ব্যাধাত 
না ঘটায়।.. পুরাতনই হউক, নৃতনই হউক, 
কোন অযৌক্তিক গৌঁড়ামি যেন তোমাদের 
পৎত্রষ্ট না করে। তোমরা সব কিছু নিজে 
বিচার-বিক্লেষণ করিয়া দেখিবে।” 


শ্রীশ্তীমা নারদাদেবী 


স্বামী জীবানন্দ 


কলুষ-নাশিনী মাতা দেবী মন্দাকিনী তুমি 
পরমপাবনী, 

ছিলে স্থিরা শিববপী বামকৃষ্ণ-জটাজালে 
ভুবনতারিণী, 

জগৎ-কল্যাণে এলে সারদারপিণী হযে 
স্নেহ বিগলিত--- 

বিশ্বমা তৃহৃদযেব শান্ত স্েহ-পারাবাব 
মৃদ-উদ্বেলিত। 

অমিয়নির্বরবূপা, চিদানম্দমধী সতী 
করুণবূপিণী, 

নিত্য প্রশাস্তিতে পর্ণ, ককণা-ক্ষবিত নেত্র, 
জ্ঞানস্বরূপিণী 

তব মুর্তি ধ্যানমাজ্রে হৃদয়েতে মহাবীর্য 
জাগে ছুলিবাঁব, 

কণ্ঠে জাগে মাতৃনাম, জাগে চিত্তে সন্তানের 
আনন্দ অপার । 


'ত্বমেব সবৎ মম দেবদেব 


শ্রীধিজযলাল চট্টোপাধ]াফ 


ভুমি মাতা, ভুমি পিতা, তুমি বন্ধু মোর । 
আমার আনন্দধাম এ তব ক্রোভ । 
আমাৰ পাগ্ডিত্য তুমি আমার বৈভব । 
তুমি মোর প্রিযতম | তুমি মোর সব! 
জীবন-যৌবন-খ্যাতি রূপ আর ধন-_ 
জলের বুছ,দ সবই । এরা কতক্ষণ ? 
চিরস্তন তুমি শুধু ৷ বুছ'দরাশির 

ছলনা তোমাবই মাথা । আছ চিরস্থির 
চঞ্চলের মাঝখানে । অতিক্রমি তাবে। 
মানবীষ বাক্য-মন-বুদ্ধিব ওপারে! 
হৃদয়ের সিংহাসনে রয়েছে] আসীন । 
পাদপদ্লে লগ্ন রাখে চিত্ত নিশিদিন । 
স্বর্ণখনি ছেড়ে কাচ খুঁজোনা রে মন। 
তিনি সব আনন্দের চির-্প্রত্ববণ। 


স্বামী প্রেমানন্দ্জী মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র 
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পুরী 


৫, ৫, ১৪৯০৭ 

ভাই শশী, 

তোষার কুপাপত্র পাইয়া অতি আনন্দিত হইলাম । টওদ্দ স্ক০: সহরে আীশ্রপ্রভূর পাকা 
স্থান হইল অবগত হইয়া আনন্দ হইল, তবে মানষ__মানছশ চাই ভাই, তা হলেই পাঁকা, নতুবা সব 
ক্লাচা। আশীর্বাদ কর ভাই যেন শ্রীক্রীপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তি হয়, আমি-আমার ভাব যেন দূর 
হযে যায়, এই প্রার্থনা । 

যদ্দি ভক্ত আলানিঙ্গাকে বলে আমার পন্ত ২1৪ খানা স্বামীজীর বই পাঠাও পরম বাঁধিত 
হইব। এক আছি তাই পড়িতে ইচ্ছা! হয়। ডেপুটা অটলবাবু কিছু ভাল বাঙ্গালোবের আব 
চেয়েছিলেন, ঘি সুবিধা হয় পাঠাই । 

মহারাজ বোধ হয় আগামী কলা সোমবার কলিকাতা হতে কোঠার আসিবে, আর এক 
সপ্তাহ বাঁদে পুরী আসিতে পারে, রাঁম এইরূপ লিখেছে । আমার শরীর ভাল আছে । তুমি কেমন 
আছ লিথিয়া স্থখী করিবে। তোমার সঙ্কে কযেক দ্বিন কি আননে ছিঙ্গাম! এখন বুঝিতেছি । 
তুমি আমার ভালবাপা ও প্রণাম জাণিবে। আর নকল ভক্তকে ও রুদ্রকে ভালবাসা ও নমস্কার 
কহিবে । ইতি 

দস বাবুরাঁষ 
৯7 
শীশ্রীপ্তরুপদভরসা 
৫.৬, ১৯০৭ 
পুরী 

ভাই শশী, 

তোমার ছু'খাঁনি কার্ড পেয়েছি। মঠের বাঁডীব কাজ হচ্ছে শুনে মহারাজ বড় খুশী। 
শ্ীষপ্রভুর কাজে খুব লেগে যাও, মহারাজের এই বাণী। কদ্র বেশ আছে শুনে আমর! বড় 
আনন্দিত। শুনিলাম এবার ওদেশে আব ভাল হয় নাই। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না। 
্বামীজীর মন্দিরও কতকটা হয়েছে, ক্রমশঃ হবে । এন. স্থব্বারাও-এর পুত্র-পরিবার আদিবে কবে, 
সেটা যেন আগে আমরা খবর পাই। তাহলে 9৮৮9.০০-এ গাড়ী পাঠাই । এখানে রামেদের 
কেহ নাই। যাইহোক আমর] তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করে দিব। ২।৫ দিন পরে এলে 
ভাল হয়। এখানে ধারা আছেন শীন্র ভীরা যাইবেন। 

আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জ'নিবে। ইতি 


দস বাবুরাম 


নীতি উদ্বোধন ৬নতম বর্ষ-_১২শ সংখ্যা 
€ ৩) 
শ্রবগুরুপদভর্সা 


পুরী 
২৭, ১১, ১৯০৭ 
ভাই শশী, 


ম$বাটার সম্বন্ধে ভোমাব বিস্তৃত বিবরণ সহ পত্র পাইয়া পরম পুলকিত হুইলাম। আমি 
গত শনিবারে বাজার ইচ্ছায় এখানে এসেছি । বোধহয় আগামী রবিবারের মধোই মহারাজ 
প্রভৃতি সকলকেই কলিকাতা অভিমুখে যাইতে হইবে । মধো ভুবনেশ্বর ও ভদ্রকে কিছু দিন 
কাটাইবার ইচ্ছা। এ বাটী ১লা ডিসেম্বর হইতে জয়পুরের মহারাজা ৩ মাসের জন্য 
ভাঁভা লইতেছে। 


তুমি কোঠার ঠিকানায় রামের ০%:৪ এ চিঠি লিখ। সকল দেশে শ্রটপ্রনব স্থান প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে ইহাঁপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল সকল দেশে সকল গ্রীমে 
প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে উঈপ্রভুৰ মন্দির প্রত্তিষ্ঠিত হউক. গ্ুর্ভোক বাঁলক- 
বালিক! নরনীরী ঠাকুরের ভাঁবে অন্থপ্রাণিত হউক। হার উদারতা, ত্যাগ, বৈপাগা, সংযম, 
নিষ্ঠা, আচাঁব কলের আদর্শ হউক-_-এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ভাই। এ যুগের গ্রাতাক ব্াক্তির 
ঠাকুরের সেই কথা মন্ত্র হউক-_“এগিয়ে যা, এগিয়ে খা”। দক্ষিণদেশে ভাই কেন, সকল দেশেই 
বড় বড় মন্দিরের এন্বর্ষের অভাব নাই , সম্প্রদ্ধায়ে তো দেশ প্লাবিত, কিন্ত আসল বস্ত নান্তের জন্য 
ব্যাকুলতা বৈরাঁগা কই । দে স্থান একদম ফাক। ভাই, তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমার মতো 
শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বীস একটু আঁদসে__এই আমাৰ আন্তরিক প্রার্থনা । ভাই, আমি যেন মোহ মায়ায় না 
ডুবি, অংঙ্কার-অভিমাঁণে আবৃত না হই, একঘেষে অন্ধকারে না পড়ি -তার ভক্তেব কাছে আমার 
সদা এই মিনতি । কত সাজে, কত ভাবে মোহ যে ফিরচেন, তাঁকি আঁর বলিব। তাই কাতর 
হয়ে জানাচ্ছি__প্রন্ু, রক্ষা করুন , প্রভু, রক্ষা করুন। ভাই তক্ত ভগবান এক, তাই তোমার কাছে 
নিবেদন রক্ষা কর ভাই, এ আধারে । মহারাজ ভাল আছেন, আমরা তাল আছি। তোমার 
শরীব কেমন আছে জীনাইযা বাধিত করিবে । পরখভক্ত গিবিশবাঁবুর বাঁটাতে এ পুজায় মা 
এসেছিলেন, তাই দশনে গিয়াছিলাম । যা দেখিলাম, তা তো অতান্তুত, আশ্চর্ধ। যত ভন্বের 
মেল।। গিরিশবাবুর উপমা গিরিশবাবু। প্রা বাঁত্তির ২।টার লময় পৃজনীয়। শ্রত্রীমাকে বলরাম 
বাবুর বাটী হইতে সদ্িপূজীয় আনিবার জন্য পাকি ফিরিয়) আপিল। তাঁর ৫ মিনিট পরে ঠিক, 
সঞ্চিপূজার সময় শীশ্রমাভাঠাকুরানী আপিয়া হাজির । আমরা অবাক। গিরিশবাবু আনন্দে 
অধীর । আবার অন্থ দিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি দ্বণা আর প্রমারাধা শ্রীপ্রমাতাঠাকুরানী 
একসঙ্গে । এও এক অভিনব দৃশ্ঠ। অঘটন্ঘটন এক গিরিশবাঁবুর বাঁটাতেহ সম্ভব দেখিলাম । 
পৃূজীর সমস্ধ হইতেই গিরিশবাবু হীপাঁনি ও জরে মাঁসাধিক খুব ভুগিয়া কিছু ভাল আছেন দ্বেখে 
এমেছি। দেখিণাম কি সহিষ্ণুতা! কি ধৈর্ধা আগামীকল্য যঠের জ্ঞান, সালিখার স্থরেন, 
মহাত্মা! বিজয়ক্ণ গোন্বামীর শাশুড়ী ও তারা! একসঙ্গে »রামেশখবর-দর্শনে যাইতেছে । তুমি যে সক 


পৌষ, ১৩৭৪ ] স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাছের অপ্রকাশিত পত্র ৬৬১ 


স্থবিধা নিজেই করিয়া! দিবে জানিয়! লিখিতেছি, ইহা বাহুলা মাঁত্র। সকল ভক্তগণকে আমাদের 
তাগবাদা প্রীতিসস্ভাষণ নমস্কারাদি জানাইবে ও তুমি জানিবে। ইতি 


দাস বাবুরাম 


রবিবার দিন ১১।১২টার সমঘ এরা পৌছাইবে ! ২।৪ জনের প্রসাদ এদিন রাখিয়া দিও। 
গৌসাইজীর শাশ্ুডীর কোন কষ্ট না হয় দেখিও। ইতি 


(৪ ) 
শরীপরীগুরুপদভরসা 
কলিকাতা! 

ভাই শশী, ২৪. ২. ১৯০৮ 

তোমার ভালবাসাপূর্ণ কার্ড কাল পাইয়াছি। আমি শ্রীপ্রপ্রভুর উৎসব উপলক্ষে এখানে 
কয়েক দিন আছি। মহারাজ ও শরৎ ভাযাও এখানে আছে। পুজনীযা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী 
নববীতে ছে শস্তি ও বাজ দকিছুদিন হৃইন্দ আক্মিমধকে দর্শন কবিতে গিযুদ্ছিক। । 
মঠের সকলে ভাল আছে। সকল ভক্ত ভাল আছেন। কাল নবগোপাল বাবুর বাড়িতে 
মহোৎসব হয়ে গিয়েছে । আমর] সকলে গিষাছিলাম। ১২১৩ দিন হইল এ বাটীতে চণ্তীর 
গান হচ্ছে। অনেক ভক্ত আসে। গ্রশ্রীমার এখন কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা নাই। তার 
জন্ বাটী হচ্ছে। তুমি আমাদের ভালবাস! ও নমস্কার জানিবে। ইতি 

দাপ বাবুবাম 


60৫) 
পরশ্রীপ্তরুপদভরসা 
[09 1861) 13510 2:07 (০ জাজে ) 
ভাই শশী, [08860 22? 1908 


তোমার কার্ড পাইয়। আনন্দিত হইলাম । শ্রশ্রীযমহীরাজের চরণে আমার অসংখ্য অসংখ্য 
দাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত জানাইবে। শ্রদ্দেশের জলবা নার সহ হয়েছে এবং তিনি ভাল আছেন শুনিয়া 
আনন্দিত হইলাম। তুমি এখন কেমন আছ ও মঠের আর সকলে কেমন আছে লিখিয়! সখী 
করিবে। বসন্তের প্রেরিত পুস্তক পাইয়া! আনন্দিভ হইলাম। ভাহাঁকে আমার ভালবাসা ও 
স্বেহসম্ভাষণ জানাইবে। এ্রশ্রীপ্রভু তাহার মঙ্গল করুন, এইমাত্র প্রার্থনা । 

দেবমাতা কেমন আছেন? যোগিন, কৃষ্লাল, নীরদ, সৎবন্ধু প্রত্যেককে আমার 
ভালবাসা জানাইবে। বৈরাগানন্দ এখানে এসেছে, বেশ ছেলে। কদিন তার একটু অস্্খ 
হয়েছে, শীগ্রই সেরে যাবে। এখানকার সকলে ভাল আছে । এবার ম্যালেরিয়া খুব কম। 
কেবল বামুনের ভাই গোপীর ম্যালেরিয়া হয়েছে । গোপালদাদা, তাঁরকদাঁদ। প্রভৃতি সকলে 
তাল আছেন। পূজনীয়া শ্রপ্ররমাভাঠাকুরানী বোধ হয় আগামী ২১শে অগ্রহাক্পণ এখানে আসিবেন। 


৬৬২ উদ্বোধন [৯৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


তার জন্ঘ কলিকাতায় প্রায় ১,১০০ টাকায় বাঁডি তৈয়ারী হয়েছে। খড়েশ্বর কেদারবাব 
জায়গা দিয়াছে। কিন্ত সে ছি বড় অস্থথ বোধ হয় ক্ষয়কাশ। মহারাজকে বলিও যে 
তার রোপিত কাঞ্চগগাছে ২1১টি ফুল হয়েছে । ক্লেনভিউলা খুব ফুটেছে বড বড় গাঁছ, খুব 
বাহার। নানাবিধ সাদা ও বকফুল বিস্তর ফুটেছে। তুমি আমার প্রণাম তাঁলবাসা জানিবে ও 


মহারাজজীকে ও আর সকলকে জানাইবে। ইতি 
দাস বাবুরাম 


€ ৬) 
শীশ্রপুরুপদভরসা 
[139 18601) 0.0. 091৮ 
লও ও, 
৪085১ 1086৪, 201. 916. 08. 
ভাই শশী, 
তোঁযার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম! তুধি কতদদিনে পুরীতে আসিবে ? ভাই, আমার 
এখন ওরেশে যাইতে ইচ্ছা নাই। যখন তুমি পুবী আসিবে সেই সময় যদি একবার মঠ দর্শন করে 
যাও তবে আমরাও তোমার দর্শনে পুলকিত হই। তোমার প্রেবিত প্রলাদী বন্্ পাইয়াছি। 
886৪* দেবমাতা আমায় এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রার্থনায় তিনি খুব বল পাইয়াছেন। 
এখন তিনি কেমন আছেন? তুমি তাহাকে আম+র আগুরিক প্রীতি জানাইবে। তিনি ধার 
কার্ধে মন প্রীণ অর্পণ করেছেন, তিনিই পর্বকালে ও পকল অবস্থায় তাহাকে রক্ষা করিতেছেন ও 
কবিবিন। আশাব প্রার্থনা কিছুই নয়। তবে ভাই, প্রভুর ভক্তের অস্থখ শুনিলে মন চঞ্চল হয়। 
যাহীবা নিজেব দেশ বন্ধু-বান্ধব আচার-ব্যবহাব সব ত্যাগ করে শ্রীপ্ীপ্রভুর শরণ নিয়েছে তাহাদের 
বক্ষার ভার তাঁকে নিতেই হবে, নিশ্ষ নিয়েছেন। ভাই, আমি ভক্তের দাসাহুদীল চিবদীস যেন 
হতে পারি, এই তোমাদের নিকট একাস্ত প্রার্থনা । তুমি 8,8%৫:কে আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি 
জানাইবে। 
তুমি কেমন আছ? আমার অসংখা সাস্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবে। তাঁরকদাদা দাঁঞ্জিলিং-এ 
আছেন। ব্রহ্মচারী সকলকে আমার ভাঁলবানা ও নমস্কাবাদি জানাইবে। মঠের সকলে ভাল 
আছে। ইতি 
দাস বাবুবাম 


ভগিনী নিবেদিতার সমাজচিস্তা 
[ পূর্ধাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপিকা সান্তনা দাশগুপ্ত 


নিবেদিতা ভারতে এই সমস্বয়-প্রতিভা, 
যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ 
করবার প্রক্রিয়া পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও 
বিচার করে দেখে “নেশন'গঠন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 
তার নিজন্য অভিমত গডে তোলেন। তার 
মতে প্রত্যেক নেশন দীর্ঘকাল ধনে ধীরে ধীরে 
গড়ে ওঠে । ঠিক যেমন স্তরের পর স্তর, পলির 
পর পলি জমে জমে অবশেষে অনেকদিন পর 
একটি শক্ত পাহাড গডে ওঠে, সেই রকম 
জাতির পর জাতি এক মত্যতাঁর পলির উপর 
অপূ্ব সভ্যতার পলি জমে, এক সংস্কৃতিব স্তরের 
ওপ্ব অপর সংস্কৃতির স্তব পুত্তীভূত হয়ে ক্রমে 
একটি নেশন রূপ নেয়।১৭ সেজন্য প্রত্যেক 
নেশনেরহ মূলে আহছ বভ বিচিত্র উপাদানের 
সমাবেশ । আধুনিক মাঞ্িনজাতিও ইংবেজ, 
জানান, ইতালীয় গুভূতি বিভিন্ন ইউরোপীয় 
জাতির সমাবেশে গঠিত। প্রাচীন মিশরীয় 
জাতির ভিত্তি অন্সম্ধীন করলেও এ প্রক্রিযা 
পরিলক্ষিত হবে। 

গ্রাচীন বা আধুনিক প্রতিটি জাতির মূলে 
এইরূপ বিচিত্র উপাদান থাকলেও তাদের নিজস্ব 
কতকগুলি বৈশিষ্টা আছে, সেই বৈশিষ্ট্যই 
বৈচিত্রোর আধো তার এঁক্যের পরিচায়ক । 
প্রাচীন মিশরীয় জাতি, ভারতীয় জাতি, আধুনিক 
আমেরিকান জাতি এদের সকলেরই নিঙস্ব 
কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, অত্যন্তক্রীণ বৈচিত্র্য 
সতেও তাই এদের প্রত্যেকটিই এক একটি 
মহান এঁক্যবদ্ধ মহাশক্তিশালী জাতি । এ 
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এঁক্যের স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন 
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মানবর্ধেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


যেমন বন্দিন ধরে গডে উঠে মস্তিক্ষের 
পরিচালনাধীনে এক্যবদ্ধ হযেছে, একটি জাতিব 
জীবনও তেমনি ধীবে ধীরে গড়ে উঠে 
একটি জৈবিক সমন্থিত জীবনে পরিণত হয়। 
নিবেদিতার মতে পুর্বোক্ত বিচিত্র উপাদান 


10016, 


» সহায়ে একটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্টাসহ 


একটি 'নেশন” গড়ে তোলার কাজে প্রধান 
প্রভাৰ্‌ স্থানের । বিচিত্র উপাদঠনর সংমিশ্রণ 


ঘটিয়ে জাতীয় একা স্যটি করে স্বান-_"11955 
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€ঢএ৪ চড 29-00800108 1000 ১১ একটি জাতি- 
গঠনের মুল বিধান (90087792681 19৮7 
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জাতীয় এতিহা যা জাতিকে হ্বাতত্তা দেয়? 
গৌরব মহিমা দেয়, দেশবাশীর হৃদয়কে 
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উদ্ধুদ্ধ করে তারও শ্রষ্টা স্থান। এ বিষয়ে 
নিবেদিতার মত্ত অত্যন্ত দৃঢ় _ "4০১০৪ ৪1] 8১৪ 
01800. 01905,100998 61196 £0. 60 08868 609 
1)9816989 10101) 19 69108 609. 01010: 
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কোন একটি জনগোষ্ঠীর 
উপর 


জীবনযাত্রার 
নেব অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে প্রথম 
আে পাত করেন 8০7 0 390798, 
ধার থা আমরা পূর্বাধাষে উল্লেখ করেছি। 
99009৪ তাঁর নগর ও সমাজ-উন্য়ন- 
পরিকল্পনা বিধঘক গবেষণার মাধামে এ তত্বের 
বিস্তার করেছেন ।১৪ তাঁব এই তব আজকের 
দিনে নগব্-পরিকল্পনা ও সমাজ-উন্নয়ন- 
প্রচেষ্টার পথে অপরিহার্ধৰপে সহায়ক বলে 
বিবেচিত । নিবেদিতা এ তত্বের প্রয়োগকে 


প্রসারিত করেছেন তাঁর জাতিতত্বের বিশ্লেষণে |" 


ভৌগোলিক পরিবেশেবু প্রভাবের উপর গুরুত্ব 
দিযেছেন বিবেকানন্দও তার “ভারতের এতি- 
হাঁসিক ক্রমবিকাশ'-স্চক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সমাজতান্ত্রিক রচনায়। তাতে তিনি এক- 
স্থানে ব্লছেন-_-“দেখা গেল এক মানব-গোষ্ঠী, 
তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে 
দক্ষিণাপথেৰ উষ্ণতা, মধ্যে দিগস্ত-বিস্তীর্ণ 
সমতল, সীমাহীন অরণা-অঞ্ল, আর তাহারই 
মধা দিযা ছুবাব্গতি নদীসমূহ প্রবাহিত। 
** ভাঁব্তীয় আবহাওযা এই জাতির প্রতিভাঁকে 
উন্নততর লক্ষো চালিত করিয়াছিল। এ 
দেশেব প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল 
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৭8 01055 10 55০91509205 0, 55৫53, 
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আশু-ফলপ্রদ। ুতক্বাং জাতির সমন্ি-মন 
সহছ্ধেই উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়! 
জীবনের বৃহত্বর পমস্তাসমূহের মুখোমুখি 
দাডাইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে 
সচেষ্ট হইযাছিল। ফলে দার্শনিক ও পুরোহিত 
ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আদন লাভ করিয়া! 
ছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।”১ এখানে 
বিবেকানন্দ দেখিযষেছেন কিভাবে জাতীয় 
চরিত্রের উপর স্থান প্রভাব বিস্তার করে এবং 
তাকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করে। 

বিবেকানন্দকে অন্থসরণ করেই বোধ হয় 
নিবেদিতা ভারতের প্রার্কৃতিক পরিবেশের এক 
অপূর্ব কবিত্বষয় বর্ণনার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় 
চপ্রিজ্গঠনে স্থানের প্রভাব নির্দেশ করবার 
প্রয়াস পেয়েছেন--+410000 0057 (1009795 ) 
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_নিবেদিতার বহুব্ণময় অন্রপষষ ভাষায় 
ব্যাখ্যানুদারে পদতলে নীলসিন্দুবেষ্টিত, মন্তকে 
হিমগিবিচুভার তুষাব্-মুকুট-পরিহিত ভারতের 
ভৌগোলিক অবস্থান এ দেশের অধিবাসীদের 
চিন্তায়, ধ্যান ধারণায়, জীবনাদর্শে একটি বিশিষ্ট 
ভৌল এনে দিয়েছে। সেই বিশিষ্ট ধারাঁতেই 
ভারতীয় জাতির জাতিত্ব নিছিত। যুগের পর 
যুগ অতিবাহিত হয়েছে, কালাস্তরের প্রক্রিয়া 
কত কিছুকে ধ্বংস করেছে, বিপুল রূপান্তরের 
প্রলেপ কত পরিব্বর্তন এনেছে, কিন্ত ভারতীদ্র 
জাতির বিশিই ভাবধারা! আজও অব্যাহত 


১৫. বানী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ, ৩৮৬-৩৮৭ 
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আছে। জৈন কিংবা মুনলমানগণ বেদ মালেন 
না, কিন্তু তাঁরাও ভারতের অধ্যাত্মমুখী জীবন- 
ধারার দ্বার! প্রভাবিত। ভারতের সকল গোষ্ঠী, 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাবধারা অনুস্থ্যত 
হয়ে আছে। এবং ভারতের সমাঁজ-বিস্বাসে, 
জন-জীবনযাঁপনের ধারা, সকল মানব গোঠীর 
জীবন চর্যাযর এই ভাঁবধারাঁর প্রভাব একটি 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গডে তুলেছে । বস্ততঃ বেদ- 
উপনিষদের উদার মানবিক ভাবধারার পরিমগুল 
এ দেশের সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে 
ঘিরে আছে। শ্রেয় ও প্রেয়বোধের মধ্যে 
স'গ্রামই যে মান্ব-জীবন এবং শ্রেয়োলাভই যে 
মন্থয্য জীবনের উদ্দেশ্ত-_এ মত সব ধর্মসম্প্রদাঁয়ের 
মধোই এক। সামাজিক নীতিবিধান এ ধারণার 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে । সেজন্য উচ্চ-নীচ, হিন্দু, 
মুদলমান, জৈন যেকোন পম্প্রদাের লোক- 
গোষীর জীবনচধাধ এ্রক্য এসেছে। নিবেদিতার 


অপূধ ব্যাখা তার অনম্থকরণীয় ভাষায় 
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ধর্মশান্ত্র, কিন্তু সকল ভারতীয়ের জীবন-বেধ এক 
ও অভিন্ন । শাম্ত্বের মন্দিরের দেবতার পার্থকা, 
বিশ্বীণ আচরণ রীতির পার্কা-_-সক্কল পার্থকাকে 
অতিক্রম করেছে এই অতিন্ন জীবন দৃষ্টি । 
সেন্রম্থই ভারতে বিভিব্ন জনগোঠী যিলে মিশে 
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ভগিনী নিবেদিতার সমাজচিস্তা। 
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একজাতির স্থষ্টি অতি সহজেই সম্পাদন করতে 
পেরেছে। নিবেদিতার সুক্মদুট়ি ও নিপুণ 
বিশ্লেষণী শক্তির কাছে তাই ভাবতীয় জনগোঠীব্‌ 
ভেদ-বৈষমাই বড় হয়ে দেখা দেয়নি, তার এক 
অখণ্ড মহিমময় জাতিরপও ধরা দিয়েছে। 
পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে আমাদের নিজেদের 
জাতীয় বৈশিষ্ট সম্পর্কে ধারণ বিভ্রান্ত, 
নিবেদিতার এই বিশ্লেষণ আমাদের সকল বিভ্রীস্তি 
দূর করতে সহায়তা করে। শিবেদিতা অতি 
সুন্দর করে দেখিয়েছেন যে জাতি ধর্ম- 
নির্বিশেষে নকল ভারতীয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যও 
এক-_এ একা পরিলক্ষিত হয় হাদয- 
বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে এবং উচ্চ*নীচ 
সকল মাহুষের মধ্যে সযম ও বিবেক-নিয়ন্ত্রিত 
জীবনের অভিব্যক্তিতে। এ দেশের মানুষের 
মধ্যে শুধু উচ্চ আধাত্বিক আদশই ছিপ না, 
ছিল জীবনচধধায় তার বাস্তব রূপায়ণ, ছিল উচ্চ 
নৈতিক জীবন সবস্তরে মরবপর্যায়ের মানুষের 
মধো। আঙ্গ আমরা সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক 
আদর্শন্। যেমন হারাতে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে 
নৈতিক আদর্শ হতেন্ড আমরা বহুলা-শে চাত 
হয়েছি- কারণ যেখানে এ সকল ৮ আদর্শ ই 
নেই, সেখানে তার বাস্তব রূপীয়ণের কোন 
প্রশ্নই তো! ওঠে না। সামাজিক আদর্শ ও নকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরনের ছিল-_যেমন 
পরিবারে মাতার সম্মান ছিল অতি উচ্চ, গুকুক্জন 
ও বয়োজোগদের অতি সম্মানীয় স্থান ছিল, 
নারীর শুচিতা, পবিত্রতা, তাগ, মহিযামপ্ডিত 
উচ্চ আদর্শ সকল জনগোঠ্ার মধ্যে একই 
ছিল। এইভাবে অনুসন্ধান করে নিবেদিত! 
তার অপূর্ব সমীক্ষা]! 10010507115 82৫ 
10910 [51%তে একের পর এক ভারতীয় 
জাতীয় একোর সুজ ও অভিজ্ঞানগুলি আমাদের 
চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। জাকের 


৬৬৬ 


বিভ্রীস্ত তারায় জাতি তার নিজ এঁক্য-ও 
সংহতি-সন্ধার্নে ব্যাহত । ভগিনী নিবেদিতার 
এই সমীক্ষা তাই তার পক্ষে বড প্রয়োজন । 
দেশের দৃষ্টি আজ এই লকল আলোচনার ওপর 
নেই। হয়ত সেজন্ত আরও ঘোর দুর্দিন 
আমাদের ঘিরে ফেলবে । কিন্তু যতদ্দিন পরেই 
হোক, যখনই হোক, যদি জাতি হিসাবে 
আমাদের বিনাশ না ঘটে যায়, যদি এ জাতির 
পুনরুজ্জীবন- ও পুনরুখান-প্রয়ান আবার কোন 
দিন সগগলতার সঙ্গে করতে হয়, তাহলে এ 
জাতির এক্যন্ডত্রেব সন্ধানে এই সকল চিন্তা 
আলোচনা সমীক্ষা ও ব্যাখ্যা পুনকদ্ধারের কঠিন 
ব্রত আমাদের নিতে হবে, নৃতন করে সেদিন 
আমাদের নিবেদিতীকে, তার সমাঁজ-চিন্তা- 
ধাঁধাকে আবিষ্কার করতে হবে| 


জৈবিক বিবর্তন-তন্ত ; 

নিবেদিতাঁব মতে কোন একটি জাতি একটি 
জীবদেহের অন্ুরূপ--একথা প্রসঙ্গক্রমে ইতি" 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । এ বিষয়ে পাশ্চাতা 
র।জনীতিশাস্ত্বিদ্দের মধোও অনুরূপ ধারণা 
পাওয়া যাঁয়। প্রেটো, মিসিবো থেকে আস্ত 
করে পরব্গীকালে ০1১. ০1 98118৮507৮১ 
প্রভৃতি 
লেখকেরা রাষ্ট্রের সঙ্কে জীবদেহের তুগনা 
করেছেন 1 ১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ স।লের মধ্যে 
এ তন্বকে চরমে নিয়ে যান 18809]1 নামক 
তর্দানীস্তন খ্যাতনামা লেখক, যাঁর মতে ৭30869 
19 5109 ৮৪: 10069 01100010000 0268083005১ ৭ 
তবে এ তত্বকে বৈজ্ঞানিকভাঁবে যুক্তির ভিত্তিতে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন [09:৮৪ 58০০9: তাঁর 
21000100198 0? ৪০9০%০108%*তে । 
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উদ্বোধন 


[ ৬৯তম ব্ব__১২শ সংখা! 


এব এ শ্রন্থথানিতে আধুনিক স্মাজবিজ্ঞানের 
ভিস্ডি স্বাপিত হয়েছে বলে আজ মনে করা হয়। 
8052097"এর লেখার প্রভাব তখন স্থবিস্তৃত। 
নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ উভয়েই 979০০০৮-এর 
চিন্তার বারা প্রভাবিত ছিলেন। অবশ্য মৌলিক 
চিন্তীয় অনন্টিন্তাবিদ বিবেকানন্দের 89899৮- 
এর সঙ্গে মত-পার্থক্যও ছিল। ছাত্রজীবনে 
এ বিষয়ে ৪6০০৪৮এব সঙ্গে তার কিছু 
পত্রালাপও হয়েছিল লে জানা যাঁয় । 9090087 
একটি লমাঁজকে জীবদেছেব সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা একটি 
“নেশন'কেও জীবদেছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
নেশনের জীবনের বিবর্তন যে জৈবিক, তা যে 
যাঙ্সিক নয়, এ বিষয়ে নিবেদিতাঁর নিকট 
বিবেকানন্দ নিজন্ব মৌলিক ধারণা ব্যাখা 
করেছিলেন নিয্লোক্তরূপে £ “কোন জাতির উন্নতি 
যি “ক বেখায হতে থাক আর বহিরাগত 
শক্তির গতি যদি 'খ" রেখায় হয়, তাহলে তৃতীক্ 
মধ্যবর্তী রেখা 'গ' উৎ্পন্থ হয়। কিন্তু এ 
পরিবর্তন জ্যামিতিক। জাতীয় জীবনের 
বিবর্তন এন্সপ নিয়মে ঘটে না, কারণ যে-কোন 
জাতির জীবন টজবিক শক্তির (০288276 
(০:০৪৪) বশবর্তী । সেজন্য যে কোন জাতির 
জীবনশ্রোতকে তার নিজস্ব গতিপথ ধরেই চলতে 
দিতে হয়, তাতে তার স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয় 
বিকাশ ঘটে। সেজন্ত যে-কোন জাতির 
জীবনকে উন্নতির "থে পরিবর্তিত করতে হুলে 
তাকে তার নিজন্ব গতিপথেই বলাধান 
করতে হয়।৯৮ 

নিবেদিতা “নেশনকে একটি জীবদ্বেহ 
বলেই শুধু মনে করতেন না, তীর মতে একটি 
নেশন মানবদেহের অনুরূপ । বিষয়টি ব্যাখা! 


১৮ বানী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩১১ 


পৌহ, ১৩৭৪ ] 


করে একস্থলে তিনি বলেছেন--"11855 79: 
8029 098 609 010. 20085 205 ৪ 809৮ 
ক্যা0010 98900 60 100]01ঘ 0088 6208 00165 
0 8 1086925 কয) 16৪ 
15096167010 01 86270767068 52০ 110005, 
*্া8৪. 20019 09699 6080. 69৮ 01 609 
7077190100১ 12101) 28000 6৮61 9115 
00. 165 17106 &00. 1966 81093. 0107 
০0০৯2 1092) [05000600610 ১0000008608 
6009 901606190 28%81009 01 608 01096961200 
082262257189890800198 09 69 10272 চ1800 
002. 00010019185 61280 61018, আধুনিক 
সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ, রাষ্ বা নেশনকে 


একটি জীবদেহ বলে মনে করেন না। তাঁরা 
এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা] করেছেন । 
79:১৪৮৮ 91,9009: নিজেই একথা স্বীকার 
করেছেন যে, জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলন! 
কোন কোঁন বিষয়ে করা চলে না, কারণ 
জীবদেহের অক্্প্রত্যঙ্গে স্বাধীন ব1 স্বতন্থ কোন 
সত্তা নেই, তার্দের অস্তিত্ব সমগ্র জীবর্দেহের উপব 
নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজ-জীবণের বিভিন্ন অংশ 
স্বাধীন, হ্বতন্ত্র, সামগ্রিক জীবন ব্যতীত তাদেব 
একটি স্ব স্ব ক্ষেত্র আছে, সম্পূর্ণ নিজন্ব জীবনেব 
ক্ষেত্র আছে। যে-কোন প্রকাব যৌথ জীবন 
নন্ধদ্ধেই 38099৮-এব একথা সত্য | নেশনেব 
জীবনও সেজন্য সম্পূর্ন একটি জীবদেহ নয। 
কিন্তু 908209£ এ কথা জোব দিয়ে বলেছেন 
ঘে, মানুষের যৌথ জীবন একটি জীবছ্হ না 
হলেও, তার বিকশ জীবদেছের মতো অভ্যন্তরীণ 
বিকাশ ; এবং এ বিকাশ সামান্ত আরম হতে 
শুক হয়ে ক্রমশ: জটিলতার পণ্ধে চলে, ঠিক 
যেমন :0$০11%87) হতে আরস্ত করে একটি 
জীবদ্েহ ক্রমশঃ জটিলগঠনসম্পন্ন হয়ে ওঠে ।১১ 
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা এটুকু শ্বীকার 
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ভগিনী নিবেদিতাঁর লমাজচিস্তা 


৬৬৪ 


করেন যে, যে-কোন সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ 
একটি নেশনের অভ্যন্তরীণ * অভিব্যক্তি । 
বহিঃশক্তিও অবশ্তা সে বিকাশকে প্রভাবিত 
করে। কিন্ত যদি লকল বহি:শক্তি কোন 
একসময়ে স্থির বা অপরিবতিত থাকে, তাহলে 
কোন সমাজদ্দেহের পরিবর্তন বদ্ধ থাকবে না, 


আপন নিয়মেই তা পরিবতিত হবে।** এই 
অভ্যন্তরীণ বিকাঁশধম্্রতাই জৈব-বিকাঁশের 
অভিজ্ঞান। সেজন্য 97০0০০৮ এবং তীর 


অন্ুবতিগণ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা কারও 
মূল বক্তব্য ভ্রান্ত নয়। একটি মমাঁজ-জীবন 
বাঁ নেশনের জীবনকে যদি উন্নতির পথে 
পরিচালিত করুতে হয় তাহলে তাকে তার 
নিজম্ব গতিপথে বলাঁধান করতে হবে। 
ভারতে এ তত্বের পরীক্ষা বারবার হয়ে 
গিয়েছে । বৌদ্ধযুগে ভগবান বুদ্ধ ভারতকে 
তাগের অস্ত্রে উদ্ধন্ধ করেন। ফলে ভারতে 
শুধু আধ্যান্মিকতারই পুনরুজ্জীবন ঘটল না, 
ঘটপ তার সর্বাঙ্সীণ অভুখান_-ধনে সম্পদে 
শিল্পে, সাহিত্য-ক্লৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায়, 
শিক্ষাবিস্তারে, বিশ্ববিদ্বীলয়ের অপুব সাংগঠনিক 
বিশ্তাপে। স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃষ্টাত্ত 
উল্লেখ করে বোঁঝাঁবার প্রয়াস করেছেন-_ত্যাগ 
ও মুক্তির আদর্শ, সেবাব্রতই ভারতের জাতীয় 
আদর্শ ।*১ যদি ভবিষ্যতে ভারতকে উন্নতির 
পথে পরিচালিত করতে হয়, তাহলে তার 
জাতীয় জীবনের এই মুল আদর্শ ত্যাগ ও 
সেবার আঙ্বশকে সবীবিত করে তুলতে হবে, 
এবং আর সব কিছু শ্বয়ংসাধিত হুবে। 
এব পৰীক্ষা আমরা উনিশ শতাবীন নব- 
জাগরণের কালেও দেখেছি। রামমোহন, 





২” এ তত্বের হন্দর ব্যাথা! করেছেন ৯ 59291615 ভার 
50018] 8150 05915215581 10710817105 1 


২১ বাণী ও রচনা, নব থণ্ড। পৃ. ৩১১ 


৬৬৮ 
€ 


শ্ররামক্*, বিবেকানন্দ সকলেই ভারতের 
জীবনাদর্শকে, পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস 
করেছিলেন এবং তারপরেই ভারতে এক 
অভূতপূর্ব নবজীবন দেখা দিয়েছিল, যার ফলেই 
আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটেছে। 


অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ 

নিবেদিতা-প্রমুখদের এই জৈবিক বিবর্তন- 
তত্তের ফলশ্রুতি হল এই যে, অতীত এঁতিহ্যের 
পথ ধরেই একটি জাতিকে অগ্রগতির পথে 
চলতে হয়। অতীতকে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলা 
মানে বর্তমানের অগ্রগত্তির পথকে অবরুদ্ধ কর] । 
স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদদিতার মতে অতীত 
জীবন-ধারাকে পুনঃসপ্রীবিত করাই নৃতনের 
স্থট্টির পথে প্রথম কাজজ। নিবেদিতা এ তত্বের 
বিস্তারিত বাখ্যা দিয়েছেন । 0০9:069-এর 
একটি স্থবিখ্যাত উক্তি-_”735 8৪ 798৪8, 
01500826098. 0£95806, ৮০ %৮৪ (0600০? 
উদ্ধত করে নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন যে, 
যে-কোন জাতিকেই অতীতের উপাদান দিয়ে 
বর্তমানে বসে তবিস্যৎ রচনা করতে হয়। একটি 
জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এদিক দিয়ে 
অঙ্গাঙ্গিসহবন্বযুক্ত | সেজন্য এক অর্থে ভবিষ্যৎ 
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কিন্ত তৎসত্বেও নৃতন যুগ সম্পূর্ণ নৃতনই, তা না 
হয়ে সে যদ্দি কেবল পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি 
হত, তা হলে সে জাতির পক্ষে মৃত্যুর সামিল 
হত- _+]01085 889. ঈ1370)) 18. 0730095911108 
0০061010820 দয) 7 8129905 ৪0 889 ০1 10- 


01019060981, ** কিন্ত নৃতনের আগমন 
সত্বেও পুরাতিনের অবসান ঘটে না, নৃতনের 
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উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্-_১২শ সংখা! 


মধ্যেই পুরাতনের পুনবাবর্তন ঘটে । নৃতন যুগে 
পরিবতিত অবস্থার দরুন উড্ভৃত সমস্তাসকল 
সম'ধানের প্রয়ামে যেমন একদিকে নৃতন চিগ্তার 
উদ্ভব ঘটে, আঁবার তেমনই পুরাতন সংস্কৃতির 
নৃতন গ্রয়োগও ঘটে, তার মধ্যে নৃত্তন আলো, 
নৃতন অর্থ আবিষ্কৃত হয়। দৃষ্টান্তশ্বকূপ, যেমন 
বিবেকানন্দ পুরাতন বেদাস্তধর্মের মধ্যে নৃতন 
যুগোপযোগী নৃতন অর্থ আবিষ্কার করলেন দেখা 
যাক়। তার পুরে বেদান্তের জীবত্রদ্দবাদের 
বাস্তব এয়োগ বৈষমাহীন এক নূত্তন সমাঁজ- 
গঠনের কথা কেউ চিস্তা করেননি । তিনি 
এ তত্বকে সমীজ-জীবনের পুনগঠনে প্রয়োগ 
করবার কথা বলেন। বেদীস্তের এ অর্থ পু পূর্ব 
যুগে অনাবিদ্কৃত ছিল, নৃতন যুগে নৃতন সাম্য- 
সমাজ-প্রতিষ্ঠার সন্ধিক্ষণে যুগপ্রয়োজনেই এর 
এই নৃতন অর্থের আবিফার ঘটলো । এর থেকে 
নিবেদিতা ঘেখিষেছেন ঘে নৃতন যুগে পুরাতন 
সংস্কৃতির এক নবজাগরণ ঘটে, পুরাতন এই 
নৃত্তন বেশে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাণবস্ত 
হয়ে ওঠে। ভারতে উনিশ শতকের নব- 
জাগরণের প্রাক্কালেও ঠিক তাই ঘটেছিল। 
ঘোর অন্ধকাঁরময় মধ্যযুগেএ অবসান ঘটলো 
রামযোহনের আবিভাবে। সেইকালে রাম- 
মোহনের নৃতন চিন্তার দিগন্ত আমাদের বিস্মিত 
করে। কিন্তু াবও আবিরাৰ পুর।তনের গর্ভ 
হতেই, পুরাতন ধারায় শিক্ষার্দীক্ষাই তিনি 
পেয়েছিলেন এবং তিনি যা দিয়েছেন তা 
নৃতন হলেও বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্মই । খাতনামা 
সাহিত্যিক সমালোচক মোহিতলাল মন্জুমদারের 
মতে রামমোহন ভারতের নব্যন্তায়-চিস্তাধারার 
ফলশ্রুতি।২৪ রাঁমকু্* ও বিবেকানন্দের মধ্যে 
সমগ্র পুরাতন সংস্কৃতি আরও পূর্ণতর রূপে নৃতন 
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কলেবর ধারণ করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে 
উঠলো। সেই চিরপুরাঁতিন অথচ সম্পূর্ণ নৃতন 
সজীবের প্রীণচাঞ্চল্য জগৎ প্রত্যক্ষ করল 
বিবেকানন্দের মধো। তীরই মধা দিয়ে 
আমরা অতীতকে অতিক্রমে করে বর্তমানে 
পৌচেছি এবং ভবিষ্কতের পথে উত্তরিত 


হয়েছি। কিভাবে এটি ঘটেছে এ সম্থদ্ধে 
নিবেদিতার বিজ্তাবিত আলোচনা আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। তৎ্পূর্বে 


শুধু আর একটি কথা এ গ্রসঙ্গে উল্লেখ 
করতে চাই। তা হল এই যে, অতীতের সঙ্গে 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে 
নিবেদিতার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ মনীষী এমন 
কি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট বিপ্লবী 
লেনিনও একমত । এ সম্পর্কে লেনিনের অভিমত 
উল্লেখ করে জনৈক রুশ লেখক মস্তবা 
করেছেন। 8 000101706 601)90172590518$ 
0018876 1৪ 006 90105906102 01 ৪06৮৪, 
৮০৫০ % 1081051 285910025906 01 9016019] * 
09728569 70101) 6119 01018620168 15081 0 
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অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিজেদের বিষুক্ত করতে 
চান, লেনিন তাদের কশদেশের নূতন 
সমাজব্যবস্থার শক্র বলে অভিহিত করেছেন। 
অতীতকে মুছে ফেলবার যে-কোন প্রয্কাস 
তাই আত্মহত্যার সামিল। এ কথা বোঝা! 
খুব কঠিন নঘ। আদি যুগ হতে ধাপে ধাপে 
আমর। এগিয়ে এসেছি, অতীতে নান! আয়াসে, 
নানা সাধনায় আমরা বহু সম্পদ লাভ 
করেছি, মেইসকল বম্পদকে অস্বীকার করার 
অর্থ হল আবার নৃতন করে শুরু করা। 
এ কি পশ্চাদপসরণ-প্রয়াস নয়? অতীতের 
আলেখ্য পশুজীবনের শ্বতিতে থাকে না, 
কিন্তু মন্তম্ত-জীবনের সেইটিই খুব বড সম্পদ। 
ইতিহাসের চেয়ে বষ্ড সম্পদ তাঁর আর নেই। 
অতীত এতিহ্যের চেয়ে বড গৌরবের কিছু 
নেই। একথা আজ আমাদের স্মরণ রাখা 
একাস্ত কর্তব্য । (ক্রমশঃ ) 


7651 00 ৪810. 


01:001506 1706108780015- 85177886 


পঞ্চবটামুলে 
[ পূর্বান্ধবৃকি ] 
প্রত্রাজিকা মোক্ষপ্রাণ 


জোষ্টভ্রাতা রামকুমার কাঁলীমন্দিরে নিযুক্ত 
হয়ে ভরণপোধণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও 
কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে 
উদ্দাপীনত1! লক্ষা কবে চিন্তিত হন। তিনি 
দবেখতেন-“বালক সকাল-সন্ধা| যখন তখন 
একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পাদচারণ 
করিতেছে , পঞ্চবটামূলে স্থির হইয়া! বসিয়া 
আছে, অথবা পঞ্চবটার চতুর্দীকে তখন যে 
জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহক্ষণ 
পরে তথা হইতে নিষ্ষান্ত হইতেছে |" 

দক্ষিণেশ্বরে আলার পূর্বে কামারপুকুরে 
অবস্থানকালে তিনি নির্জন শ্রশাঁনে অনেক সময 
ধ্যানে নিমগ্র থাকতেন। বাল্যকালেই তিনি 
বুঝেছিলেন, সংসার অনিতা-_ছুংখকষ্টে পূর্ণ 
_এর অতীত এক নিরাপদ অচ্যত আননাময় 
পরম ধাম আছে। তিনি সংকল্প করেছিলেন 
_এই অনিতা, ছুঃখময অবস্থার অতীত 
সেই নিতা পরম অবস্থা লাভ করতে হবে। 
মথুরবাঁবুর একাম্ত আগ্রহে তিনি শ্রপ্রীতবতারিণীর 
পূজা করতে সহসা সম্মত না হলেও ঘটনা- 
পরম্পরায় পৃজকপদে নিযুক্ত হন। পিতৃতুল্য 
অগ্রন্জের আকম্মিক মৃত্যু তার শুদ্ধমনে বৈরাঁগা 
প্রদীপ্ত করে দিল। “দেখা যায় এই সময় 
হইতেই তিনি শ্রশ্রজগন্সাতার পূজায় সমধিক 
মনোনিবেশপূর্ক, মানব তাহার দর্শনলাঁভে 
বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কিনা তছ্িষয় জানিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিযাছিলেন।* বৃথা 
বাকালাপে তিলমাত্র সময় অপবায় না করে 
এবং পরান্ধে মন্দিঝছার কুদ্ধ ছইলে লোকসঙ্ 
পরিহীরপূর্কক পঞ্চবটার পার্ধস্থ জঙ্গলমধ্যে 


প্রবিষ্ট হইযা জগন্নীতার ধ্যানে কালযাপন 
করিতেন” জগজ্জনশীর দশনলাভের আকাঙ্া 
ক্রমে বর্ধিত হয়ে তীব্র ব্যাকুলতায় পরিণত হল। 
ঈশ্ববান্গরাগের অপরিসীম ভীবাবেগে বাহাজগৎ 
ও নিজদেহ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদ্রাসীন হলেন । 
দিনেব পব দ্বিন অসহা যন্ত্রণায় ব্যাকুল হযে 
“মা দেখা দে" বলে পঞ্চবটীমূলে বা গঙ্গাসৈকতে 
মুখঘর্ণ কধতেন। সে-আগ্রহের পরিমাণ ও 
তীব্রতা বোঁঝা মানবের সাধাতীত। মায়ের 
সাক্ষাং দর্শনলীভেব পব এই পঞ্চবটাতলে মাকে 
কত কপে দেখেছেন তিনি । 

এই সমযেই শাস্তীষ্চিযাঁয়ী সমলোস্টরাশ্নকাঞ্চন 
হওযাঁর উদ্দেশে কয়েক খণ্ড মাটির ডেলা ও 
টাক] হাতে নিয়ে তিনি বিচার করেছিলেন_- 
“আমি পঞ্চবটাব কাছে গঙ্গার ধারে টাক] মাটি, 
মাই টাকা, টাকাই মাটি এই বিচার করতে 
করতে গঙ্গাব জলে ফেলে দিলুম।” 

ধর্মপ্রবণ হিন্দুজাতিব নিকট জগৎ অনিত্য 
হওয়ায় ইহজীবনেব প্রতি তার স্বাভাবিক 
অনাসক্তি। তাঁব জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
হল তোগবিমুখ সবল অনাড়ন্বপ্প জীবন। 
মুনলমাঁন বাঁজত্ব যা করতে সক্ষম হয়নি, ইংরেজ 
রাজত্বে তা সম্ভব হযেছে । মুসলমানসভ্যত! 
আমাদের জীবনের নানার্দিক প্রভাবান্বিত 
করলেও মুল সুরু নষ্ট করতে পাবেনি। কিন্ত 
দু'শ বছর ধরে পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব মেরু- 
মজ্জায় ঘুণ ধবিষে দিয়েছে । আমরা অনর্থক 
আভঙ্বব্পূর্ণ জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছি 
ভোগসর্বস্ব জীবনকে সার্থক বলে মনে করছি। 
কাম এবং কাঞ্চন বর্তমানকালের পরধার্থ। 


পৌষ, ১৩৭৪ ] 


“টাকা না থাকলেই সব মাটি”_ এই হল 
আমাদের এখনকার জীবন। পাশাপাশি মনে 
পড়ল-_পঞ্চবটার সামনে গঙ্গার ধারে সাক্ষাৎ 
ব্রদ্ষণ্দেবের মতো! উজ্জ্বলকাস্তি এক ব্রাঙ্ষণ 
যুবক, তাঁর তিবোধানের পরবর্তী শতকের 
ভারতের জীবনের বিপরীতমুখী গতিকে লক্ষ্য 
করেই যেন বলছেন-_*টাঁকা মাঁটি, যাটিই টাকা, 
টাকাই মাটি।” তীর এক্প করার অর্থ মনে 
আশা জাগায় আবার ভারত স্বন্ধানে ফিরবে, 
অর্থের যথাযথ বাবহার শিখবে, অর্থের মোহ 
হতে মুক্ত হবে। 

“্ভাবভক্তির প্রেরণা ঠাকুরের শরীরে 
এখন হইতে নানাপ্রকার অদ্ভুত বিকার- 
পরম্পরা ও দর্শনীদি উপস্থিত হই্যাছিল।” 
মাধনার প্রারস্ত হুতে গাত্রদাহ ক্রমে অসহ্য 
হওয়া কবিরাজী চিকিৎসা হয়। পরে 
একদিন পঞ্চবটীতে বনে থাকার সময় 
দেখলেন-আরক্তলোচন ভীষণ।কার এক 
পুরুষ এবং সৌমামুতি গৈরিক- ও ত্রিশ্ল-ধারী 
এক ব্যক্তি তীর শরীর থেকে বহির্গত হল। 
লৌমামৃতি, ভীষপাঁকাঁরকে দবলে আক্রমণ করে 
নিহত করতেই ঠাকুরের ছমাসের বিষম গাত্র- 
দাহ একেবারে প্রশমিত হল । 

দরাস্তক্তি-সাধনকালে পঞ্চবটাতে বসে 
থাকা অবস্থায় একদিন তার অত্ভুত দর্শন হয়। 
লোকললামভূতা, নিকপমা, জ্যোতির্সয়া এক 
প্রতিমা প্রসন্নদৃষ্টিপাতে ঠাকুরের দিকে ধীরপদে 
অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় এক হঙ্গমান 
সার পদপ্রান্তে ভূলু্ঠিত হওয়াতে তিনি উপলব্ধি 
করলেন "ইনি রাঁমময়-জীবিতা সীতাদেবী' । 
সীতাদেবী চকিতে ঠাকুরের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় 
তিনি বিন্ময়ে ও আনন্দে বাহজ্ঞানশৃন্ত হন। 

অবতারবরিষ্ট হয়ে উত্তরক+লে যিনি 
বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ঞার বারি পিঞ্চন 


পঞ্চবটীমূলে 


৬খ১ 


করবেন--বিভিন্ন ধর্মের মুল স্থর যে একই, 
ইহা যিনি প্রমাণ করবেন ,তিনি তার 
ইইদেবীর মনোহর দর্শনারদিলাভে ক্ষান্ত থাকতে 
কখনই পারেন না। সুতরাং “যত মত তত পখ' 
নিজে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন সাধনায় 
উদ্োগী হলেন। তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমি 
নির্দেশ করে বর্তমান সাধন-কুটারের পশ্চিমে 
ঠীকুর ম্বহস্তে একটি অশ্বখচারা রোপণ করেন। 
হৃদয় বট, অশোক, বেল ও আমলকীর চারা 
ঠাকুরের নির্দেশে রোপণ করেন। তুলসী ও 
অপরাজিতার চারা দিয়ে সমগ্র স্থানটি বেষ্টন 
করান। প্রীঠাকুরের কথা__“পঞ্চবটাতে তুলসী- 
কানন করেছিলাম জপ-্ধ্যান করব বলে। 
ব্যাকাবির বেড়া দেবার জন্য বড ইচ্ছা! হছল। 
তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকার্ির 
আটি, খানিকট! দডি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে 
পড়েছে ।? 

তগ্্রসাধনার গুরু ভৈরবী ক্রাক্ষণী ঠাকুরের 
আহবানে কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। 
“ত্রাক্মণী নিজকগ্ঠগত বঘুবীরশিলার ভোগের 
জন্য ঠাকুরবাটীর ভাঁশ্বীর হইতে আটা চাল 
প্রভৃতি তিক্ষান্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটাতলে 
বন্ধনে ব্যাপৃতা হইলেন ।* ত্রাক্ষণী নিজ ই 
দেবতাকে ভোগ নিবেদন করার সময় গভীর 
ধ্যানে মগ্ধ হলেন । ঠাকুরও এ সময় অর্ধবাহাদশায় 
পঞ্চঘটাতে উপস্থিত হয়ে নিবেদিত অব্বাঞ্জন 
গ্রহণ করেন। ত্রা্মণী তাকে এই অবস্থায় দেখে 
অতীব তৃপ্ত এবং আনন্দিত হন, তাঁর ঈশ্বরীয় 
ভাব সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হন৷ পঞ্চবদিতলে কয়েক 
দিন ধরে ঠাকুর আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্বন্ধে 
নানাকপ প্রশ্ন করেন। ক্রাঙ্ষনণীও বিভিন্ন 
শান্তো্গিখিত উক্তি উদ্ধৃত করে তার সংশয় ছিন্ন 
করতে লাগলেন! এইভাবে তাদের উভয়ের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক আধ্যাত্মিক তত্বের গাভীর 


৭২ 


আলোচনায় পঞ্চবটাতলে “দিব্যানন্দের প্রবাহ 
বইতে লাগুল। শ্রীগদ্্ার ইঙ্গিতে ঠাকুর 
এখন তত্থপাধনায় রত হন। স্বহস্তরোপিত 
পঞ্চবটাতে প্রাক্মণীর নির্দেশ অন্তঘায়ী পঞ্চমূণ্তীর 
আমন স্থাপন করেন। পঞ্চবটাতলে জপ, 
পুরশ্চরণ, ধ্যানাদিতে ঠাকুরের মমঘ অতিবাহিত 
হতে লাগল। কয়েক মাস দিন্বাত কোথা 
দিয়ে চলে গেল, এই অদ্ভুত সাধকের তার 
কেনিও হাশ রইল না। এই সময় তীর 
বিচিত্র দর্শন এবং অঙ্ভূতি হয়েছিল। 
প্রজগন্মীতার মোহিনীমায়! দর্শন করার ইচ্ছা 
হওয়াতে দেখেন, এক অপুব স্বন্দরী নারী গঙ্গা- 
গর্ভ হতে পঞ্চবটাতে উঠে এসে ঠাকুরের সম্মুখেই 
সন্তান প্রলব করে, ন্মেহময়ী জননীরূপে আদর 
করে, পরক্ষণে করালবদনা হয়ে শিশুকে গ্রাস 
করে গঙ্গ।গর্ভে মিলিয়ে গেলেন । 

তন্ত্রসাধনায় সকল সিঞ্চি তাঁর করতলগত 
হল। কিন্ত এই অদ্ভুত যোগীর সকল কাজই 
অদ্ভুত প্রতিপন্ন হযেছে। এত বড অসাধারণ 
যোগৈশ্ব্যশালী মহামানব অনায়াসে অতাস্ত 
মহজভাবে সাধনালন্। অনুভূতি নিজের মধো 
লুকিয়ে বাঁখলেন_ বহিঃপ্রকাশ তাৰ কিছুই 
বইল না। যদ্দিও ছু-চারটি যোগজ সিছির 
প্রকাশ আমর! জাঁনতে পারি। 

এসময়ে তিনি উপলব্ধি করেন--ভবিষ্ঠতে 
বহু লোক ধর্মলাভের জন্য তাঁর সমীপাগত হবে। 
সন ১২৬৭ সালের শেষ হতে ১২৬৯ সালের শেষ 
প্যস্ত তিনি তন্্রসাধনা করেছিলেন। এই 
পঞ্চনটাতুলে মাত্র একশ বছর পূর্বে দিনের পর 
দিন বাতের পর রাত কত অলৌকিক ঘটনা- 
সংঘাত, দিব্যদর্শন, ভাবসমাধি, ঈশ্বরবিরহ, জডের 
মতো নিধিকল্প সমাধি, জগজ্জননীর সহিত 
বাক্যালাপ-_- মধুর গদ্গদ ভাষণ প্রভৃতি একটির 
গর একটি চিত্র হুষ্ট হয়েছিল। সাধনাকালে 


উদ্বোধন 


| ৬৯তম বধ-_১২শ সংখা। 


সমন্ত মন একাগ্র থাকায় বাহজগতের জান 
ত্বার থাকত না। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে 
সে অবস্থার দু-একটি উল্লেখ বা আভাসথাক্ 
সাঁধারগ্যে প্রচারিত। অবশ্য তার লাধনার 
তীব্রতা ও একান্তিকতা এবং তার ফলাফল 
অধিকারিভেদে বিভিন্ন অস্তরঙ্গকে জানিয়েছেন । 
কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠার সংবাদ ক্রমে ক্রমে সাধু- 
সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় গঙ্গীসাগর- 
ও এজগন্াথ দর্শনপ্রয়াী পথিক সাধুকুল ক্রমে 
এস্কানে এসে দু-চারদিন কবে রানীর আতিথা 
গ্রহণ করতে লাগলেন। দিশাজঙ্গলের স্বিধা 
থাকায় এইভাবে বিভিন্ন সময়ে ব€ সাধু সন্গাসী 
সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি দলে দলে পদার্পণ করতে 
থাকেন। তারা সকলেই পঞ্চবটাতলেই আসন 
করতেন । সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটীধারী 
নামে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর ক্বামমন্ত্ে 
দীক্ষিত হুন। জটাঁধারী পঞ্চবটাতেই আসন 
করেছিলেন ॥। শ্ররামচন্দ্রেরে বাঁপবিগ্রছটি 
সাধুর অত্যন্ত প্রিয় বন্ত--গ্রাণের জিনিস। 
ভাঁবরাজো গতীরতাপ্রাপ্ত জটাধারী তার ইষ্ট 
দেবতার দর্শনাদি পেতেন । কিন্তু তার উপলব্ধি 
সম্পূর্ণ হযনি তখনও । ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসা তিনি সাধনার চরম অবস্থা লাভ করেন - 
এবং “বামলালা" বিগ্রহটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে 
নজলনয়নে বিদায় নেন। পঞ্চবটীতলায় & 
ছোট্র কুটীরে এবং সংপগ্ন স্বানে এক এক সময় 
এক এক সম্প্রদায়ের সাধুসম্তর আগমন হত। 
শ্রভগবানের নামকীর্তন, লাধুদের ধ্যানধারণার 
দ্বারা তখন পঞ্চবটাতল গম্গম করত, বোঝা 
যায়। মনে হয়, পবিত্র ওক্ষার.ধ্বনি-শ্রবণপ্রিক়্ 
স্থরধুনী, ঘুগধুগাস্তর ধরে ভারতের আধককুলের 
মুখনিঃহ্থত শ্রভগবানের নামমাহাত্য্যে প্রতিধ্বনিত 
জাহ্নবী পুনরায় সেই নাম শোনার জন্য যেন 
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম বিধৌত করে চলেছেন। 


পৌষ, ১৩৭৪] 


সমস্ত সাধনার চরম হল অহৈত-সাধন] । 
জগজ্জননীর নির্দেশে অছৈতভূমিতে শ্ররামকৃ্ণ 
আরোহণ করেন এই পঞ্চবটীতেই। সে এক 
আশ্চর্য ইতিহাস। বিরলবুক্ষলততাঁ বর্তমান 
পঞ্চবটীকে দেখলে সে হতিহাস বিশ্বাসই 
হুদ না। ইভিহাঁসপূর্ব যুগে, জানি না সে 
কতকাল আগে, সন্দীপন মুনির আশ্রমে 
্রক্ষজ্ঞ গুরু, শিষ্য শ্রীকৃষ্কে ব্রদ্ধবিগ্যা উপলব্ধি 
করিয়েছিলেন , তার আন্মপূর্বিক তথ্য কালের 
গর্ভে হারিয়ে গেছে । ভগবান শঙ্করের অছৈত- 
সাধনার এতিহাসিক সতাতা কাহিনীতে 
পরিণত। তথাগতের ধোঁধিলাতের ঘটন! 
বৌছুসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নির্গলিত হয়ে যতটুকু 
আমাদের কাছে আমে তা অসম্পূর্ণ । যেমন 
আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাগুার বিভিন্ন সমযে 
বৈদেশিক আক্রমণে লুপ্ত হয়ে যৎসামান্য 
অবশিষ্ট আছে। শ্রীরামকঞ্চের অ্ৈত-লাধনার 
ইতিহাস 'লীলাপ্রলঙ্গে' রাখা আছে__ 
যদিও যথাযথ বিস্তারিত বু বিবরণ যা 
সাধারণের বোধগম্য নয় এবং অপ্রকাশ্তত। 


অলিখিতই রয়ে গেছে। 
সাধনার প্রথম হতেই পঞ্চবটাই সব সময়ের 
প্রীরামকষেরে আশ্রমস্থান। দিব্যোন্সন্ততায় 


জগজ্জননীর দর্শন পান। তারপর তার দ্বারা 
দেবীর বাহ্‌পুজা আর সম্ভব লগ্ন দেখে বুদ্ধিমান 
মথুরামোহন কালীমন্দিরে অন্য পুজকর 
ব্যবস্থা করেন। সে-ঈশ্বরৃতন্ময়তার পরিমাণ 
কর! মাহুষের সাধ্যাতীত। হয় সারাদিন-রাত 
তাবে প্রেমে গদ্গদ, না হম পঞ্চবটাতে গভীর 
ধ্যানে ময়। অছৈত-সাধনার পূর্ব পর্যস্ত যা কিছু 
তার লাধন, সব পঞ্চবটীতেই । কারণ পঞ্চবটা 
নির্জন স্বান__সাঁধারণলোক-চক্ষুবর অগোঁচর। 
কালীমন্দিবের কর্ণচারিবুন্দ এবং সাঁধাঁরপ দানার্থ 
প্রামবাপী ভৃতপ্রেতের বাসস্থান পঞ্চবটার আকা 


পঞ্চবটীমূলে 


৭৩ 


জঙ্গলে সহনা প্রবেশ করতে সাহসী হত না। 
“ও হ'ল মাথাপাগলা ভট্‌্চাজের * পাগলামির 
জায়গ1।” স্তরাঁং ঠাকুরের পক্ষে নিধিবাদে 
নিশ্িন্তচিত্তে পঞ্চবটীতে থাক সুগম হয়েছিল । 
এখনকার পঞ্চবটী হলে কিছু করা সম্ভব হত 
কিনা সন্দেহ। 

যথাপময়ে ট্ব্ধীস্তিক সন্যাসী ্রীমৎ 
তোতাপুবী এসে উপনীত হলেন। নিধিকল্প- 
সমাধিমান ক্র্গজ্ব গুরু অসাধারণ শিক্তের 
স্থলক্ষণযুক্ত জ্যোতি্যয় তাঁবঘনতন্থ দৃষ্টে নিজ 
সাধনালন্ধ সত্যবস্তরক্ষার হিরণয় পাত্রকপে 
ভাকে লাভ করে উল্লসিত হে । মায়াবাদী 
সন্গাপী তিনরাঁতজি একাদিক্রমে কোথাও বাস 
কবেন না, সেজন্য শিব্যকে ত্রহ্মবিদ্যংঘটনের পৰ 
সত্র চলে যাবেন সংকল্প করে এ পঞ্চবটাতেই 
আসন বিস্তার করলেন। যথাসময়ে সন্গ্যাস- 
গ্রহণের যথোপযুক্ত অহষ্ঠানাদি গোপনে সমাপন 
করে সাধনকুটারে খুরু-শিষ্তে অবস্থান করতে 
লীগলেন। 

্রা্মমুর্তে হোমাগ্রি ,প্রজালিত করে গুরু 
শিষ্তকে সন্গযাসদীক্ষা ধিলেন। ভারতের তথ! 
সমগ্র জগতের পথনির্দেশ যিনি করবেন তাঁকে 
খধি-সম্প্রদায়-মাচরিত সন্গ্যাসের দীক্ষায় দীক্ষিত 
করলেন এক ব্রহ্মজ্ঞ গুরু । ভবিব্ৎ ভারত 
তার গৌরবযয় অতীতের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হুল। স্থামীজীর বাঁণী_-“ভারুত তার গৌরৰ 
পুনরায় ফিরে পাবে”__ভবিষ্যৎ-ত্রষ্টার দৃষ্টিতে 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্ভবতঃ তা 
দেখেছিলেন । বিষয়ুবিমুখ, ত্যাগত্রতী, ভগবস্তাবে 
পূর্ণ মানবপ্রেমিকের দল এই প্রোঙ্জল অগ্নিশিখা 
হতে নিজ নিজ দীপবর্তিকা জালিয়ে নিয়ে 
সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে- সংসারের ছুঃখ- 
জালাঁয় জর্জরিত মানুষকে শাস্তির বাণী, প্রেমের 
বাণী শোনাবে, আপাতরমণীয়তার মোহে 'মুগ্ 


৬৭৪ 


যাবা, তাদের দৃষ্টি হ্স্থানে ফিরিয়ে আনবে। 
সে কোন এক শুভদ্দিনে পরম লগ্ে সেই পুরা- 
কালের মতোই অতি সামান্য এক পর্ণকুটারেই যে 
পরম জ্ঞান ও মহাবাঁণী উচ্চারিত হয়েছিল, মুক 
নিধাক স্থবির পঞ্চবটাই তার একমাত্র সাক্ষী । 
আরও আশ্চর্যের কথ1- মাত্র একদিনেই তাকে 
সমাধিস্থ হতে দেখে গুরু অতীব বিস্মিত 
হয়েছিলেন। এর পর তিনি এগার মাস 
দুক্ষিণেখরে অবস্থান করেছিলেন গুরু-শিষ্কের 
আলাপ-আলোচনা, শান্গবিচার ঘে এ 
পঞ্চবটাতেই প্রতিদিন বুক্ষণ ধরে চলত তা! 
লীলাপ্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে। তোতাপুরীর 
পঞ্চবটাই বাসস্থান, স্তবাং তিনি যে সদাসর্বদা 
সেখানেই কাঁটাতেন, ধান-ধারণা, সমাধি 
সবই তার এ স্থানেই হত তা বোঝা যায়। 
বেদাস্তলাধনার পর ইসলামধর্ম-নাধন। 
তার নিজ মুখের কথা _“বটতলায় ধান করছি, 
মা দেখালেন_- এক বই ছুই নাই। সচ্চিদানন্দই 
নানা ব্ধপ ধরে রয্মেছেন, তিনিই জীবর্জগৎ 
সমস্ত হয়েছেন” ইসলামধর্ম-সাধনার গুরু স্থফী 
গোবিম্গ পঞ্চব্টীতেই থাঁকতেন। “জীলাগ্রসঙ্গ'কাঁব 
বলছেন- বানী রাসমণির কাঁলীবাঁটাতে তখন 
হিন্দু, সংসারত্যাগীদের স্কাঁয় মুসলমান ফকির- 
গণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধনিবিশেষে 
সকল সম্প্রদ্দায়ের ত্)াগী ব্যক্তিদিগের প্রতি 
এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। 


উদ্বোধন 


| ৬2তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ঠাকুরের কালীবাড়ীতে থাকাকালে পঞ্চ- 
ব্টাতল। সকল ধর্মসাধনার সাধক, নিচ্ধ, পরমহংস 
প্রস্থুতির কেন্দ্রস্থল হয়েছিল। বৈরাগ্যবাঁন 
যথা ঈশ্বরপ্রেমিকের দল কী এক অজ্ঞাত 
আকর্ষণে দলে দলে আসতেন, ঠাকুরের প্রেমপূর্ণ 
বাবহারে নিজ নিজ লাধনার পথ স্থগম করে 
নিতেন_ ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে বিভিন্ন জাগায় 
কথাপ্রসঙ্গে সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে 
বিভিন্ন ধর্মের উদ্দারচরিত চিস্তাশীল তাবুকমাজেই 
তার চিন্তাধারার অংশ গ্রহণ করবেন বলেই, 
বোধ হয় এই পঞ্চবটা বনু ধর্যসাঁধনার পীঠস্থানে 
পরিণত হয়েছিল তার সময়ে। ভগবান বীশ্ুর 
তাবে তিনদিন অন্রপ্রাণিত থাকার পর 
পঞ্চবটীতেই তার দিব্দর্শন লাভ করেন। 

এই আশ্চর্য উদ্দারচরিত মানুষটির মনের 
প্রসারতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। 
বিজ্ঞানের প্রভাবে বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে 
এসেছে, ভবিষ্যতে আরও ছোট হয়ে যাবে__ 
দুরদূরাস্তর মানুষের পক্ষে দূরত্ব কোনও 
বাধা স্ট্টি করবে না। বহুদুর-প্রসারিত 
দৃষ্টির দ্বারা ধাম্িক, চিন্তাশীল উচ্চহ্দয়, 
মানবের জাতিগত, ভাষাগত বৈষমা থাকা সত্বেও . 
উন্নত চিন্তার জগতে এক্য-সম্পাদনের জন্য 
মনে হয় পঞ্চবটাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকুষ্ণ 
বিশ্বধর্*সাধনার মঙ্গলঘট স্থাপন করে বিশ্বজননীর 
উপাসনা করেছেন। 


দক্ষিণের দাক্ষিণ্য 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
শ্রীঅমিয় দত্ত 


মাত্র'জ শহর ছাভিযে মহাঁবলীপুরমের ধিকে 
মাইল কুডি-পচিশ আপার পর বস্তা হঠাৎ ঘেন 
মমুদ্রের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাব গা ঘেষে 
সোজা! দক্ষিণে ছুট লাগিযেছে। কালো ফিতের 
মত পথের বাদিকে অনন্তনীল মহাসমুত্র আপ 
ডানদিকে গ্রামীণ সাধাবণ মান্তষদেপ নাবকেশ- 
পাঁতায়-ছাঁওযা কুটাব ও ঢেউখেলানো বালির 
ওপরে কাজু-বাদামেব গাছ এবং তাদের ছা 
দেখতে দেখতে এক সময মহাঁবপীপুবষে পৌছে 
খেলাম । আগে এর নাম ছিল 'মামল্পপুরমণ, 
এটি এতিহাপিক নগরী । পহলবখংশীয বিখাত 
র।জা নরলিংহ্‌ বর্মন সপ্ূম শতকে এই নগবীর 
গোড়াপত্তন করেন। শহরের কিছুই এখন 
তেমন অবশিষ্ট নেই । সমুত্রচুধিত শামল পুবম 
এখন তাপ গৌবুবোজ্জল দিনগুলোর সবকিছু 
থুইয়ে কয়েকটি অথুল্য ভাঙ্কর্-চিহকে কেবল 
বুকে ধরে অস্তিহ বজায়ের জন্যে মহাকালে 
সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছে। 

বাঁন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দে গাইডের 
দল ছেঁকে ধরলো । তাদের একজনকে লঙ্গে 
নিলাম। খুব চালাক ছেলে। মুখে ভাঙা 
ইংরেজীর খই ফুটছে । সেই আমাদের সব 
কিছু ঘুরিয়ে দেখালো । দেখলাম একটা 
গোটা পাহাড় কেটে মহাভাবতীয এব* ধর্মীয় 
কোন কোন কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। 
তার্দের মধ্যে সবচেয়ে ব্ড় “কম্পোজিশন”টির 
নাম 'গঙ্গাবতরণ', পৃথিবীর বুকে নেমে আসছেন 
গঙ্গাদেবী জলপ্রপাতের মত কপ নিয়ে । তার 
ধর্শনাকাজ্ষায এ্ৎনৃক্য, উত্সাহ ও উল্লাস নিয়ে 
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চারদিক থেকে ছুটে এসেছে পশ্ত-পাখি দেব- 
দাণব শু মাঁনব। সকলের নিচে আছে দুটো 
বৃহদ।কার হাতী। তাদের একটা কি 
এবাবত % আশ্চঘ দক্ষতার সঙ্গে সব-কিছুর 
কপ দিণে দুক পাথব্কেও জাবস্ত করে তুলেছেন 
পহ্নবীয শিল্পিগণ, এই কম্পোজিশনটিকেই কেউ 
'অঞ্কুনে তপশ্া" নাষে অভিছিত 
করেছেন। কিন্ব এর বিষক্-বপ্ত প্রথম নাম- 
করণেরই সমথক বলে আমাদের বিশ্বাল। 

এরপর চারটে সাইকেল ভাড়া করে 
আমরা গাইডের সঙ্ষে গেলাম কয়েক ফার্সং 
দুরে অবস্থিত 'পঞ্চপাগুবের রখ? দেখতে | 
| প্রসঙ্গভ বলে পাখি, দক্ষিণভাবতের সংত্রই 
দুবত বে।ক1৩ 'ফাঁণং" শব্দটি বাবহার করে +₹২_ 
আমদের এড খাল দ্রিযে বোঝায় না। ] 
এক একটি পথের এক একটি নাম__ যেমন, 
'ধমরাঁজ-বথ”, 'ভীম-বথ” ইত া্দি। প্রত্যেকটি 
রথ একটি বড আকারের পাখর কেটে নির্সিত। 
সাধারণ মন্দিরের পুঙ্থানপুঙ্থ শির-কৌশল 
এই রখখপিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে, এগুলি 
পল্লব আমলের স্দক্ষ ভাক্করদের স্থৃতিসাক্ষা 
এখনো বহন করে চলেছে। 

রথগুলি দেখে আমরা এলাম সমুদ্রের 
কাঁছে। এখানে আর একটি দেখবার মত 
জিনিস আছে , সেটি 'সমুদ্র-সৈকতের মন্দির'। 
কালো পাথর কেটে তৈরী এটি । ছুই চূড়া- 
বিশিষ্ট এই মর্শিরের দ্বেবতা হপেন বিষ্কু। 
সমুদ্রের সফেন ঢেউ এই মন্দিবের গায়ে এসে 
আছড়ে পডছে। অনেক সমযেই মন্দিরটিকে 


কেউ 
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সমূদ্রের বুকে ভাসমান বলে মনে হয়। ঢেউ- 

এব্‌ গঠা নামার জন্যে কখনো বা আবাব 

মন্দিরটি নাচত্ত বলে ভ্রমও জন্মায় । 
মহাবলীপুরমের আর একট] জিনিস ভালে! 


লেগেছে। সেটা হ'ল এখনকাব মানুষদের 
সততা । গাইডের কথা অনুসারে ভাড1-করা 
সাইকেলগুদো] ফাকা পাশ্তায় চাবি খোলা 


অবস্থায় দাড় করিয়ে রেখে প্রামু ঘণ্টাখানেক 
ধরে আমরা পাঁভাডের ওপব প্রষ্টবা বিষয় দেখে 
বেড়ালাম । বারব|র ভয় হচ্ছিপ পাহাঁরাহীন্‌ 
অরক্ষিত সাইকেলগুলোব জন্যে । পবে ফিবে 
এসে পবগুপোকেই যখাঁহথ অবস্থায় বহাঁল- 
তবিয়তে থাকতে দেখে এখানক।র যাশুষদের 
সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেডে গেল। 

সদ্ধোর দিকে ফিতে এশাম মাদ্র(জ শহবে। 
ছাত্র বন্ধুটি খ|ত্েব গাভীতে বিদায় নিল। 
আবার আমবা তিনজন হনে গেলাম । 

পরদিন সকাল থেকে সন্ধে জুডে মাদ্রাজ 
শহরের একপ্র(গ্ত থেকে আর একপ্রান্ত পরস্ক 
ঘুরে বেডালাম । 'কখনো গাডীতে, কখনো 
পরদযাত্রায্ষ। দেখলাম পৌবভবন, স্েডিয়াম, 
চিড়িয়াখানা, প্যারীব মিঠাই তৈত্দীব কাঁরথানা, 
বিধানসভা-ভবন,  বিশ্ববিচ্লয়,। ম্যাবিনা 
সমুদ্র-সৈকত, এবং ঘব, বাড়ী, অধিস, বাগান 
ও দোকান। সমজ্ত কিছুতেই রুচি ও 
পরিচ্ছরতার ছাপ। বিশেষ করে মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্ঠালয মনে দাগ কেটেছে। বিশ্ববিগ্ালযেব 
লাল ইটেব টতৈকী বঙ বেবডের কাঁচ-বসানো 
গগুজগুলা বাঁভীগুলো মন্দিব ও গীর্জীর 
আদলে যেন নিমিত। বিশ্ববিদ্যালয়েব 
শতবাবিকী ভবনে ভারতীয় স্থাপতোর ছাপ। 
আধুনিক আমেরিকান  স্থপিত্য-শিল্লের 
একঘেয়েমির ওদ্ধত্য তাকে ম্পর্শ করতে পাবে- 
নি। জানেই সমুদ্র ছুল্ছে। যেন সমুদ্রের 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম ব্ধ---১২শ সংখ্যা 


মতর্ব প্রহবাত্র সামনে বেড়ে উঠেছে মান্রাঞ্জ 
বিশ্ববিগ্ভালয । পরিবেশ ও রূপের দিক থেকে 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভীলষের সঙ্গে এর কোন 
অংশেই মিল নেই। মীত্রাজের আর একট 
বস্তও আন কেড়েছে । পেটি বিশুবিষ্ঞ।লয়েরই 
কাছাকাছি বড রাস্তার “আইলা তে" বাখা 
দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর তৈরী একটি বিখ্যাত 
ব্রোঞ্ধ যুত্ি £ নাম শ্রমের জয়? । 

এ তো গেলে মাদ্রাজের বস্ত দশন। এবার 
মান্তয। আমরা রিক্পাওয়ালা, দৌকানদীর, 
হোটেলমালিক থেকে আর্ত করে বিশ্ববিগ্ঠা- 
শ্য়ের অধ্যাপক পর্ধস্ত অনেকের সঙ্গেই আলাপ 
কবেছি। আলাপের মাধ্যম ইংরেজী,_মনে 
হয়েছে এখানকাব শতকবা নব্বইজনই হিন্দী 
জানে না, এমন কি বোঝেওড না। হিন্দীর 
বিরুদ্ধে এদেশীয়দের তাই এত উত্তাল বিজ্রোহ। 
আমাদের সঙ্গে যাদের আলাপ হ'ল তাঁবা 
প্রতোকেই সদালাপী। বাঁডালী ও বাংশাদেশ 
সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই অনস্ত আগ্রহ ও 
কৌতুহল প্রকাশ করলেন। আর একটা জিনিস 
লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশের মানুষদের মত 
মাদ্রজবানীবাঁও একটু বেশীকরেই রাঁজনীতি- - 
সচেতন । 

দক্ষিণভারতে ঞ্বচেয়ে যেটা আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ণণ করেছে তা হ'ল ব্রবর্ণিনীরদের 
পুষ্পপ্রীতি কুশল এদেশী মেয়েদের কাছে 
অবিচ্ছে্য অক্ষের মত হযে দাঁড়িয়েছে _বিশেষ 
কবে মা্রাজের মেষেদের কাছে। বাস্তায়- 
ঘাটে, দোঁকানে-বাঁজাবে, বাডীতে-বোস্তোৌবাধ 
সবত্রই এদেশী মেয়েদের পুষ্পাভরণ। দেখেছি । 
ছোটমেয়ে থেকে বৃদ্ধা নধবা রমণী পর্যন্ত রড়ীন, 
ফুলের মালা তাদের নিত্য কেশ-প্রপ।ধনের কাজে 
লাগায। জানি না, এই পুষ্পপ্রীতি মন্ত্র 
বমণীদের হার্দিক হুষ্যা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি 
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সাধক? এখানকার মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তাদের 
চোখ, চুল ও জতে। চোখগুলো টানা টানা। 
কাজল টেনে আরে! বড করে। ঘনকৃষ্ণ তারা৷ 
অপর্যাপ্ত পিঠ-ছাপানো গভীর চুলের বাঁশি। 
কালো চিকণ চমৎকার ধন্ুক-ভ্র এদেব এশ্বর্ম। 
রঙ লাঁধারণতঃ ময়লা । সব মিলিয়ে দেখলে 
অবশ সৌন্দর্য-শ্রীর উচ্ছৃসিত প্রশংসা করা ফা 
না। 

এখানকাব পুরুষদের চুল বোধ হয খুব 
তাডাাডি পাকে । কারণ ঘুবে বেডানোর 
স্ষ অনেক অনবযস্ক পুরুষদের চলেই ব্ধপোলী 
রড়েব অভাদ ঝিকিয়ে উঠতে দেখেছি । এ- 
দেশীয় পুরুষ ও নারী উভয়েই পরিশ্রমী । 
শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিযেছে ওরা । সকলেই প্রা 
নিরামিষাশী, আঁগেব তুলনায় কুলংস্কারকে 
অনেক বেশী কাটিয়ে উঠতে পেবেছে। 
সভ্যতার আলোকে মাদ্রাজ এখন ঝকমকে। 
বন পুরুষই লুঙ্ির মত কাপড় না পরে প্যাণ্ট- 
সাঁটে নিজেদের ঢেকেছে। আর অনেক 
ঘুবতীকে দেখলাম কাছ! দিয়ে কাপড না পরে 
বাঙালী মেষেদের মত সর্বভারভীঘ ঢঙে শাড়ী 
পড়ছে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মদ্রবাসীবা 
বামকুঞ্চ-বিবেকানন্দের  অন্রগী। চাঁবিত্রিক 
ও মানস উজ্জ্লতার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের 
প্রভাবকে এ বা শ্রন্ধীবু সঙ্গে ম্মনূণ করে চলেছেন। 
রামরুষদেব এবং বিবেকানন্দকে এরা প্রাণের 
মন্দিরে বসিয়েছেন._আমাদের মত কেবল 
ঘরের দেওয়ালে ছবি-টাঙানোতেই তার সমাপ্তি 
নয়। ভারতবর্ষের দু'জন মহাপুরুষ নির্বাচন 
করতে দিলে এর! অবশ্যই বিবেকানন্দকে বাদ 
দেবেন না! মহারাষ্টের মাহ্থষেবা থেষন বড় 
মানুষ বলতে বোঝেন শিবাজী ও নে'তাজীকে, 
এখানকার মানুষজন তেমনি মহাপুরুষ হিসেবে 
ধ্যান করেন বিবেকানন্দ-রামকষের । 


দক্ষিণের দাক্ষিণ্য 


৬৭৭ 


মাদ্রাজ দর্শন শেষ। পত্রে নীপগিকি 
এক্সপ্রেসে ভীড ঠেলে হুড়-ম্ডিয়ে উঠলাম, 
এবার আমাদের গন্যবাচ্ছল উটাকাম্গু। সারা" 
বাত ট্রেনে কাটলো, সকাল মাতটায পৌছলাম 
কোষেমবাট্ররে । মাদ্রাজ প্রদেশের অভিজাত 
নগর কোযমবাটরব। সাজা না-গোছানো! 
শহব। শিশিতের সংখ] এখানে বেশী । 

বেলা লাভে নয়টার সময মেত্তুপাঁলায়িয়াম 
স্টেশনে নামলাম । কিছুটা দূবে নীলগিবি 
পর্তশ্রেণা আকাশ মাটি ছু ডাডিয়ে। 
মেত্তুপালাযিষ।ম পর্ধস্ত বড় গাভীর গতি, 
এরপর চেপে বললীম যিটার গেজে। 
ঝিকু ঝিক্‌ করে নীল রঙেব গাড়ী নীলগিরির 


বুকবেষে ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলো । 
এতদিন ভূঁগোলের ম্যাপে নিলগিরিকে 
দেখেছি। মাদ্রাঙ্জের মধা পশ্চিম জুডে এর 


অবস্থান। আজ স্বচক্ষে দেখলাম নীলগিরিকে । 
গাছপালা আপাদমস্তক ঢাকা পরতাশ্রণী দূর 
থেকে নীলবডের ব্য্না আন, শীশগিরির 
নাম সার্থক বলেই মনে হ'ল। 

মেু,পাল।নিশাম থেক্কে উটাঁক!মণ্ডের দৃরত্ 
মাইল বত্রিশক। পাহাডগুলোর /কাল বেড 
দিয়ে এই বান্ত| অতিক্রম কণ্তে মময় লাঁগলে। 
প্রায় সারে চার ঘণ্ট1| এই পথে যেতে প্রচুর 
চ1 বাগান চোখে পড়লো । পথ-চলতি প্রাকৃতিক 
পৌন্দর্ধ দু চোখ মাষাকীজল পরিয়ে দিয়ে 
সব কিছুকে অপূর্বকবে তুললো যেন। ক্রমশই 
মনে এই অনুভূতি জাগতে লাগলো, আমরা 
যেন এক জগৎ ছেডে শান্তি-স্বগের অন্ত এক 
জগতের বাসিন্দা হতে চলেছি । এই পথে 
ঘেতে প্রথম সাজানো পাহাডী স্টেশনের নাম 
কুনু | এইখান থেকেই আবহাওয়ার 
পরিবর্তন ঘটেছে । গরষের জ্াঙ্গা-যন্ত্রপা 
কু্গবের দরজায় এসে কড়া নাড়তে সাহস পু 


৬৭৮ 


না কখনো । শীতলতার হত ধবে এখানকার 
মানুষদ্দের নিত্য ঘরকল্না 

কুঙ্গরের পর নামকরা স্টেশন “আরভান- 
কাছ্‌?, “ওয়েলিংটন”, “কেটি এবং লাভভেন? , 
তারপরই উটাকামণ্ড ওরফে উটি_-ভাখতবর্ষেব 
ছিতীয় কাশ্মীর । গাভী থেকে নাঁমবাএ 
পরই ঠাগ্ডাটা অশ্িভব কবত পাবলাম। 
জুন মাসের কলকাতার গরামব কণা মনে পজত 
এখানকার সগ্-অগ্ঠভূত ঠাগুাকে অবিশ্বাস্য ও 
স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগালা। কোথায় এসেছি 
আমরা? সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। সমতল ভূমি 
থেকে সাবে সাত হাজার ফট উঢ়তে নীলগিবি 
পাহাড তাঁব বুকের ওপর মাহষকে জাযগা 
করে দিষেছে থাঁকাঁক ও খাঁওখাঁব। আলু- 
ক্ষেতের পর আলুশেত। থাক থাক শি'ভিব 
মত সাঁজীনো, চারদিক খিখে মাঁথা-উচাঁনে। 
পাহাভের সারি। অজশ্র ইউক্যালিপটাসেব 
ঠাস-বুনোনে ঘন সবুজেব প্রাচর্য। বাতাষে 
ইউক্যালিপটাস পাতার মিষ্টি গন্ধ। চারদিকে 
সবুজ--পপুজ আর সবুজ। তাবই মাঝে নানা 
জাতের রঙবেবঙের ,ফুলেব ছিটে আব লাঁল 
টালির ছা ওয়া ঘব। এক কথাম অপৃব। 

সুন্দরী উটি__ছবিব শহর উটি--যৌবনবতী 
নগরী উটি। তার সুদীর্ঘ লেক, তার মনোবম 
বোটানিক্যাল গাঁডেন, তাঁর ঘাস-কাঁপেটে 
ঢাকা ঘোড দৌডেরু মাঠ, তাণ সুসজ্জিত 
দোকানপাট, পরিচ্ছন্ন বাস্তীঘাট ও আলো- 
কৌজ্জল হোটেল--এই সব-কিছুকে নিয়ে 
সে লাবণামর়ী। তেরদিন আমরা উটিতে 


ছিলাম। একবাবও একঘেয়ে মনে হযনি। 
মনে হ'ল, যেন পলক পডতে না পড়তে 
দিনগুলো চলে গেল। প্রকৃতিব অকুপণ 


দানের ছোযায় যৌবনকে এখানে ফিবে পাওয়া 
যায়__ প্রাণের স্পদ্দনকে অস্থভব করা যাঁয়। 


উদ্বোধন 


[৬৯তম বর্--১২শ সংখা! 


মেখেদেরও এখানে তাই চঞ্চল দেখল।ম। 
দেখলাম জুুনসাসের জলভন্তি ধৌঁধাঁটে মেঘের 
দশ কখানা পাহাডের গা-গভিয়ে নিচে নামছে, 
কখতনা বা কোথায় কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার 
ধহান্ডর মাথা ভিডিযে উধাও-লোৌকে যাত্রী 
কবাছ। 

বাহন হাজার মানষেব দ্বেশ উটি। স্কুল, 
কত্ছে, হাঁপপাতাল সব আছে! দু'ধর লিটার 
বাটি পয়সা । আব আমাদের মাতা সমতল" 
ভুমিব মান্তধর্দেব কাঁছে পরমাম্চ্ধ ব্যাপার যেটা, 
পেটা হ'ল এখানকার লেকের সরকাবী মাছের 
দাঁম একটাকা পচিশ পয়সা কে. জি. । ভ্রমণ- 
কালীন নিরামিষ ভেজনব শোধ এখানে মাছ 
খোষ কলে নিরেছি। 

উটাকামণ্ড থেকে মহীশূর। দুরত্ব একশো! 
এক মাইল । যাত্রা করলাম বাসে। পশ্চিমে 
নীলগিরি পাহাঁড ডিডোতে মাইল ত্রিশেক পথ 
পাড়ি দিত হ'ল । নাড়ভক্তমের পর পাহাডট? 
যেখানে প্রায় খাডাই সাত হাজার ফুট নেমে 
গেছে, সেখানে এক অপূর্ব হা দেখলাম | জীবনে 
ও-ছবি বড একটা দেখা যায না। ছুদিকের 
পাভাডের খাদে মেঘ আটকে গেছে। তাঁর 
এদিব-ওদিকে সুর্যের আলো! পডে বাষধঙ্গ- 
বডীন মায়াপুরী পরিবেশের হৃষ্টি করেছে। 
অন্ততঃ মুহূর্তের জন্তে হ'লেও অন্রভব করলাম, 
আমবা স্বর্গবাঁজো এসে পৌচেছি। 

সক্ষাবেলা গৌছলাম মহীশুর শহরে । 
লাশ মাটির দেশ-হাযদর আলি ও টিপু 
স্পতানের দেশ মহীশুর্। অতীতের রক্তাক্ত 
বিপ্নবের চিহ্ন যেন এর গাঢ লাল রঙের মাটির 
বুকে আকা রয়েছে । এই মাটির ফসল হ'ল 
ভুট্টা আর ধান। এখানকার মাহ্ৃষজনের 
অনেকেই ইসলামধর্ষে দীক্ষিত। ভাষা এদের 
কাঁনাডী। জামান্ত হ'লেও হিন্দী কিছু কিছু 


পৌষ, ১৩৭৪ ] 


লোক বোঝে । পুব্নেো শহর বলে এর দিকে 
এখন অনাদরের দৃষ্টি, তেমন পরিচ্ছন্ন নয। 

পরদিন সকাল থেকে রাত্রি প্যস্ত ট্ররিস্ট 
বাসে চেপে এই শহরেব দর্শনীয যা কিছু 
দেখলাম আর্ট গ্যালারী, মহারাজার প্রাসাদ, 
সরকারী সিক্ষ কাবখীনা, চিডিযাখান।, ললিতা 
মহল, পাথরে তৈরী বিশালবপু ষাঁড, চামুণী 
পাহাঁভ, টিপুর সমাধি, টিপুব দর্গ, টিপুর গ্রী্ম- 
কালীন কাঁঠেব তৈবী সাদ, কাবেবীসংগম, 
বুন্দাবন গার্ডেন_কে!ন কিছুই বাদ দিইনি । 
ভ্রীরঙ্ষরপক্নম-_ টিপুর রাজত্বকালের বাজধানী 
এখন স্তব্ধ, অতীত ইতিহ।সের মৃক সাক্ষী । 
এইসব জায়গা মনকে বড উদাস করে। 

পরদিন আবার বাদে উঠলাম, এবার 
এলাম মহীশৃবেব বাঁজধানী চিববসম্তের দেশ 
বাঙ্গালোরে। মহীশুর শহর থেকে নব্বই 
মাইলেব পথ। নক্ষত্রের বেগে ছুটে বাস 
আমাদের পৌঁছে ছিল। তাবপর দ্রদিন ধবে 
আমবা বাঙ্গ।লোৌর শহুব টহল দিযে বেডিযেছি। 
এর বিরাট প্রারুতিক উদ্চান লাঁলৰাগ দেখে 
আনন্দ পেয়েছি_ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্লের 
সৌন্দর্যপ্র-সমুস্ভীসিত স্ুবিপুল “বিধান-সৌধ' 
দেখে মুগ্ধ হ'যেছি। সম্ভবতঃ ভারতবধের মধ্ধে। 
এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানস্ভা-ভবন । সবচেয়ে 
গভীর আনন্দ অহভব কবেছি এই বিধান- 
সৌধের প্রধান ফটকের একদিকে সযত্বে রক্ষিত 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিরাট আকারের 
তৈলচিত্র দ্নবেখে। এখানকার মানষেরা খে 
প্রার্দেশিকতাঁর বিষ-বাম্পের স্পর্শে কাতর নষ, 
তা তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনা করে 
বুঝেছি । বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান মেশিন 
টুলস” কারথানার বিশাল কর্মোন্থম এবং 
বিশ্ববিখাত বৈজ্ঞানিক রমনের ন্সজ্জিত 


দক্ষিণের দাক্ষিণা 


,সমাদর 


৬শ্ 

গবেষণাগার আমাদের গৌরব এবং বিজ্ঞান- 
চেতনা উদচ্বোধনেব সহায়ক । স্থপরিকষ্ঈনার 
মধা দ্রিষে শহবটি বড হয়ে উঠছে । কলকাতার 
আত বান্ত'তার হাঁগযাষ এই রাজধানী শহরটিও 


দেদ্ুলামান এখানকার নাবী-পুরুষেবা 
গোডামে কাটিযে উঠেছে অনেক । আশ্চর্যের 
কথা কলকাতার মেষের যা পারেনি, 


এখানকার মেযেবা তা ক'রছে। অনেক মহীশূরের 
মোযই এখন বাঁসের কগাকটার। 

ছুটি ফুরিয়ে এল । এবার বিদাঁষ নেবাঁব 
পালা । ঘবে ফেরা ডাঁক। আবার 
গঙাস্টগতিক জীবন, ফিরতে মন উঠছে না। 
বিবাটি দেশ ভাবতবর্ধ। তার কতটুকু অংশই 
বা দেখলাম । দক্ষিণভারতের অনেক কিছুই 
যেবাকি থেকে গেল! কেরুলের মাটি ছুতেই 
পারলাম না। সবচেয়ে বেশী করে ডাক দিচ্ছে 
কন্গাকুমাবিকাঁবিবেকানিন্দ শিলা । মানদচক্ষে 
তাকে দেখতে পাচ্ছি ,-আলোডিত ও স্তনিত 
আধা তার উদ্ধত অথচ মৌন 
আটল রূপ । বিবেকানন্দেধ গোটা চলিভ্ের 
ছাপ যেন তাত * বাধা পডছে, মনে 
মনে বললাম আসবো, আবান আলবো, 
অদেখাকে দেখবো, অচেনাকে চিনবো, 
অক্রপেব রূপের সাক্ষাৎ পাবো । আজ হয়তো 
সময় নেই, কিন্কু সময় একদিন আসবেকই্ । যে 
পরমেব দ্শন এখন পেলাম ন|, একদিন সে-ই 
আমাদের হাত ধরে তার মুখোমুখি দীড করিয়ে 
দেবে। কারণ পবমকে আবিষ্কার করতে হয় 
না, সে নিজে থেকেই ধরা দেয। তাই আর 
একবার দাক্ষিণাত্যে আসতেই হবে-এই বিশ্বাস 
অন্তরে পোষণ করে, দক্ষিণের দাক্ষিণা-পু 
পরিপূর্ণ যন-্রাণ নিয়ে বাংলাদেশের কোলে 
ফিরে এলাম । 


'ধর্মনংস্থাপনার্থায়' 


শ্রীগুকদাল দাশ 


ঈশ্বর এক, অদ্ধিতীষ। তিনি দুই নন, 
বও নন। তিনি জন্মমৃত্ারহিত। তবু 
হক রলেছেন- 


“অজোহপি সন্নব্যযা স্কা ইতানামীন্বোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিঠায সম্ভবায্যাত্মমাযযা ॥”-_গীতা 
অশীৎ, “জন্মহীন এবং অবিনাঁশিশ্বভীব হয়েও 
র্গাদিস্তপ্বপর্যস্ত . ভূতনিবহেব ঈশ্বর 
(নিয়ামক 1 হয়েও আপন বৈষবী শক্তিকে 
বশীভূত করে 'ঙ্মমায়াবশে আমাকে 'পরিত্রাণায় 
সাধুনাঁং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাম, ধর্মসস্থাপনাথীক় 
যুগে যুগে জন্মপত্রিগ্রহ করতে হয় এই ধরাধামে ।” 

এদেরই আমরা যুগপুরুষ বা অবতার বলে 
অভিহিত করি। যুগোপযোগী আচার, 
নিঠা দব কিছুই এদেব মধ্য থাকে, কিন্ক 
আসল উদ্দেশা এদের সতপথাবলছ্বিগণের 
পরিত্রাণ বা পরিবক্ষণ, পাঁপকাবিগণের বিনাশ 
আর জগতে ধর্ষের সমাক সংস্থাপন। তাই 
অন্তশীলন করলে দেখতে পাওয়। যায়, 
একাধিক যুগপুরুষ বা মহাপুরুষদের জীবনী, 
বাণী ও কর্মপদ্ধতির মধো এক অতি অপুব মিল। 
অথচ ইরা আবিভূ্তি হয়েছিলেন ভিন্ন ভিশন 
যগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে। প্রাচা ও প্রতীচ্োর 
বাণীব মধ্যে দেশকালের পাঁথকা থাকা সত্বেও 
ঘে সাদৃষ্ঠ রয়েছে তারও বহু প্রমাণ আছে। 

শীফুঞ্ণ বলছেন_- 
“সম: শত্রো চ মিকে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।” 

- গীতা, ১২1১৮ 

-_ শক্ত ও মিত্রে, সান ও অপমানে সমভাবাপন্ন 
হও 1” আবার যিশুগ্রীষ্ট বলেছেন £ 


মুএ৮] 805 80৮০ 525 1059 
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_শক্রকেও ভালে।বাস+ ধারা তোমাকে 

অভিসম্পাত কৰেন তাদেরকে আশীর্বাদ কর, 

যাবা তোমাঁকে দ্বণা কবেন তীর্দের তুমি মঙ্গল 
কর।'? 

'তোমরা স্বর্গীয় পিতার সম্ভান। তিনি 


« সর্যকে সদসৎ্ সকলের উপরই উদ্দিত হতে 


( আলো বিতরণ করতে ) বলেন এবং বৃষ্টিকে 
পাঠান হ্বায়-অস্ায়কারি-নিবিশেষে জল দান 
করতে । 


স্বর্স্থিত পূর্ণ পিতার মতোই তোমরা পূর্ণ 
হও ।? 


ভিনি আবার বলছেন-_- বম) 9080 
00208606911 1 আ]]] 10120 1৪ 0850 
০৮৮ "০0১ 6181 


--ঘিনি আমাঁর শরণ গ্রহণ করেন, আমি 
কোনক্রমেই ভীকে ত্যাগ করি না।' এরই 
মর্মার্থ খুঁজে পাই সর্বশীন্ত্রপীর গীতার মধো। 
শীরুঞ্চ বলছেন, 

“ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্বা শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে তক: প্রণশ্থাতি ॥" 
গীতা, ৯৩১ 


পৌষ, ১৩৭৪ ] 


--€ বাহ ছুরাচারকে পরিত্যাগ করে 
আস্তরিক সাধু নিশ্চয়ের সাহাঁষো ) শীদ্র ধর্মাত্মা-ই 
হন এবং নিত্য শাস্তিকে প্রাপ্ত হন। হে 
কুস্তীনন্দন, তুমি পরমার্থ শ্রবণ কর। তুমি 
ইহা নিশ্চিতরূপে জান যে, আমার ভক্ত (যার 
শস্তরাত্ঞা আমাতে সমদিত হযেছে, ভিনি ) 
কোন অবস্থাতেই নাশপ্রাপ্ত হন না। 

এখানে তাৎপর্য এই যে, ঘে-কাবণে ধর্মযা- 
মুতের অনুষ্ঠান করতে করতে সেই পরমেশ্বরের 
অতীব প্রিষ হওয়া খাঁয়। সেই কারনে ধীর 
পরমেশ্বরের পরমপদ লাঁভ কবতে ইচ্ছা করেন, 
এইপ্রকার মুমুক্ষু ব্যক্িগণই সযত্বে এই ধম্যামৃতেব 
অনুষ্ঠান করবেন । 

শ্রীরাম বলছেন, “ধ্যান করবে মনে, 
কোণে আর বশে” 1 বাঁমপ্রলাদ বলছেন__ 

“যতনে হদযে রেখো আদাস্ণা শ্যামা মাকে । 
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি, 
আব যেন কেউ নাহি দেখে ॥” 


এই প্রসঙ্গে যিশুত্রীষ্টও বলছেন, - “7097 69০০ ৪ 
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_প্রীর্থনীর সময় তুমি তোমার ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ কর, তারপব দবজা বন্ধ করে 
তুমি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা জানাও, 
কারণ তিনি অতি গোপন । 
“অনন্তাশ্চিস্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পযুপামতে , 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাঁম্যহম্‌ ॥” 
- গীতা, ৪২২ 
“ধারা অন্ত কার্য থেকে বিরত ও অনবরুত 
ধ্যানপরায়ণ হয়ে সদাসর্যদা আমার উপাসনা 
করেন, সেই ( পরমার্থদর্শা ) নিতাাভিঘুক্ত (অন- 
বরত আদরের সহিত আধার ধ্যানদিরত ) 
বাক্তিগণের 'যোগ* (যাহা নাই এমন অভিলধিত 


“র্মসংস্থাপনার্ধায়ঃ 


৬৮১ 


বস্তব প্রপ্তি) ও কক্ষে (সেই লক্ষ 
বস্তর প্রতিপালন )-এর ব্যবস্থা 'আমিই সম্পার্দন 
করে থাকি ।* 


বাইবেল বলছেন,_-“[8৮৪ 0০ 60০০৪৮% 
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_কি খাব, কিপান করব, কে পরিধেষ 
যোগাবে ইত্যাদি বলে চিন্তাধুক্ত হয়ো না। 
স্বগীয় পিতা ( বিশেষন্ূপেই ) অবগত আছেন 
যে, এসকল বন্ত মন্ুস্বমাত্রেরই প্রয়োজন । 
কিন্ব তুমি সবাগ্রে অন্রসন্ধরন কর ভগবানের 
বাজ্য এবং তাঁর স্তাধর্ম। তাহলে সবই তোমার 
প্রান্ত হনে।? 

“যে তু সবাণি কান নসি সংন্ন্ত মৎপরা:। 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্ায়স্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগবাৎ। 

ভবামি ন চির পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 
__গীতা, ১২।৬-৭ 

-শাকৃঞ্চ বলছেন, 'য।বা সমুপয় কর্ম আমাঁতে 
সংন্স্ত করে মৎ্পর হয়ে অন্তাঞ্ধ যৌগের সাহাযো 
আম!কে ধ্যান করেন, উপাসনা কবেন, হে পার্থ, 
আমাঁতে আবেশিতচিত্ত সেই উপাসকগণকে 
আমি শীগ্ই মৃতুাময় সংসার-সাগর থেকে 
উদ্ধার করি।” 

“যচ্চিত্ত: সবদুর্গীণি মৎগ্রুসাদাৎ তরিস্তুসি | 
অথ চেৎ ত্বমহঙ্বারাঙ্গ শ্রোষ্সি বিনজ্াসি ॥” 


গীতি ১৮1৫৮ 


৮২ 


_আমাতে চিন্ত সমর্পণ কর, আমার প্রসাদে 
সকল প্রকার বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করবে । আর 
যদি অহঙ্কারবশত: আ।মাঁব কথা না শুন তাহলে 
তুমি বিনাশপ্র।্ধ হবে। ঘিস্ত্রীষ্ট বললেন,_ 
“নু 1199৮ 06116%৪61) 00 (008 302. 10761) 
99101780106 1106 2 800 108 6118 1)617%9]) 
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79100) 3130 

_ ঈশ্বরের পুত্রে ধার আস্থা আছে, তিনি 
অমর জীবন লাভ করেন, আব বব সেই আস্থা 
নেই, তাঁব জীবন দেখা হয় না, পবস্থ তাঁব উপ 
ঈশ্বরেব কৌপই বধিত হয ।? 

40০ [15৪ 8060 00027 86817081101 
9000 61) 917%]] 
9178]] £ড় 0060 0101১ 6119020৮601 00১ 
1800. --50৮7) 1018 

»-'আমি তাদেরকে অনন্ত জীবশ দান কপি 
কখনও তীর] বিনাশপ্র[পি হবেন না, এমন « 
কি আমাব কাছ থেকে তাদ্দেবকে ছিনিয়ে নিতে 
পারে এরূপ লাধা কাবও নেই ।' 
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_শ্ধাবা তাকে গ্রহণ ববলেশ (সবম্ব তাগ 
করে তাকেই গ্রহণ করলেন ), তাদেখ তিনি দাঁন 
করলেন তার পুত্র হবাব শক্তি ( অর্থাৎ 
মুক্তিলাঁভের চাবিকাঠি )।” মোক্ষপাভেব চবষ 
উপাষ নির্ধারণ কবে শ্রারুষ্জ বলেন, 


উদ্বোধন 


[ ৬৯শ বর্ষ -১২শ সংখ্যা 


“মন্মনা ভব মদ্ভক্কে? মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে 
প্রিযোহনি মে॥ 
মবধগান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সবপাপেভ্যো মোক্ষমিদ্যামি ম| শচঃ 19 
_-গ্গীতাঁ, ১৮।৬৫-৬৬ 
ভক্ত শ্রীভগব।নের সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব উপলব্ধি 
কবে তার উপণ সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণরূপ 
ভক্তি আবোপ করলে মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই 
লাভ কবতে পারবে, তগবানকেই আশ্রঘ 
করবে, কেই পবমমহায় বলে অবধারণ 
কববে-এ জনই শ্রীতভগান বলছেন, “আমীতে 
হ্দয অপণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার 
প্রীতির জন্থ যস্ত কর, তাহলে আম|কেই পাবে, 
আমি প্রতিজ্ঞা কবে বনছি; তুমি আমার প্রিয় । 
তুমি সবপ্রকাৰ ধম (ধ্।ধম ) পরিত্যাগ কর 
একমার আমাকেই আশরষ ক, তুমি শেক 
কবো না, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে 
মুক্ত কবব।” 
কাঁজেই দেখা যাচ্ছ, যখন যেখানেই তিনি 
এসেছেন, ধেখকাপেব গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি 
মনকে ভালে।বেসেছেন, শুনিয়েছেন অভম্ন বাণী, 
তাকে দিষেছেন পম আশরষ আর তাঁর সামনে 
তুলে ধরেছেন অমুতের খনি । কী অপরিসীম 
করুণা আমরা ভার জন্য কতটুক ভাবি? 
বংসহাব। গাভীব মতো তিনিই তো আমাদের 
পিছু পিছু ছুটছেন। কবে আমবা তীব 
শভিপ্রেত কর কব! কবে আমবা তার 
প্রিয় হব ॥ 


নিবেদিত। 


ক্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ 


তুলমীতলায় জ্বলে 
সন্ধ্যাদীপশিখা, 

তার সেই আত্মনিবেদন 

পেয়েছিল তোমার মনন । 


কালবৈশাখীর মেঘে 

দীপ্ত বজ্জালোকে 
মুহুর্তেব জলম্ত উদ্তাস, 
পেয়েছে সে তোমাৰি প্রকাশ । 


স্তৰ শিব-বক্ষোপবে 
মৃতযুরূপা শ্যামা? 

জননীব পাদপীঠস্থান, 

তোমারি তো হৃদযশ্বশান । 


নিবেদিতা-স্মরণে 
শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী 


জম্মস্মত্রে বিদেশিনী তুমি 
তবু তুমি আমাদেবি-_- 
মনে ভ্রম হয শিবগতপ্রাণ! 
সতী এলো দেহ ধরি । 
শিবের লাগিযা সতীর যে তপ, 
সেতো পুরাণের কথা, 
মুরতি ধবিযা এলো। বুঝি নামি 
নব নামে_ নিবেদিতা” | 
ভাবতের সেবাযজ্ঞে ষে দিলে 
আশত্ম-বিসর্জন, 
আত্মাহুতির সেই হোম-শিখা 
জ্বলিছে অনির্বাণ । 
লোকমাতা তুমি-_-বিবেক-ছুহিতা, 
সার্থক তব নাম ! 
নিবেদিতা পদ্গে নিবেদি জীবন 
ধন্য করি এ প্রাণ। 


রত্ব-নঞ্চয় * 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


(১) 
ব্যবহারিক জগতে অত্যন্ত প্রিয়জনকেই 
গোপনীম্ ও আধ্যাথিক কথা বলা হয় 
বাহিরের শোককে বলিলে গোপনীয় গুরুত্ব ও 
পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায । তাহ, প্রভু, থে 
রচনাগুলি রচনা কৰাও, তুমিহ অস্থরের 
অস্থস্তলে বলিযা শুনিতে থ।ক- গ্ক।শ করিয়া 
বাহিরের পোককে জান।ইধার প্রবৃত্তি দিও না। 
(২) 
কাহারও প্রাণে যেন বষ্ট না দিই-যদি 
অঙ্ঞনে দিয়া থাকি, তুমি অন্তর্ধামী, তুমি পবই 
অবগত আছ | আমাকে শাস্ত দিয়া অপরাধ 
কাটাইয়া দিও-যদি কেহ পা ধুঁঝষ) অন্থায় 
করিয়া আমাকে বষ্ট দিয়া থাকে, তাহাকে 
ক্ষমা করো। 
(৩১) 
ছুঃখ-কঠেগ সময় আমাকে যেন তুম ইভা 
কেহ না দেখে ঘ্দি কেহ দেখে তাহা হহণে 
তোমার উপর শিভতা। বাঁমযা যাহবে, আমার 
তোমার পথে অঞ্সব হইতে দেবি হইবে। 
তোমার যাহ! ইচ্ছা তাহাই কর। 
(৪) 
আঘাতের উপর আঘাত। এই করিয়া 
জীব,নর বন্ধনগুলি চুর করিয়া 7ও-আখাতি 
পাইদ্ইে তোমাকে খুঝখ।ঞ বা তোমার করুণা 
অনুভব কারবার শভ্তিসকীর হয়_না বুঝিয়া 
যেন মনে না করি অমঙ্গল হইল। হে মঙ্ঈলময়, 
তুমি কখনও অমঙ্গল ক না-আমি যেন 
মনে করি, যেন অনুভব করি তাহার ভিতরই 
চিরস্থায়ী মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে। 


৪ শ /১0015)98 10005] হইতে 





(৫) 
প্রকৃতি দুই ভাবে ভাহার মংহারলীলা 
সাধন কবে 


(১) ছুরিকাঘাত করিয়া, (২) কৃপা 
বশিয়া। ছ্ুরিকঘাত স্কুল শরীরকে কষ্ট দেয়, 
মানব ভিতরে খুব গভীবভাবে প্রবেশ করিতে 
সমথ হয় শা, কিন্তু কপার আঘাত মখ স্পর্শ 
করিযা ধীরে ধীরে বহ্ছির স্তায় পোঁড়াইতে 
থাকে- ঝড় জালাময় অনুতাপ! 

(৯) 

ঘতুযু না থাকিলে জীবনের মাধুরধ কখনই 
প্রন্মুটিত হইত না। 

( ৭) 

পুষ্প তে|মার সির শ্রেষ্ঠ অবদ1ন। 
তুমি হাহাকে সবাপেক্ষা বেশী ভালবাস__ 
তোমার অধ্যরূপে নাঁও। পুষ্প ফোটে সকলকে 
আনন্দ দিবাব জন্য, আপনাকে বলিদান দিয়] 
বিকে গন্ধে মধুময কবিয়া তোলে, শুকাইযা 
ঝরিযা যায কোন অশাস্তি অন্থতব করে না। 

(৮) 

পুষ্প শুব [ইয়া ঝঙগিয়। যায, কিন্ত বিশ্ববাসীর 
আনন্দের জন্ক। বাখ্ষা যায় ইাহার গন্ধ।- 
মানবকে ভ্যাগ শিক্ষা দেয় নাকি? বিশ্ববাসীর 
ত্যাগই শ্রেষ্ট- এই শাস্তির পথ। 

(৯) 

শরণাগতি। দিন মাস, বধ- জন্ম, মৃত্যু 
আসিবে ও চলিয়া যাইবে । যখনই বিচার 
বদ্ধ হয় বুশি ও অভিমান সংগ্রাম করিয়া 
পরাভিত হয়, তখনই তোমার কৃপায় তোমার 
খোজ করিতে বাধ্য কর, তবে তুমি তাহা 
তোমার স্ময়মত করাও-নিয়তি তোমারই 
ইচ্ছামত সকলকে চালায। তোমার শরণাগত 
না হইলে শাস্তির কোন উপায নাই। প্রভু, 
দয়। করিয়া শরণাঁগতি দাও । 


তাহ 


ভারতপ্রেমিক! ভগিনী নিবেদিতা 


সত্রীতী স্ুচরিতা সেনগুপ্তা 


এ মহান বিশ্বে যে-সকল নবনারী তাগ, 
মহত ও শ্রেষ্ঠত্ব আদর্শে বরেণা ও চিবস্মরণীস 
হুযে বৃষেছেন ভারতপ্রেমিকা ভগিনী নিবেদিতা 
হাদেব অন্ভতম। 

সুদূর আ়ার্ল1০গুব স্বদেশী চিন্তাষ উত্ব,দ্ধ, 

উন্নত এক পরিবারের কন্তাই যে একদিন ভারত- 
কনা।শার্থে উত্নগিত। হযে জগতে আদর স্থান 


করবেন, একথ| সেদিন কেউ জানত না। 
জেনেছিশেন শ্ব€ু একজন। জহপী জহর 
চিনেছিলেন। সে জহবী জাংপুর্জ। বীর 


সানী স্বামী বিলেকানন্দ। সভাগ্তনন্ধিংস্থ, 
প্রতিভামঘী লংশত্ববাকল। একট নারীর স্থুপ্ত- 
প্রাণকে জাগ্রত করতে, প্রেরণা উন্দীশিত 
শ্রত তিনি যা! আহ্বান জানিয়েছিলেন £ “তে 
মহা প্রান, ওঠো জাগো । তোমার ম:ধা জগং- 
আলোডনকারী শক্তি রয়েছে । তোমার নি! 
লজে না!” এ আহব ন মার্গারেটের মলে প্রানে 
.বহাশক্তি সক্চাবিত কবেছিন। ঈঙ্দত ঘ'র! 
পন্ধর মহংলিদেশ পে পাপুবোধাকে গুরুূপে 
মনে মনে সে মুহর্তেই বরণ কবে শিষেছিবেন। 
মার্গারেটর ধ্ানত্ধ জগঙ তারতহূম। 
গুরুর দেশই ভার সাধনার পীযন্থান। কিছুকাল 
ব্যাকুল প্রতীকাঁর পপ একদ্ন তিন ভারতের 
মাটিতে এসে নামলেন । সম্পৃর অপরিচিত 
পরিবেশ, ভিন্ন ধর্ধ খীন্ি নীতি, ভিন্ন আচার- 
বাধহার ভাষ! ও সংস্কার বিদেশনী মার্গ বেটণক 
কিছুমাত্র বিচলিত কঙ্ছতে পারেনি । তীর 
মানস চিস্তার কর্কক্ষেত্র ভারতবর্কে কাছে 
পেয়েছেন । এই তো ভার পরম পাওয়া, 
পরিস্ৃপ্তি, আনন্দ । 


এক শুভ মুক্তা দীক্ষাদানের পর 
বিবেকানন্দ মার্গারেটেব নতুন নাম দিলেন 
“নিবেদিতা । জানিযে দিলেন _“ভারতকে 
ভালবাপতে ইলে আগে তোমাকে হতে হবে 
ভাবতীয নারী ।” বশনন - “ভারম্তব জঙন্গ 
এখানকাব নাবীমাঞ্গে একটি শক্ষিমভী নাবীর 


প্রযোজন। তুযিই লেই যোগ। পি হালম 
মহিল1। তুমিই একাজ পাববে।” 
নাবী-প্র!এ স্বভাবতই কোমল এবং 


শ্েইপুর্ণ। নিবেদিত।ব হৃদয় দলা, ম্বেছ, তেঙ্জ, 
নিভীকতা তাগ, তিভিক্ষ। প্রতি সবৃপ্তণ- 
রাশিতে ছিল পরিপৃর্। বিবেকানন্দের অভন্ন 
বাণী, অ্সপ্রেরণা এবং আঁশীর্দাদ আর নিবেদ্তার 
চারিত্রিক প্রশ্থর্ধ -এই দুই এজিলে ঘেন অপূব 
মশিকাঞ্চন মযোগ হল। এরই উন্লম ফল 
স্বর্প শিবেদিত! এক ভাবভীঘ নাবী 
কগাস্বিতা হন্যছিলেন । 

তাকে আমগা দেখেছি মহাঁস। মুখে 
সম্মার্জনীহস্টে  ভগাবহ-প্রেগণবাঁগ।কান্ত মহা- 
নগরীর পথে আবজনা পরিষ্কার করছেন । 
কোন অনকাবাস্ছন্ন সঈ্ণাতঙ্সেতে কুটিরে প্রবেশ 
করে মৃতশিশ্তর শেোকাকুলা জননীকে গভীর 
মমতায় কাছে টেনে নিয়ে অশ্ব মৃছিয়ে সান্বনা 
দিচ্ছেন। মুহাপধ-যানী শিশুর মাতদক্গোধনে 
অনভিভূভা, বাধাত্ুক্া নিবেদিতা অশ্ বিসর্জন 
করছেন। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রগ্, নিপ্রাধগ্র মজুরটির 
যাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয় সেদিকে তিনি নিজে 
সতর্ক থেকে ছাত্াদেরও সজাগ করে দ্বেন। 
বিদ্বেশিনী ভগিনী ছিলেন এষনই মমতাময়ী ) 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আচাব-ব্যবহাবি 


৮৮৬ 


রীতিনীতি ধর্ষীয় সংস্কৃতি ইতাদিতে _ অর্থাৎ 
জীবনধারাঘ় পার্থক্য অনেক। সে দেশেহ 
আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের তফাজও 
কম নয়। বিদেশিণী মার্গারেটের জীবন 
সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত হযে একটি টি ভারতীয় 
নারীতে পরিণত হওয়ার মুলে স্থামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ ও শিক্ষা সার্থক প্রেরণ] 
ও শক্তি জুগিয়েছিল, একথা অতি সত্য। 
তেমনি সত/--নিবেদিতার চণ্রিজ ছিল ব্হৃগ্ুণ- 
রাশির একটি সুন্দর সমঘয়। ঠাব সঙ্গে অল্প 
পরিচয়ের পরই ন্বা্মীক্জীর মতা গ্রবশবযক্তিত্ব- 
সম্পন্। সঙাসদ্ধানণী মহামানব উৎফুল্ল কণ্ে 
বলেছিলেন, 3108 15: 6159 00356 0792 ০1 
[15 0110. [01001807005 

তৎকালীন ভারতের নারীনমাজের শিক্ষা- 
সংস্কারের কাজে নিবেছিতা যে অপূর্ 
কর্ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা 
হয় না। কুলংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে তখন 
নারীশিক্ষ] মূলাহীন, অর্থহীন । বরঞ্চ অন্যায় ও 
দোষাবহ। বহু ক? ও ভাগ স্বীকার করে 
অদ্ভুত ধৈর্ধ ও শুঘম সহকারে, অক্লান্ত 
পরিশ্রমের বিনিষযয়ে তিনি এ কাঁজে ধীবে 
ধীবে সাফলোর পথে অগ্রসর হন। নিজের 
স্থথম্বাচ্ছন্দোর কথা বিস্বত হয়ে তিনি যেভাবে 
মেয়েদের শিক্ষাদানের ঝাঁজে ব্রতী হয়েছিলেন, 
ভা এক মহৎ উদাহরণ। বদ্ধ ঘুপচি ঘ'রর 
মধো দাকণ শ্রীষ্মের তাপে ও গুষটে ঘেমে নেয়ে 
উঠতেন। তবু সর্বংসহা, স্থথ স্বাথতাগিনী 
নিবেদিতার স্হাসা মুখখানি সবদাই উজ্জল 
9 মাধুর্যমন্তিত হয়ে থাকত! বিদপ্ধসমাজের, 
নেতৃস্থানীয় এদেশীয় বিদেশীয় সকলেরই আগমন 
হত নিবেদিতার এ ক্ষুদ্র ঘরটতে। অনেকে 
ডাকে অপেক্ষারুত স্বাস্থাকর বাজীতে স্থানাস্তবের 
উপদেশ ও অনুরোধ করলেও তিনি সেকথায় 


উদ্বোধন 


[ ৬০তম বর্_-১২শ লংখ্যা 


কর্ণপাঁড না কবে হাসিমুখে শউদ্তত দিতেম, 
৪119 1270810059 1 ৪001166৫ 218. ঞ&0ণ ] 
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হিন্দু বশীর ভক্ক, শ্রঞ্ধা ও ভালবাসার 
পরম রমনীয় ও বিনঙ্্ ভাবটি নিবেদিতা চরিদ্ধে 
ওভপ্রোতভাবে জডিয়েছিল। স্বামীজীর নিকট 
দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি একান্তভাবেই এদেশের 
ধর্ম, রুষ্টি, দোঁযবিমুক্ত সংস্কৃতিকে নিজন্ব বলে 
গ্রহণ কন্ষেন। জপ ধান-ধারণা করতেন 
নি্াভবে! তুলপীতলায প্রদীপ জেল প্রণি- 
পাত করা চাব প্রীতাহিক কর্ম ছিল। 
পীপ্রীপারদামাযের চরণ স্পর্ণ করে এ দেশের 
মেয়েদের অমতে] প্রণামও করেছেন ভক্তি 
সহকারে। শ্রীপ্বীমায়েষ অলৌকিক জীবনাদর্শ 
তার তা।গপুত জীবনে অতাজ্্রশ মহনীয় দৃষ্ান্ত- 
স্বরূপ ছিল। শ্রন্ধাতরে বলেছেন, ”10 22৪ 
28 0099 918৮৪ 800998793 ৮0৯৮ 589 (38157% 
70951) 1৪ 30 18005101310068 808] ০৭ 
8860 0109 209৮ 01 [0001 ৮0 ৮৮0708,01) 300,৮ 
_ ভারতীয় নারীর আদর্শের পরম ও চরম অভি 
ব্যক্তি ছিলেন শ্রীশীমা। তার সথ্ধন্ধে নিবেদিতা 
বলেছিলেন_ন্বগীয় মাধুর্ষের জীবন্ক প্রতিমা! । 
কত শান্ত, নম ও কত জ্মেহপ্রবণ। কার সরল 
ও স্থসমগ্তন আচবণ * আমার নিজের ভবিস্তৎ 
কাধ সম্ভাবনাকেও যতখানি অফল কক্ষে 
তৃলেছে ততথানি আর কিছুতেই সম্ভব হতে 
পারত না। 

ভারতের প্রতিটি ধূলিকণণ ছিল তার কাছে 
বড পবিত্র, ঘেন একান্ত নিজন্ব। তার ভাল 
মন্দ ছুই দিক বিচার করে সর্বদাই ভালটুকু 
গ্রহণ করেছেন। অতিঙ্ছস্ম ও উদার দৃষ্টি- 
ভঙ্গী নিয়ে এ দেশের অল্পৃশ্যত1, জাতিবিচার 
ইতাদি নানা কুসংস্কারের মূল অনুসন্ধান 
করেছেন। “এ দেশের প্রত্যেকটি আচার- 


পেব, ১৩৭৪ ] 


অহু্ানেষ হধো, শক্ত বাধামিষেধেজ সত্তপ্বালে 
ফোন যুক্তিসক্ষষ্ত কার্ধ-কারশ-সম্পর্ক আছে 
কিনা সেটি আবিষ্কাক কষন্ডেই সচেষ্ট হপ্ডেন 
নিবেদিত্তা। লোকাচারের গোডামি বাহতঃ 
ঘত উতৎকট বলেই প্রতিষ্ভাত হোক, তার 
পশ্চাতে ধে একটি বহধুগ-আশ্রি ভ অপরিহার্দ- 
প্রায় সংস্কাবোধ কাজ করে, সেটি তিনি 
অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়ামী হতেন।” 
পৃতসলিলা গঙ্গার পবিদ্ততার ধর্মী ব্যাখা 
করতে করছে অভিভূত হতেন । 

এদেশেষ পারিবারিক ধারার নিগুট 
বিশ্লেধশও করেছেন অপরূপ জে মমত্তা ও 
আন্তরিকতার সঙ্গে । বাঙ্গলা 'ঝি' শবটির 
অর্থ ও তাত্পর্ণ তাকে মৃপ্ধ কসেছিন্গ। 
পরিচারিকাও এদেশের পর্বিবারেন কম্যান্ধপে 
আদৃতা। “গোধূলি' শবটির নিগৃঢ শখা ও 
ধ্বনিবাঞন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বহু 
গ্রন্থে! জাতক মৃদ্ধ ও অভিভন্ত করেছে ভারতের 
সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার বারহার, ভাষা 
পর্যন্ত । ভারতের সব কিছুই তার কাছে প্রি । 

প্রিয় যে, সে প্রিয়ের অতি অবহেলা বা 
ক্রটি সহ কবতে পাবে না। ভারতের প্রিষ 
ভগিনী নিবেদিতাও পারতেন না। ইংরেজী 
1109 শব্দের বাংলা প্রতিশব ছাতীরা বলতে 
না পারায় তিনি অতান্ত ক্ষুব্ধ হণেছিলশেন-_ 
“হায়, তোমরা নিজের মাতৃভাষা পর্যন্ত বিশ্ব 
হয়েছ!” অবশেষে জনৈকা ছাত্রী অর্থ উচ্ছল 
করে “রেখা বলতে পাঁবায় নিবেদিত। আনন্দ- 
চঞ্চল কণ্ঠে বাবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, 
“ছা, ই), ঠিক বলেছো- রেখা । রেখা।” 

ছোটখাটে। ব্যাপারের মধা দিয়েও যেঘেদের 
সহজাত নেহকোমলতা বা ত্যাগস্বীকার প্রকাশ 
পেতে দেখলে তিনি খুশিতে চঞ্চল হয়ে 
উঠতেন। তার একটি কিশোরী ছাত্রী সকলের 


ভাবভপ্রেহিকা ভগিনী নিষেদিভা 


৬৪৭ 
হধো খাতযবন্টনেয় পন লিঙ্গে জনক জবশিষ্ট 
কিছু রাখেনি দেখে প্রথস্ঈভঃ বিশ্বিনত 
হয়েছিলেন। পরক্ষণেই  যুগ্ধকঠে বলে 
উঠেছিলেন, “এমনি ত্যাগ আর লঙ্জা ভারতীয় 
মেয়েদেরই সহজাত গু |” 

এমনি ছোট বড জনংখ! ঘটনার মা দিয়েই 
না নিব্দিতা ভারতব্ধকে চিনেছিলেন, 
ভারতবাশীর বড কাঁছের--বড আপন হয়েছিলেন। 
তার “৪১ ০1 [00180 1119 লাক বিখ্যাত 
গ্রন্থটি এই পরিচয়েরই নিবিডতম অন্তরতঙ্ক 
নিল স্বাক্ষর | এ পুস্তকের ভূমিকায় কবিগুরু 
ববীল্পুনাথ লোখন, 19118. 0৮%০7৪৫ 615৪ 
৮11] 87000821955 100)%0 1119 9109 11560 
800 08008 60100072৪10 70800170108 
বলেছিলেন, “আমাদের 
সঙ্গে প্রেষ-প্রীতিতে একাত্ম হয়ে এই হনশ্থিনী 
নাবী আহাদের একান্ত অস্তর পুরেও প্রবেশ 
করেছিলেন 

নিবেদিতার হধ্যে আঙগরা সকল প্রকার 
উত্কষ্ট গুণে রই সঙাধেশ দেখেছি। ভার চবিত্ক 
যেঙ্গন ছিল কোমল লেহপুণ মধুর তেহনি ছিল 


00501 00501595,, 


নিভীক তেজপিজায় পরিপূর্ণ । ভারতের 
স্বাধীনতা-স গ্রামের অন্ড উজ্জল স্মরণীয় 
অধ্যায়ে বিশিষ্ট অবদান ছিল তার। 


আইরিশ বিপ্লবের জ্ঞানসম্পন্ন। মাগাবরেট নোবল 
এ দেশের বিপ্রবেগ নীরব থাকতে পারেননি । 
ভারতন্মি যে তারই অন্তরাত্বা। স্বামীজীর 
খ্বদেশচেতনা, বীর্ধবন্থা এবং তেজখ্বিতা 
নিবেদিতা মনে বিশেষভাবে সঞ্চারিত 
হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে গুপ্রবিপ্নবীদের সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়েছিলেন । খবি অরবিন্দ, হাবেজ্নাথ, 
সরলাদেবী, বাঘাঁযভীন, [তিপক, গোখেল 
প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তার দেশপ্রেম 
আরও প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল। 


০ 


লতীশচন্দ্র মুখোপাধার-প্রতিঠ্িত ডল 
লোপাইটর বিশিষ্ট নেহীপদ অধিকার করে 
পিখতেন স্বদেশী আন্দোলনের কথা, জ[তীয়তা- 
বাদের অর্ধবাশী। রচনা থাকত শিক্ষা প্রচারের 
আলোচনা, ভ'রতের জনসাধাবণের নানাপমসাা- 
নঘাঁধানের ইঙ্গিত! তীর বিরাট বাকিত্ব ও 
অন্ত কর্মক্ষমতা পরি5য় পেষে বিশ্বয়ে শ্রদ্ধায় 
চমত্কৃত ও মুগ্ধ হখেছেন তখনকার ভারত-জন- 
নায়কগণ। লর্ড কা্জনের ভারতবাসীর প্রতি 
বিদ্রণ ও যিথা।ত।মণের যস্থাচিত প্রতিবাদ 
পত্রকার মাধামে প্রকীশ করেছিলেন তেজন্িনী 
ভাঁরতপ্রেমিক। ভগিনী নিবেদিতা । বজনির্ধোষ 
প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন_এ কথা যিথ1। 
সর্বৈব মিথা।' এ প্রদক্গে মতিলাল ঘোষ 
মহাশয় অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলছিলেন, 
“এই একটিমাত্র বাপারের জগ্তই নিবেদিতার্‌ 
কাছে আমাদের খণ অপরিশোধনীয় ।” 
নিবেদিতা-প্রনর্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিক্বোক্ত 
উক্কিও মহাধূলাবান এবং বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগাঃ "ভগিনী শিবেদিতা দেশের 
মান্তষকে যেমন সতা করিয়া ভালবাঁপিতেন তাহা 
যে দেখিয়াছ পে নিশ্চই উহা বুঝিয়ে যে, 
দেশের লোককে আমরা হযতো সময় দিই, অর্থ 
দিই, এমনকি জীবনও দিই, কিন্ু তাহাকে 
হদয় দিতে পারিনা, তাহাকে তেমন অতাস্ত 
সতা করিয়া নিকট কধিয়া জানিবাঁব শক্তি 
আমর! লীভ করি না!” করব গভীর শ্রন্ধাভবে 
উল্লেখ করেছেন, “সতী শিবেদিতা দিনের 
পর দিন যে তপপা করিযাছিল্নে তাহার 
কঠোরতা অদহা ছিন। **শেষ পরধন্ত ক্ৰহার 
তপসা! যে ভঙ্গ হয় নই তাহার একমাত্র 
কারণ--ভারতবধের মঙ্গলের প্রতি তাহার প্রীতি 
একান্ত সত্য ছিল, ৩1হা মোহ ছিল না।” 
ভারতের নব জাগরণের হোতা ছিলেন 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


ভারতজননীর অনাতম শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বাহী 
বিবেকানদা । তীর স্থযোগা। শিষ্ঠ। (নবেদিতা৪ 
গুরুর কর্মের, ধর্মে ও মানন চিষ্ার প্রতিমূতি 
হয়ে দেখা দিয়েছেন প্রতিক্ষেতরে, প্র তমৃতর্তে। 
এমনকি ইংলগ্ডে নিজের দেশ পরিন্বষণের সময়ও 
তিনি তথ/ক!র নানা পর-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত করেন, সে-লকলই ভারতকে কেন্দ্র 
করে। “ভারতবর্দের জীবনদর্শন, পুরাণ, 
মহাকাবা তার ইতিহাস, তাব সাহিত্য লমাজ 
ও সংম্বৃতি নিখে | কি এদেশে, কি বিদেশে 
উন্ধর-বিবেক।শন্দ যুণগ নিবেদিচ্চার ধ্যানের বস্ত 
ছিল ভারতবর্দ, রচনার বিষ ছিল ভারতের ধর্ধ 
ও সংস্কৃতি, কর্মণক্ষা ছিন তার শিক্ষা স্বাধীনতা! 
ও নবজাগরণ |”? 

শিবিদিতার জীবন 
তপশ্চারিণীর | ক্ষ স্বার্গের গণ্ডি 
তিন সারা বিশ্বেখ। বিশেষভাবে ভাবত 
প্রয়োজনে নিবেদিত হয়েছিলেন । নিষ্কাম 
“জীবনের ত্যাগ, ক্রদ্ধগ্দ ও পবিবরতারক্ষার 
উদ্দেশ্াই নাম । ভারতবন:ক ভিনি প্রাণা- 
পেক্ষা বেনী ভালবেসেছি'লন। ছাদের শিক্ষা 
দিষেছেন £: শশ্বাণে শ্বাস জপ কর নাষ- 
ভারতবর্ষ! ভারতব্ধ । ভাঁরতবণ । মা, মা, মা?” 
মীতার শ্ুন্ধ পবত্রতা, গান্ধারী-জীবনের 
শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতীয় বমীর ক্ষমা, প্রেম, নিত, নআত্তা, 
ক্ষররমীর তেজ, অশীম সাহদিকতা, বলবীর্ষ 
নিবেদি তা-চরিত্রের শ্রশ্বর্ধ ছিল। পাথেয় ছিল 
গীতার উপদেশ-_-গুরু ঠাঁকে স্মব করি 


দিয়োছন 2 প্কিব” মাস্ম গম: পার্থ নৈতৎ 
ত্দ্বাপপদ্যতে | ক্ষুদ্র” হৃদয়দৌবসাং তান্জেছাত্তি 
পরম্থপ॥” এ মস্ত নিবেদিতার ছিল ধ্যান 
জ্ঞান জপ তপস্যা । হৃদয় ছিল ত্যাগের মহিমায় 
উজ্জল, প্রেম মাধুর্য ও পাবত্রতায় পরিপূর্ণ । তীর 
অন্তর যে বধুগ'্্ধ মৃছুল্মিতমেতদহো-_-মধুবং। 
মধুরং, মধুরং। মধুরষূ। 


ছিল সর্তাগিনী 
পেরিষে 


কামারপুকুরে আমা 


স্বামী বুধানন্দ 
গোঁঘাট, আরামবাগ ছাঁডিয়ে তবে পিছু ছটতেন। সেইসব দিন কি ফিঝে আসবে 
কামারপুকুর | না, ভাই? 
ঘুরে এসো দেশে দেশে, দেখে এসো কিন্ত কামারপুকুরে, ভাই, তুমি যেন ছোট 


ছুনিযাটা, হোক না অনেক তাক-লাগানো 
অভিজ্ঞতী, সব তীথাটনের শেষে যখন এসে 
লুটিষে পড়বে অঙ্গনে, মনে হবে, ভাই, কি 
জানো £ যেন একটা কিছু পেয়েছি জীখনমুক্তিব 
খুব কাছাকাছি। 


এসে দেখি ঠাকুর তেমনি বসে আছেন_ 
সাত বছর আগে যেমনটি দেখে ।গছলুম 
কামারপুকুরে নিজ ০্কিশালের আসনে । 
ভাবমুখে থাবা এ জা এহ ষে, মুখে আগ কিছু 
বলতে হয় শা, ভাবহ সব বলে। প্রখে 
আড়৪-ঝংকৃত দেহ। কথা শা বনে 
ডচ্চাদ্দেঞ সপ্গাত-স্ব(গত জাপাতে আগ কে 
জানে না। সব জায়গাতেহ তে ছায়।-কীয়া 
হয়ে সংন্গহ ছিলেন। তবু কামাধপুঞ্গে 
ঠাকুরকে যেপ ঘঞোয়া তাবে পাও 
যায়। যেন শুধু তোমার অপেন্ীয় বসে 
আছেন। 

বেলুড় মঠের ঠাকুর যেন দরবারে বসে 
আছেন। লক্ষ তক্তেএ মাঝে তুম এক তপ্ত । 
প্রণাম কর) চরণাম্বত ধাণণ কবহ। তাগপর 
প্রসাদ নাও সাঁড়িতে দাড়িয়ে। পাওনাটুকু মিলে, 
উপরিটুকু পাওয়া ভার । 

বেলুড় মঠের সেই সবদ্দিন যখন ঠাকুণ 
বাবুরামরূপে প্রেমের আগুন হয়ে "গঙ্গার ধার 
আলে! করে” বেড়াতেন, গুস।দ নিয়ে ভভের 


এমন ১ 


ছেলেটি । তাই নয শুধু, ঠাকুরও যেন অল্প 
বয়সের বয়ন্তটি | মুখের ভাবটি এমন, যেন 
কোন দিন কশকাতা দেখেননি । 


শিব-শাধ মন্দিরটি যেন খ'ড়ো ঘরের মর্মর- 
সখা । হাঁতি-হাতটি ধবে আহ্মছায়ে ধ্যানস্থ । 

আর সেই অঙ্গন। বিশ্পাবনের কত 
প্স্পশ এ অঙ্গনে পড়েছে । এ মাঢতে আছে 
অধগ্জর মাঝেখাণ ব্-ম্পশটি । ০ কি এহস্্- 
কথা__ভাঁবতে ধসণো বখ।স হয় ন।। সব হয়েও 
যান কছুতে ধগা দেন পা, ঘাঁণ অপপিণামা, 
সেধে এপে বেধে গেলেন তোমা জন্যে । এঁ 
বাম, বেদ-ানযাস-শিঝ 4 বয়ে চপছে মানুষের 
পাতঙ জামণ ধাণ কেড দেখেছে, 
কেড দেখে না। 

চজ্্মাণঝ ফ্হ-যরমাস খাটতে এ পা 
ছুথানি কত শতবার ধৰিভীর বুকে তুলেছে 
হিল্লোল। এ কাব্যকথা আজে মুক্রিত 
হয়ে আছে এ ধুলিতে। পুরান কবির নব্য-ছন্দ, 
প্রচ্ছন্দ আসা-ঘ|ওয়ার রহস্য-রস, অঙ্গীকার- 
রক্ষা আগ্র-্বাখ ৭ সব স্তব্ধ মুখগ হয়ে আছে এ 
প্রাঙ্গণে । 

এমন কোথায় ফেলবে তুমি পা যেখানে 
মুক্তি রেখে যাননি লুকিয়ে? 


ধধঘে। 


শ্রজঙ্গন পেরিয়ে রঘুবীর্‌ শীলা মন্দিন। 
দেশে দেশে দেখে এসো বহু বিবাট মন্দির আর 
বিপুল বিগ্রহ । রঘুবীর-মন্দিরের মতো। শাস্ত- 


সত 


কিশোর কান্ত নধর মন্দির আর দেখতে পাবে 
না। মন্দিরের নীচু শুভ্র দেহলীতে মাথা 
লুটালে প্রাণণমন ভরে যায়। মনে হয় দুক্ের 
ভগবান থেকে বছ দুরে, নিভৃতে, এখানে এসেছি 
আত্মীয়ের কাছে। 

আপনার করিয়ে দিতেই এসেছিলেন ঠাকুর, 
মানবকে ভগবানের কাছে, ভগবানকে মানুষের 
কাছে, মাজষকে মানুষের কাছে। তাহ সাধ্য 
হয়েও সাধন করে দেখালেন : দেখো, কত 
কাছে আমি, স্ব চেয়ে কাছে, সব ছেয়ে 
কাছে। দৃগে সরিয়ে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন, 
কষ্ট দিচ্ছ কেন? এমন কথাও দিব্যি করে 


বলেছেন £ "কখনো ভক্ত হয় চুম্বক, আর 
ভগবান সু১। "ভদ্রগোক” হতে পধন্ত রাজী 
হলেন না। ভয়, আপণ হওয়ায় যদি কমতি 
পড়ে । 


আমাদের জড়তাঁর উত্তবীয়ে জড়িয়ে আমরা 
যেন ঠাকুরকে পাথর করে না ফেলি। ঠাকুরকে 
আমরা বসিয়েছি পাথরের অন্ঞামনে। তবু 
একথা যেন ভুলে লা যাই যে, আমাদের ঠাকুর 
মেঝেতে-বিছানো মাঁদুরের ওপবে প্রাণের কাছে 
বাস মস-রঙ্গ করার ঠীকুর | 

বাপরে। এমনটি কেমন করে সম্ভব 
হয়েছিল-_এই ন্বয়ং-স্থর্ষের শুকনো ঘাসের 
ওপরে পা বিছিষে বসা আমাদের শ্বভাব 
যাবে না ম'লে। আমপাঁতা আমর গুণবই । 

এমনটি হুয, অসন্তব যখন হন সম্ভব । বস- 
শ্ব্ূপ রদিয়্ে রেখে গেছেন ছোয়া দিযে 
প্রতীক-প্রতিমীতে ৷ তীবণাকে করেছেন 
শীতলা, রঘুবীরুকে কোলের ছেলে, কালী- 
করালীকে “আমার মা” । শ্বশানে মশানে 
শবাসনে অনশনে হুতাশন-সাধন নঘ, এ তিনটান 
একটা রে ভ্বাকার সাধন। ষিনি সাড়া 
দিবেন তিনিই ডেকে দেখালেন এমনি করে 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্ষ---১২শ সংখা। 


ডাকলে সাড়া মিলে আপনার লোক আর এর 
চেয়ে বেশী কি করে হওয়! চলে । 

ঠাকুর ঘব কিছু কেমন নিগ্চ-তদ্র করে 
রেখে গেছেন । এ “দাতের আগে মিষ্ট হাসি” 
টানার ভত্রতা নয়। বৈদিক মন্ত্রে খবি 
চোখেকানে ভদ্র দেখাশোনার আকুতি 
জানিযেছেন। এ বৈদিক মন্ত্রাথ-গুপ্তি তক্্ের 
ঘরাঁধ স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারে রেখে গেছেন রঘুবীরের 
মান্দরে। এক গণ্ডষ খেলে মনে হয় আমার 
মনে-গ্রাণে সার এসেছে-কালাস্তের সাধন- 
নিধাসের ভূমা-ভূতি-বিন্দু। 


তারপর, আহা ঠাকুরের শয়ন-ঘরটি ! 

খড়ের ছাউনি- আবরণ্যকের অব্তটনে 
ভারতের শাশ্বত আত্ম-খ্তি কৃটস্থ হয়ে আছে। 
শেষশয়ান অশেষের যোগ-শিদ্রা, হয়ে আছে 
যোগ-জাগৃতি-_ক্রান্তদর্শনের একান্তে, ছায়া- 
আলোর উদ্বেল দৌলার সৈকতে। মাটির 
দেয়াল, মাটির মেঝে : “সাগরের মা” আজে! 
তার (পাচকুভি আরো কত বয়সের) প্রাণ 
গেলে গেলে লেপে। কি বলব, ভাই, এমন "ঘর 
কোথাও দেখিনি-__কাচ নেই, মোজায়েক নেই, 
সিষেপ্ট নেই, চুপ নেই, রঙ নেই--তবু কি 
আভিজাতা । 

মাটির মত সুন্দর যে আর কোন বপ্ত নেই-_ 
ঠাকুবের শয়ন-ঘবটি দেখলে এ কথাটি প্রাণে 
গেথে যাঁয়। পুষ্প-সবপ্রা মাটিব সৌরভ-গাথা 
এখানে নিবিভ শাস্তিকে আচ্ছন্ন কবে 
রেখেছে। 

ঘরে ঢুকতে বা দিকে এ যে অতটুকুন কারান্দা 
_বসে পড়, ভাই, বসে পড এ জায়গাঁটিতে | 
ধ্যান দিয়ে গডা এ জায়গাটি--অনন্ত এসেছেন 
সান্তের অতিথি । স্ঞগবান লজ হয়ে পড়ে 
আছেন মানবের ছুয়ারে ধা দিয়ে । 
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মান্য নিরাপত্তা এত খোঁজে, খুঁজে খুঁজে 
সব আপদ ডেকে আনে। বোঝে না--শাস্ত 
হয়ে ভগবৎ-অঙ্গনে বসতে হয়। সহজকে 
আমরা কঠিন পথে পেতে চাই- বুদ্ধির আমাদের 
এত ওুদ্ধত্য। ঠাকুরের শয়নঘরের বারান্দায়, 
ঘবের কোণটিতে ধ্বনিত হচ্ছে দে কী এক 
প্রাণবাণী : সরল হও, সহজ হও, খাটি হও, 
মাটির মানুষ হও । 

ঠাকুর টাকা-মাটি মাটি-টাকা করুলেন 
কেন? বুঝিয়ে দিলেন অবস্ত নিলে বস্তু 
খোয়াবে | বধ যদ্দি নাও, অবন্ত বলে কিছু 
নেই। তাঁকে পেলে জানা যায় তিনিই সব 
হযেছেন। মা-কে পেলে মায়া হচ্ছে মায়ের 
আসা, মায়ের ভাষা, মাষের হাসা । 

ঠাকুর কামাবপুকুরকে সোনা ।দয়ে মুডে 
রেখে গেলেন না কেন? কারণ মাঁটিই যে 
সোনা । হয়ে দেখো মাটি, সোনায় তোমার 
মুপ/ ধরে কি না। যদি হতে চাও, পেতে চাও, 
পুঁতে রাঁখতে চাও সৌনা, সব মাটি কববে। 
মাঁটিব মানুষ হও -সব পাবে । 

উচু জমিতে কি রুপার জল জমে ? 

নীচু হয়েছিলেন নাগ মহাশয় । একেবারে 
মাটির মতো । তাতেই হয়েছিলেন অমন 
মহাশক্তিধর পুরুষ । ঠাকুরের দেহের রোগ 
টেনে নিতে উদ্ভত হয়েছিলেন নিজ দেছে। 
“তুমি পারবে” বলে ঠাকুর থামলেন। লীলা 
বানচাল করে দিয়েছিলেন আর কি মাটির 
মাছষ নাগ মহাশয় । এমন খাটিই হয়েছিলেন 
যে, ঘরের পাঁশে গঙ্গা! হলেন স্ফুবিচ্ত তার বাণীর 
মূল্য দিতে। 

ঠাকুরের এ বনে-পাওয়া খডে ছ-ওয়া মাটির 
শন়্নঘরে ঢুকেছে আজকের এক ফাজিল ছেলে__ 
ফচকেমি করতে! বিজলি-আলোটির কথা 
বলছি । ক্ষুদিরামের ঘরের স্বয়ন্প্রন্টি, আলো- 


চে 


কামারপুকুরে আসা 
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আঁধারের পারে “বস্তুটি বড়ই ছন্স-বিলাসী 
আধুনিক। 

সব কিছুকে হুন্দরে বিস্তাস-চয়নে ধরে দেয় 
যা, কিছুকেই বাদ দেয় না, তাই ছন্দ। যিনি 
ধ্যানলীন শাস্তং শিবং, তিনিই নটরাজ হুদারম্‌। 

কি নেবে, কি ফেলবে? “আমি সব 
নিই”- প্রভুর ন্ব্য বেফবাক্য। তা না হলে 
ওজনে কম পড়বে যে। আর তাতেই তো 
তোমার-আমার ভরলা। এখন ক্ষ)ণাপ! মায়ের 
বাউতুলে ছেলের মতো চোখ পিট পিট করে 
বলতে পারি £ এখন কথা রাখ, বলেছিলে না, 
"আমি সব নিই”_-এথন ফেলবে কি করে। 

সব পা নিলে রুপার অথ হয় না। তাঁকে 
সব নিতে পালতেই হবে। 

নিজেই তো বলেছেন_-পাডার লোঁক এসে 
পালবে নাকি তোমার ছেলেদের ? 

আব এক দিক আছে। অনেকে ভাবরিকি 
হয়ে ভাবেন ওজন বাডাচ্ছেন। পান খাইনে, 
ড্রাই বড তপন্থী হয়েছি। মাছ খাইলে, তাই 
স্ুদ্ধসন্্' ঠাঁকুর একটু হাঁলক1 ভাবের আমেজ 
মিশিয়ে বাণীপুতি করলেশ 

এইটুকু করেছেন বলেই ঠাকুতের কথা 
হয়েছে অন্বত। পরস্ত অনেক ধর্ম-শিক্ষকের 
কথা যেন পাচনের মতো- নাক না টিপে গেলার 
উপাক্জ নেই। ঠাকুরের কড়া কথাণ্ড কড়া- 
ভাজ! জিলিপির মতো- মিষ্টি, মচমচে । 

আমাকে যে চোখ রাডাও, আমি করি কি? 
একপো! ঘটি নিয়ে যে লব “কারবার” । 

আমাদের এ দুংখটি ঠাকুরের মতো আর 
কেউ বোঝেন নি। “হালকা ভাবেশর 
অঙ্গীকারটি যে আমাদের ত্রন্ত ললাটে প্রভুর নিজ 
হাতে দেওয়া কপার অশ্র-তিলক। 

এইটি ভুল বুঝে আমরা যদ্বি ইতর বনে না 
যাই, আদার ব্যাপারী হয়েও আমব্1৯ মহ 
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সমুদ্রের খোজ রাখবার স্পর্ধা করতে পারবো । 

“কালোহশ্মি* বলেছেন প্রভু কৃষ্ণাবতারে । 
শেওলা-পরা “পোদোর* সেই পড়ো মন্দিরেই 
কি শ্বধু বসে অছেন ভগবান, নেই কি তিনি 
এ বনভোজনে যেখানে ফভিং-এর মতো ঘুরে 
বেডাচ্ছে অশান্ত কিশলয়গুলি? নেই কি তিনি 
কলকারখানার হ্টগোলে ? 

এ যে ধারুদের কারখানার পাশে পঞ্চমুণ্ডীর 


আপন পেতেছিলেন, তার অর্থ আছে। গঙ্গা- 
তীবে বাঁস, কিন্তু আনাগোনা কলকাঁতায়। এই 
হল পুরানে! কবির আধুনিকতা । 

বনানীতে তত্বমপি নয়। হেশেল আগলে 


বসে বইলেন অধ-শতাব্ধী ধরে আমাদের মা 
্র্মজ্ঞানের অগ্রিতে বেধে খাওযালেন পরমান্ন। 
"পি'পড়ের মুখের কাছে সন্গেহে সগৌববে তুলে 
ধরলেন অমুত-কণা। এমনটি আব কে করেছে £ 

দেব-নন্দিতা অলকাণন্দা ঘ্দি ইস গেটের 
তেতর দিয়ে এসে আমাদের ধানের ক্ষেতে শস্ত 
ফলায়, তার পাবনী শক্তির কি হানি হচ্ 
তাতে? 

অন্নপূর্ণা না হয়ে মাকি মোক্ষদ্বার-কপাট- 
পাটনকরী হতে পারেন ? 

পছাঁয়া-কায়া হয়ে ঠাকুর আছেন তাই 
দোকানে, দেবালয়ে, কারখানায়, রঙ্গালয়ে, 
মানুষের সকল জীবিকা-শ্ক্ষি আর রসায়তনে। 
মব নিয়েছিলেন বলেই সবাই তাকে নিতে 
পেবেছে। 

শুধু ভারতেই নয়। গিয়ে দেখ দেশে 
দেশে ২ ঠাকুরকে গুরা কি ভালই বাসছে। 

নৃত্য, রনিকতা, সমাধি, মশলার বেটুয়া, 
বানিসের চটি, লালপেডে ধুতি, পাঁন খেয়ে লাল- 
করা ঠোট £ এ কেমনতর 'অবতার ? দেখতে 
পাওনা এ আপনার হওয়ার, আপনার করে 
নেয়ার ফিকির1 মিশে যাওয়াই শুধু কথ 


উদ্বোধন 


| ৬৯তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা, 


নয়। মিশে গিয়ে উঠিয়ে নেশয়াটি কথা। 
“পঞ্চভুতের ফাদে পড়ে”ও কেমন করে হাসতে 
হয়,। সে কৌশল শেখাতেই এ অবতারে 
এসেছেন তিনি । 

আগের যুগে যুদ্ধ কবে ধর্মস্বাপন করতে 
হয়েছিল। এবার হল নে'চ, হেসে, কেদে, 
ভালবেসে । 

ভগবান কত সহজ হযে এসেছেন তাবতে 
বসলে মৃছ্ঞী যেতে হয। আজকের দিনকে 
পেছনে বেখে বিগত দিনের জন্ত্যে আক্ষেপ করো 
পা; এই যে এসেছেন ঠাকে চোখভবে, 
প্রাণভরে, জীবনভরে দেখতে হয। নিজেই 
বলেছিলেন £ “ঘবে আনতে হয 1” 

ঘবে চড়াও হয বলছেন; “ঘরে আনতে 
হয়।” তু আমাদদেব চোখ খোলে না। 
সহজ কেন কঠিন হায আসেননি সে জশো তক 
জভাই। বিপরীত বুদ্ধি আব কাঁকে বলে। 
বগলতলায় কাঁপড নিয়ে বেড়াপেন, একটু আব্র 
রাখলেন না, তবু বুঝলে না, চিনলে না এ 
দিগন্ধর কে? 

রস-স্বূপ কি বেরসিক হতে পারেন 
হাঁত-পাখা জলে ভিজিয়ে হাওয়া করতে বলায় 
অশ্বিনীকুমীর টিপ্পনী কেটেছিলেন ; “আপনার 
দেখি আবাঁর পথও আছে।* “কেন থাকবেনি 
সখ,” বলেছিলেন তিনি । 

ঠাকুরের শয়নঘরে খিজালবাতি দেখলে 
পান খেয়ে লালকরা ঠোঁটে ফোটা এ হাসির 
সৌরভটির কথাই মনে পড়ে । “কেন থাকবেনি 
সথ।” 

ভব্যকে নব্যকে যাবা সন্দেহেবু ছিধা-কুঞ্চিত 
দৃষ্টিতে দেখে, তারা ভুলে যায় যে, তিনি সব 
কিছু হয়েছেন-__নিয়েছেন। তিনি যদ্দি সব কিছু 
হয়ে নিয়ে থাকেন, আমর! বাদ দেবাঝ কে? 

এক দ্বশন আছে যার আদি-অন্ত কথ! : সব 
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ঠিক হায় । তিনি সব হয়েছেন বলেই *সব ঠিক 
হায়” । ক্ষুদ্রতার জাল! সমস্যা ক্ষদ্রতার ওষুধে 
ঘুচবে না। সত্ঘাতকে আঘাত করবো অুভীঃ- 
ইদাধে। ভুমাাত হয়ে স্বারাজোব অধিকারী 
আন্তানা পেডেছি ক্ষুদ্রতাগ খুপডিত ভয় দুঃখ 
ম'বেকি করে? চলবে না, নডবে না, ভালবাসবে 
না নৃতনকে, অজানাকে কববে না স্বাগত, 
-ছুঃখ তোমাদের যাবে কি করে? আহা। 
স্বামীজীকে কি ক্রান্ত কমনীয় ০ম দৃষ্টি দিয়ে 
গেলেন ঠাঁকুর। বললেন কিনা: আমার 
মুখ ভগবান, লোচ্চ। ভগবান। হ্বাবীজীর 
কী সংগ্রাসী ভক্তি! 
লোচ্চামি ঘে করে বেডাচ্ছে মে ভগবানই, 
এটি না বুঝলে বিশ্বনাটকের প্রথম অস্কগু বোঝা 
চলল না। তাছাড়া আরো তো বষে গেছে কত 
রশ্য | 
অনস্তকে আমরা অজ্ঞানের ক্ষুদ্রতাৰ বন্দী 
করার ব্যর্থ প্রয়াপ করে ভাবি ধঃকে আমবা 
বুঝেছি । ঠাকুর ভেঙে রেখে গেছেন সব 
আগল-পাঁচিল। নবকে নেবেন বানই এমনটি 
করা হয়েছে। লীলাবলাঁনের পূরে হীরানন্দের 
কাছে পাম্জাম! পরতে চাওয়া হয়েছিল! 
এই সখের ঠাকুরকে বুঝতে হলে সবার হাত 
ধরতে হবে, সবাইকে প্রেম দিত হবে, গ্রীণ 
দিতে হবে অঞ্জলিভরে সবার পায়ে। যিনি 
নিক্ত কুস্তলে মেথরের পায়খানা পরিষ্কার 
করেছিলেন, তার প্রেমের অন্নে সবার অবারু 
অধিকার । যর্দি ভাবো ঠাকুরের পাথবের 
বেছীর খুব কাছে ঠেসে বসেছ বলে তার প্রেমের 
অন্নে তে'মার বেশী অধিকার, ভুল বুঝবে । 


বেড়াচ্ছেন সবার অন্ন জুগিয়ে। মাণিক 
বাজার আমবাগানে প্রভুর রক্ক-কাননে আজ 
বসেছে বিস্তাবন। সীঁওতাল-ছেলের! মহুয়- 


কামারপুকুরে আদা 


৬৯৩৪ 


বনের পলাশপথ বেয়ে এসে পৌঁচেছে এই 
বিষ্যাবনে, শিক্ষায়তনে । চাল-কলা্বাধা বিছ্ধে 
নিজে নিলেন না তবু সার! দেশময় তার্‌ বাবস্থা 
করে বেডাচ্ছেন। কেন? কারণ, খালি পেটে 
ধর্ম হয় না। ধর্ধ করাতে হলে আগে পেটে 
দিতে হবে ক্ষুধার অন্্র। ক্ষুধা যাদের মেটেনি 
ক্ষরধাব্ বা তাঁরা চলবে কি করে? 

পেটে অন্ন পড়লে চাপও বদলাবে, বাপে 
সৌষঠব। এ যারা খেতে পায় ন' 
পড়তে পায় না, লক্ষ লক্ষ বুভূক্ষু শিশু নরনীএ" 
যারা পেটে পিঠে এক হয়ে ভ্রাম/মাণ কঙ্কালেণ 
মতো দিশেহার] হয়ে দেশময ঘুরে বেভায়_- 
তান্দের কাছে বেদ-বেদাস্তের চেয়ে, হৃত্যকলাব 
চেয়ে অঙ্গের দাম যে অনেক বেশী প্রভূর মতো! 
হৃদয় দিয়ে একথা কেউ অন্মভর করেননি-- 
তাই পেটের অন্ন জোগাতে এত তৎপর । 

তা না হলে সবই যে হবে সরষে ফুল! 

যাদের অন নেই, ক্রমে তারা চোথে 
বন্তনে ভদ্র দেখাশোনার শক্তি হারিয়ে ফেলে । 
এ শক্তিপাঁশেন চেয়ে বড দুর্গতি মাহষের আর 
কিছু নেই। তা সবহীাবাদেব অঙ্গ পাইয়ে 
দেওয়ার চেয়ে বড ধর্ম আর নেই। ধমক্ষেত্র 
কামারপুকুরে আঞ্জ তাই বহুমুখী নানা 
বি্যায়তনের উদগতি। 

এবা আগে কলরব করতে শিখুক। তারপর 
শান্ত হবে। এদের খেতে দাও, পরতে দাও, 
পড়তে দাও, দাও একটু ভোগবিলাপ করতে-_ 
অশনে, ব্যসনে, দেহে-মনে এরা জাগ্ক, এদের 
হোক অভ্াদয় । 

মৃত্যুর শৃঙ্খলায় এদের ভব্য করে রেখো না। 
জাগরণের প্রাণ প্রাচষে এদের হতে দাও বে- 
পরোয়া । জীব যদ্দি সজীবই নাঁ হয় শিব হবে 
কিকরে? শিবকে যদি শ্বীকার করে থাকো, 
ভীবের ভোগের অন্গ যোগাও ৷ 
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ঠাকুরের "জীব শিব” মন্ত্রটিই যুগধর্ম | 

কত করুণা কবে বলেছেন: ভোগ না 
হলে ত্যাগ হয় না। আর তুমি কেন ছুটছু 
পুতুলঘর ভাঙতে, ছিনিয়ে নিতে রডীন বেলুন, 
শিশুর মুখের চুষি আর কিশোর হাতের মুরকির 
মোয়া ? 

চাঁল-কলা বড কথ! নয়। কিন্ত চাল-কলা! 
না জুটলে বড় কথা বলবার জো! নেই। 

ঠাকুর-ম্বামীজীর এ শিক্ষারটি যদি স্বাধীন ভারুত 
মেনে নিত সকাল-বেলায়, আজ দিন-ছুপুরে 
দেশের হত না এত ছুংখ ছুর্গতি। এখনো শিখে 
লাঁও) মেনে নাও; বেঁচে যাবে | তা না হলে মরে 
তো আছোই | 

ঠাকুর স্থরে নাবলেন না, অথচ দুরেও 
রইলেন না সরে। ভগবানকে ছোট কব 
চলে না, হতে হয় না। কণাতেও তিনি বিভু হয়ে 
আছেন। অণুর অন্তরাত্মায় ঝলমল সহস্র স্র্যকে 
স্ততি করলেন কী স্থগভীর সমবেদনাঁধ : খালি 
পেটে ধর্ম হয় না। ৫ 

পেটের খবরটি আত্মীয়ই শুধু নেন। সাঁধন- 
ততুষ্য়ের কথা বলে মেরুদণ্ড দোজা করে 
নাসাগ্রে দৃষ্টি রেখে বসে রইলেন না। 
হেঁশেলে ঢুকে তত্ব করলেন চাঁলডাল আছে 
কিনা ঠাডিতে। দরদী না হলে এ খোৌজটা 
কে করে? এই প্রেমিকের জন্যে 'এক- 
ফ্রোটা চোখের জল ফেলতে হয়। একেই 
বলেছেন সাধন, 

তৃষি যদি বন্দিশালায় থাক, না খেতে দিলে 
তোমার হবে মুক্তি না মৃত্যু? খেতে দিযে 
তোমার পেশীতে শক্তির জোয়ার বইয়ে দিলে 
একদিন তুমি আপন দূরধ্ষতাপ্স বন্দিশীপার পাচিল 
ভেঙে বেরিয়ে আস্বে মুক্তির উন্মুক্ত প্রাস্তরে | 

তার জন্তেই 'গত ফান্ঈ-ফিকির, বন্দিশিবিরে 
নানা'হান।। চাককলাবীধা বিছ্যেব ব্যবস্থা! । 


উদ্বোধন 


[ ৬৯তম বর্-_১২শ সংখ্যা, 


এমন আগে অনেক ভক্ত হাজারে হাজারে 
দেশদেশাস্তর থেকে যাঁরা চাল-কলার সন্ধানী 


নয়। তাবা আসে সংসাবেব ০ দেখে হদ, হয়ে 
সার খুঁজতে । আমগাছটির ছায়ায় একট 
ৰসতে-জুডোতে । ঠাকুরের নিজের হাতের 


লাগাঁনো আযগাঁছের ছাঁযায়। 

কিছু তার! চাষ ন। চিন্ত।মণির নাচছুয়ারে। 
শুধু একটু তক্তি-প্রপাদ, একটু ভালবাসার শক্তি, 
একটু সম্মতি, একট্র উধ্বগতি। জালা নিয়ে 
আসে, শাস্তি নিয়ে ফিরে যাঁয়, শ্রীন্তি নিয়ে আসে, 
নিয়ে যায় কান্তি, শ্রীস্তি নিযে আসে, ফিরে যাষ 
স্মতি-ধৃতি নিয়ে। দিশারী কোন দিশেহারাদের 
কোথেকে ধরে নিষে আসেন । কুঠির ওপর 
থেকে এ যে বলা হয়েছিল: ওরে, তোদের ছাঁড়া 
থাকতে পারিনে, তোবা নব আঁষ। ভগবানের 
সেডাক উদীদী প্রেমিক মান্ঠষের মানস-নগরে 
ঘুরে ঘুরে বেডায়, দিন-দুপুবে সঁঝে রাতে শ্রাে, 
অনুপ্রেরণা হয়ে ধরে নিষে আসে মহা প্রাপ্তির 
উধ্ধ মার্গে। 

দায়কি আর তোমার আমার । ধার দয়া 
তাঁর, ধার মাষা তীর। তাই রুপার এত 
ছডাছডি। একবারটি এসে যাঁও দেখবে যে, 
বাসে চডেও বৈকৃ্ঠে আসা চলে । 

কামারপুকুবে একবার এসে গেলে শুধুহাঁতে 
কেউ ফিরে যায না । তবে এসে যাওয়া চাই। 

মা বলেছেন ধান করতে না পারো! ঠাকুরের 
ছাযা-কায়ার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই 
চলবে । ঠাকুর নিজেই বলেছেন : সবটা মন 
গুটিয়ে যদি এটির ওপর দিলে, আর বাকি রইল 
কি? ন্যাঁজ! মুডো বাদ দিযে দুখের কাছে ধরে 
দিচ্ছেন--এত আকুতি ! 

ধান করতে পারিনে- এটাই সব চেয়ে বড 
দুর্ভাগা নয | এই যে ধোয় ধেয়ে ধেয়ে আসেন 
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আত তবু তীকে দিই না আস্তর-স্বীকৃতি-_এটাই 
হল নিদারুণ দুভাগ্য। 

কোন কোন ভক্ত এত সেয়ানা যে, চাঁতালে 
বসে বসে শুধু চেয়ে থাকে ঠাকুরের দিকে | 
তক্তেব ভগবানের দিকে এ চোয়-থাকাটুকু 
মনি এক অলিখিত মহাঁকাঁবা যে, পডে শেষ 
করা যা না । আন্তর-জীবনে কত লঙ্কাকাও, 
কত কুরুক্ষেত্রের পর এই চেয়ে-থাঁকাটুকু পাওয়া 
”গছে তার ইতিহাস কে জানে। তুচ্ছতার 
তেপাস্তবে ব্যর্থতার চোরা বালিতে অটকে-পডা' 
মসহা়কে কৃপা-ঘূর্ধি হযে উডিযে নিয়ে আমেন 
[ক্রহীন অছিলায়। ধরে এনে বসিষে বেখে 
এক ফে চেষে-থাকাটুকু কবিষে নেন, এই হল 
উপ্মম-বৈগ্বেব বুকে-্ঠাট্‌-দেওযার ব্যাপারটি। 
কিন্তকি মিটি । 

নং 


ভূতিব থালের শ্মশানের আজ দেখো 


স্ভিতি' ভূত-প্রোন্র আডঙা ছিল যেখানে, 
ধেখানে ছিল শিবার চাবণ ভূমি, শবেব 
শ্যস্বান,। আজ সেখান জলাশযষে জমানো 
হযছে চাষের জল। শ্শান এত সাধন 


করেছিলেন বলেই আমাঁদেব আজ মিলছে চাসেব 
জল । কত ফমল চাও, মোৌনালী ফলল' নাও 
»] উঠিয়ে ।  কর-না আবাদ পতিত জমিন, 
নালা নালা জল বইযে দাঁও। বাদাঘনিক 
সারের দরকার নেই। নাও না কত নিবে 
অমুতের ধার]--জীবনকে করো উজ্জীবিত। 
বাঁচো, লমৃদ্ধ হও, আনন্দ করো-নাও না কত 
নিবে চাষের জল। অনস্তবিহারী গোমুখী থেকে 
আসছে এ জল, ফুরোবে না কোন কালে। 
“কখামূভের' প্রতিকথা ভূতি-সম্ভবা । 
ক 

সাধন-ভজন করোনি, তাতে হচ্ধেছে কি? 

এসে বলোই না এ কথাটি । জানেন না নাকি 


কামারপুকুরে আসা 


৬ 


তোমার কঘ্ধ ছটাকেব ফুঁটো ঘটিটি। এ 
কথাটির জন্যেই হয়ে আছেন ব্যাথাতুর প্রাণের 
দোৌর গোডায়। যেমন তেমন করে একবার 
এসে যাও । 

পবিত্র তিনিই করে নেবেন, তাঁর নাম যে 
কপাল-মোচন। 

ভগবান যখনই জীবকে ভাক দিয়েছেন 
কখনো বলেননি স্নান করে নয়া কাপড 
পব, শঙ্গাজল স্পর্শ করে কপালে ভন্ম মেখে 
এসো। শুধু বালছেন : ওরে ওরে, তোঁবা 
লবআযঘ। 

তাই ঝটপট এাস পডতে হয়। 
সামলাতে দেরি করলে আর বান 
হয না। 

পাচ-সিকে পাচ-আনা তোমার আমার 
নাই বাঁ থাঁকল। নেই বলেই তো! এসেছি। 
এসেছি চাইতে । চেয়ে থাকতে, চেয়ে থাকতে 
মুখের দিকে । আ' ঘে কী মুখ! দেখেছ 
চায়ে? আবার চেযেদেখ। আবার, আধার 
আবাক শুনবে পবন হচ্ছে নিস্তব্ধতার, 
তোমা বিক্তাণ মহাশুশ্ি। তক পর্ণতব 
মহাকাশে । 


কাপড 
দেখা 


কত সছজ করে দিয়েছেন । অচিন 
দেশের আত্মীয় কি-না । বলেছেন, মণটি 
ভগবানে ফেলে রাখতে হয়। ভাগ্যবান 
পারে। একটু ভালবামলেই ভাগাবান। শুধু 
চাওয়াটক্‌ চাই । টান-টকু নিতে বলেছেন । 

দুর্ভাগা! কিছু-না-করার বিকর্মও করোনি? 
কৃকর্ম-অকর্ম? পাপ-_ এইসব? কিছু-না-থাকার 
অর্থা নিয়েও আসোনি ? তবে এসে বলোই না 
চেঁচিয়ে, জান ফাটিয়ে £ এবে আমি যাই কোথা । 

একদিন এক তিক্ত পঞ্চবটাতে গেয়েছিল 
একান্তে : “আমি সাধন-ভজন-হীন 1” স্তনে 
ঠাকুর দাড়িয়ে দাড়িয়ে কেদেছিলেন।  £ 


ডিশ 


&ঁ যেস্থবপূনীর তীর অকিঞ্চনেব আঁ্তির 
স্থবে অশ্রবিধশ হযে চাঁওয1--ভগবাঁনের 
অসহায়তাটুকুর কি এভট্ক সম্মান দিতে নেই, 
ভাই? 

নৈরাশ্টে তা হলে তোমার কি 
অধিকার” আকুল হয়ে এস বলেছেন * 
বাকুল হতে হয়। বাকুল হতে পারোনা? 
এসে বলোই না শুধু এ কথাটি। বলেছেন £ 
নির্জনে কীদতে হয। কিন্ত কারা যদি না 
মাসে, করি কি? তা হলে বলো না এসে 
মাহারার হাহাকারে : কাদতে বলেছো। শ্রধু 
ফোঁটা চোঁখের জল বই তে! নয়। হায়? 
তাঁও যে নেই আমার মরু-অস্তবে , এব আমি 
মাই কোথা 

দেখবে আচধিতে স্কটক-স্বচ্ড ধারার উৎস- 
মুখ খুলে দিয়েছেন আপন প্রেম-উক্তির 
অস্কশ হেনে। এ করে বেডাচ্ছেন। অবহেলিত 
বাগানে লুকানো জলেব কলের মুখ খুনে খুলে 
দয়ার বাপৃতি। 

সাধন করতে পারো ভালো । না পারো 
খাবো ভালো। এ না পাবার ভালোটিতেই বাসা 
নাধো। একটু ভালবাদ। ভালবাঁপাটি দাও। 
দখছ ন1, বকলম। নিতে চেয়ে সেধে বাধ! 
পডে আঁচছন। বন্ধনমুক্ত কৰা কত প্রেম- 
(কীশল। 

দিবি দিয়ে বলছেন: কলিতে অন্নগত 
শ্রাণ। দেখেন না ন'কি বাসের পিছনে 
বাছুরের মতো ঝুলে ঝুলে প্রাণের মাযা তুচ্ছ করে 
"লীকে কি কষ্টে অফিসে যায়, দেহময় কি অবসা 
নিয়ে ঘরে ফিরে আলে । এসে দেখে হীকুর 
হয়েছে দাস্ত-বমি, কয়লা নেই এককণা ঘরে, 
আত্মীয় এসেছে বাড়ী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। 
জানেন না না-ক্ষি কটি প্রাণীকে এ ছোট ঘৰ 
ছুটিতেথাকতে হয়, হাঁড়ি কুড়ি, শেলাইর কল, 


উদ্ধোধন 


[ ৬৯তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


দোলনা, পভার বই, জপের মাঁলা, আব কবিরাজী 
গসুধের বটিকা নিয়ে? জানেন না না-কি 
সাভিতে দাডিয়ে পাঁচ-ভেজাল আহার্য-সংগ্র্চে র 
দৈনন্দিন গঞ্জনা? 

সব জানেন, সব দেখছেন। তাই লজ্জায় 
আর কডার কড়া গিরি নাঁ করে ঘুরে বেডাচ্ছেন 
হন্যে হয়ে, দীন হয়ে, কাঙাল হয়ে। উত্ত,ঙ 
শিখবে দাঁড়িয়ে তোমাষ ওঠাগতপ্রাণ হা" 
উঠে আসতে হুঙ্কার দিচ্ছেন না। তুমি যেখানে 
যে অবস্থায় আছে৷ সে অবস্থার সঙ্গে মিশে গিষে 
বলছেন ₹ অন্নগত প্রাণীর অতশভ করতে হবে 
না। একটি বাব শুধু হরি বলো। মাটিতে 
গভডাগডি দিয়ে বলছেন একথা! । 

মানুষের অসক্ততাষ এ মর্ধাফাদান, ভগবানের 
ফতুর হযে, ফকিব হয়ে, দীনের দীন হয়ে 
সব দেওয়ার সাধনাট্রক তোমার আমার জন্যে 
করা এই বেদন যজ্জটির তিলক অন্ততঃ ললা'ট 
পার কবাতি হয তো! তাই । 

আ্ারপর আর ভয কি? 

বলেছেন কতবার £ 
আঁন্তবিক ডাঁকলে এস যেতে হবে ঠাব কাছে 
০ছকেচি কিনা জানিনে। তবু মজা দেখো 
নিজেই কত কাছে এসে বলছেন সব শান্পেব 
বস্তনির্ধাস এ কথাটি । যেখানেই থাকো লা 


একবার ভগবানত* 


কেন, ধাপে ধাপে তরতর অবতপণ কা? 
তোমাকে তরিযে নেবেনই নেবেন_এই হ"। 
অবতার । 


জীবের পাপের শক্তি কি প্রভুর পাঁবন” 
শক্তির চেয়ে বেশী হতে পারে? তবে হতাশ 
হয়ে বসে আছ কেন? একটু হানো খেলো । 

অনবধাঁনীর ধর্ম হয় না, অর্থ হয় নাঁ। কাম 
হয় তার কাল। মোক্ষবার্তা তার কাছে যেয়ে 
পৌছায় না। আধিকারিক পুরুষের দেখা থে 
পাইনি, সেটাই সবচেয়ে বড দুর্ভাগ্য নয়। মুন্‌- 


, পৌঁষ, ১৩৭৪] 


মাথার যে সুব্াবহার করিনি, এটাই হুল 
কপাচ্যাতি। অচ্যুত অন্তরে নিগৃট, কাঁগারে 
তাকে খুজে বেডাই। 

পানা মবিয়ে গণ্ডষফতবে জল খেতে হয়। 
আনমনে সব মনে নিগুঢ রসধারে ডুবে যেতে 
হয়। পানা সরিয়ে ধরে দু-হাতিভরে অঞুলি 
অঞ্জলি অমৃত মুখের কাছে ধরছেন_-তবু আমরা 
খাইনে। 

জগ্নবামবাটা থেকে ভক্তেরা যখন বিদাষ 
নিয়ে যেত, মা গীয়ের পীমা অবধি সাঙ্গ এসে 
বলতেন £ বাবা, সাবধানে পথ ঠলো। এই 
হলে। মোক্ষদীয়িনীর আদিমন্্। একজনকে 
মারো স্পগ্রু করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। 
পবা, ঠীকৃবেব দিকে চেষে পথ ৮ল্সো। 

এই হল ঠাকুরের জ্ঞ।নীঞ্চন | হলেন বিভু 
দশারী। দিলেন নিশানা কপার সেকি 
দ্বার অভিযাঁন' তাতেও হল না শাস্তি। 
এলেন আবাপ মা হয়ে চোখে জ্ঞানাঞ্চন দিতে । 
দেননি শুধু; নিতেও শিখিয়েছেন। আসেননি 


শুধু, এসে বলেছেন: গগো এসেছি। 


কাযারপুকুবে আসা 


৬৯৭ 


চেয়ে দেখো গে', কেমন এসেছি । দিলেই শুধু 
হয় না, পাইয়ে দেঁওযা। চাই । “তাই কামার- 
পুকুরের ভিটেতে মুন ভাত খেয়ে, এন্বধ আগলে 
থাকতে বলেছিলেন জগদ্ধাত্রীকে | শ্রান্ধ, ভাঙ্ক, 
জিজ্ঞান্থ, পিপাস্থ সব আসছে, আসবে । পাইয়ে 
দিতে হবে তাদের সব কিছু । 

ঠাকুরের দিকে চেয়ে যারা পথে চলে, ঠিক 
থাকে তাদের মতি ওগতি, পণ চ্যুতি হয় না। 
একদিন তারা পৌছায় পথের শেষে 
জান-শাঞ্ি-আরামে। 

“ঠাকুরের কথ যারা ভাবে তাদের সব ছু:থ 
দূর হয।”- বলেছেন মা। 

নিজের দিবি দিয়ে বারবার-কওয। কথা 
ঠাকরের £ “আমাপ চিন্তা থে করবে, সে আমর 
এীপ্ব্য লাভ কবে, যেমন পিতার এশ্বর্য পুর 


লাভ করে।” 
এই হল কামারপুকুরে আসা। 
গোাট আরাম খাগ ছাড়িয়ে 


কামারপুকুর। 


তবে 


আবেদন 


উত্ভিষ্তায় রামকৃষ্ণ মিশনের বাত্যাব্রাণ-সেবাকার্য 
সকলেই অবগত আছেন, ভীষণ বন্যা উভিষ্তার কয়েকটি জেলা কী ক্ষতিগ্রস্ত ন। 
হইযাছিল। এ দুর্দশা কাটাইয়া! উঠিতে না উঠিতেই কটক ও বালেশ্বর জেলা বাতাশর কবলে 
পিয়া পুনরায় নিদারুণ অবস্থার সম্মুখান হইযাছে, বছ লোকের প্রীণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে । 
কয়েকটি সংস্থা এব্‌ং সরকাব পক্ষের লৌক আর্ভজনগণের ছুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনও ভুবনেশ্বর হইতে ৭৫ মাইল দুরবর্তী পাঁটামৃণ্ডাইকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া 
সেবাকার্ধ শুরু করিয়াছেন। এই দেবাকাধের পরিধি অনেকগুলি গ্রাম জুড়িয়া সমুদ্রতীর পধস্ত 
বিস্তৃত হইবে । 
ক্ষতির বিপুলতার তুলনায় এই কাধে প্রচুর অর্থ ও অন্যান্ত সামগ্রীর প্রয়োজন । বলা 
বাহুল্য, ছুদশাগ্রন্ত জনগণের নিবট সাহাষ্য পৌছাইযা দিতে হইবে অবিপন্বে। সহদয় জনগণকে 
এই সেবাকাধে অবিলঙ্ে অথ ও দ্রব্যাদি সাহায্য কবিবাব জন্য আমরা আবেদন জানাইতেছি ' 
এই উদ্দেস্তে নিম্নোক্ত যে-কোন ঠিকানায় প্রেরিত অর্থ ও দ্রব্যাদি সাঁদরে গৃহীত হইবে 
('পামরু্ণ মিশন'-এই নামে চেক লিখিবেন ) £ 
১। সাধারণ সম্পাদক, রামকুষ। মিশন, পো: বেলুড মঠ, জেলা হাওড়া 
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪ 
৩। শ্রীরামরুষ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, “কলিকাতা-৩ 
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্রিটিউট অব কালচার, গোলপার্, কলিকাতা-২৯ 
৫। রামকষ্ মিশন, রাম আশ্রম মাগ, নষ! দিলী-১ 
৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বেস্বাই-৫২ 
৭ আ্রীরামকুষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, গুজরাট 
৮ শ্ারামকষ্চ মঠ, মাম়লাপুর, মাদ্রীজ-৪ 
৯। রামরুষ্ণ মিশন, ভূবনেশ্বর-২, উড়িখ্যা 
১*। বাষকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উডিষ্যা 
১১। বামরুষ্ণ আশ্রম, বাসবাঙ্গুডি, ব্যাঙ্গালোব-১৯ 
১২। ঝামকুষ্ণ মিশন আশ্রম, বাণীবিলাম মহল্লা, মহীশুর-২ 
১৩ বামক্জ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর-১, বিহার 
১৪। বামকুষ্ণ মিশন আশ্রম, মোবাবাদী, রাচি-৮, বিহার 


বেলুড মঠ, হাওডা স্বামী গম্ভীরানন্দ 
১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৭ সাধারণ সম্পাদক, বামকষ্ক মিশন 


মমালোচনা 


আমাদের নিবেদিত ; শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ- 
লিখিত ও নিত্যানন্দ তকত-চিত্রিত। আনন্দ 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। 
পৃঃ ৮৬, মূল্য £ ছয় টাকা। 

ভাবের রঙে ও তুলির রঙে মেশানো, 
অপরূপ সঙ্জায় শোভন প্রসারিত আরুতির এই 
নবীন গ্রন্থখানি লববধমীর মনোহরণের যোগ্য; 
যদ্দিচ লেখক প্রধানত: কিশোর মনেব উপযোগী 
করেই ভগিনী নিবেদিতাব অমৃতজীবন কথা 
পরিবেশনে প্রয়ীসী। হয়তো সেই কারণেই 
সমগ্র বইটির ভাব! এত সরল, অথচ গভীর 
কবিতে মণ্ডিত। পড়া শেষ হ'লে মনে যা 
জেগে থাকে, তা তথা বা বর্ণনা নয়, আসলে 
তা গুণীব কণ্ঠের তানবিস্তারের মতো অনির্দেশ্য 
অনুভবের স্মতি। 

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা 
মুক্তিপ্রাণার ইংরেজী ও বাংল! জীবনীছুটি এবং 
সবোপরি শ্রীমতী লিজেল বেমর ম্থলিখিত 
জীবনীগ্রস্থ শঙ্করীপ্রীসাদকে উপকরণ জুগিয়েছে, 
সেই লঙ্গে মিলেছে তার নিজের সংগৃহীত তথা 
ও মনন। স্ব মিলিয়ে নিবেদিতাচর্চার একটি 
সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎ্পর্যমণ্ডিত উদাহরণ এ গ্রন্থটি 
পরবর্তী বিস্বৃততর প্রয্নাসের সার্থক ভূমিকা। 

নিবেদিতাবাক্তিত্বের লোকমাতা-স্বরূপটি 
লেখককে সবচেয়ে মু্ধ করেছে সন্দেহ নেই। 
জননী সারদাদেবীর বিশ্বমাতৃত্বেন পটভূমিতেই 
নিবেদিতার ভারতবর্ষের আত্মিক উন্মোচন। 
তার এই লোকমাতা-শ্বক্নপটিও “নারীজাতি 
সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা'র জাতীয় 
অভ্িবাঞুনা। রামকুষচ-বিবেকানন্দের “কালী” 


৭ 


নিবেদিতার হৃদয়স্পর্শে আমাদের জাতীয়চিত্তের 
প্রেরণাশত্কি হয়ে উঠেছিলেন । অধ্যাত্মপ্রেরণাঁর 
জাতীয়তীয় বূপান্তরের এমন উদাহরণ পৃথিবীর 
ইতিহাসে খুব বেশী মেলে ন। এদিক থেকে 
ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্কের কথা নিবেদিতা- 
শতবধে বিশেষভাবে স্মরণে জাগে । ভারতের 
ইতিহাসে জোয়ান অফ আর্কের মতোই 
নিবেদিতাও ভগবতপ্ম ও দেশপ্রেমের মহৎ 
সমন্থয় সাধন করেছেন । আর, নিঃসংশয়ে 
এদেশের ভাষায় তিনি “সম্ত_-গদেশের ভাষায় 
যা 5০৮ । 

জাতিগভার শিক্ষা ভার নিতে চেয়েছিলেন 


নিবেদিতা! তাই সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, 
বিজ্ঞানে, সবোপরি অধ্যাত্মসাধনায় সর্বত্র 
নিবেদিতা আমাদের জাতীয়জীবনবেদের 


অন্ততম শ্রে্ ভাম্তকার। অতীত এঁতিহ্র 
সঙ্গে বর্তমান জটিল জীবনবোণ্ধর যোগস্থত্র- 
স্কাপনে ভার প্রতিভার পরিচয় একদিকে 
তাঁর কর্মলাধনাযস আবু একদিকে তার অর 
রচনাবলীতে। নিবেদিতাজীবনের এই ছুই 
প্রান্ত থেকেই উপাদান ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ 
করে শঙ্কবীপ্রপাদ তার সারম্বত কর্তব্য সথসম্পন্ন 
করেছেন। 

লেখার লাথে রঙের মেলায় শিল্পী নিত্যানন্দ 
ভকতের রুতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
অধিকাংশ চিত্রণ ও অলংকরণই নয়নাভিরাম । 
কয়েকটি ছবি সম্বদ্ধে পরবর্তী সংস্করণে আরো 
অভিনিবেশ বাঞ্ছনীয়। 

মুত্রণকৃতিত্বের দিক থেকে আনন্দ 
পাবলিশার্সের সাধুবাদ মুক্তকঠে করণীয় । এমন 


শ৫৩ 


আগ্যস্ত-অলম্বত একটি গ্রস্থের মূলা বর্তমানে এর 
চেয়ে কম হতে পারে না। তবে অধিকাংশ 
দেশবাদীর জন্ত একটি হুলত সংস্করণের কথা 
আশা! করি তার! অবস্তই ভেবে দেখবেন। 
- প্রণবরঞ্জন ঘোষ 

হিমালয়তীর্থমাল। (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত- 
সমন্বিত )-_শ্ীযোগেন্্লাল মুখোপাধ্যা য়-গ্রথিত । 
প্রকাঁশক £ প্রীন্বর্ণকমল মুখোপাধ্যায়, ১৪নং 
পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-১৯। পৃষ্ঠা ২২৪, 
মূল্য ৩৮০ । 

উত্তরাখত্ডের যাত্রাপথের বিষয় লইয়া বনু 
পুস্তক রচিত হইলেও “তিমালম্মতীর্ঘমালা? 
পুস্তকথানির কতকগুলি উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট 
পাঠক মাত্রেরই চোখে পডিবে। তীর্থ- 
যাত্রীদিগের যাত্রাপথে যাহাতে সুবিধা হয়, 
সেইদিকে সর্বাধিক দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রস্থখানি 
রচিত। 

কেদারনাঁথ ও বরীনারাঁয়ণের এবং এই ছুই 
মহাতীর্ঘের পথে তীর্ঘর!জি সম্বন্ধে এমন সব ছুর্লভ 
প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হইয়ছে, যাহা 
সংগ্রহ করিতে হইলে 'বছু পুস্তক পাঠ করা 
দরকার হয়। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, অযরনাথ, 
কৈলান, মাঁননসরোবর প্রভৃতি তীর্থের পরিচিতি 
সুন্দরভাবে দেওয়া হইযাছে। প্রত্যেক তীর্থেব 
যে পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যমান তাহ 
চিত্তাকর্ষকভাবে বণিত হওয়ায় তথ্যবহুল গ্রস্থ- 
খানির মরসতা অঙ্ক আছে। পবৰিশিষ্টে প্রদত্ত 
বাস-ক্ষুট ও হাঁটা-পথের জ্ঞাতবা বিষয়গুলি 
যাত্রী-শাধারণের খুবই কাজে লাগিবে। আমাদের 
মনে হয়, গ্রন্থখানি নিজ বৈশিষ্ট্যেই হিমালয়তীর্থ- 
যাত্রীদিগের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে 
ও বছল-প্রচারিত হইবে । 

ভ্ীমদর্শন (প্রথম ভাগ )-স্বামী 
নিভাত্মানন্দ। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স 


উদ্বোধন 


[ **তম বধ--১২শ সংখ্যা 


ম্যাগ পারিশীর্স প্রাইভেট লিমিটেড, নট 
ধর্মতলা গ্রীট, কলিকাতা! ১৩। পৃষ্ঠা ৩৯৮+৩৩, 
মূল্য পাচ টাকা । 

গ্রন্থকার দীর্ঘকাল 'শ্রীশ্ররামকষ্ণকথামৃত”কার 
মহাভক্ত 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেজ্্রনাথ গুণের পৃত 
সান্নিধ্যে তাহার অমূলা ভগবৎপ্রসঙ্গ দিনলিপিতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, 'শ্রম-দর্শন” তাহারই 
্রন্থদূণ। 

ভগবান শ্রীরামক্ুষণদেব, শ্রীপ্রীম! সারদাদেবী 
ও তাহাদের অন্তরঙ্গ সম্তানগণের সম্বন্ধে অনেক 
নৃতন কথা এবং শ্রীবামরুঞ্চদেবের জীবনালোকে 
গীতা উপনিষদ্‌ ভাগবত পুরাণ ও বাইবেল প্রভাতি 
ধর্মগ্রন্থের তাৎ্পর্ধপূর্ণ ব্যাখ্য! আছে বলিয়া 
গ্রন্থখানি যে ভক্তগণের নিকট সমাদর লাভ 


করিয়াছে, বর্তমান দ্বিতীঘ সংস্করণই তাহা 
প্রমাণ করে। 


জমীক্ষাপঞ্চক-_ডন্টর শ্রীঅমরপ্রসা্দ ভট্টাচার্য। 
প্রকাশক £ শ্রীজিতেন্ত্রনাথ বস্থ, ১৩১, 
যৌগীপাডা মেন বোডভ, কলিকাতী-৬। 
পৃষ্টা ৭৬, মূলা ছুই টাকা। 

আলোচ্য গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
একখানি মুল্যবান গবেষণাগ্রস্থ । স্বধী গ্রন্থকার 
অতি নিপুণতার সহিত ভগবান শ্রীকফ্ণের 
আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ৫৭পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা 
কবিয়াছেন। আলোচিত অন্যান্ত বিষ্যগুলির 
মধো উল্লেখযোগ্য £ শ্রীকেশবকা শ্বীরী তট্েব 
সময়, শ্রীভট্টজীর সময়, শ্রীহরিব্যাসদেবজীর 
আবির্তাবকাল এবং শ্রীগীতগোবিন্দকাঁর কবি 
জয়দেবের সময় ও তাহার নিথ্ার্কমম্প্রদাযভুক্তিত্। 
নিশ্বার্-মতের পোষকতা-ও  প্রতিষ্ঠা-কলে 
গ্স্থথানি প্রকাশিত হইয়াছে_ এই ধারণা হয়তো 
পাঠকচিন্তে জাগিতে পারে, সেইজন্য ভূমিকায় 
গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন £ “কেবলমাত্র 
পরমতখণ্ডনই এই পুস্তকের উদ্দেশ্ত নহে, কিন্ত 
নিরপেক্ষ শান্বিচারের দারা! সত্যনির্ঁয়ের জন্তই 
এই চেষ্টা।, পাঠকগণের আনন্দবিধাঁন ও 
লংশয়নিরলন-এই উতভয়কার্ধেই গ্রস্থখানি 
সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 


১১৯ 


শ্্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকাধ 


গত অক্টোবর মাসে রামরুষ্ণ মিশন-অনুষ্ঠিত 

সেবাকার্ধে নিম্নলিখিত ত্রব্যা্দি বিতরিত হয় : 
খরাত্রাণ ০সবাকার্য 

১। বিহারে _ হাজারীবাগ জেলায় 
গ্রতাপপুর সেবাকেজ্ছের মাধমে গম ৪১,০৮৯ 
কেজি, জোয়ার ৫৭০ কেজি, চাল ১৯ কেজি, 
ডাল ৭৫ কেজি, গুঁডা ছুধ ৬,৩৮২ পাঁউওু, 
ভিটামিন ট্যাবলেট ১,২০*টি, শিশুদের খাদ্য 
৪ টিন, কম্বল ৪,৮৩৪টি, ধুতি ও শাড়ী ৩৩৩ 
খানি এবং ৪,৮৩৮টি বাসন বিতরিত হইয়াছে। 
সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখা ১৩,৯৮৭ । 


২। পশ্চিমবজে-_-পুরুলিয়া জেলায় পারা, 
সুরা, ঝাপড়া, বিবেকানন্দনগর, উদযপুর, বালি- 
তোড়া ও নডিহ] সেবাকেপ্রের মাধ্যমে, বীকুড়া 
জেলায় হাট-আন্থরিয়া, দধিমুখা, খাপগারী, 
ও বামহরিপুব্ সেবাকেন্দের মাধ্যমে 
এবং মালদহ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গম ৩৮১৪৩৬ 
কেজি, চাল ৩,৭২৫ কেজি, ভুট্টা ১,৮৭ 
কেজি, বালি ২০ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮,৮২৬ পাঁউও, 
ধুতি শু শাড়ী ১০,৫৮* খানি এবং ১১,৬০৭টি 
শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। 
সাহায্যপ্রাপ্ত বাক্তিগণের সংখ্যা ২১,৬৫৩ । 

বন্চার্ত-তেবাকার্ষ 

১। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় 
পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, রাইপুর ও 
ছত্রধরা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ১০৫,১৭৮ 
কেজি, গম ২১,৭২৫ কেঞ্জি এবং ৬* খানি 
ধুতি ও শাঁড়ী বিতরিত হইয়াছে । সাহাধ্য- 
প্রীপ্ধ ব্ক্তিগণের সংখ্যা-২০১০৬১। 


২। উত্তরপ্রদেশে _ দিলী: কেন্দ্রের 
মাধ্যমে যমুনানদীর বন্তাঁয় ক্ষতিগ্রস্ত বাক্তিগণের 
সেবায় ১,২০০টি শিশুদের পোশাক, ৪০টি 
কম্বল, ১০টি লেপ, ৪২টি বাঁসন এবং নগদ 
২২৫০২ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। 
সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা--১৩৬। 

দুর্গতদের দেব! 

বিহীরে- রচিতে দুর্গতদের মধ্যে বাঁচি 
আশ্রযের মাধামে গম ৯৬১ কেজি, গুঁড়া 
ছুধ ৮*৭ পাঁউও, ভিটাখিন ট্যাবলেট ১২,১৮০টি, 
ধৃতি ও শাঁভী ৩৪৩ খানি এবং ২২৮টি শিশুদের 
পরিচ্ছদ বিতরিত হইয়্াছে। সাহাযাগ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের সংখ্যা--৯৫৬। 

ঘূর্ণিবাত্যা-গীড়িতদের লে 


উড়িস্যায়-কটক জেলায় নভেম্বর মাসে 


* রামরুষ্ঃ মিশন কর্তৃক ঘূর্সিবাত্যা-বিধবন্তদের 


মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। 
১১টি গ্রামে সেবাকার্ধ শুরু করিয়া ক্রমশঃ 
কার্সের পরিধি বিস্তৃত করা হইতেছে। 
উৎসব-সংবাদ 
জয্মরামবাটী মাতৃমন্দিবে সৃন্ময়ী গ্রতিমায় 
শ্রশমীদুর্গীপুজা ও শ্রশ্রজগন্ধাত্রী পুজা! যথানিয়মে 
অনুষিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত নই 
অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যস্ত চারদিন 
এবং ১*ই নভেম্বর হইতে দিবসজ্য় আশ্রষ 
উৎ্সব-মুখবিত ছিল। 
ছাত্রদের কৃতিত্ব 
বেলুড় বিদ্ামন্দির এবং রহড়া। বিবেকানন্দ 
শতবার্ধিকী মহাঁবিষ্ভালয়ের যে-সকল ছাত্র এই 
বৎসর কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বি এ. এবং 


শহ 


বি এমসি. পরীক্ষা! দিয়াছিল, তাহারা সকলেই 
উত্তীর্ণ হইয়াচ্ছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
প্রথম শ্রেণী ও কয়েকজন ভিস্টিংসন লাভ 
করিয়াছে।' 


কার্যবিবরণী 
নিউ দিল্লী বাঁমরু্চ মিশন কেন্দ্রের 
১৯৬৬-৬৭ থষ্টাব্ষের কার্যবিবরণী পাইয়া আনন্দিত 


হুইয়াছি। ১৯২৭ থ্ষ্টাব্দে মে মাসে সাধারণ 
ভাবে এই কেজ্ের সুচনা হয় এবং ১৯৩৫ 
ুষ্টা্জে অক্টোবর মাসে নিজদ্ব স্থানে ইহা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

আলোচা বর্ষে নিয়মিত ধর্মীলৌচনা ও 
বক্তৃতার ম।ধ্যমে আশ্রমে এব" আশ্রমের বাহিরে 
বেদান্ত ও শ্রীপামরুষ্*-বিবেকানন্দের ভাবধারা] 
প্রচার করা হইয়াছে । খেতভি, বাঙ্গালোর, 
মহীশূর, নীলগিরি, উতাকামণ্ড, কোটাঁগিরি, 
কোয়েম্বাতুর, বিজয়ওয়াদী, হায়দরাবাদ, 
মালাকপেট, গোয়ালিয়ব, আগ্রা, জঙ্বর হুদ, 
ফুলেরা, আলৌয়াব, অমৃতনর, বিকানীর,' 
মোনপাট জলদ্ধর প্রভৃতি স্থানে বন্কৃতা দেওয়। 
হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদাস্ত-সমিতিতে 
এবং অন্যান্য সংস্থায় সাপ্তাহিক ক্লাস করা হয়। 

তুলসী-বামায়ণ অবলম্বনে হিন্দীতে ৪৭টি 
আলোচনা অনুষ্ঠিত হইযাঁছিৎ্দ,। মোট ২৫৯৫০ 
জন শ্রোতা যোগদান করেন। 

দিল্লী কেন্দ্র পরিচালনাধীনে গ্রস্থাগার ও 
পাঠাগার, অবৈতনিক মক্ষা-ক্কিনিক ও হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসালয় আছে। 

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ( শিশুবিভাগসহ ) 
মোট ১৭,৪৮৭ 9 আলোচা বর্ষে ১,৬৬৮ খানি গ্রন্থ 
নংযৌজিত হইয়াঁছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকম'খ্যা 
১*,৪১১। পাঁঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি- 
সংখা! ৩৮৩1 পাঠাগারে ১৫টি সংবাদপক্জ 
এবং $১৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৮তম বর্--১২শ সংখ্যা, 


্রশ্থাগারের  বিশ্ববিষ্তালয়-ছাত্র-বিভাগটি 
১০৬২ খুষ্টাব্ধে আরস্ভ করা হয়। এখালে ২,৪০২ 
থানি মূল্যবান পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক 
গড়ে ৮* জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করে। 
আলোচ্য সময়ে ৬** জন ছাত্র-ছাত্রী এই 
গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য 
বর্ষে ৩৬৬৬২ (নৃতন ৭,৬৮৫) জন রোগী 
চিকিৎসিত হয়। 

যক্া-ক্রিনিকে চিকিৎ্সিতের সংখ্যা 
১,৩৩,৮৪২ (নৃতন ৷» অন্তবিতাগে 
২৬৫ জন যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসা! করা! হয়। 

সারদা মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি 
রবিবার সার্দা-মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের 
বালকবাঁলিকাদিগকে ভজন, অভিনয়, সঙ্গীত 
ও প্রীর্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; 
তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিব জন্য 
বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আলোচা বধে 
গডে ৪০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান 
করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা ও 
কৃষ্টিমুলক কার্ধও প্রশংসনীয়ভাবে অগ্রসর 
হইতেছে। 

শররুষঃ, ীশুুষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরু নানক ও 
আচাধ শঙ্করেব জন্মদিন হষ্ঠুভাবে উদ্যাপন 
করা হয়। শ্রীরামকষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারধাদেবী এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত 
হয়। ম্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 
আবৃত্তি- ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ২২৫৭ জন 
অংশগ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে সফল 
প্রতিযোগীদিগকে ১,১১১২ টাঁকা মুল্যের ২৩১টি 
পুরস্কার দেওয়া হয় । 

শ্ররামকষ্ণ-জন্মোৎসবে নাবায়ণসেবা-দ্িবসে 
আনন্দগ্রাম কুষ্ঠকলোনীর প্রায় ৬৫* জন 
কোগীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানে! 


১১৮৮০ 


পৌষ, ১৩৭৪ ] 


হুইয়াছিল। রোগীদিগকে এবং 
ছেলেমেয়েদের নূতন কাপড় জামা 
দেওয়া হয়। 

ভুবনেশ্বর £ শ্রীরামকৃজ্ঞ মঠ ও মিশন 
কেন্দ্রের কার্যবিবরণী ( এপ্রিল, ১৯৬৫-__মার্চ 
১৪৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯১৯ থৃষ্টাবে 
এখানে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক মঠ 
প্রতিষিত হয়। এখানে নিত্য পৃজাপাঠ, ধ্যান- 
ধারণা, ভজনাদি এবং সাময়িক উৎপবাদি ও 
প্রৃতিমায শ্রীশ্রীকালীপুৃজা অনুঠিত হইয়া থাকে । 
শ্রীরামকুষ্দেব, এশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রন্মানন্দের জন্মতিথিগুলি 
বিশেষ পুজা, জীবনী ও বাণী-আলোচনা এবং 
অন্থান্য ক্মস্থচীর মাধামে সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপন করা 
হয়। বুদ্ধদেব, যীধুুষ্ট, শঙ্করাঁচার্ষ প্রভৃতি 
অবভাঁরগণের জন্মদিনগুলিও পাঠ-আলোচনাদি 
দ্বারা উদ্যাঁপিত হইয়া থাকে । সময়ে সময়ে 
ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্বানে ও মফসম্বলে বক্তৃতা 
দেওয়] হয। 

আশ্রমিকদের জন্য স্থনিধাচিত পুস্তকাবলী- 
সমন্বিত একটি গ্রস্থাগার আছে। ইহা ছাড়া 
জনসাধারণেব জন্তা একটি সাঁধারণ গ্রন্থাগার 
স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকী অনুষ্ঠানের সময় 
স্থাপন করা হইযাছে, এই গ্রন্থাগারে স্থানীয় দরিদ্র 
ছাঁত্রগণকে পড়াশুনার স্থবিধাদানের জন্য পাঠ্য- 
পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক- 
সংখ্যা ৭,৫৮৪ | পাঁঠাগাবে ৭টি দৈনিক এবং 
৩৩টি সাময়িক পত্রপত্রিক1 লওয়া হয় । আলোচ্য 
সময়ে ছাত্রগণ ২২,৬৩০ খানি পাঠ্যপুস্তক 
পড়িতে লইয়াছিল। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগারের জন্ট নূতন ভবন-নিঞ্ীপের পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 

আলোচ্য সময়ে ওড়িয়াভাবায় শ্রীরামকফ- 
বিবেকাণন্দ-বিষ়ক গ্রন্থসমহের কতকগুলি 


তাহাদের 
ইতাদি 


ভীরামককক হঠ ও মিশন সংবাদ 


পুনমূদ্রিত হইয়াছে । 

মিশনের দ্বাতবা এলোপ্যাথিক চ্ডিন্পেব্দারীটি 
১৯১৯ খৃষ্টান হইতে পরিচালিত হুইতেছে। 
স্থানীয় ও পার্বতী গ্রামসমূহের দরিজ্র জনসাধারএ 
এবং তীর্ঘযাত্রিগণ এই চিকিৎলালয়টির মাধ্যমে 
উপকৃত হইতেছেন। ১৯৬৫ ৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ 
খুষ্টাবে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা য্থাক্রমে 
গভে দৈনিক প্রায় 
৭০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করে। 

বিবেকানন্দ অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক 
বিছ্ঞালয় দরিদ্র ছেলেদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্রে 
১৯৩৩ খুষ্টা্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩৪ বৎসর ধরিয়া 
ইহ! শিক্ষার্দানকার্ধে রত রহিয়াছে। 
ুষ্টাব্ে হ্বামীজীর শতবার্ধিকীর সময় এই বিদ্চালয় 
মধ্যইংরেজী বিষ্ালয়ে উন্নীত হইয়াছে । ১৯৬৭, 
৩$শে মার্চ উচ্চপ্রাথমিক বিভাগে মোট ছাত্র- 
ছাত্রী ছিল ২৬৪ জন, তম্মধো ১৯৪ জন বালক 
ও ৭* জন বালিকা , মধ্/ইংবেজী বিভাগে 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫। ১৯৬৭ খুষ্টাব্ষের ৫ই মার্চ 
শ্রবামকষ্ণ মঠ ও মিশানর পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজ বিবেকানন্দ স্থল বিল্ডি-এর উদ্বোধন 
করেন। 


২৫,৭৯৩ এবং ২৩,৩৭১ | 


১৯৬৩ 


বন্তৃতা-সফর 
গত ৪.৯ ৬৬ হুইতে ২৬.১২ ৬৬ পধস্ত শ্বামী 
সন্্ধান্দজী মহারাজ কর্তৃক নিম্নলিখিত 
বক্তৃতাগ্ুলি প্রদ্ হয় : 
বিষয় স্থান 
বর্তমান ভারতের নির্গাতা ধাই ভারত হল, ব্যান্কক 
স্বামী বিবেকানন্ব 
মহাপুরু গণের শ্মৃতি নিঙ্গাপুর হল, নরিগ রোড 
ভ্রীশ্রীম! সারদাদেবী র্‌ রঃ 
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বানী প্ীয়ামকৃফ মিশন, সিঙ্গাপুর 
মহাপুরুষগণের শ্তি কুরালালামপুর 
গু মাঞ্রাজ মঠ 
বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি শঙণসেস্ট কপার জে, 
রাজপুতান! 


৫০৪ উদ্বোধন [ ৬৯শ বর্ব_-১২শ সংখা 
বিষয় স্বাদ বিষয় স্বান 
কর্মযোগ রামকু্। মিশন আত্ম হল, যে মহাপুরুষগণকে দেখিয়াছি রামকৃ্ণ'প্রেমালম্দ আশ্রম 
থেতড়ি আটপুর 
প্রাচ ও পাশ্চাত্য নহ্বন্ধে পাশ্চাত্যে শ্বামী বিবেকানন্দ এন” ই. রেলওয়ে 
অভিন্্তা কনথল সেবা শ্রম হেড অফিস 
বেঙগবাণী ও ইহার বপায়ণ রোটারী ক্লাব, হরিছার মরণের পারে জীবন ৯৭ ব, হরিশ মুখালি রো 
ভ্রীতীমা এবং মহাপুরুষগণের কলিনাতা 
কথা হাউজ্জা খাস, নিউ দিলী নিবেদ্দিত। জযুস্তী বাগবাজার, কলিকাতা 
জীত্রীমা সারদাদেবী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম * ভারত ও তাহার আদর্শ এস ই. রেলওয়ে হল, 
গ্বামী অঙেদানম্দ শতবাধিকী প্র ্ শালিমার 
মহাপুরুষগণের পুণাম্মৃতি রা রঃ শিক্ষা বিবেকানন্দ বিছ্ামণ্নর 
বর্তমান ছাত্রগ্ণের সর্ধালগীণ আরিট, মেদিনীপুর 
উন্নতির উপায় বিশববিগ্ঠালয় ছাত্রসভা দিলী পুনর্জন্ম পাঠচত্র, হরিশ মুখার্জি 
মহাপুরুষগণের শ্মৃতি নিউ দরিলী পোড, কলিকাতা 
স্বামী অথগ্ডাননা ্ শ্ব'মী প্রেমীনন্দ বামকঝ্চ-প্রেমানন্দ জা শ্রম, 
ভক্তগণের নিকট ধর্সপ্রনঙ্গ রি ্মটপুর 
শক্তিপূজ। প্যাটেল নগর, নিউ দিল্লী মহীপুকষগণের পুণ/শ্মত্তি 
বিজয়] দশ্শিলনী মহাবিগ্ঠালয়, বারাণমী পুনর্জন্ম নঙ্থন্ধে প্রমা4 পাঠচক্র, হরিণ মুখ।জি 


আমার বিদেশ-ভ্রমণ হুরফ্রিজ হল, কলিকাতা 


রোড, কলিকাঁচ। 


বিবিধ-স€বাদ 


ভগিনী নিবেদিতা জন্মশভবাধিকী 


রামকৃষ্জ সারদা মিশন ভগিনী 
নিবেদিতা বালিক। বিষ্ঠালয়ে গত ২৮শে 
অক্টোবব কগিনী নিবেদিতাঁর একাধিক শততম 
জন্মদিবসে তাহার জন্মশতবাঁধষিকী উৎস্বের 
উদ্বোধন উপলক্ষে আশ্রমের ঠাঁকুরঘরে সারদা- 
মন্দিরের সঙ্গাসিনী ও ব্রন্ষচারিণীগণ এবং ছাত্রী- 
বুন্দ মমবেত হইয়া মঙ্গলীরতি ও ভজনে যোগদীন 
করেন। পরে বিছ্তালয়ের প্রবেশপথের সম্মুখে 
শ্বেতপদ্ম ও রজনীগদ্ধায় গুসজ্জিত ভগিনী 
নিবেদিতআর নৃতশ প্রতিক্ৃতির সম্মুখ একশতটি 
প্র্দীপ-গ্রজ্জালনের পর শ্রীদারদা মঠের অধ্যক্ষা 


ভারতীপ্রাণা ( নিষেদিতার ছাত্রী ) ক্ূ্বাবতি , 
ও প্রতিকতিতে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বিদ্যালয়- 
ভবনটির বহির্ভাগও আলোকমালায় হসঙ্জিত 
করা হইয়াছিল। 

কাপ ৭-২৫ মিনিটে ব্ালয়ের ছাত্রীদের 
অনুষ্ঠান আরস্ত হয়। শান্্পাঠ, স্তব, আবৃত্তি ও 
ভগিনী নিবেদিতাৰ জীবনীপাঠ ও হোম 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। অন্ুষ্ঠানান্তে হাতে হাতে 
প্রসাদ বিতরিত হয়৷ 

শ্ীঠাকুর ও প্রীমায়ের বিশেষ পৃজা- . 
হোমাদির ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিদ্ভালম্- 
প্রাঙ্গণ উৎসবে সমাগত শত শত নর-নারীর 
আনন্দোচ্ছাসে পূর্ণ ছিল। সারাদিনব্যাপী যে 


পৌষ, ১৩৭৪] 


আনন্দময় পরিবেশের হি হইয়াছিল, বিগ্যালয়েন্ 
ইতিহাসে তাহা চিরন্মরণীয় হইয়া খাকিবে। 
এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে 
একটি জনসত। 'আহ্‌ত হইয়াছিল। 

বিবেকানন্দ সোসাইটি ঃ ভগিনী 
গিদিতা-প্রতিষ্িত বিবেকানন্দ সোলাইটিৰ 
উচ্চোগে, ১৫১ বিবেকানন্দ বোড-স্থিত বিবেকানন্দ 
স্বতিমন্দিরে ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ধিকী 
(বর্ষব্যাপী) উৎসবের প্রাথমিক অধ্যায়ের উদ্বোধন 
হয় গত ২৮শে অক্টোবর তারিখ । এদিন 
পকালে স্বামী জীবানন্দজীর পৌরোহিত্যে বিশেষ 
পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয । সন্ধ্যা ৫টাঁর সময় 
বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাপতি স্বামী 
সুত্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় 
সে'সাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বীশ্রযানন্দজী 
ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বারী আলোচনা 
করেন। জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে এই মহীয়লী 
নারীর জীবনাদর্শে উদ্ধন্ধ হইবার জন্য তিনি 
দেশের তরুণপমাজকে আহ্বান জানান। 
সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅশিনীকুমার 
ঘোধাল। 

পরদিন রবিবার ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যা 
৬ ঘটিকায় শতদীপ-প্রজ্ালনের পর শতবর্ধ- 
জয়স্তরী উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচার- 
পতি প্রপ্রশীস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় । এই সভায় 
পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার | 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ভঃ রমা চৌধুরী 
নিবেদিতার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 
উদ্বোধনী ভাষণে বিচারপতি মুখোপাধ্যা 
তগিনী নিবেদ্দিতার মহৎ জীবনের আন্তপূর্বিক 
আলোচনা করিয়া তাহার জীবনে শ্বামীজীর 
প্রস্তাব ও অনুপ্রেরণার কথা লবিস্তার বর্ণন। 
করেন। সভাপতির ভাষণে ভঃ মজুমদার 
নিবেদিতভার নানা অবদ্ধানের কথা, বিশেষ করিয়া 


বিবিধ সংবাছ 


০] 


ভারতে মুক্তিসংগ্রামে তাহার অবদানের কথ! 
উল্লেখ কষেন। 

পদ্ষবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার ৪ঠা 
নভেম্বর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'নেত্রীত্ে। 
প্রত্রাজিক বেদপ্রাণা প্রধান *অতিথিব আসন 
অলঙ্কৃত করেন । অধ্যাপিকা সাত্বনা দ্বাশগুপ্ত 
তাহার স্ব্ীর্ঘ ভাষণে নিবেদিতার জীবনদর্শনে 
তাহার অলৌকিকত্ব ও মানবপ্রেমের মূর্ত 
মহিমার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকধণ করেন। 
মভানেত্রীর ভাষণে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 
নিবেদিতার জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তাহার 
বাণী ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
সভাশেষে “নিবেদন*এর সৌজন্যে “নিবেদিতা 
গীতি-আলেখ্য” অন্থৃঠিত হয়। 

ববিবার ৫ই নভেম্বর সন্ধায় অনুষ্ঠিত সভায় 
সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় 
উ্রাদীপনারায়ণ সিংহ এবং প্রধান অতিথির 
লাস অলঙ্কত করেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী 
মাননীয় ডঃ: ত্রিগুণা মেন। ডঃ সেন তাহার 
ভাষণে নিবেক্গিতার জীবনের শ্রধাঁন প্রধান 
ঘটনাবলী বিঙ্লেষণ করিয়া তাহার প্রতি গভীর 
শরদ্ধা্ুলি অর্পণ করেন। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার 
মজুমদার তাহার ভাষণে নিবেদিতার জীবন ও 
বাণী আলোচনা করেন। প্রত্রাজিকা আত্স- 
প্রাণা তাহার ভাষণে নিবেদিতার জীবনে ত্যাগ, 
নিষ্ঠা, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশের এক 
উজ্জল রূপ বর্ণনা করেন। সভাপতির ভাষণে প্রধান 
বিচারপতি বলেন, নিবেদিতা ভক্তি ও দেশপ্রেম 
কোন ভারতীয়ের অপেক্ষাও অনেক বেশী । 

কার্ধবিবরণী 

আগরভল! (ত্রিপুরা ) গাংগাইল রোড- 
স্থিত স্রীবামরুষ্ণ আশ্রমের সন ১৩৭১-৭৩ সালের 
বাধিক কা্ধবিব্নী আমাদের হস্তগত হইয়্ছে। 


চে 


এই আশ্রম কর্তৃক নিয়লিখিত কার্ধধার! হুষ্ঠুতাবে 
পরিচালিত হুইতেছে। (১) শ্রীরামরুষ্ণ-মন্দিরে 
নিত্যপৃজার্চনা ও সামরিক উৎসব-অনুষ্ঠান, €২) 
বিষ্ভামন্দির ও ছাআ্সাবাস-পরিচালনা, (৩) 
হোমিওপ্যাথিক দাতবা চিকিৎসালয়ের মাধামে 
আর্তলেবা। 

১৩৭৪ সালে আশ্রমে বিশ্তুদ্ধসিদ্ধাস্ত পঞ্রিকা- 
মতে শারদীয় দুর্গোত্সব মহালমারোহে সম্পন্ন 
হইয়াছে । সপ্তমী পূজার দিন সকালে দরিদ্র 
ছাত্রছাজীদের মধো বস্ত্র বিতরণ করা হয়। 

পরলোকে শ্রীদযাময মিত্র 

লাক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের 
অবসরপ্রাপ্ত রীভার শ্রীদয়াময় মিত্র (ভূলু বাবু) 
গত ২৫শে আগস্ট লক্ষৌ-এ দেহত্যাগ 
করৰিয়াছেন। তিনি পরমারাধ্াা প্রীশ্রীমাযের 
সেবিকা পূজনীযা যোগীন-মার দৌহিত্র ছিলেন। 

ভুলুবাবু সালে মহালয়ার দিন 
কপিকাতায় তাঁহার টপতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৯১০ সালের মধ্যেই তাহার পিতামাজ! 
উভয়েরই দেহাস্ত হয় এবং তাহার ও তীহার 
অপর ছুই ভ্রাতার ভার তাহাদের মাতামহী 
যোগীন-মার উপর পড়ে। ফলত: তখন হইতেই 
শ্ীশ্ীমাতাঠাকুরানী ও স্বামী সার্দানন্দজী কৃপা 
করিয়া তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। 
রশ্ানন্দজী তাহাকে একমাস ভূবনেশ্বরে নিজের 


১৮৯৪ 


উদ্বোধন 


স্বামী 
£ করুক। গু শাস্তিঃ শাস্তি: | শান্তি: । 


1! *৯তম বর্--১২শ সংখা 


কাছে রাখিয়াছিলেন। 

ভুলুবাবু ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্বস্ত 
কলিক!তান্স পশ্রীমায়ের বাটাতে পুজ্যপাদ 
স্বামী পারদীনন্দজীর নিকটে তাহারই ঘবে 
থাকিতেন। এখানে থাকিয়াই তিনি এম, এ. 
পাস করেন। বি. এ পরীক্ষা তিনি বাঁংলা 
সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিম 
স্বর্ণপদক লাভ করেন। 

১৯২৪ সালে যোগীন-মার দেহত্যাগের পর 
স্বামী সাবদানন্দজী তাহাকে লক্ষৌ রামরুষচ 
মিশন আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে দুই 
বৎসর পরে পুনরায় এম এ, পরীক্ষা দিয়া ইংবেজী 
সাহিতো প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া লক্ষৌ বিশ্ববিদ্ালয়েই তিনি অধ্যাপনার 
কাজ করিতে থাকেন। প্রতিবৎসধ গ্রীষ্মকালে 
তিনি বার্লোগঞ্জে স্বামী অতুলানন্দজী মহা- 
রাজের নিকট গিয়া থাকিতেন। ভুলুবাবু 
সবল্পভাষী ও নিধিরোধ লোক ছিলেন। তিনি 
পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন | মধ্যে মধ্যে প্রবুদ্ধ 
ভারত' পক্জিকাঁ প্রবন্ধ লিখিতেন। পুজ্যপাদ 
স্বামী সারদাঁনন্দজীব দেহত্যাগের পর 'উছ্োধন' 
পত্রিকায় একটি কৰিতা লিখিয়! তিনি তাহার 
উদ্গেশে অন্তরের অন্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন । 

ঁতগবচ্চরণে তাহার আত্ম! শাস্তিলাভ 


জম-সংশোধন 
উদ্বোধন-পত্িকায় গত অগ্রহারণ লংখ্যায় ৬*৪ পৃঃ, ২য় ক:, ১৭শ লাইনে 'কাটে স্থলে 'আটে' এবং ৬১৭ পৃঃ, হয় ক 
২ংশ ও ২৪শ লাইনে 'ললিত' স্থলে 'পুলিন' পড়িবেন , ৬১১ পৃঃ ২র কঃ ১৩শ লাইনে 'বেলভোডিয়ার' স্থলে 'উডলা!গম্‌? 


পড়িবেন। 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ৮ই মাঘ, (২২* ১- ১৯৬৮) জোমবার, কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিষেকানদ্দ মহারাজের শুভ ১০৬তম জন্মতিথি বেলুড মঠে ও অশ্গত্র 


উর্দঘাপিত ইইবে। 





৬৯তম বৰ 
(১৩৭৩-মাঘ হইতে ১৩৭৪-পৌষ ) 





সম্পাদক 


স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 


বাবিক মুল্য ৬. প্রতি সং্য। ৬০ . 


বর্ষমূচী_উদ্বোধন 


( মাঘ--১৩৭৩ হইতে পৌব--১৩৭৪ ) 


লেখক-লেখিকা 
স্বামী অভেদাননদ 


স্ীঅমলেন্ন বন্দোপাধা য় 
জীঅমিয় দত্ত 


ভরীর অমিয়ণুমার মজুমদার 
জীঅমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় 
শীমতী অমিয়া ঘোর 

স্বমী আখদিদে বাঁলপ্দ 

আনন্দ 


জইজ্মমোচন চক্রবতী 
ভীকাঁশিদাঁল বায় 


শ্রকুমুদরঞন মর্লিক 


শকুলদা প্রসাদ প্রামাণিক 
স্বামী গম্জীরানন্দ 

শ্রীমতী গীতা বায় 

স্বামী গীভাঁনন্দ 
জীগুরুদাস দাশ 


স্বামী চ্ডিকানদদ 
ক্বামী জীবানন? 


“কাগব হ হিহাতদর মনা 


বিষয় 
সনাতন ধর্ম ( অন্নবাদ ) 


অক্রবাদক : শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধায় 


ধর্ম কি মনের আফিং ? 
স্বামীজীর প্রগতি-ভাবন! 
বিবেকানন্দের বাংলা গঞ্ভ 
দক্ষিণের দাক্ষিণ্য 

স্বামী বিবেকানন্দ ও ক্রমবিবতনবাদ 
জীরামকফ্*-ভাবনার ভূমিকা 
ফান্তনী দ্বিতীয়া ( কবিতা) 
ভগবান শ্রীবামকষ্ণ 

মহেশ্বর ( গান ) 

পৃঙ্গা (কবিতা ) 

বসস্ত ওই চণলে যাক্স ( কবিতা) 
কুপাভিক্ষা ( কবিতা ) 
ভগবানের স্বরূপ (এ) 

কুষ্ঠ, লজ্জা, শঙ্কা (এ) 


জ্ীশ্রীভবতারিণীপ চরণে প্রার্থনা! (কবিতা ) 
মহাপুজা (এ) 


স্মরণে ( কবিতা ) 


যুগনায়ক বিবেকানন্প-যুগপ্রণতন * 


উ্ঠাকুর ও মায়ের দেশের স্বৃতি 
মা কালী 


'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" (কবিতা ) *" 


“ধমসংস্থাপনাথাষ' 

“মা” (গান ) 

নিবেদিতা ( কবিতা!) 
গুডউইন (এ) 
মাতভাব ও বর্তমান প্রগতি 
প্রীপ্নমা লারদাক্ষেবী ( কবিতা ) 


পুটা 


খ%৩ 
৫২৮ 


৪ 


৬৩২১ ৬৭৪ 


১৮২ 


৫৬৭ 
৬৮ 
৪৭৮ 
১৫৬ 
১ 
€১১ 


৫৮ 


৬৯তম বর্ধ ] 


লেখক-লেখি ক 
শ্রীফতী গেগাতিময়ী দেবী 


ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্ত 
স্বামী জ্ঞানাজ্মানন্দ 
উতুলসীনারায়ণ চক্রবতী 


শ্রদিলীপকুমার রায় 


ডক্টর দীপককুমার বড়া 
স্বামী ধীরেশানন্দ 
শ্নিখিলরঞ্চন ধায় 
ভগিনী নিবেদিতা 


ত্বামী নিধেদানন্দ 


শ্রনপেত্ত্রনাথ মোহান্ত 
অনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস 
প্রীপিনাকেশ সরকার 
শ্রধতী প্রণতি দেবী 
উগ্রপবরঞ্কন ঘোষ 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 


শ্রবটুকনাথ ভট্টাচা্ধ 


বর্ষহ্চী__উদ্বোধন চারি 


বিষয় পচা 
রাজস্থানের পাব মেলা ৭ সত ৩৪, ০২ 
একটি দুর্গাপুজাব ঘটনা ৪৮৪ 
ধর্ম ও সমাজে আহষ্টাশিকত৮ ৫4৫ 


সেপ্ট পল ও স্বামী বিবকাণন্দ 


৩. ৯৫, ১৩৭) ২০৬ 


শীমহাপুরুষ মহাএাজণ পুশ প্রি ৭ 
জঞ্রীমহাকাজেএ শ্বৃতি ০5 
নৈনগিক ( কবিতা) ১৩৮ 
উদ্বোধন (এ) 5 ৪৮৭ 
শ্রমা সাবদামণি (কবিতা) ৮৩ 
নীলের ডাক (এ) ২৬৯ 
দ্রগা (এ) ৪৯১ 
নিবেদন (পর) ৩৩১ 
গাঙ্ধীজীগ দৃষ্টিতে পু টু ৫৭৮ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর বথে!পকথন ৫5৬, ৫৪৭ 
বিজ্ঞানের বিচারে গাম লা ০৪৭ 
প্রাথমিক শিশ্পী অগ্ুগাত শি কব টসহিবাদর 
প্রতি আহ্বান ( অস্থবাদ । ১৩৯ 
শিক্ষ|নযন্ধীয় প্রবন্ধ ( এসশবাঁদ ) ৩০১, ৩৬৪ 
মাতৃক্ঠ (অগবাদ ) ৪৬৪ 
অনুবাদক : শপ্রণবররন ঘোষ 
দক্ষিলেশরে ( অগবাদ ) ৫৬৮ 


অন্বাদক : শপ্রণপর্শ খোশ 
শরামকফ্-আধুতিক পাগিতাদর সাঙ্গ 


(অন্বাধ ) * ১২১ 
পামক ( ববিহা ১৪২ 
বৌঞ্দর্শনে দুখতর এ গখানতা তণ উপায় ৮৮ 
রবীন্দ্রকাৰো প্রাচীন ভাবত ৩৫৩ 
রসিক শ্রবাযক্স' ৮৪ 
'ঘর হতে শুধু ই এ কেলি ১১৪ 
নিবেদিতা ( কবিতা । ৫৮৩ 
এসো (গান ) 49৯ 


শ্ত্রশক্করাচাঃকুত পেদাস্ুকেশক) 
(কাধ্যানুধাদ্দ ) ৫২৪) ৩৩৬ 
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লেখক-লেখিকা বিধর্ পৃষ্ঠা 
বনফুল * *** মম: শিবায় ( কবিতা) ৭ ৪৯৯ 
শ্রীবিজয়লাল,চট্টোপাধায় ** *** শিদেবেহ তমমুত্র যদমুত্র তদস্থিহ' 
(কবিতা ) *** ৯৪ 
নির্বাণ (এ) ১৮১ 
নিবেদিভা-সাছিত্যে ছইট্ম্যানের প্রতভীৰক ৪৩৫ 
'আগে মাধবপ্রতিষ্ঠা * ৫২১ 
“গু অব্যাবৃত-ভজনাৎ” ( কবিত1) ** ৫৫৯ 
ত্বমেব সর্ব মম দেবদের? (এ) *** ৬৫৮ 
্রক্ষচারী বিক্যাঁচৈতন্থ ০০, বিজ্ঞান-ৃষ্ট ১২১৫২ 
ভ্রীবিমলচন্গ সিংহ শত *** বতুসঞয় ১, ৬৮৪ 
ডক্টর বিশ্বরগন নাগ মর ***. পারমাণবিক শক্তি ১২৫) ১৯৬ 
ইলেক্ট্রন ** ২৯৭ 
বস্তকণ। ৫২৬, ৫৭৪ 
জ্বিশ্বেশ্বর গোস্বামী রী ১. মৃত্যুব্দপা (কবিতা ) রি রহ 
শ্রীবীরেন্্রন্ত্র সরকার রাঁমচরিতমানসে কাঁক-গরুড-কথা "" 
২১১১ ২৩৩, ৩১০১ ৩৬, ৪5৫ 
স্বামী বীবেশ্বরানন্দ » « উন্ববীয় প্রসঙ্গ ৫. “5 
শীশঠাকুর-মা-ন্বামীজীর আদর্শ ও 
ভবিষ্যৎ ভারত * ৪৫৯ 
ভগিনী নিবেদিতা! (অন্ছবাদ ) * ৬০০ 
ক্বামী বুধানন্দ *০- অন্গং বহু কুর্বাত? ০০ ৪০ 
এমো দিশারী, পথ দেখাও * ২৪৫৩ 
শ্রীবামকষ্তের মাতৃসাধনায় বেদীস্তবহুশ্ত ৪৭২ 
কাষারপুকুরে আসা * ৬৮৪ 
ডবীর মতিলাল দাশ - নিবীণ ১০১৭৭ 
এক হুউক ( কবিতা ) | ৩৪৭ 
শ্রীমধুসদন চট্টোপাধায় টি ,১১ আগমনী (৬) * ৪৬৩ 
স্বামী মাধবানন্দ ০১ * তগবত্প্রসঙ্গ ১০ শি) ৬০৩ 
প্রীমিছিরমোহন মৃখোপাধায়. -** .. জৈন সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পশ্চিমভারত *"* ৫৮৯ 
প্রত্রাঞ্জিকা মুক্তিপ্রীণ! ১ জউষ্ইচত্ী ১,8৬৭ 
ডকর নুবলীমোছন বিশ্বাস - -... পররণতোহশ্মি দিবাকরম্‌? **- ১৮ 


অব্য প্রাণ ১১৮০, -88 


৬নতম বর্ষ] 


লেখক-পেখিকা 
প্রব্রাজিকা মোক্ষণ্রাণা 
ল্তর য্ুনাথ সরকার 


শ্রষোগেন্্রলাল মুখোপাধায় 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


শ্রীরণজিৎ চটোপাধ্যায় 

. রখী্রনাথ ভট্টাচার্য 
প্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায 
দক্টর রমা চৌধুরী 
শ্রীবমেন্দ্রলাল রায় 

ডক্টক রমেশচন্জ্র মজুমদার 
ভ্রীরাখালদাস গোস্বামী 


জ্রীরাধাশ্তাম দাঁল 
বেজ্জাউল করীম 
শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী 
শ্রীশঙ্গবীপ্রলাদ বস্ত 


শ্ীশস্বনাথ রা 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 
শিবদাস 
শ্রশিবশড় সরকার 


শ্রীশৈলেজকৃমার হালদার 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


শ্দত্যন্্নাথ গাঙ্গুলী 
শ্ীসন্বোষকুমার তালুকদার 
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বয় পৃষ্ঠা 
পঞ্চবটামূলে ** ৬২৭) ৬৭৯ 
ভগিনী নিবেদিতার স্বতি-সঞ্চয়ন (জঙ্ঠরান্ব) ৫৫* 
বনুধাদঞ্ ব্রক্ষচাবী জ্ঞানচৈত্ল্ 
কষ ৪ সংস্কার এ ২৪০ 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য (অন্তবাদ) ২৮৯ 
অনুধাদিকাঃ শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুধ 


নাও মা তুমিই টেনে (গান) ** ৪৩৯ 
ভগিনী নিবেদিতার দান তত ৩৫৯ 
শীরামকষঃ। কবিতা ) ২৩৫৮ 
“শুতহেতুবীশ্বরী” | ৫*৮ 
জয়তু ক্থামিজি। (কবিতা) **' ২১০ 
স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে | ৪৭৬ 
কামারপুকুরে শ্রীরামরুফ-রোপিত 
আম্্রতরু (কবিতা ) 5 ৯৪ 
অনস্তেব আহ্বান (এ) তত ৩২৭ 
শ্বামীজীর আদর্শ 2০8৯৯ 
এবেলুড মঠে সন্ধ্যায় (কবিতা) ৩৬৩ 
জমা লাবদাদেবী ও তগিনী নিবেদিতা 
" ১৪৪) ১৯৪ 
স্বামী ব্রন্ধানন্দ ও ভঙ্গিনী নিবেদিতা". ৫** 
সমসামদিক পাশ্চাতা দর্শন ত* ৪২৯ 
ষ্ট-স্মরণ ( কবিতা ) *** ৩৯ 
আমাকে নিষ্ঘন্ব করো (4) *** ৫১৯ 
নিবেদিতা! (8) ০ ৬২৩ 
দেবীভাগবতে মধুকৈটত-বধ ৫৩০ 
অন্গপম (&) ৬১ 
মীমার বেদনা (ই) ৬১৪ 
গুরুতক্র গুভউইন ৩১৫ 
“করিস্কে বচনং তব" ০৮৯185১ 
“অপ্রিমীলে 25০8 ৭৯ 
ত্রন্মনতের শাহর ভাঙা ৩২৫) ৩৭২) ৪২৬ 
বাসী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ **. *১৫৮ 
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লেখক লেখিকা বিষয় পচা 
স্বামী সম্ভো ষাঁনন্দ ". মহাপুরুন প্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
্ মহারাজের অহধানি ৪৮৭১ 8৬০) ৬ ১ 
শ্রসবাসাচী ভট্টাচধ ,* ***: বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধা'ত্-নাধন। ৪৫ 
স্বামী সম্বদ্ধানন্দ - অপীমের ডাক ( কবিতা ) ১২৪ 
ভগিনী নিবেদিতা শতবাধিকী (গান) ৫৭৭ 
শ্রীমতী সাস্বন! দাশগুপ্ ভগিনী নিবেদিতা সমাজ-চিস্তা ৫১৪ ৬ ৯, ৬৬৩ 
শ্রীমতী সাত্ৃন৷ দেবী তত নিবেদিতা ম্মরণে ( কবিতা ) ৬৮৩ 
শীন্রখরঞচন চক্রবর্তী শিক্ষাক্ষেত্রে নালন্দা , ১৩৪ 
বাঞ্জগৃহ, বাজগীর ** ২৬১ 
বা"লা সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণের 
প্রভাবের মাজা - ৪৩৭ 
শ্রহকুমার মগ্ডল পার ক'রে দাও ( কবিতা ) ৬০৫ 
শ্রীমতী নুচরিতা। সেনপ্রপ্রা! তার্তপ্রেষিকা ভগিনী নিবেদিতা ** ৬৮৫ 
শ্রীহ্ববেজ্্রনাথ চক্রবর্তী শ্ররামকষ্চ-লীলাঙ্গনে : চিন শাখারী-" ৭৬ 
অন্যান্য ঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্দানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 
৫, ৬২ ২২৯) ৩৪২, ৪৫৬ 
শ্রমৎ স্বামী শিবাননা মহা রাজকে লিখিত 


রমা রল)ার একখানি পত্র (অন্বাদ) ২২ 
অনুবাদক : প্রীরমণীকুমার দতগুপ 
আবেদন ৫৬১ ৩৩১১ ৩৮৬১ ৮৯১ ৬৯৮ 
শ্রীমৎ স্বামী স্থবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র 

১৭৪, ২৩১, ৪৫৮ 

জে জে গুডউইনের সমাধিস্থলে স্মৃতি 

স্তম্ভের উদ্বোধন ১৭৩ 
স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজেব দেহত্যাগ ৩৮১ 
স্বামী প্রেমানন্দজীর অগ্কাশিত পত্র ৫৪৩, ৩৫৯ 
স্বামী অতেদানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব ৫৮৮ 
বামকঞ্ বেদান্ত ষঠে ম্বামী অতেদানম্দজী 

মহারাজের জন্ম-শতবাধিকী উৎসব ৬৩৮ 
মহাজাতি স্দনে ভগিনী নিবেদিতা 

জন্ম-শতবাধিকী উৎসব ৬৩৯ 
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লেখচ-লেখিকা বিষয় চি 
কথা প্রসঙ্গে £ - , উদ্বোধনের নববছ হ 
বতমান সমস ২ 


শ্ররামকুষেের (শক্ষার একটি বৈশিষ্ট" ৫৮ 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের একটি ধিশেষ দিক ৫৯ 


সভান্ধেষণে বেছান্ত ও বিজ্ঞান * ১১৪ 
বৈশাযী পৃণিমা ১৭৩ 
চলার পথ প্রেরণ! ও লক্ষা ১৭১ 
অবছেলিত সংস্কৃত ২২৬ 
জে জে. গুডউইন ২২৭ 
ধম কি 'অসভা” ও "ক্ষতিকর? ? " ২৮২ 
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: গ্রন্থসমূহ $ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্প-প্রণীত 


শিশুদের বিবেকানন্দ 
২৮ খানি বুঙ্গিন ছবিসহ স্বামীতীর জীবনালেখ্য । প্রাণবন্ত ছনিগু+জ 
শিশুদের মা। আকর্ষণ ।। মৃল্য__ ১৫৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


উচ্চ বিগ্কালয়েব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অবস্তাপাঠা । মুলা ১০৯ 
স্বামী নিরাময়ানন্দ-গ্রণীত 


ছোটদের বিবেকানন্দ 


নিয় বিস্তালাযব ছাত্রছাত্রীদের পাঠোপযোশী। যুল।-- * ৫৯ 
স্বামী তেজসানন্দ-প্রদীত 


যুগাচার্য বিবেকানন্দ 
৩ “তব ধম, দমান্্, বাজনীতি ও মানবজ্াতিব ভৰিষাৎ সঞ্থন্ধে স্বাম্ডী যে নুতন ঘুগের 
স্বপ্ন 'দাদয়াছিলেন ও যাঙ্াার প্মাভাসমাত্র দিয়াছেন ভাতা কতটা বসুর ন্ূপ পরিতাহ 
কবিণ। ৪ শাঙা ।নরূপণ ববিবাপ জন চিন্তাসীল পাঠকের পাক্গ এই পুস্তকথ'শি 
সদরিষ্ার্য | শুন্য ২৩5 

স্বামী অপূর্বানম্দ-প্রণীত 

দিব্যগীতি 

এই পুস্ত-কব শ্ববলিপিস5 ১০১টি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যে &১টি সামী ববেকশন্দ গান 
করতন।  আন্তান্থ গানগুলি আশীঠাকুর,। আমা, স্বাশীনী পর দবিলেশি-পিষয়ক। 
মূলা ৮ ০০ 

স্বামী চগ্ডিকানন্দ-প্রদণীত 


বিবেকানন্দ লীলাগীতি 


স্বরে কথকত] করিবার উপাযাশী | মুল্য ১*০ 


বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা উদ্বোধন 


মূল্য-_-&২ উদ্বোধন-গ্রাহ ক-পক্ষে ৪২ 
একমাত্র পরিবেশক-__উদ্বোধন কার্ধালয়, কলিকাতা ৩ 





ররর রুটি 


|. 
ডি 


৮*[১ কে ইট, কলিকাতা ৬ স্থিত বনু প্রেস কইতে শ্রীরাম মঠ, বেলুডের ট্রাীগপে কত 


পক্ষে স্বানী জাবাজাগপ্ছ কষ্ঠ'ক যুদ্রিত ও ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিভ 


মস্পাক-_খ্বানী বিশ্বাপ্ারালল্ম। 


পি, বি, লরকার এগ সম্দ এর 


কারিগরী আজও অস্থিতীযু । 


গিবিসরকার 


সন এগ প্রয়াখ। সম অথ লেট খি সপ্পকান্ 
৮৯, ভৌরজী রোস, কঙ্িকান্ডা-২ * কোন : ৪৭-৬৯৯৩ 
আমাকে কোল ভ্রাঞ্চ লাই। 





বাশ্থিক মূল্য ৬০০ প্রতি সংখ্যা 


